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কলিকাতা! । 
ৎ* ঈং পটুয়াটোলা লেন। 


মজলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 


আপরযারের অনুমতাহ্সারে 
কে, সি, দে, দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





৯৮১৯ শক। 
[471107451৮5] ছৃল্য ১» এক টারা। 


বিজ্ঞপ্তি। 


মধাহিবরণ ছয় খণ্ডে পরিদমাথ হইল। বৃতাত্ত সংগ্রহ করিতে গিয়া গ্রন্থ 
দিন দিন বিস্তীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। অনেকের মনে হইতে পারে, কেশবচচ্জের 
উক্তি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এ জন্ত গ্রস্থ বিস্তূত হইয়া যাইতেছে। 
তাহার উক্তি এত আছে যে, সে ষমূদায় উদ্ধৃত করিলে গ্রন্থ দবিগুণাকারেরও 
অধিক হইয়া গড়ে। যে যে গুলি নিতান্ত না তুলিলে তাহার জীবনের অত্য- 
রে প্রবেশ করা সম্ভবে না, সেইওলি মাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
তাহার মুখের কথ! না তুলিয়। সংক্ষেপে আমার্দের কথায় কেন সে অভাব 
পুরণ করা হইল না, এ কথার উত্তর এই যে, তাহার কথায় মেমন তাহার জীব- 
নের সেই সেই অংশ সহজে হুদ়ঙ্গম হইবে, তেমন আমাদের কথায় হই- 
বার সন্তাবন! নাই, ভাই অগত্যা স্থানে স্থানে তাহার কথা উদ্ধৃত করিয়! 
দেওয়া হইয়াছে । আমরা ভরসা করি, সেই দেই উদ্ভৃত কথাগুলি জন্ত 
পাঠকগণের নিকট এই আচারধজীবনী বিশেষ সমাদৃত হুইবে। অস্ত্য বিবরণ 
কয় খণ্ডে সমাধা হইবে, জাময়া জরে আর তাহা নির্ণয় করিতে সাহসী নই। 


বিষয়। 
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অতুদধি শোধন,। 


পৃষ্ঠা গংক্ধি শুদ্ধ শুদ্ধ : 
রাত্বপ্রতিনিধি | 
৯১২, ৮... লর্ড ব্রিগণ ৃ 'লর্ড বিশপ। 


প্রতিবাদের পরিণাঁম। 


আমরা পূর্ববাধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছি, কুচবিহার বিবাহে ব্রাঙ্গর্র্দ 
আপনি অবিপন্ন থাকিয়া তত্রত্য পৌনলিকতার মূলে কুঠরাঘাত করিয়াছেন :১ 
আমরা ইহাও বলিয়াছি, “সাধারণ লোকে বাহিরের ঘটনা দেখিয়া বিচার 
করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত তত্ব কি হৃদয়ঙ্গম করে না, সুতরাং 
তাহাদের সম্বন্ধে মনু ভালই বলিয়াছেন: 

পরকোছপি বেদবিদ্ধম্বং যং বাবগ্েৎ দ্বিজোতুমঃ | 
মবিজ্ঞেয়ঃ গর ধঙ্ধো। নাজানামুদিতো থমুতৈঃ ॥ 
১২ ভা, ১১৩ শ্লোক। 

"দ্বিজোন্তম এক জন বেদনিদও যাহাকে ধর্ম বলেন উহাই পরমধর্শা, দশ 
সহজ অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম বলে তাহা ধর্ম নহে।” বিরোধিগণের সে সময়ের 
যে সকল লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল পাঠ করিয়া আমাদের কেন, 
তাহাদের অনেকেরই এখন ক্লেশ হইবে। কোন এক ব্যক্তিকে অপদস্থ 
করিবার জন্ত আগ্রহাতিশয় জন্মিলে সত্য।সত্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, খোর অন্ধ 
উপস্থিত হয়, কুটপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এমন সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান যুক্তিজাল 
বিস্তার কর] হয়) যাহাতে কেবল আপনার নহে অপর শত শত লোকের চিত্ত 
কলুষিত হইয়া সত্য ও ধর্ম তাহাদের চক্কুর নিকটে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্তায় 
প্রতিবাদ চিরকালই এই কুফল বহন করিয়াছে ও করিবে। প্রতিবাদকারি- 
গণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ লোকের মুখে আমরা তজ্জন্য অনু তাপ বাক্য শুনিয়াছি ! 
আমর! সেই সময়ের ধর্মতন্ে লিখিগ্াছিলাম, “যেখানে উত্তেজনার কারণ 
আছে; সেধানে বিপরীত পক্ষের সত্যদর্শন নিতান্ত ছুষ্ধর ব্যাপার হইয়া! পড়ে। 
উত্তেজন! মানুষকে অপরের বিষয় চিন্তা করিতে অবসর দেয় না। কোন একটি 
কার্য, ব্যবহার, মত বা কথা মনকে উত্তেজিত করিলে ফেই উত্তেজিত অবস্থায় 
খদি কিছু তদিরুদ্ধে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদিগে 


৯৬২ আচার্য কেশবচক্র। 


মনস্তাপে তাপিত হইতে হয়। যদি এই উত্তেজনার সঙ্গে মনুষ্যের অভিমান 
সংযুক্ত হয় তবে পুর্বোত্তেজনা আরো ভয়ানক আকার ধারণ করে। কেনন! 
উত্তেজনাতে কিছু করিয়া পশ্চাৎ যে পরিতাপ জন্মিবার অস্তাবনা ছিল, অতি- 
মান সে গশ্চান্তাপ জন্মিতে দেয় না। যদি পূর্বযুক্তি খণ্ডিত হয়, অভিমান 
বিরুদ্ধ নৃতন যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করে। বাস্তবিক ঘটনাকে উহ এমনি 
বিকৃত বেশে সন্মুথে আনি উপস্থিত করে যে, রক্তপিতুদুষিত চক্ষু যেন নির্মল 
আকাশে রক্তবর্ণ ঘটপট দর্শন করে, মন তেমনি উহার হধ্যে যে সকল বিষ 
সংযুক্ত হইলে 'সদ্দোষ প্রতীত হইবে তৎসংযুক্ত দর্শন করে, অন্গেক সময়ে 
আমন হয় যে কোন একটি শ্রুত নিষয়ের সেই সেই অংশ (বিরুদ্ধ তাববশতঃ 
অমনোনিবেশ জন্ত ) বিস্মৃত হইয়া! যাওয়া বায়, যে ঘে অংশ স্মরণ থাকিলে উহ 
কখন আপনার এবং অপরের নিকটে অন্তথা প্রতীত হইবার সর্তাবনা ছিল না।” 
এই অংশ তাৎ্কালিক একটা শ্ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, কিন্ত উহা 
সে সময়ের সকল লিধিত ও কথিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিসন্বন্ে,বিলক্ষণ নিয়োগ হয়। 

প্রতিবাদকারিগণের লেখা পাঠ করিলে যেমন একদিকে নিতান্ত ক্লেশ হয়, 
অন্য দিকে আবার সত্যের অপ্রতিহত শক্তি, চরিত্রের অপ্রতিহত গৌরব, কেমন 
বিরুদ্ধ কখার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে প্রন্ফূটাকারে প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া 
আহ্লাদ জন্মে। ফেশবচন্দ্রের "বিশ্বাসের ব্রকাস্তিকতা? ঈশ্বরনিষ্ঠা' 'স্বাবলম্বন, 
এগুলি বিরোধিগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্ত এ সকল গুণ তাহার? 
এমনই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, ষেন তজ্জন্তই তিনি অগ্ত লোকের সহিত 
এক হইয়া কাধ্য করিতে পারেন নাই। ভারতবষাঁয় ত্রাহ্মমমাজ হইতে তাহার! 
কেন বিচ্ছিন্ন ইইলেন, তাহার মুল হেতু কেশবচন্ত্রের এই সকল মহদগ,ণ 
সাহার! স্থির করিয়াছেন। প্রতিবাদকারিগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে ভাডতবীয় 
ত্্মমন্দির লইয়া কি প্রকার অত্যাচার, কি প্রকার অতদ্রাচরণ করিয়াছিলেন, 
পুর্বাধ্যায়ে ম্মৃতিলিপিতে তাহা সংক্ষেপে নিবন্ধ হইয্বান্ধে। সে সময়ের:লিপি 
অবলগ্বন করিয়া পুনরায় মে সকলের উল্লেখ পিষ্টপেষপ। ন্ৃতরাৎ সেগুলি প্ররুর্ত 
তাবে এ অধ্যান্বের অন্তর্গত হইলেও পরবস্তা ঘটনাগুলিকেই আমরা ইহার বিষন্ব 
করিয়া লইলাম। বিচ্ছেদ-চিরবিচ্েদ ক্ষটিবার হৃত্রপাত কি প্রকারে হয়, নিয়ে 
উচ্ছ্‌ ত পত্রগুলি তাহা প্রদর্শন করিবে । 


প্রতিবাদের পরিণাম । ৯৬৩ 


গমান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্র মজুমদার 
ভারতবীয় ব্রাঙ্মমমাজের সহকারী 
সম্পাদক মহাশয়. সমীপেযু-" 
"সবিনয় নিবেদন, 

“আমরা ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মদমাজের নিয়লিখিত সভ্যগণ আপনাকে এঈ 
কভরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্র প্রাপ্তির পর সত্বর ভারতরধীয়, 
ব্রাহ্ষঘমাজের একটী বিশেষ জ্ভা আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় 
আমাদিগের তিনটি বিষয় উত্ধাপন করা হইবে। প্রথম ভারতবর্ধাঁ 
ব্রা্মদমাজের সম্পাকের পদে থাকা উচিত কিনা স্টির করিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ ভারতব্ায় ব্রক্ষমন্থিরে টরষ্টি নিয়োগসদ্বন্ধে কি কর্তব্য তাহা 
নির্ধারণ করিতে হইবে; ভৃতীয়তঃ ভারতবর্ধার ব্রাঙ্মদমাজের নিয়মাদি 
জংগঠন ও সংশোধন করিতে হইবে। 

কলিকাতা, জ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য 
১৪ মা্চ। ] প্রভৃতি ২২ জন সভ্য।* 

অগ্রে অপরাধ সাব্যস্ত না করিয়া একেবারে অপরাধী শ্মির করিয়া এই 
পত্র লেখাতে ভাই প্রতাপচজ্জ মজুমদার পত্রিকার এক কোণে তিনকি চারি 
পংক্তিতে, অপরাধ দাব্যস্ত হইলে সভ। আহ্ত হইতে পারে,এই ভাবে গুটি কয়েক 
কথা লিখিয়া পাঠান। গ্রতিবাদকারিগণের মতে ইহ! নিতান্ত লঙ্জাকর। বিনা 
বিচারে নিরপরাধীকে দ্ধণরাধী সাব্যস্ত কর] যে কেবল লজ্জাকর নয়, নিতান্ত 
ধরশ্থ ও নীতি বিগহিত, এখন হয় তো তাহাদের অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। 
সে যাহা হউক, প্রতিবাদকারিগণ নিয়ে উদ্ধত পত্রধানি ভারতব্ষীয ত্রাঙ্- 
সমাজের সম্পাদক কেশবচক্্রকে লেখেন ;_ 

গ্মান্তবর শ্রীযুক্ত বানু কেশনচঞ্জ সেন 

ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মমমাজের সম্পাদক 


অহাশয় সমীপেষু-_ 
"মহাশয় । 
"ভারতব্ধায় ব্রহ্গদমাজের একটা বিখেষ সত! আহ্বান করিবার জন্ত 
১৪ই মার্চ দিবসের পত্রে ভারতবাঁয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদককে 
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অন্থরোধ করা হয়। যদিও সে অনুরোধ অগ্রাহা করা হয়, তথাপি ইয়ান 
মিরর পত্রে আপনারা বি্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করাতে আমাদের 
অন্তিপ্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়াছিলাম!। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, সে সভ। 
এক্ষণে বন্ধ করা হইয়াছে *। অতএব আমরা ভারতরযাঁর ব্রাঙ্মসমাজের 
নিম্লিখিত সভ্যগথ আপনাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি 
আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া বাগ্িত 
কপিবেন। 

“উক্ত সভার বর্তমান সম্পাদকের পদস্থ থাকা উচিত কি না স্থির করিতে 
হইবে এবং তত্িন্ন তারতবর্ষাঁয় ত্রাহ্গসমাজের নিয়মাবলী নির্ধারথ উদ্দেন্টে 
একটা কমিট্া নিয্ধোগ করিতে হইবে। ২৭ চৈত্র, ১৭৯৯। 

শশিবচন্্ দেব প্রভৃতি ২৫ জন" . 
এই পত্রের উত্তরে ঘে সকল কগা লেখ! প্রয়োজন আপনি কেশবচক্ু 
আপনার হইয়া সে কথা কিরূপে লিখিবেন, সুতরাং সভার পূর্বাপর নিয়ম 
অঞ্সারে সহকারী সম্পাদক ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার পত্রের উত্তর দেন। 
গত্রধানি নিম্নে উদ্ধত হইল )__ 
“মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচজ দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ 
সমীপে-* 
“সবিনর নিবেদন, 

“ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মঘমাজের বিশেষ সভা! আহ্বানসন্বন্ধে আপনাদের ২৭ চৈত্র 
দিবসীয় পত্র সম্পাদক মহাশয় গত কল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাকে প্র বিষয়ে 
ইতিপুর্ে আপনারা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সম্পাদক মহাশয়ের নামে 
মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লেখা হেতু আমি উহ্থা অগ্রাহ করিয়া প্রতিপ্রেরণ 
করি। আপনারা বর্তমান পত্রে ত্র অপবাত্বের কথা যে বিলোপ করিয়াছেন,ইহাতে - 
আমি সন্তোষ হইলাম । আপনারা এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে 
অস্থরোধ করিয়াছেন। উহা নিতাস্ত অসঙ্গত ও অসাধ্য। ভারতবর্ষ 
.* সভা আহ্বানে বিজ্ঞাপন দিক্াা উহ বন্ধ করণ লেই লভাসব্বন্ধে উল্লিখিত 
হইয়াছে, ঘে সভীক্প কেশবচচ্জ আপনার পদচুতির প্রস্তাব করিবেন উদ্দেস্ট ছিল! 
ওজমন্দিবে প্রতিাদকাগ্িগণের অভদ্রাচনণে সভা আহ্বানের উদ্দে্ট বিঘটিত হইয়া বায়। 


প্রতিবাদের পরিণাম । ৯৬২ 


ব্রাহ্মমমাজের সভ্য বন্ধে, হায়দ্দরাবাদ, মান্সরাজ, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা 
দূর প্রদেশে বিস্তৃত আছেন, তাহাদিগকে এক জআপ্তাহের মধ্যে সংবাদ দিয়া 
কলিকাতায় একত্র করা আপনারা কখন সম্ভব মনে করিতে পারেন না, এবং 
কেবল কলিকাতা গু তন্নিকটস্থ স্থানের কতিগয় ব্রাহ্ম লইয়া কোন গুরুতর 
বিষয় মীমাংসা করাও বোধ করি আপনারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবেন না। 
ঙগামান্ত নির্বরিবাদ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সত্বর সভা ভাকিলে বিশেষ ক্ষতি 'বোধ 
হয়না । কিন্তু যে বিষয় লইরা আপনারা সম্প্রতি প্রকাশ্ত সভায় এন 
আন্দোলন ও বিবাদ করিয়াছেন এবং যাহাতে উদ্ভয় পক্ষের কথা স্থিরভাত্বে 
বিবেচনা করা আবশ্যক, এমন কোন প্রস্তাব অবধারণ করিতে হইলে ভারত্ব- 
বর্ষস্থ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। 
_.প্রতিবংসরে নিয়মানুরূপ ভারতব্ষীঁয় ব্রাহ্মমমাজের সান্মংসরিক অধিবেশন 
হইয়া থাকে এবং উহাতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। যদি কোন কর্মচারীকে 
পদচ্যুত করা আপনাদিগের অভিপ্রেত হয় আগামী মাঘ মাসে সাশ্বৎসরিক 
সভায় আপনারা এপ প্রস্তাব করিতে পারেন। যদি আপনারা তত দিন 
বিলম্ব করিতে না পারেন এবং সভা আহ্বানের ভন্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া 
খাকেন, তাহা হইলে কি দোষের জন্য বর্তমান সম্পাদককে পরিবর্তন কর! 
আবশ্ঠাক এবং কি কি নিয়ম্‌ নির্ধারণ করিতে আপনার! সঙ্গল করিয়াছেন, তাহ! 
আমাকে সত্বর লিখিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু বিজ্ঞাপন মধ্যে এ কথা সাধারণের 
গোচর করিয়া সতা আহ্বান করিতে হইবে। আপনাদের পত্র পাইলে 
আগামী আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজের একটা বিশেষ সভা আহ্বান . 


করিতে চেষ্টা করিৰ। ওরা বৈশাখ ১৮০ । 
শ্ীপ্রতাপচত্র মজুমদার 
সহকারী সম্পাদক ।* 


শীমুক্ত শিবচন্্র বাবু দ্াক্ষরকারীদের মপক্ষে এ পত্রের এইরূপ উত্তর দেন ;-_ 
শ্মান্তবর শ্রীধুক্ত বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার 
ভারতব্যাঁয ব্রাহ্মমমাজ সহকারী 
, সম্পাদক মহাশয় সমীপেযূ-_ 
দমহাশয় ! 
পআমাদের ২৭ শে চৈত্র দিবসীগ পত্রের উত্তরে আপনি ধাহা লিখিয়'ছেন 
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াহা আমলাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রথম বক্তব্য এই ফে; 
আপনি আমাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা সম্পাদকের জ্ঞাতসারে ও 
আদেশ ক্রমে দিয়াছেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আপনার পত্রে 
তাহার কোন উল্লেখ দেখা গেল না। স্থিতীয়তঃ আপনার পত্রের মধ্যে 
কয়েকটা কথা দেখিয়া আমর] বিশেষ বিস্মিত এবং ছৃঃখিত হইলাম । আপনি 
লিখিয়াছেন ষে আমাদের পর্ধ্ব পত্রে আমর সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা 
ও অগ্রমাণিত অপবাদ লিখিয়াছিলাম, আপনি এক! যদি তাহাকে নির্দে ফী, 
জ্ঞান করেন অথবা আমাদের কেহ দি তঁ'হাকে দোষী মনে করেন তাহ! 
দ্বারা তো কোন মীমাংসা হইতে পারে না। সে পক্ষে অধিকাংশ সভ্যের মত 
নির্ণয় করা প্রয়োজন । এই জন্তই সভা আহ্বানের আবশ্তক। এরপ স্থলে 
যে সকল বিষয়ের জন্ত অনেক ব্রাহ্ম দুঃখ প্রকাশ করিতছেন এবং আপনাদের 
উজ্জি অনুসারে যে সকল বিষয় অনেক পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে, আমাদের 
পত্রে সেই সন বিষয়েরই উল্লেখ করাতে ঘে আপনি এইরূপ কঠিন ভাষা ব্যবহারে 
ল্লাহসী হইয়াছেন ইহাই আশ্চর্য । আমাদের পূর্ববপত্রে সম্পার্দক মহাশয়ের 
লামে ষে সকল দোষারোপ কর! হইয়াছিল এৰার তাহার বিলোপ করা হইয়াছে 
বলিয়া আপনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সন্তোষ প্রকাশের কোন 
কারণ ছিল না। আমরা সম্পাদ্কে নির্দোষী বজিতেছি বা তাহাকে দোষী 
রলিতে সাহসী নই এরূপ নছে; দোষের উল্লেখ অনাবস্ঠক বোধে দ্বিতীয় পত্রে 
তাহার উল্লেখ কর! হয় নাই ।€স যাহাছউক আপনি যে কারণে আমাদের 
অনুরোধ রক্ষা রা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট 
যুক্ছিযুক্ত বোধ হইল না। প্রথমতঃ আপনি বলিয়াছেন ঘে ভারতবর্ষ 
ত্রাহ্মলমাজের সভ্যগণ ভারতবর্ষের নান! স্থানে বিক্ষিপ্ত, এক জপ্তাহ কালের 
মধ্যে তাহাদিগকে ফংবাদ দরিয়া সমবেত কর] অসাধ্য ও অসম্ভব। এই 
আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনারাই কিছুদিন পূর্ধে ঠিক এই 
প্রন্থেরই বিচারের জন্ত প্রকাশ্ত পত্রে বিজ্ঞাপন দরিয়া ভারতব্যাঁয় ব্রাজ্ধষমাজের 
সত। আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে একফপ্তাহ কালেরও সময় দেওয়া 
হয় নাই। আমর! আমাঞ্ধের দ্বিতীর পত্র প্রেইণের অন্ততঃ ছুই সপ্তাহ পুর্বে 
সম্পাদক্ক পর্িবর্তনবিষষ়ে মফঃসলস্থ সমাজমকলকে যত: প্রকাশ করিতে 


শ্রতিবাঁদের পরিণাম! ৯৬৭ 


লিখিয়াছি * এবং সভা আহ্বানের অস্ভিপ্রায়ও জানাইয়াছি। এক্ষণে সভা 
আহ্বান করিলে সংবাদ না.পাইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষ হদি নিতান্ত 
সকলের অবগতির জন্ত সঙ্গ দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহাহইলে তিন 
সপ্তাহের সময় দিলেই যথেষ্ট বোধ হয়, কারণ তারতবর্ধে এমন ফোন সমাজ 
নাই যেখানে সপ্তাহকালের মধ্যে পত্র না খায়। 

*২। মাখমাসের সভায় ঘে সান্বৎসরিক অধিবেশন হয় তাহাতে সাধারণতঃ 
কর্মচারিনিয়োগ প্রভৃতি কণ্ধ্ধ হইতে পারে, কিন্ত বর্তমান কাধ্যটা বিশেধ কাধ 
এজন্ত বিশেষ সতা৷ আহ্বান অসুস্ত মহে। 

*৩। আমরা কি দোষের জন্ত সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে চাছি আমাদের 
প্রথম পত্রে প্রকাশিত আছে, পুনরুল্লেখ পুনকুক্তিমাত্র । তথাপি আপনি 
জিজ্ঞাসা করিষাছেন বলিয়া লিতেছি, আমরা বিবেচনা করি ভারতব্ধীয় 
বাঙ্ষদমাজের অবলম্বিত মতের বিরুদ্ধ।/চরণ ও বাল্য বিবাহের পোষকত! 
করিয়াছেন এবং বিবাহ স্থলে বর পক্ষের আপত্তিতে নিজের পরিবর্তে খ্বীয় 
ভ্রাতাকে স্প্রদানকাধ্যে ব্রতী করিয়া রাজকুলপুরোছিত দ্বারা মন্ত্রপাঠের অচুমতি 
দিয়া, বরপক্ষে কোন কোন পৌন্তলিকতাচরণ করিবেন জামিয়াও সে বিবাঞ্ছে 
সম্মত হইয়া, বিবাহস্থলে পৌঁন্ুলিকতার চিন্ত স্থাপনাদিসব্ত্েও বিবাহে ধোগ দিষ! 
এবং বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহের অঙ্গমকলকে সম্পূর্ণরূপে হীন বিকলাঙ্গ ও পৌপ্তলিক 
ক্রিয়ার অধীন করিতে দিয়া পৌন্তলিকতার অনুমোদন, ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চ 
আদর্শকে মলিন এবং ধ্রাহ্মবর্গকে লোকের চক্ষে হীন ও ঘ্বণিত করিয়াছেন; এই 
সকল কারণে আমরা তাহাকে সম্পাদকের পদের অগুপযুক্ত এবং এই বিধ় 
মীমাংসার জন্ত সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতেছি। 

"৪ । কোন্‌ নিয়ম নির্ধারিত ও পরিবপ্ধিত হইবে তাহা সবিষ্তর এখন 
বর্ণনা কর! অসাধ্য ও নাবণ্ঠক, তছদদেশে একটা কমিটী নিয়োগ করিলেই 
সইবে এবং আমাদের পত্রে জামরা তাহার উর্লেখ করিয়াছি। অবশেষে 
আমাদের পুনরায় অনুরোধ যে আপনি এই পত্র প্রাপ্তির পর এক সণ্তাহের 





* অতি আশ্চর্য্য এই যে, এত হতে ফেখল গেরটি ব্রাদ্দলমাজ হইতে স্বিরোধিগণ এ 
খিধঙ্ছে লাক্স পাইয়াছিলেল । ইহায় মধ্যেও আধার কোন স্থলে বিত্ত এল হইয়াছিল । 


৯৬৮ আচার্য্য কেশবচন্জ। 


নধিক কালের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজের সন্ত 
ধিগের একটী সতা আহ্বান করিতে বলিবেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সভার, 
অধিবেশনের মধ্যে তিন সপ্তার্ঠহর সময় দিলেই যথেষ্ট হইবে। আর ধদ্দি 
আমাদের এ অন্ুরোধও গ্রহণের অযোগ্য বোধ হয় তাহা হইলে তিন চারি. 
দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। 


২৫শে এপ্রেল 1 স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে 


১৮৭৮ সন। আখিবচঞ্র দেব।* 


এই পত্রের উত্তর যত শীগ্র পাইবার আকাজ্কা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তত 
শীগ্র উহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। পত্রের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই প্রতি- 
বাদকারিগণ টাউনহলে সতা৷ 'আহ্বান করেন। সভার অধিবেশন হইবার 
কয়েক দিন পূর্বে নিয়লিখিত প্রত্যুত্তর পত্র শ্রীযুক্ত শিবচন্জ বাবুকে প্রদত্ত হয় ;-_ 

গ্মান্তবর 
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচক্র দেব 
মহাশয় সমীপে-- 
“সবিনয় নিবেদন, ও 

“আপনার ২৫শে এপ্রেল দিবসীয় পত্র প্রাপ্ত হইর়াছি। সকল ভাতে এবূপ 
দিয়ম আছে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক পত্রাদির উত্তর দেন, এবং 
উভগ়ের পত্রই সাধারণ সভার অভিমত বলিয়া গ্রহ হয়। 

২। অপবাদ মিখ্যা কি না এ বিষ সাধারণের মতে স্থির হওয়া উচিত। 
কিন্ত ভাপনাদের পত্রে অপরাধ সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং জ্জন্য পদচ্যুত হওয়া 
আবশ্যক কিন! এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্ত সভা আহ্বানের প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল। যতদিন না বিচারিত ও প্রমাণিত হয় তত দ্বিন উত্ত অপবাদ 
দম্থ্য। ও অগ্রমাণিত? বলিতে সাহসী হওয়া! অযৌক্তিক নহে। এবার আপ- 
নারা 'অপ্রমাণিত' কথাটা, এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া আমি 
আমার প্রতিবাদ সফল হইয়াছে মনে করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন 
'অধিকাংশ ফভ্যের মত নির্ণয় করা প্রয়োজন, এই জন্তই সভা আহ্বানের 
আবনশ্ঠকত।" “মত নির্ণয় করা" এবং দোষ 'প্রমাণিত' বলিয়া সিদ্ধান্ত করা এ 


প্রতিবাদের পরিণাম । ১৬২ 


ছুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে আপনারা অবশ্ত স্বীকার করিবেন। 
যাহা হউক এত দ্বিনের পর আপনারা মানিলেন যে সম্পাদকের দোষ এখম 
সিদ্ধান্ত হয় নাই, ততসম্বন্ধে ভারতব্াঁয় ত্রাঙ্মসম্নাজের কি মত তাহা নির্ণয় 
করিতে হইবে। 

*৩। বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন যে ইতিপূর্বে যখন এক 
সপ্তাহের অনধিক কালের বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করা হইয়াছিল তখন 
এবার আমাদের আপত্তি করা অনুচিত। গতবারে সম্পাদক মহাশয় নিজে 
পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন এবপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং 'অন্টের 
মতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না এবং সমস্ত সভ্যের উপস্থিতিরও প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্ত ব্রহ্মমন্দিরে বেদীচ্যুতিসম্বদ্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করিবার সময় 
আপনাদের দলশ্ম লোকের! ষেরূপ ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং অসহ্য ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে তিনি সম্পাদকীয় পদচ্যুতির প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতে 
পারেন নাই। আপনারা যদি সকল সভ্যের মত লইরা সম্পাদক পরিবর্তন 
করা উচিত কি না ইহা নির্ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক 
সত্য স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যাহাতে সভাশ্থলে উপস্থিত হইতে পারেন 
এরূপ উপায় করা আবশ্বাক। এই জন্য আশ্বিন মাসে সভা ভাকিবার প্রস্তাব 
কর। হয়। 

“৪ । সম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আপনারা যে ছুইটা প্রধান অভিযোগ 
করিমাছেন তাহার সুবিস্তার প্রতিবাদ ভারতব্াঁয় ব্রা্ষসমাজ ছইতে আমার 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া তাহার অনভিমতে বা অজ্ঞাতসারে 
সম্পন্ন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহার পক্ষ হইয়া উক্ত প্রতিবাদপত্রে আমি 
আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি,ছ্ুতরাৎ যখন এ বিষয়ে রীতিম'ত মীমাংসা তার'তব্ষাঁয় 
্রাঙ্মসমাজের নামে হইয়া! গিয়াছে, তখন আমি আর অধিক কিছু লিখিতে 
পারি না। 

*৫। আমি ছৃঃখিতাস্তকরণে আপনাদিগকে অবগত করিতেছি যে ত্বরায় সভা 
আহ্বান না করার অন্ততর প্রধান হেতু আপনাদের মনের অশান্ত অবস্থ!। পবিত্র 
ব্রক্মমন্দিরে এক দিবস সভাস্থলে এবং অপর দিবস উপাসনার সময় আপনাদের 
দল যেরূপ ধর্দ্মাবরুদ্ধ ও ভদ্রতাবিকুদ্ধ ব্যাপার করিয়াছিলেন তাহাতে কর্তৃ- 

হ 


৯৭০ আচার্য্য কেশবচক্জ । 


পক্ষ হইতে বাস্তবিক পুলিষের সাহায্য জন্ত আবেদন কর।৷ আবস্াক হইযাঁডিল। 
এ অবস্থায় পরস্পর বিরুদ্ধ ছুই দলকে একত্র করিয়া সঙ! কর! সন্ত বোধ হয় 
মা। উত্তপ্জ দলের মন শীস্ত হইলে মত। আহ্বান: করা বিধেয়। আপনাদের 
প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে আমি বিশেষরূপে কুষ্ঠিত হইতেছি, যেহেতু আপনাদের 
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য সম্পাদক মহ।শয়কে উত্তেজিত অবস্থায় সত] ন 
ডাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 

"পরিশেষে আমার বন্তব্য এই ঘে আপনারা যদ্দি যথার্থই বর্তমান বিবাদের 
মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৃথ। আন্দোলন না করিয়া উভয় 
পক্ষের দুই এক জন সন্তরাম্ত লোক লইয়৷ বন্ধুভাবে ওঁ কাধ্য সমাধা করিলে 
ভাল হয়। 

২৯ বৈশাখ, ১৮০০ শরক। 1 জীপ্রতাপচজ্জ মজুমদার, 


ভারভব্াঁয় ব্রাঙ্মদমাজের কার্ধ্যাশয়। সহকারী সম্পাদক ।” 

ভারতব্ষান়্ ব্রান্মাসমাজের সভা আহ্বান জন্ত কেবলমাত্র ২৯ জন সভ্য 
আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্দিরুদগ্ধে ৫০ জন সত্য আবেদন করেন, সুতরাং 
সভা আহ্বান অসঙ্গত হইয়। পড়ে । এর পত্র নিচে উদ্ধৃত হইল ;_- 


"ভক্তিভাজন যুক্ত বাবু কেশবচন্্র সেন 
ভারতবর্ধাঁয় ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেমু-- 


“সবিনয় নিবেদনমিদম্‌ 

“আমর! অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচঞ্জ দেব প্রভৃতি কয়েক জন 
আন্দোলনকারী ব্রাহ্ম ভারতব্ধাঁয় ব্রাক্ষসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পদস্থ 
রাধার উঁচিত্যানৌচিত্য স্থিরীকরণ ও কতকগুলি নৃতন ছিয়ম অবধারপ করি- 
বার অদভিপ্রায়ে মহাশয়কে এক সভা আহ্বান করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছেন, 
ভদ্বিষন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

"১। আবেদনকারী ভ্রাত্গণ কিছু দিন হইল, পবিত্র ব্রদ্ষমন্দিরে উপাসক- 
অগ্ডলীর সন্ভার অধিবেশনে অতীব ক্রোধান্ধ হইয়া বিষম ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, অঙএব তাহাদের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত না হুইলে হঠাৎ আর 
কোন প্রকান্ড সত! জহ্বান কর! দুসঙ্গত বোধ হয় না। 
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*২। সম্পাদককে পদস্থ রাখা না রাখারূপ গুরুতর প্রস্তাবটি ভারগবহাঁয় 
শ্বাঙ্ষদমাজের কেবল কলিকাতাস্থ সত্যগণের সভার আলোচনার উপযুক্ত নছে। 
দেশ বিদেশীয় সভ্যগণ সংশ্লিষ্ট যে সময়ে সাধারণ দান্বংসরিক, সভা! হইয়া 
থাকে, যদি উক্ত বিষয় আলোচনা করা সকলের অভিপ্রেত হয়, সেই সময়েই 
ইহার বিচার হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে 
মহাশয় এক্ষণে কোন মতে সতা আহ্বান না করেন । ২২ এপ্রেল ১৮৭৮ শক। 

শ্রীজয়গোপাল সেন 
প্রভৃতি ৫০ জন ।” 
জ্রীমুক্ত বিজয়কষ্* গোন্দামী এই সময়ে একখানি মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণের 
নিকট প্রেরণ করেন, ভাই কাস্তিচস্ত্র মিত্র প্রভৃতি তাহার ষে উত্তর দেন, তাই 
গ্িরিশচত্্রের স্মৃতিলিপিতে (৯১৪ পৃষ্ঠায়) উহ! মিবিষ্ট হুইয়াছে। 'আর 
এ স্মলে উহার পুনকুল্পেখ নিপ্রয়োজন। 

সংস্কৃত নিযমতন্্প্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টিত করিবার জন্ত টাউনহলে 
একটী সভা হইবে এই বলিয়া! সংবাদপত্রে প্রতিবাদকারিগণ বিজ্ঞাপন দেন। 
এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মদমাজের সহকারী সম্পাদক জীযু্ক 
প্রতাপচন্ত্র ম্ুমদার সভার বিবেচনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্ত্র দেবকে ইংয়াজীতে 
পত্র লিখেন। তাহারু তত্কালকুত বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত হ্ল। 

প্জীযুকত বাবু শিসচন্্র দেব মহাশয় 
সমীপে-_ 
কলিকাত1 ১৪ মে, ১৮৭৮। 

“মহাশয়,__সংঙ্গত এবং নিয়মন্তপ্রণ লীতে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্টিত করিবার 
জন্ত টাউন হলে একটা সতা হইবে সংবাদপত্রে এতদ্বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হইয়াছে তত্প্রতি জামার মনোষোগ আকৃষ্ট হইল। 

“অমুদায় ব্রাঙ্মমণ্ডলীর পক্ষে এই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এতদ্বারা স্বারত- 
ব্যায় ব্রদ্ষদষাজের ভাবী লক্ষ্য এবং স্থিতিও সংস্পৃষ্ট হইতেছে, অতএব আগামী 
কল্যের সত্তার বিবেচনার জন্য "আমি এতৎসন্বদ্ধে নিমলিধিত কয়েকটা কথ 
বলিতে চাই। 


পাটি 
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“ভারতবাঁয ব্রাহ্মদমাজের পক্ষ হইতে অতি গম্ভীর ভাবে আমার নির্দেশ 
করা কর্তব্য -ষে, এই গৃহে কখন সাম্প্রদায়িক বিভাগ হইতে পারে না। হুতরাৎ 
্রাঙ্মমণ্ডলীমধ্যে যে বর্তঘান অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে উহাকে গৃহবিচ্ছেদ- 
রূপে দেখা যাইতে পারে না। ভারতব্াঁ় ব্রাহ্মসমাজ যে নিয়মে প্রতিষিত, 
তাহাতে উহ! কখনই বিভক্ত হইতে পারে না,এবং উহার একতা অলজ্য্য ৷ উদার 
ঈ্বরবাদ উহার ধর্ম এবং এই ধর্ম্েরই অর্থ অসাম্প্রদায়িকতা ও মৌলিকতা। 
উহা! এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে যে কেহু ধর্মের মুলমতে বিশ্বাস করে সেই উহার 
সভ্য হইতে পারে। যত ক্ষণ মুল বিষয়ে একতা আছে, তত ক্ষণ কখন ইহার 
মধ্যে বিভাগ হইতে দেওয়া! যাইতে পারে না। ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকে 
ইহার মধ্যে অন্তর্কস্তা করিয়া লয়। সামান্য মতভেদের জন্য ইহা কখন কাহাকে 
বহিভূর্ত করে না । ইহার বিস্তীর্ণ গঠন মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি- 
নিরপেক্ষ ব্রাঙ্মম্গুলীও অন্তভৃতি। ইহার বিস্তীর্ণ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে যত 
প্রকারের মত ও বিশ্বাপের ভিন্নতা আছে, এমন কি অতিমাত্র উন্নতিনিরপেক্ষতা 
হইতে অতিমাত্র নিবন্ধনোচ্ছেদকতা,ছিন্দু একেশ্বরবাদী এবং ইৎলত্রীর ঈগরবাদী 
পত্ত্ত সকলেই আছেন। যদি ইহার সত্যমণ্ডলীর কতকগুলি লোক কোন একটি 
সামান্য ছল করিয়! স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নির্মাণ করিতে যত্ব করেন, মুলসমাজ তখনও 
স্ঠাহাদিগকে অস্তভূতি বলিয়া গণ্য করিয়া লইবে এবং তাহাদের মতের ভিন্নতা 
সর্বথা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিবে এবং তাহাদের স্থাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিবে। 
ডারতবর্ীয় ত্রাঙ্মসমাজ যধন এরপে প্রতিষ্িত, তখন বর্তমান গৃহবিভাগকে 
কখন মতবিষয়ক বিচ্ছেদ বলিতে পারি না এবং আপনারাও বোধ হয় এরূপ্‌ 
বলিবেন না । বর্তমান বিবাহ লইয়া আমাদিগের মতভেদ হইতাছে এ কথা 
আমি মানি। এ কথাও আমি অস্বীকার করি না, উভয় পক্ষের ষধ্যে ধাহার! 
অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়াছেন তাহাদিগের সাম্প্রদায়িকতার অনুরূপ বিরোধি- 
ভাব সমুত্পন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইহা বলিয়া এই বিভাগ সান্প্রদাত্বিক বিভাগ্গ 
কখনই নহে । উভয় পক্ষই ব্রাহ্মধর্থ্ের মূলমতে বিশ্বাস করেন; মত লইয়া কোন 
বিবাদ নাই। পৌহ্লিকতা, জাতিভেদ, এবং বাল্যবিবাহ, যাহ? বর্তমান বিবাছে 
বিবাদের বিষয়, তাহাতেও সংস্কার এবং বিশ্বাস এক, কেন না উভয় পঙ্গই ও 
সকল অমঙ্গুলের বিরোধী । তবে আর গৃহবিচ্ছেদের ভুমি কোথায় £ কোথাও 
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নাই। বিচ্ছেদ, যাহার যথার্থ অর্থ মতভিন্নতা জন্য সাম্প্রদায়িক অগ্রহণশীলতা, 
বর্তমান ব্যাপারে একান্ত অসম্ভব । 
"বর্তমান বিবাদে যদি স্বতন্ত্র বিরোধী মত লইয়া নৃতন ব্রাহ্ষমসম্প্রগায় 
সংস্থাপন করা অসম্ভব হইল এবং সাম্প্রদায়িকতা আমাদের পবিত্র উদার ব্রাঙ্গ- 
সমাজের স্িরতর মুলনৃত্রের একান্ত অনুপযোগী হুইল, তবে এখন দেখা যাউরু 
সমাজশাসনপ্রণালী লইয়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কারণ আছে কি ন1? 
ইহ কেহ অঙ্গীকার করিবেন না যে ভারতব্াঁয় ত্রাহ্মসমাজ চির দিন নির্দিষ্ট 
প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিয়াছে, কোন দিন যথেচ্ছ ক্ষমতাতে শাসিত 
হয় নাই। ইচ্ছার কর্মচারী মনোনীত করিয়া লওষা হয় এবং প্রতিবর্ষের শেষে 
পুনর্মনোনীত অথবা কর্ম হইতে অন্তরিত হইতে পারেন । ব্রাহ্মমণ্লীর 
কল্যাণকর বিষয় সকলের পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতরূপে বার্ধিক সভা হইয়া 
থাকে, যে সভাতে আবশাক হইলে কর্মচারী মনোনীত এবং সাধারণ নিয়ম 
ও বিশেষ নিয়ম পরিশোধিত এবং পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান সম্পা- 
দ্রকের নৈতিক প্রভাব যত দুর থাকুক না কেন, সভ্যমণ্ডলী তাহাকে যত দার 
ক্ষমতা কর্তৃত্ব দিয়াছেন তদ্রতিরিক্ত তাহার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নাই এবং তীহা- 
দিগের যত দিন ইচ্ছা তদরিক্ত তিনি সম্পাদকের কার্যে থাকিতে পারেন না। 
দি অধিকাংশ সভ্য তাহার প্লে অন্য কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চান, 
তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সম্পাদক যে এ বিষয়ের প্রতি- 
বাদী নহেন তাহা সাধারণের বিদ্রিত আছে, কেন না তিনি এজন্য আপনি 
বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের কাধ্য উপাসকমণ্ডলীর সভা কর্তৃক নিযুক্ত 
লোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে । এই সভা প্রতিবাদকারিগণের প্রধান 
লোকদের প্রস্তাবনাতেই কতক দিন পূর্বে ষথানিয়ম সংশ্থাপিত হয়। বর্তমান 
আন্দোলনের জন্য আচাধ্য বেদী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত অধিকাংশ 
উপাষকের অনথরোধে পুনরায় অল্প দিন হইল কর্ম করিতে আরস্ত করিয়াছেন। 
সমাজের বর্তমীন সম্পাদকের উপরে যথেচ্ছাচার এবং অন্যনিরপেক্ষ বে 
কাধ্য করার ষে অভিযোগ হইয়াছে তাহ! কাধ্যতঃ অনেকবার খণ্ডিত হইয়াছে 
এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে ষে তিনি সভ্যমণ্ডলীর অভিপ্রায্/নুসারে 
উপরুকত অধিকারদানে কখন গতিক্রিয়া করেন নাই। : প্রতিবাদকারিগণের 
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অধিনায়কের! তাহার ক্ষমতা খর্ধ এবং তাহাকে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রাতি 
সময়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে অধিকার প্রদান 
জন্য পর্দার বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিয়মিত আসন দেওয়াতে, মন্দিরের 
কাধ্যনির্ব্বাহ জন্য উপাসকমগ্ডলীর সভা সংগঠন করাতে, ব্রাহ্মমণ্ডলীর জমগ্র 
কাধ্য ভালনূপে নির্ব্বাহ হইবার জন্য প্রতিনিধি সভা সংস্থাপনের সহায়তা 
করাতে, তিনি যে সম্মিলন রক্ষার ভাবে পরিচালিত হইয়াছেন ইহা! নিঃসংশয়। 
যখনি ক্ষমতা চাছিয়াছেন তথনি ক্ষমতা পাইয়া! যদি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার 
কাহার! করিতে লা পারিষা থাকেল, তবে তাহ! তাহা'দিগেরই দোষ সম্পাদকের 
নহে। বন্ততঃ ভারতবধায় ব্রাহ্গসমাজে নিয়মতগ্ত্রতার অভাব নাই, কেবল অস- 
স্কট দলের সমাজের কাধ্যে ওধ্নৃক্যের অভাব। সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ অনুপ- 
স্থিতি, এবং ষেরূপে কাধ্য নির্ব্বাহ হয় তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের ওদাসীন্য নিয়ম 
বহিভূ্তি কাধ্য হয় এ সংশয় তাহাঁদিগের মনে উপস্থিত করিয়াছে; অথচ উহা 
তাহার! প্রমাণ করিতে পারেন না। গত মাসের ৮ই তারিখে আপনি যে পত্র 
লিখিয়াছেন তদমুসারে প্রকাশ্য সভা ডাকা যুক্ত কি না এই প্রশ্নের উপরে সমুদায় 
বিসংবাদ দড়াইতৈছে। আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন ষে আমাদের 
সা আহ্বানে কোন আপত্তি নাই, এবং কখন আপত্তি উত্থাপন করি নাই। 
ঘখনি সভ্ামগুলীর বিশেষ ব্যক্তিগণ গুরুতর কাধ্যের জন্য সভা আহ্বান 
করিতে চান, তখনি সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক সভা! আহ্বান করিতে 
বাধ্য, তাহাদের এ বিষয়ে নিজের মতামত নাই। কিন্ত সকল সভারই কাধ্য- 
কারকদ্দিগের সভার পময় নির্ধারণে বিবেচলা করিবার ক্ষমতা আছে। মন্দিরে 
ছবার ষে প্রকার অসস্তোষকর অবৈধ দৃশ্য সংখ্ঘটিত হইয়াছে, এজন কি পুলিসের 
সহায়তা পধ্যস্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে অতিশীস্্র সভা 
আহ্বানের প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে বোধ হয় আমরা যুক্তিযুক্ত কার্ধ্য 
করিয়াছি। সাধারণের মতনর খ্তিরিভ উত্তেজিত অবস্থা! দেখিয়া আমর! থে 
সত্ভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে; এবং আপন্দা- 
দের প্রস্তাবিত স'ভা আহ্বানে গৌণ করিতে হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে 
নিশ্চয়রূপে বলিয়াছি এবং পুনরাষ বলি, আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ যে সন্ধা 
করিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন বর্তমান উত্তেলমার আস্থা হাম হইলেই ছুক্ধ হাষ বা 


প্রতিবাদের পরিণাম | ১৭৫ 


তদপেক্ষা অল সময়ের মধ্যে আহত হইবে । এ সময়ের মধ্যে অনি়ত ব্যবহার 
ইইবার আশঙ্কা মিটিয়া যাইবে এবং সাধারণে স্থির শান্ত ভাবে বিষয়ের বিচারে 
সক্ষম হুইবেন। সমুদায় বিষগ্বা্ কেবল অকিঞ্িৎকর যৎসামান্য এই মতভেদের 
উপরে ফাড়াইতেছে-- প্রস্তাবিত সভা তিন সপ্তাহ মধ্যে জধবা ছয় মাসের মধ্যে 
আছুত ইইবে। এই অতি ষামাৰ) ছল ধরিয়া একটি শ্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন কর! 
কি প্রতিবাদকারীদের পদ্ে ন্যায়সঙ্গত ৭ আমি এজন্য অনুনয় করি যে, তাঁছার! 
গ্তীর ভাবে এই প্রশ্ন বিষেচনা করিবেন, এবং বিচ্ছেদ নিবারণে সমস্ত ক্ষমতা 
নিষ্বোগ করিবেন, কেন না ইহা উভয় পক্ষের পক্ষেই নিতান্ত ছুঃখকর ব্যাপার 
হইবে । আপনারা যে সকল সংস্করণ, যে সকল প্রততীকার চান তাহা ভারতবর্ধীনর 
ব্রাঙ্মসমাজের বর্তমান মিয়মেতেই আপনাদের হম্যগত আছে। এই সমাজ স্বীয় 
উদারতাতে প্রত্যেক দল ধাহারা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগঞ্জে 
শাধীনভাবে কার্য করিতে অধিকার দিয়াছে এবং কাহার সংস্কারের কাধ্য ইহা 
কখন প্রতিরোধ করে নাই। আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান সংগঠনৈর 
মুল ভঙ্গ না করিয়া উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গল পরিবর্ধন জন্য যে 
কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চযর্ূপে বলিতেছি, আমরা উহাতে 
সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কা্ধ্য- 
বিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন প্রস্তাব মির্ধারণ করিতে চান তাহাতে 
বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে। উপাসনাশীলতা পরিবর্ধন ব1 প্রচরিকাধয- 
অন্বন্ধে আপনারা যে কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন তাহাতেও প্রতিবন্ধতা 
দেওয়া অভিপ্রেত নছে। আপনাদের ম্বাধীনতার অনরোধ অথবা থে 
মন্মানঘোগ্য মততেদ হইয়া থাকিবে ভাহাতে হস্তক্ষেপ করাও অভিপ্রেত নহে। 
সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ামুরূপ মানুষের ন্যায় আপনাদের সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন 
করুন। কিন্ত জামি আপনাকে এবং আপনার সহযোগ্িগণকে এই অনুরোধ করি 
যে তাহারা সাধারণের ক্ষতিবৃক্ষি এবং ব্রাঙ্ষধর্ণের উন্নতিতে সমুদায় ব্যক্তিগত 
_বিধয়কে তুলিয়া ধাউন এবং আমাদের প্রিয় সাধারণ গৃহ, সমাজ এবং ঈশ্বরের 
গৃহের পবিত্রতা এবং একতা রক্ষার জন্য আমাদিঙ্সের সঙ্গে মিলিত হউন। 
বশংবদ ভৃত্য জীগ্রতাপচঞ্র মজুমদার 
_. হকাণী সম্পাদক ।* 
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এই পত্রে * বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, কেন না প্রতিবাদকারিগণ শ্বন্্ 
সমাজ স্থাপনে কৃতসপ্কল্প হইয়াছেন, সে সস্থল্প এই সামান্য পত্র কি প্রকারে 
অসরুদ্ধ করিবে ? ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্মলমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতির 
প্রতি তাহাদের আস্থা যখন দিন হইল চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা এই 
আন্দোলনের সুযোগে স্বতন্ত্র হইবেন ইহা! নিতান্ত স্বাভাবিক। দ্বতন্ত্র হইবার 
যে সকল যুক্তি প্রদন্ত হইয়াছে, তাহ] হুর্ব্বল হইলেও এক অনাস্থাই দুর্বল 
যুজিকেও নিতান্ত প্রবল বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। হৃতরাং 
অনাস্থাবান্‌ লোকেরা হুর্ববল যুক্তিকেও প্রবল মনে করিয়া বিচ্ফ্ অনুমোদন 
করিবেন, ইহা আর অসম্ভব কি? এই অনাস্থার প্রেরণায় ২রা জৈষ্ট বুধবার 





ক এই পত্র পাঠ করিম ্লেটল্ম্যান সম্পাদক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এ পত্র 
পাঠ.করিয়1 প্রতিবাদকারিগণের চৈতনোদয় হওয়া উচিভ এবং বিচ্ছেদ আনয়ন করা 
কিছুতেই কর্তব্য নে । তিনি স্পষ্ট বলেন যে, “আমর মলে করি ল] যে, বিচ্ছেদ প্রশ্নোজন 
অথবা! কর্তব্য হইয়। পড়িয়াছে ।... এই নৃতন অগুলী_যদি নৃতন মণ্ডলী সংস্থষ্ হক, আমর 
যত দূর বুঝিতে পারি, চতুর্দশ বর্ধ বয়নের পূর্বে কম্ঠাকে বিবাহ দেওয়া! এক জন সভোর 
পক্ষে পাপ ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট যুলশুনা। অন্য দিকে প্রাচীন দল এ বিষ্বে প্রতিব্যক্কির 
বিচারকে কিঞ্িদধিক স্বাধীনত] প্রদান করিয়। ধাকেন ।* তৎপরসময়ের পত্রিকাক্ম তিনি 
লেখেন, প্যূল লমাঁজ বিচ্ছেদ স্বীকার করেন নাঁ। ইনি ইহার বিদ্রোহী সম্ভতিগণকে 
করণাবিমিশ্র শোকের দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্ধু যখন ইনি দেখিতে পান না যে, কোন বিশিষ্ট 
বিচ্ছেপকর মুল আছে, যাহার জনা ইহার অঙ্গজ ম্বতন্্র থাকিতে পারে, তখন ইনি 
ইহাকে বন্তত: আপনারই একাংশ যলিয়! বিবেচন! করেন। নৃত্তন মণ্ডলীর একটি বিশেষ 
অভাব এই যে; ইহার মধ্যে এমন কোন নেত1 নাই ধাহার শক্তি ও প্রভাবে আনুগত্য 
উপস্থিত হইতে পারে । অধিকন্ত আমার্দের সংশয় হয় যে, মূল সমাজ অপেক্ষা! ইহ1 জীবন্ত 
ধশ্মভাবে হীন হইবে, উপাননাক় নিমপ্রতাবাপেক্ষা সামাজিক সংস্কার ইহার বিলক্ষণ চিহ্ন 
হইবে । ইছ] লন্দেহ কর1 যাইতে পাঁরে যে, ইহা অধিক কাল স্থবতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে 
কি ল1) কিন্তু এ ফণা পূর্বে বলা ধাইতে পারে ন।, ইহ আান্তে আস্তে মরিয্ যাইষে অথবা 
(যুল লাজের ) আল্ৃগত্যেপ্রত্যাব্ডিত হইবে ।* বাবু হর্গীমোহন দাস ই্রেটসৃম্যানে যে পত্র 
লেখেন তছুপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্্র ফূষদার এক নুদীর্ঘ পত্রিক1 ্রেটস্ষ্যানে প্রকাশ 
করেন এবং তৎমহ শ্রীযুক্ত শিষচচ্্র দেব সুলপত্রের উত্তরও পাঠান । এই হুই পত্রের 

মূলবিষয় মুলে যাঁহা। বল। হইতেছে ভাহাতেই বখন তৎনস্ত্ধে বক্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে, 
সখন ছাও সেই ছুই পত্রের অনুবাদ দিয় গ্রহথবাহল্য নিশ্রয়োজন। 
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অগরাহূ ৫ খটিকার সস টাউনহলে আইত সভায় ত্র সমাজ স্থাপিও হুইল 
এই সভার প্রথম প্রস্তাব এই ;:(১) “এই সভা ব্রাঙ্ষদমাজের নিম প্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত কোন গঠন নাই দেহিয়া গভীর ইঃধ প্রা করিতৈষ্টেন, এবং উদ্থশতঃ 
ধে সমগ্ত বইবিধ মহান্‌ দোষ ব্রাঙ্ঈসঙাজে বর্তমান রহিয়াছে তাই! টুরীকরজাধ) 
শ্রবং ভারতবধে ব্া্গধর্্ব ও ত্রাঙ্গধর্ধের কার্ধের উন্নতি ও ঈর্ঈল যে সমস্ত 
বিধয়ের উপরে নির্ভর করে) তদ্বিষয়ে সাধারণ ব্রান্গদি্টগর মত প্রইদ $ 
উন্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানাঁধ “সাধারপসমার্জ মাঁমে একটা সর্মা্জ স্বীপন 
ফ্ররিতেছেন।” সভা স্থারা যে নিবেদনপত্র গৃহীত হয়, 8 পীত্রে সম্ভা প্রতিষ্ঠার 
গ্ারণ এইরপ প্রদর্শিত হইয়াছে, "আমরা এত কাল পর কেন দত স। প্রতিষ্ঠার 
ভন অগ্রসর হইঙেছি, তাহা ব্রাঙ্গসাধারধ্রের নিকট ধলা উচিত বোধে, আমশী 
উাহাদিগকে এই নিবেদন পত্র হ্বারা জানাইতেছি ধে) আমরা বিলগণ প্রততীস্তি 
করিলাম বে, অদ্যাপি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধিশ্বয্নূপ নিয়ত প্রণালী সঙ্গীত 
(কোন সভা নাই এবং তদতবে নাল! প্রকারে ও নানা দিকে ধাঙগমাঞজের ক্ষত্তি 
ছুইতেছে। সাধারণ ত্রাহ্মদিগকৈ কোন প্রকার নিয়মত্্ প্রথালী বন্ধ করি 
কার্য করা আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের অন্তভূর্তি বলিয়া বোধ ছয় না 
ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মধমাজ নামক থে সভা গত দ্বাদনবৎসরাধিক ফাল সংস্থাদিউ 
হইয়াছ্ছে, তাহাতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন বাবস্থা দৈধা বায না। 
এই শুদ্ধ কালের ধধ্যে সম্পাদক খে কোন প্রকার কর্ধ নির্ধাইক খরার 
ধধীন হইয় বা তাহার সহিত পরাষর্শ করিয়ী কাহ্য করিয়াছেন) এরগ উদলেধ 
দাই, সত্তার কাধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার নিরঙাবলী যে নির্ধারিত হইয়াছে 
গ্ররূপ দেখা খায় লা--এমন কি কার্ধকালে কে ধার সত্তা, কে নয, ই 
নির্ঘারণ কর! হুকঠিস। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সভার কার্য নির্বাহার্থ অর্ধ 
মংগ্রহ বা অর্থ ব্যয়, প্রারক নিয়োগ বা প্রচারক বর্জন প্রভৃতি খাবতীখ 
কার্ধা একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই দির্বাহ ছুইঙজা জাদিতেছে, এমন কি 
কয়েক বৎষর হইল তারতবাঁ় বর্গাদশির নামে ভীরওবায় বাসাজের হে 
উপাসনা গৃহ বিদির্শিত হইয়াছে তাহার ইউডীত আজিও প্রত হত মাই। 
নেককার কোস কোন সঙ্য অধ্যক্ষ সঙ্গ নিক্োগ টরন্টভীত প্রন্ততকরণ প্রাচৃতি 
্াধের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্য সভাতত প্রস্তাব উপস্থিত করিছাছেন, ক্ষিপ্ত 


১৭৮ ' আচার্ধ্য- কেশবচন্্র| 
কর্মচারীদিগের অমমৌযোগ গুঁদাসীন্য বা অনিচ্ছানিবঙ্ধন সে সুদাঘ় প্রশ্থাব 
বিফল হইয়া গিয়াছে ।” 

এখন দেখা যাউক এই সকল হেতুবার্দের কোন মূল আছে কি না? ষদি হেতু 
ধ|কিবে তবে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মজুমদার সভার বিবেচনার 
জন্য যে কথাগুলি তাহার পত্রে লিখিয়াছিলেন, সে গুলি কেন সভার জ্ঞাপনার্থ 
পঠিত হইল না এই নিবেদনপত্রে যে সকল হেতুবাদ উপস্থিত করা হইয়াছে) 
এই পত্রে কি উহার বিশিষ্ট প্রতিবাদ নাই ? এই প্রতিবাদগুলি সত্য কি না, ইহার 
বিচার উপস্থিত হইলে €শষে বা প্রতিবাদকারিগণের উদ্দেশ্য বিষটিত হইয়া 
যায়, এই জন্যই কি পত্রখানি সভার জ্ঞানগোচরে আনিতে অধিনায়কগণ 
হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ ছিল? সে বাহ। 
হউক, এ কথা৷ কি সত্য যে, সম্পাদক চির দিন আপানার মতে জমুদার 
কাধ্য করিয্না আসিয়াছেন, কখন কোন নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই ? 
ভারতবর্ধাঁয় ব্রাঙ্মমমাজের সংস্থাপনকাল হইতে প্রতিবর্ধে উহা'র বাৎসরিক 
অধিবেশন হইয়াছে; উহাতে প্রচারের কার্ধ্যবিবরণ, আয় ব্যয়াদির বৃত্তান্ত 
পঠিত হইয়াছে, সময়োপযোগী নির্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে ১৭৮৯ 
শকে ভারতব্াঁ় ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত'হয়।. এই সভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার 
সাধারপ নিয়ম, সকল শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রচার, এবং 
প্রধানাচার্য মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র দানের প্রস্তাব হইয়া শ্রী সকল নির্ধারিত 
হয়। মস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগ্ণকে একশুত্রে বন্ধ করিয়া তাহা" 
দের কার্যকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন করে জন্য 
উহ্াদিগকে প্রণালীবন্ধ করা এ সভার প্রধান লক্ষ্য। ১৭৮৯ শকে 9 কার্তিকে 
এই সকল বিষয় বিচারত ও নির্ধারিত হয়;--0১) প্রধানাচাধ্য মহাশয়কে 
অন্ভিনন্দন পত্র ঘান, (২) ব্রাহ্গধর্মপ্রতিপাদক প্লোকসংগ্রহের দ্বিতীন্ব সংস্কার ও 
বাহল্যন্ধপে প্রচার, (৩) ভারতব্াঁ় ব্রাহ্মসমাজের কর্চারিনিয়োগ, (৪) 
রাহগধন্মপ্রচারকদিগের সহিত ব্রাঙ্গদিগের ধনবিষয়ে সন্বন্ধ লিক্পপণ, (৫) 
কলিকাতাস্থ ও বিদেশস্থ সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ সংস্থাপনের 'উপায় 
অবধারণ) (৬) ত্রাহ্মবিবাহের অবৈধ .নিরাকরণের উপায় অবধারণ, (৭) 
রা্গবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিেষ ব্যক্তির প্রতি অপর্িঃ 
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ফল ত্রাদ্ধসমাজের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য যে সকল উপান্ট তঅবল্বিত হয 
ভ্জধ্যে আমরা দেখিতে পাই, কোন গুরুতর প্রস্তাব মীমাংসিত হইবার গু 
- মফঃসলম্থ সভ্যগশের মত গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছিল। এই সভার সঙ্্য 
হইবার জন্য প্রধানাচার্্য মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ সর্ববসপ্মতিতে স্থির হয়। 
বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ জন্য এই সভা হইতে 
কয়েকটি উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পিত হয়। প্রচারকদিগের সমাজের সহিত 
সনথনধবিষয়ক নির্ধারণে ভারতববাঁয়ত্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে প্রচারবিষয়ে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা অর্পণ করেন। এই সভা! হইতে সাধার ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা এবং কলি. 
কাতা ব্রাহ্মমমাজের প্রচারকার্্যালয়কে তারতবরাঁয় ব্রাক্মদমাজের সহিত একত্রীভূত 
হুইবার জন্য প্রার্থন! হয়। অধিকন্তু ১৮৭২ সনে ঘধন বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন 
হয়, সমূদায় ব্রাহ্মদমাজ ভারতবর্ধাঁয় ব্রাঙ্মদমাজের সহিত মিলিত হুইয়া এই 
আন্দোলনে সাহাধ্য করেন। ১৮৭৩ সনে ভারতব্যাঁয ব্রাহ্মঘমাজ হইতে সকল 
সমাজে ভাল করি! কিন্ধপে ব্রাহ্মঘমাজের কার্য নির্ধাহ হইতে পারে 
এছন্য পত্র প্রেরিত হুয়। ১৮৪৪ সনে উপামকমণ্ডলী গঠিত হয়। ১৮৭৫ সনে 
প্রতিনাধসভার নিম্মমপ্রণালীনির্ধারণের ভার কয়েক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। 
তাহাদের প্রদত্ত মতানুসারে ১৮৭৬ সনে প্রতিনিধিসভ! স্থাপিত হয়। নিবেদনপত্রে 
লিখিত হইয়াছে, “অর্থ সংগ্রহ বা অর্থব্যয়, প্রচারক নিয়োগ বা প্রচারক বর্জন 
. আভৃতি যাবতীয় কাধ্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুষ্বারেই সম্পন্ন হইয়া আসি- 
তেছে।” ইহার কোন কথাই ঠিক নয়। অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্যয় নিয়ম- 
ূব্ঘক. নিযুক্ত অধাক্ষদ্ারায় চির দিন সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে; অধিকন্ত ১৭৯৫ 
শকের সাধারণ ব্রাঙ্গপ্রতিনিধিসভার বাধিক অধিবেশনে আমরা দেখিতে পাই, 
র্থসংগ্রহের জন্য "ব্রাহ্ম প্রচারসভা' স্থাপিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি 
ত্বাহার . সভ্য হয়েন। .প্রতিবাধিক সভাতেই আয়ব্যয়বিবরণ, প্রচারবৃত্ান্তা্ি 
গঠিত হইত। প্রচারকনিয়োগ বা প্রচাররুবর্্দন কার্যনির্রবাহক সভার 
প্রস্তাবানুসারে অধ্যক্ষ সতা৷ করিবেন, প্রতিবাদকারিগণ এই নিয়ম করিয়া- 
ছেল). ভারতবাঁয় ব্রাহ্মসমাজে 'প্রচারকসভা' বর্ৃ্ক এই কার্য নির্্াহ 
হইবার নিম্নম আছে। ভারতবর্ধয় ব্রাঙ্মদমাজ খন প্রচারকগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিয়াছেন (অবশ্য, সে সন্ধে প্রতিবাদকারিগণের পূর্যরে অন্মতি ছিল), তখন 
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প্রচ্জরকগণের মভ| ঘে এই কার নিরব করিব তাহ! লাম্মসাধারণের দ্বনস্থ- 
ঘোদিত বার! নহে। ভারতবকছ ব্রাদ্দয়মাজের সম্পাধক্‌ এ কার্য আপনি ততি- 
তেন, এ কথ! সম্দূর্ণ অলীরু। প্রচাররমতায় জাবেছুন, বৎমরারধি পরনীক্ষা 
থাক? প্রচারবনিযোগমন্ষন্ধে এ সকল ব্যবপ্থা। প্রচারক! করিতেন। . এই সু 
প্লতিষ্ঠার পূর্ত ধাহারঃ প্রচারক হইয্নাছিলেন, তাহার! কেশবদক্সের অন্ুমোদনে 
পচারক হইয়াছিহের তা ছে, সাহার! ঈশ্বরঞ্জেরণায় আপনারা আবির 
প্রচারব্রত গ্রহৰ বত্ধিয়াছিলেন। এক জন প্রচারক বখান ব্রতধারণে সৃতসন্ধদ 
হইন্ক! তকুপযুক্ত শিক্ষালাভের বাসন! কেশবচক্রের নিকট জ্ঞাপন করেন, তখন 
তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, এখানে কেছ কাহাকেও গিণ দেয় না) এখানে 
একত্র থাকিলে আগন হইতেই: শিক্ষা, জাত হয়। প্রচারকপরিবর্জীন কখন 
ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মমমাজে হয়, নাই, শাসনার্থ দ্বতন্স্থিতি ব্যবস্থাপিত হুইয়াছে। 
কেশবচত্ত্র ইহা! একা করেন লাই, প্রচারকমভার অনুমোদন লইত্বা করি- 
স্মাছেন। প্রতিবার্ধিক অধিবেশনে ষেয়ে বিশেষ বিষয় সকল সভ্য মিলিত হইয়া 
মির্ধারণ কর! আবশ্যক তাহা! ঘখন সেই অধিবেশনে নির্ধারিত হইত, তখন 
ব্ভাদিনিয়পেক্গ হইয়া! সদ্পাদক কার্ধ্য করিতেন, এ কথা উলেখ করা সাহসিকতা 
প্রচারকসক্তার অন্তর্গত একটা 'কার্ধ্যমভা? ছিল । এই. সভার সভ্য. কেবল প্রচারক- 
গখ ছিলেন তাকা, নহে, অপরাপর সমাজজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মগণও উহার সভ্য ছিলেন। 
সমুদয় কাধ তঁহাদিগের সকলের অনুমোদনে গির্ব্ধাহ হুইত, এক! কেশবচক্ত 
কিছু: করিতেন না বখন কার্চ্তসভ। স্থাপিত হয় মাই, তখন এ কার্ধ্য প্রচারক 
অঙ্থান্বার1 নির্ববাহ হইত। এস্ছলেও বিশেষ বিশেষ, কার্ধেচাপলক্ষে সমংজজ্যেষ্ঠ 
্াক্মগণ সম্ভার সম্পাদক কর্ৃ্ষ আহত হইডেন। 

ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার ভাব, কেশরচত অতি প্রথম, হইতে বিদ্যযান 
হথি্। যন তিমি কর্ষধিকাত! সমাজের সহিত খিলিত ভিলেন, দে সময় 
হইতে তিনি এ বিয়ে জর্ধপ্রধান উদ্যোগী । প্রতিবাছক্ষারিগথ ভাহাদের 
সাখকালিক পত্রিকা এক স্থলে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, “একবতসর অনেক 
চেষ্টা করিনা অধিক্ষাংখ্রের'মতে অধ্যক্গসভা। নামে একটী, স্ভ! ঘ্িযুক্ত কর? 
গেঙ্গ এবং কেশর বাবুকে তাহাদের, অহিত, পরামর্শ করি! কার্য, করিবার 
সদ্য অচুন্থোষ কক, হইল। কেশব বাবু হয়ত! দ্বরে গিয়া জিপ ছরিযা 


প্রতিবাদের পরিণাঁম। ৯৮৯, 


বন্দিকে "ই, উহাদের ফন্ধে পরামর্শ করিয়া যকল, কার্য করিতে হইবে। 
সকলেত ত্রাহ্ধসমাজের অন্য আরেন বড়। অমনি অনমানত কর্পচারিগণ 
অধ্যক্ষমতার আবশ্যকতা! সবার দেখিতে গাইলেছ ন'। অধ্যক্ষ সত্ধার সম্পাদক 
এক জন প্রচারক_-আর ফা ভকিবেন না) সভা! জনমের মৃত নিদ্রা 
গ্রেল।* এ কর্ধীগুলি থে বিছেবিভূজিত তাহা জার বলিবার অপেক্ষ। করে না.। 
৯৭৯৮ খাঁকের ৮ মাছ প্রতিনিধিসতাত্থাপনের প্রস্তাব হয্ু। এই অভাসম্বন্তে 
বাহার! প্রস্তাব করেন, এ বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার ভাহাদ্ধি- 
গের উপরেই ত্বর্পিত হুয়। ভাহার! যে কল প্রজার লিপিবদ্ধ করেন, সে গুলি 
কেশবচশ্ত দ্বাদশবর্থ পুর্বে বে প্রত্তাবগলি করেন তাহারই প্রতিচ্ছায়।। ১৭৯৯, 
শকের ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রথম সভা এবং ৮ আশ্বিন শেষ সভা হয়। “অদ্ধার সম্পাদক 
এক জন প্রচারক--আর সভা! ডাকিবলন না। অভ! জনমের মত নিদ্রা! গেল ১* 
এ কথা গুলি কি সত্য ? সভার ফল্পাদ্ক্‌ তো! €কান প্রচারক স্থিলেন না। ফম্পা- 
দ্বক ছিলেন স্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বনু, সহকারী সম্ধাঘক, ছিলেন আ্রাযুক্ত 
পণ্ডিত, শিবনাথ শাস্দ্রী। ইহাদেরই জ্বমমনোষোগে আভার মৃত্যু ছটিয়াছে,, 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মমমাজের কোন প্রচ্ধারকের ঈর্ষ। বা আ্ধযঝেযোগের জন্য নহে, 
কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে গেলে কি ভ্বয়াক অঙ্কত্াই উপস্থিত হয়! 
বাস্তবিক ঘটনার অপজাণ করি তাহা চির দিব প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এক্সপ আশ, 
ছুরাশা। অন্য ভয় না থাকুক, ইতিরৃন্তলেখবদিগ্টর তীক্ষ দৃষ্ির উপর ভর, 
রাখাতে। প্রতিবাদ্কারিগণ্টের সুজিত ছিজ। এই অ্ববঙ্গ মিথ্যা অভ্ভিযোগ। 
মূল করিয়া ঘে সমাজ প্রভিষ্টিতভ জ্হ্য়ান্ছে, তাহার মূল কতকগুল্লি মোকের 
বিদ্বেষ ঝা অনাস্থা ভিন্ন আঁর কিছু হুইজ্ে পার নাঃ ইহা কি সহদ্ধে মোকের 
মনে উদ্দিভ হয় না? 

গ্রতিবাদকারিগণ ৫১) মহাপুত্দ্ব ₹২) বিশ্বে বিধর্ব। ৬) আছ, এই ভিনটি 
মৃতে বহু দিন হইল অসন্ধষ্ট। স্থিলেল ॥ পণ্ডিত শিহনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ্য জেখাক 
বভ.ভায় এ কল অসত্রির কারণ অগ্রকাশিত। রাহখন লাই। হাছান এই 
মতখুলি মামিতেন, তাহারা এ সকল মত মান! না মালা? সম্বদ্ে বহু দিন. হুইল 
বরাহ্মগণকে হ্বদধীনতাদিয়া রাখিক্নান্ছিলেদ।- প্রতিঝাদকারিগণেয প্রতির্িত 'আস্য, 
সমাজের মূলসত্য ঈশ্বর, পরকাল ও. উপায়নার আবশ্যকতায় বিশ্বাস, ফোন 


১৮২, আঁচার্্য কেশবচত্ঞ | 


ছুই বন্তকে ঈশ্বরজ্ঞান কিংব! কোন ব্যক্তি বা গ্রস্থকে অন্রান্ত মুক্তির এককীত্র 
উপায় বলিয়! দ্বীকার না করা। ভারতব্যাঁয় ব্রাঙ্ষসমাজও সর্ধসাধারণেক্ 
জন্য এই মূলসত্যগুলিই নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং এই সকলেতে বিশ্বাস করিলেই। 
উচ্ছার সভ্যরূপে পরিগণিত হওয়া যায়।  ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজে না আছে- 
মিয়মতত্ত্রতার অভাব, না আছে মুল সত্যে ভিন্নতা ) এরপ স্থলে স্বতন্ত্র নাম দিয়া 
সম:জ প্রতিষ্ঠিত করার মুগ কি, সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। কুচবিহাঁর- 
বিবাহদ্বটিত পোষ স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার হেতু, এ কেবল কথার কথা। 
তারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মমমান্জের সহকারী সম্পাদদকতো স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, “কোন 
ব্যক্তিবিশেষ বা কার্ধ্যবিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারাযে কোন নির্ধারণ 
করিতে চান তাহাতে বাধা অর্পন করা অভিপ্রেত নহে।” তিনি এই পর্যন্ত 
বলিয়াছেন তাহা! নহে, ইহাও বলিয়াছেন, “আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান 
সংগঠনের মূল ভঙ্গ না করিয়া উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গলপরি- 
বর্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, 
আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব।” এরপ স্পষ্ট 
কথার পর স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা কি ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে ? প্রতিবাদকারি- 
গণ যখনই কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই কেশবচন্দ্র তৎসহ 
আামন্নস্য করিয়া লইঘ়াছেন, এবারও তাহার ও তাহার বন্ধুবর্গের তাদৃশ অভিপ্রায় 
ছিল। প্রতিবাদকারিগণ সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে না দিয়া “সাম্প্রদায়িক 
বিভাগ? উপস্থিত করিলেন এতদপেক্ষা সম্তাপের বিষ আর কি আছে ?- অন্ত 
দিকে ১১) মহাপুরুষ, ২) বিশেষ বিধান (৩) আদেশ, এই তিনটি মতসম্বন্ধে 
বনু ছিন হইল মতভেদ ছিল, সাধারণ সমাজ তাহারই ফল, এ কথাও.ঠিক : বলা 
যাইতে পারে না। কেন না আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ সকল মতের উপর 
কাহারও অবিশ্বা্স ধাকিলে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীর 
বছিভূ্তি হইতেন না। পরমতসহিজ্ছতা না থাকিলে কখন কোন সমাজেই: 
তিষিয়! থাকার সন্তাবনা নাই। প্রতিব্যক্তির মতসম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিবেই 
খ্লাকিবে, কিচ্জঞ তাহা বলিয়। উহাকে কি কেহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন %. 
ঞই মততেদসত্বেও ধাহার। ৬।৭ বৎসর একত্র. বাস, একত্র কাধ্য,. একত্র 
উপায় প্রস্থৃতি সকলই করিলেন, এখন হঠাৎ.কেন তাহারা একেবারে চির" 
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বিচচ্ছাদ ঘটাইলেন, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে কি প্রকাশ পাঁয়। তাহ! আমাদের 
না বলাই ভাল, তস্য তষিষ্যৎ ইতিবেন্কুগণের জন্য রাখিয়া দেওয়া গেল 
এখন দেখা যাউক এই কয়েকটি মতসম্বন্ধেই বা ্রতিবাদকারিগণের সঙ্গে 
তৎকালে কত দুর প্রভেদ ছিল। 

প্রথমতঃ মহাপুরুষঘটিত মতত। মহাপুরুষগণ সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে 
গণ্য নহেন, সাধারণ লোক “নীচ' ঈশ্বরের অন্পৃশ্য' 'নরককুগ্ডসমান মানবকুলে 
মহাপুরুষগণের উৎপতি”, তাহারা 'ঈশ্বরও জীবের মধ্যবর্তী, তাহাদিগের বিন! 
'মানবকুলের আর ঈশ্বরলাত্ের আশা! নাই", মহাপুরুষ সম্পকীঁ মতের প্রতি- 
বাদকারিগণ এই সকল মতখটিত দোষ কেশবচত্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণেতে দর্শন 
করিয়াছেন। হঠাৎ একথা গুলি শুনিলে মনে হয় যাহারা এরূপ মত প্রচার 
করেন, তাহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেন কি প্রকারে ? কিন্ত সত্য যাহ। 
তাহা সত্য; ষত্ব করিয়াও উহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে কাহারও সাধ্য 
মাই। মহাপুরুষগণকে যদি 'ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা, ধর্খবীর এই আধ্য। 
দাম করা যায়, তাহা হইলে প্রতিবাদকারিগণ আপত্তি তুলিতে পারেন না? 
কেন না তাহাদের কর্তৃক পল এই নামে স্বীকৃত হুইদ্বাছেন এবং অন্যান্য ধর্মমবীর 
তন্ধপে স্বীকৃত হইয়৷ তাহাদের পত্রিকায় স্থান পাইবেন প্রতিবাদকারিগণ 
পাঠকগণকে এ আশা দিয়াছেন । সকল লোকেই কি ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা নয় ? 
ইহার উত্তরে প্রতিবাদকারিগ্নণ বলিয়াছেন,"যে অবস্থায় আবশ্যক হইলে মনুষ্য 
ঈশ্বরের কার্য জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে, সেই অবস্থাতে মানবের 
আত্মাতে প্রশী শক্তির ন্কুরণ হইতে থাকে এবং দি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত 
মা হয় তাহ! হুইল দি দিন সেই শক্তি,/আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার 
অধিকৃত করিতে থাকে। ত্রতম ক্রমে আত্মার সকল বিভাগ সেই শক্ষির দ্বারা 
পরাজিত হুইয়৷ পড়ে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করি সত্য কথা, কিন্ধ 
সেরূপ নির্ভরের সহিত কয় ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে 
কয় জন আছেন ধাহার| ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ 
প্রস্তত-_ষাহার! কোন প্রকার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন না? আমরা 
সহজে এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের আত্মাতে 
ভমুপ্রানিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাক্স না।” ঈশ্বরানুপ্রণিত আয্মা ও 


১৮ 'আঁ্চাধ্য কেশব । 
সাধারণ লোকেতে কি পার্থক্য, এই বখাগুলিতে তাহ! স্পষ্ট মীনিয়া লী 
হইস্বাছে। পল যে এই প্রকারের লোক ছিলেন, প্রতিবাদকারিগণ তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। ন্বরানুপ্রাণনে পল অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন) ইহা যদি 
ঠাহারা মানিলেন, মহাপুরুষের মতের মধ্যে এই ভাবের কথা দেখিয়৷ তাহা 
দের এত ভয় কেন? সে সবল ব্যক্তির ভিতরে অসাধারণত্ব লুর্কায়িত থাকে 
কালে প্রকাশ পায়) ধখন প্রকাশ পায় তখন তাহারা ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা 
ছইয়া উঠেন, একথা বলিলে বিবাদের ভূঁমি সঙ্কুচিত হইয়া আমিল। প্রতিপঞ্গের 
কথার ভঙ্গীতে মনে হয় “মানবকুলনরক' ঈশ্বরের "অ্পৃশ্য? 'নীচ' এসকল 
কথ! কেশবচ্জী এবং তীহার বন্ুগ্ণ বলিতেন এবং এইরূপ মত প্রচ্ঠার করিতেন! 
ধীহাদের মতসপীন্ধে প্বিশ্বাস আছে, তাহাদের সহজ কথা অন্যভাবে 
গ্রহণ করা, ইহাত সচরাচরই ঘটিয়ী থাকে। মহাপুরুষগণের মধ্যবর্তিত্ববিষয়ে 
মতভেদ, ইহাও পরম্পরকে ভাল কঁরিষ্নী না বোঝাতেই উৎপন্ন হইয়াঁছে। 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোন প্রকারের ব্যবধান ভারতব্ষাঁয় শ্রাঙ্ধপর্মীজের কোন 
সভ্য কোন কালে সহা করেন নাই, ত্রহ্গমন্দিেক্র বিবিধ উপদেশ ধীহারা 
পাঠ করিয়াছেন তীহারা ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। “ধর্ম্োপদেষ্ট! 
সাধু এবং উপদিষ্ট সাধক এ উভয়ের মধ্যে যে সন্বন্থ তাহা! কেবল সাহাযোর 
সঙ্্ধ, অর্ধীনতাসন্বন্ধ নয়, সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ধর্শভাব আছে তাহার 
্র্ভিবিষয়ে সাহায্য করাই তাহাদৈর কাধ”, প্রতিবাধকারিগণের এ কর্ণ! 
গুলির সঙ্গে ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্মসমাঙ্জের অগ্রসর সভ্যগণের মতভেদ কোথায় 1 
তহারাও যাহা বলিতেছেন ই'হ!রাও তাহাই বলেন। অন্তর্নিহিত ধর্শ্তাবের 
্বুর্তিবিষয়ে সাহাধ্যই প্রকৃত মধ্যবর্তিতা, * মধ্যবর্তিতা ঈশ্বর ও জীবের 
ব্যবধায়কত্ব নহে। “খিনি ঈশ্বরকে গোপন করিয়! নিজের জন্য লোকের 
অনুরাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহারী বলিয়া ঘৃণিত হইবেন” 
“আমরা এজন্য সৃষ্ট নই থে চির কাল সংসারে বন্ধ হইয়া থাকিব, এজন্য 
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ছু হই নাই ধে কোন পুস্তক বা ব্যক্তিবিশেষের অনুগত হইয়া জীবদ 
ধারণ করিব, কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে আমর! সকল পুম্তক 
পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধর্্ম পালন করিব মা।* এ সকল 
কথার সঙ্গে প্রতিবাদকারিগণের অবশ্য কোন বিরোধ নাই) অথচ এ কথাতো! 
অনেক দিন পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে । “আমরা কোন পুস্তকে বন্ধ 
হইয়া ধাকিতে পারি না, কোন মনুষের দাস বা উপাসক হইয়৷ তাহার 
নিকট পড়িয়া থাকিতে পারি না” এ সকল কথা কি আর প্রতিবাদকারিগণের 
বিরোধী কথা? মহাপুরুধকে কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা) এসম্বন্বে মতভেদও 
দৃশ্যতঃ। “ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাহাদের কাহাকেও কেন্ত্র করিতে 
হইবে” একপ দোষারোপ কলনাপ্রস্থত। মহাপুরুষগণ ঈগ্ররের সহিত এক, 
করিবার জন্য কেন্্র নহেন, মানবমণ্ডুলীর সহিত এক করিবার জন্য তীহার! 
কেলগম্বরূপ। গ্াহাদের যে সকল মানবীয় ভাব আছে, সেই সকলের শ্রুর্তিতে 
মানবে মানবে একত্ব উপস্থিত হয়। ভক্তি আত্মত্যাগ প্রভৃতির শীহারা এক 
এক জন প্রতিনিধি। তৎসম্বন্গে মানবজাতির সহিত তাহাদের বিজাতীয় সন্বস্থ 
নহে, সঙ্গাতীয় সম্বন্ধ । তাহাদের শী সকল প্রন্কুট ভাব অপরের হ্বদয়ের অস্ফুট 
ভাব প্রন্ম,ট করিয়া ক্যে। “ভক্তকে লইয়া টানাটানি করিও না। যাও ঈশ্বরের 
কাছে তক্তেরা আপনারা আসিবেন। ভাই বন্ধু সাবধান হও, আমরা ভক্তকে, 
জানি না, তক্তকে ভাল বাসিতে পারি না ঈশ্বরকে ছাড়িয়া" । এ কথার সঙ্গে 
“ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে ঈশ্বরের ভক্ত সাধুদের প্রতি ভক্তি জশ্মিতে প:রে 
না প্রতিবাদকারিগণের এ কথার কি অনৈক্য আছে? মহাপুরুষেরা স্বকার্ধে 
অত্রান্ত, এ মতেও কোন বিরোধের কারণ দেখিতে পাওয়। যায় না। কারণ' 
ঈশ্বরাহুপ্রাণিত আত্মার সর্বাবিষয়ে ত্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া অসম্ভব হইলেও যে 
বিষয়ে ঈশ্বরাহুপ্রাণিত সে বিষয়ে অত্রান্তি মানা যাইতে পারে । স্বকার্ধ্য ব্যতীত 
অন্যত্র মহাপুরুষগণের ভ্রান্তি ঘটিবে, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে ? যে স্থলে 
অন্রান্তির সন্তাবন! সেখানেও ভাবই সত্য, ভাষায় দোষ থাকা কিছু অসম্ভব 
নহে। ফলতঃ তন্ন তল্ন করিয়া বিচার করিলে প্রতিবাদকারিগণ অন্য উপলক্ষে বে 
সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মহা'পুরুষবাদের মতগুলি অস্তিবিষ্ট আছে। তথে 
এই মত লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আত্তরিক অসম্মিলন কেন? যাহা! কেবল মতে ' 
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ধাকে আর বাহ! জীবনে পরিণত হয়, এ দুয়ের মধ্যে. ওঁজল্যে এত পার্থকা 
বটে যে,কথায় ব্যবহারে সে পার্থক্য প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। বিরোধ 
মতের ওঁজ্জবল্যে ও অনৌজ্বল্যে ; তত্প্রকাশে ও অনুষ্ঠিন্ন অবস্থাত্ স্থিতিতে। 
কেশবচন্ত্ তাহার বন্ধুগণের অত্রাস্ত মধ্যবন্তা ইত্যাদি দোষারোপসময়ে প্রচারক- 
সভা স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছেন ) সুতরাং তাহাকে,লইয়া এ সকল কথার 
অবতারণ। কেবল সাধারণ লোকদিগকে বিভ্রাত্ত করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কি 
ধলা যাইতে পারে ? 

দ্বিতীয় বিশেষ বিধান। এই মতটি' লইয়াই ঘোর বিবাদ। এ বিবাদও 
দৃশ্ঠতঃ বস্ততঃ কিছুই নহে। প্রতিবাদকারিগণ বলিতেছেন, "ঈশ্বরের মুক্তির 
বিধান যে কোন জঙ্থীর্ণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবন্ধ আমরা এপ মনে করি না! 
এক জন যে এই পরিধির কেন্দ্রভৃত এবং তিনি যে তদানীস্তন পরিত্রাণপ্রদ সত্য 
সকলের উৎসন্বরূপ আমর! এরূপ বিবেচন! করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টির তার- 
তম্য অনুসারে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জলবাঘু গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 
সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেই মুক্তি" 
সাধনের উপযোগী সত্য লাতে সমর্থ হইয়া থাকি। এক ব্যক্তি ধনী আর সকলে 
কর্জ করিয়া উদ্ধার হইবে, ঈশ্বরের এরূপ নিয়মই নয়। আমাদের মধ্যে 
এমন কেহ নাই ধাহার নিকট ব্রাদ্মদমাজ কিছু না কিছু উপকার লাভ করিতে 





* “আচার্য মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের বাবহারলন্মদ্ধে সময়ে লমক্ষে স্থানে স্থানে 
জনেক বাদামৃবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। একজন্ত এতগ্লিয়লিখিত কয়েকটা কথ] বলিয়া. 
সাধারণের মনের ভ্রান্তি দূর কর] কর্বব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমা- 
দিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রাক্মনমাজে অবভীর্ঘ হইয়াছেন আমরা এরূপ বিশাল 
করিনা । কোন বিশেষ ত্রাঙ্ম মধ্যবর্তী হইয়া আমাদের কল্যাণার্ব প্রার্থন1 করিলে 
তীহার খাভিরে ঈশখর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন নতুবা] করিবেন না, এরপ আমর! 
বিশ্বান করি ন1। মনুষামাত্রেরই ভ্রম ও অপধিত্রত1 আছে, সুতরাং ঈশ্বর ভিন আর 
কেহ পুর্ধ সতোর আদর্শ হইতে পারেন ন1) ভবে আচার্য মহাশয় ঈশ্বর আদেশে আমাদেরও 
ধর্থ ও নংলারের ভার লইদ্াছেনল, এ জন্য আমর] তাহাকে ধর্ম ও নংলার উত 
লন্বদ্ধে ঘন্ভু ও আচার্য্য বলিক্স। অন্ধ কছি ।”--প্রচারকলভার বিবরপপ্রন্থ ১ল1 পে 
১৮০১ শখ । 
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'পায়ে না। ইহার একটীকে দূরে রাখিলে একটী আলোক দূর করা হয় এবং 
আযাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের সকলের মিলিত 
সমগ্টিকে যদ্দি বিশেষ বিধান বল ক্ষতি নাই। মার্ধিন দেশে পার্কার, 
ইংলণ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, 'কলেট, নিউম্যান, এ দেশে দেবেল্রনাথ 
ঠাকুর, রাজনারায়ণ বনু, কেশবচন্্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণই যে কেবল 
সেই বিধানের অন্্রভূত হুইয়া কাধ্য করিতেছেন তাহা নহে, আমাদের মধ্যে 
যিনি যেখানে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
সাহাধ্য করিতেছেন, সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর হইবার 
পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার 
সমাবেশ করিতে পারা যাইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত ধর্্সমাজ গঠিত হইল 
মনে করিব। ষে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক হৃত্রে বন্ধ 
করা যায়, যদ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত সত্যালোকের সাহায্য পাওয়া যায়, 
যন্বারা যথাসাধ্য সেই আলোকামুসারে ধর্সমাজের নিয়মাদি প্রণীত হয়, 
সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ প্রণালী, এবং এইরূপে যে ধর্শসমাজ গঠিত হয় সেই 
সমাজ প্রকৃত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত 
করা যায ইত্যাদ্ি। এখন দেখা যাউক বিশেষবিধানসন্বদ্ধে ঈদৃশ 
মত আমাদের মধ্যে অতিপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে কি না? ১৭৯৫ শকের 
২৫ ফাঙ্কন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, আমর! 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “জগত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া 
চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন বিশিষ্ট পুস্তকের মধ্য দিয়! 
তাহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্ত আমরা ব্রাহ্ম, কোন পুস্তক 
কিংবা কোন মনুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়াআমরা তৃণ্ধ হইতে পারি না। 
আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাহাকে দেখিতে চাই এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার শাস্ত্র পাঠ 
না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্ম- 
সমাজ তহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমা- 
দের প্রিয়। কেন ন! আমরা বিশ্বাস করি ইহার প্রত্যেক টন! বঙ্গদেশের ভারত-., 
ভুমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য ইশ্বর বয়ং সংঘটন করিতেছেন। 
ব্রাঙ্মঘমাজের সমুদায় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার, মায়, 


৯৮৮ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


ঈশ্বরের বিশেষ বিধান।......জগৎ যখন দেখিতে পায় এ্কটী কিনা 
কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন 
হইল, আর তাহারা অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমূদায় 
অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহার! দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে 
কার্ধ্য করিতেছে । আমাদের ব্রাহ্মদমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ । 
,১.,০গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে 
পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ত্র অন্বেষণ কর। যতক্ষণ না এই দুই আশা 
পূর্ণ হয় তত শ্রণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ব্রাঙ্গগণ ! 
তোমরা জান না তোমাদের গুক্ত কে এবৎ তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈখর হ্বয়ং 
তোমাদের গুরু এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র । * যাহার! 
বলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য 
উপাচার্য, এবং প্রচারক হয়, তাহারা অল্প বিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাহারা 
যাহারা বলেন এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অস্গুলী কাধ্য করিতেছে । 
আবার বাহিরে দেখিতেছি কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি 
এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্গধর্ম্েও মনুষ্য গুরু ? না, আমাদের একমাত্র গুরু 
সেই পরম গুরু ঈশ্বর। তাহার হস্তলিখিত ঘটনা সকল আমাদের একমাত্র 
শান্তর ।......ব্রাহ্মগণ ! তোমাদের গুরু নিকটে কিনাবল৭ নিকটে যদি গুরু 
না থাকেন কাহার কথা গুনিতেছ ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার ষে মনুষ্য 
অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহ] লাভ করিবে? পুস্তক কিম্বা মহ্ষ্যের 
প্রত্যেক কথা যদি ব্রদ্মের কথা না হয় গরল বলিয়া! তাহা পরিত্যাগ কর। 
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খর্দুজীবনের ঘটন1 সকল বর্ণিত থাকে ।....*ষে শিন আমর! প্রত্যেকে ব্রাহ্ম 
হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্মবশান্্ আরম্ত হয়। ......বখন 
সেই অন্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে থাকিয়া উপদেশ দ্দিতেছেন তখন ব্রাক্গ- 
সমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহা 
উাহারই অন্রাস্ত বিধান ।” ওরা চৈত্রের উপদেশে সমুগ্গায় বিধানের সহিত এই 
বিধানের যোগ কেমন হম্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে । “সহত্র সহঅ শতাব্দী 
পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা! আমারই জন্য, এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস 
বারা ধর্মরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান জমুদায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রধিত 
করিয়। নুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্ত আপনার হয়, 
ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটা 
বিধান ইহা আমরা বিশ্বাম করি। কিন্ত যাহার মনে করেন কেবল বলগদেশের 
কয়েকটী টন! আমাদের জন্য, অন্তান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধর্ম 
প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই; পৃথিবীর সমুদয় 
পর, কেবল বঙ্জদেশের কয়েক জন ব্রাহ্মই আমাদের আপনার লোক, তাহাদের 
সন্থীর্ণ হৃদয় কদাচ দ্বাঁ় ধর্ঘ্ের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই ১৯ । ৫টা 
লোক যাহারা ধর্ম লইয় ভ্রীড়! করিতেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিঘা 
মরিব, এই জন্য আমর পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের 
যোগ। সমুদায় যোগী খষি সাধু ভক্ত ষাহার! জগতে আসয়াছিলেন সকলের 
সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের হ্বগঁয় জীবন এবং সমুদ্ধায় উপদেশের 
শেষ ফল হইল এই ব্রাহ্মসমাজ।......ক্রাঙ্গধর্থ কতকগুলি মতের সমষ্টি নছে। 
ৃষ্টি অবধি এ পর্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্নিময় সত্য প্রেরণ 
করিয়াছেন সে সমুদ্বায় একত্র হইলে যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জয় বল 
হয় তাহাই ব্রাহ্মধর্মন।* বিশেষবিধানসন্বদ্ধে আর অধিক কথা উদ্ধৃত করিবার 
প্রয়োজন করে না। যাহারা কেশবচজ্রোর ত্বমুখের এই কথাগুলি পাঠ করিষেন, 
তাহাদিগের মনে সহজে এই ধারণ! হইবে ষে, প্রতিবাদকারিগণ এ সকল কথা 
এক সময়ে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াও যে এ সম্বন্ষে বিবিধ কলিত অনৃত বচম রচন! 
করিয়াছেন, ইহা কেবল কেশবচত্ত্রকে জনসমাজে অপদপ্ম করিবার জনা । 
এ সকল কথা বলিতে ও লিখিতে হৃদয় নিতাত্ত শোকভারগ্রত্ত হয়। কি কর! 
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যায়,'সত্যের অনুরোধে এবং মিথ্যাপবাদ ক্ষালনের জন্য এ সকল কথার 
উল্লেখ প্রয়োজন । 

তৃতীয় আদেশ । প্রতিবাদকারিগণ বিধেক ও বুদ্ধি এ হুইয়ের বিষয় বিভাগ 
করিয়া ধন্মাধন্মন্যায়ান্যায়ের নির্ণয় স্থলে বিবেক এবং বাণিজ্যাদ্ধি ক্ষতিলাভের 
বিষয়ে বুদ্ধির অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। “যে কার্ধ্যকে যেরূপ দেখিয়াছি 
তাহার অন্যথাক্ধপ বর্ণন' করিবকি ন1? এ সকল প্রশ্ন বিবেকের অধিকারাত্ত- 
গত। জগনীখ্বর এরপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার 
দিয়াছেন। আমি একপ ব্যবসাদ্বার! জীবিক। অর্জন করিব, কিন্বা কৃষিকার্য 
অবলম্বন করিব? এ প্রন্মের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল 
প্রশ্নের মীমাংমা করিতে হইলে ক্ষতিলাভের গণনা! করিতে হয়। কিন্ত এইরূপ 
কোন কাধ্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অধোগতি সঙ্গিহিত 
থাকিতে পারে। হয়ত বাণিজ্য করিতে কোন স্থানে গিয়া আমার চরিত্র দুষিত 
হইবে, কিম্বা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার দর্শিবে। তাহ] সর্বত্র 
পরমেশ্বরেরই বিদিত আমার বোধাতীত। আমাদিগের বন্ধুদিপের মতে এ সকল 
স্থলেও মনুষ্য যদি প্র.্থনাপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি 
স্পষ্ট উত্তর দরিয়া কি করিতে হইবে, তাহা বলিয়া! দেন। . কথাটা এই, আমি 
ষথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথ! বর্ণন করিব কি না প্রশ্ন করিলে ঈশ্বর বিবেকদ্বারা 
বলেন 'না'; এ কথা ব্রাহ্মদের সকলেই বিশ্বাস করিয়া ধাকেন। কিন্ত এ আদে-. 
শের মত সে প্রকার নছে। এ মতামুসারে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি 
কোন কার্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, কিম্বা মফংস্বলে যাইব, তাহাতেও, 
ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়! কর্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। আমাদের থে আদেশের মতে 
আপত্তি, তাহা এই প্রকার আদেশ।” অবশ্য আপত্তি এখানে ম্পষ্টাভাষায় 
বর্ণিত হুইয়াছে। বিবেক, বিশ্বাস, হৃদয় ও বিচারশরক্তি দ্বার ঈশ্বরানু- 
প্রাণনে সত্য সকল 'বিছ্যুল্লতার স্থায়? গ্িগনসথশরী উল্কাপিণ্ডের স্তায় সহফা 
হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, প্রতিবাদ্কারিগণের এ কথায় কোন আপত্তি নাই।' 
অনুপ্রাণিত ভাবোচ্ছবাসে দ্বার্থচিত্তা প্রভৃতির তিরোধান হয়, ইহাও, 
সাহারা স্বীকার করেন। : আপত্তি এই, ঈশ্বর মানবের সাংসারিক বিষয়ে কোন, 
আলোক দান করেন না, তিনি.কেবল ধর্ম্মাধর্মের, সভায়. অন্তায়ের বিষয় লইয়া. 
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আছেন। যেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পাষ, সেখানেও ইহাদের সাক্ষাৎ" 
সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেন না 'জগ্রদীশ্বর এরূপ (নৈতিক) প্রশ্ন 
কলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন।, অনুপ্রাণন অর্থে ইহারা 
কি বুঝেন £ মানবের আত্মাতে ঈশ্বরের তর করা । এ ভর করাতে কি স্বয়ং 
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন? না, “সত্যদর্শনের উপযোগী ঘতগুলিবৃত্তি আছে, সমুদাক় 
ধ্রশী শক্তির আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।” হুতরাৎ এস্বলে বিবেক বা অন্তান্ত 
বৃত্তির মধ্যবর্তিতা স্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে । এখানেই ই'হার! দাড়াইয়াছিলেন 
তাহা নহে; কেননা সহজ কান ও বিবেকের অনুরোধে নীতি ও সত্যের 
অনুসরণ ইহারা এইরপে নিকৃষ্টশ্রেনীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন “ইহারা বদিও 
শাস্ত্র বিশেষ বা মনুষ্যবিশেষের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত বিবে- 
কের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাদের বিবেক ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি হইয়া ইহাদের অগ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে। পুরাতন 
শাস্ত্রের সীমা এই খানেই শেষ হইল।” এখন নৃতন শরন্ত্র ইহার! কি বলেন 
পাঠকগণ শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্সের জআদেশবাদের সঙ্গে 
উহার কতদূর শ্নিষ্ঠ সম্বন্ধ। “এখানে নূতন শীস্ত্রকি তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হুইয়৷ মানবীয় সুক্ষ 
'চৈতন্যে * যাহা! সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শান্ত্র। নৃতন শাস্তা- 
বলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, কেবল প্রতিনিধি নছে। ইহা বাহ 
দর্শা স্কুল চৈতন্তের অধিগম্য নহে, কিন্ত আত্যস্তরিক স্স্ষ্ চৈতন্যের বিষয়। 
ধাহারা এই সক্ষম চৈতন্য লাভ করিয়া নৃতন শাস্ত্রের অধিকারী হয়েন, তাহা- 
দের আর নীতিশাস্ত্রে অনুর্ণ করিতে হয় না, তাহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের 
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* সুম চৈতন্য ও সৃক্ষ 'চেভন্য প্রতিবাদকারিগণ এইরপে বিতাগ করিক্সাছেন, 'মনৃষ্য 

হণ্ত দিন ভাহার ঈশ্বরকে ভাহার অন্তরে সুস্পষ্ট অন্ত করিতে ন1 পারেন, তত দিন তাহার 
চৈতন্য জীব চৈতন্যের ন্যায় নিতান্ত স্কুল ও মাক্মামোহে লমাচ্ছন্। কেবল প্রতেদ এই 
যে, মানবচৈভন্য বুঝ্ধিবি শিষ্ট এবং ধিকাশপ্রধণ, জীবচৈভন্যে সেই বুদ্ধিশপ্তি ও বিকাঁশ- 
প্রবণতার সমধিক অনস্ভাব দৃষট হনব । আানবচৈতনা ক্রমে স্বকীয় সুলত্ব পরিহার পূর্বক 
ুত্ হইতে হৃক্্তর হইয়| অনন্ত উদ্মতির দিকে জগ্রর় হই্ে পারে । ইহা্ষেই মদুষ্যেক . 

অন্ধ মহত্ব, এত গোঁরঘ |" ৃ রে 


১৯২, আচার্য্য কেশরচক্দ্র / 


আদেশ শুনিয়া কাধ্য করেন। তাহাদের শাস্ত্র তাহাদের অন্তরে নিত্য বর্তমান।, 
তাহাদের শাস্ত্র চিরজাগ্রত চিরজীবস্ত। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্তমান, 
সেখানে কে নীতিশাস্ত্ের মৃত ৰচন স্মরণ করিয়া তাহার অনুসরণ করে? 
সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ত্্বরপ।” “এ নৃতন শাস্ম প্রতিনিয়ত অন্তরেই ক্বু্তি 
গার, ইহা কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত চির অব্যক্ত। 
বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয্বা গেল,; উহার নৃতনত্ব দূর হইল, 
তৎক্ষণাৎ উহ পুরাতন শাস্ত্র হইব! গেল। এই শীস্ম ভাষায় অনুবাদনীয় নহে ।” 
একেবারে সংশয়বাদ হইতে রহস্যবাদে উপস্থিতি, এই কথা গুলিতে স্পষ্ট 
প্রকাশপায়। ১৭৯৩ শকের ২৬ শে ভাদ্র কেশবচজ্ত্র প্রত্যাদেশসম্বন্ধে ব্রহ্ম 
মন্দিরে যে উপদেশ দেন, তাহার কিছু কিছ, অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি, তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবেন উহার মধ্যে সংশয্ব বা রহস্য- 
বাদের অগুষাত্র গন্ধ নাই, বিষয়টি যথাষথ বর্মিত। “যদি বল তোমাদের অন্তরে 
ধর্মবুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, ষখন প্রলোভন আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ 
করে তখন বিবেক তোমার্দিগকে পুণাপথে লইয়া যায়, তখন বুঝিতে পার 
ব্রাহ্ম হওয়া উচিত এই জন্য ব্রাঙ্গধর্্ন গ্রহণ কর, তখন বুঝিতে পার ভ্রম 
কুসংস্কার দূর করিষা মনকে জ্ঞানদ্বারা পরিষ্কৃত]ুকর! কর্তব্য এই জন্য অহানো- 
পার্জন কর, তখন বুঝিতে পার ব্রহ্মমন্দিরে না আসিলে হৃদয়ে, শাস্তিলাভ 
করিতে পার না এই জন্য প্রতি ববিবার ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হুণ্ী। 
যদি বল এ সকল ধর্মবুদ্ধির কথা; তোমরণ নিজে যাহা! উচিত বোধ কর তাহা! 
কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্ত ইহাকি তোমরা জান না ঈশ্বর 
কোন্‌ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন ? তিনি জানেন তাহার সন্তানেরা প্রথমেই 
ত্বাহার 'মহোচ্চ উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না। এই জন্ত ইহ1] উচিত 
নয়, ইহ! দ্বার! জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা! দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইবে, এইব্বপ' 
সহজত্ঞাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ দেন। বদ্দি বল' অনেক জমপ্- 
ঈশ্বরের কথা গুনিতে পাওয়া বায় না তাহা আমি মানি না। বত দিন নিষ্ব+ 
শ্রেণীতে থাকিয়া ধর্শবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বিবেকের বাক 
ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিশ্বাস, ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য । সত্য 
বটে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার ; কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা উৎকৃষ্ট জাদেশের 


গ্রতিবাদের পরিধাঁম। ৯৯৩ 


অধিকারী হইতে পার না। প্রধম মনুষ্যকে বিবেক ক্ষুদ্র গরু হইয়া উপদেশ 
দেন, ধন উচ্চশ্রেণীতে উঠিবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মেই বিধেক তোমাধিগকে 
ডাহার প্রত্যক্ষ সন্গিধানে উপস্থিত রুরিবে। তখন স্পষ্ট্ূগে ঈশ্বরের মুখের 
কথা শুনিবে।" গ্ত্রান্ষপ্ণণ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর ফখন কথা বলেন, 
নাই $ তোমরা যখন সাধু কাধ্য কর, কে তোমাদিগকে সেই কাধ্য করিতে 
ধলেল? যদি বল বুদ্ধির উত্তেজনায্ব এবং জগতের অনুরোধে তোমর] সংকর কর) 
তবে তোমরা মিথ্যাবাদী । প্রত্ঠেক সত্য ধেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃককতত) 
তেমনি প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরগ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু 
হইতে তমা প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্টেক সত্য এবং, 
প্রত্যেক সাধুতাবের জন্য ভোমরা জীশ্বরের মিকট খণী। মেব্যক্তি চোর, 
সে অকৃতজ্ঞ, যে মত্য পাইয়া অস্বীকার করে। €স আপনার হত্তে অয়াননুগ্নে 
ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও দীশ্বর সর্বদা! কথা কছিতেছেন) 
আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা অস্বীকার করিও না। যখন একটি সুপ“. 
দেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কারশূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর 
স্বয়ং গুরু হইয়া তাহা দান করিলেন।* “জিজ্ঞাসা করি কে তাহাদিগকে 
বক্ষমন্দিরে আনিয়া উপাস্নায় যোগ দিতে বলিতেছেন। ধদি সামান্য বিষয়ে 
মর! ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি) তবে কিরূপে প্রত্যক্ষ [ভারে কাহার 
গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব। পঞ্চর হস্তে কি কেহনানা প্রকার রত্ব 
জান করে? মনুষ্য পরম্পরের দঙ্গে কথ! বলে ইহ] ধদি সত্য হয়, তবে ঈশ্‌র 
যে স্বাহার সন্ভানদিগের সহিত কধ। র্লুহেন, ইহা! কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর 
ইংরাজী সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালা তাষাতে কথা কন না। তিনি হাদয়ের ভাষাতে 
কধা বলেন। তিনি থাছা.বলেন তাহাই সত্য, পাপীর হৃদয় তাহার মুখে যে 
কথা শুনে ভাহাই পরিভ্রাপ-ান্ত্র। এই দীন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে 
গারিনা। ঈশ্বরের কথা যখন নমুয্য আপনার ভাষায় অহুষাদ করিয়া প্রকাশ 
জরে, তন সেই কথা-হুর্বঙ ,হাইয়া রার়। .€সই কখা আর তেন জীবন দাম 
করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখর 'রাক্যু (অঙ্গিস্কূলিঙ্গের ম্যায়। “বাকা 
গুনিগে যৃতপ্রায় বনে উত্দাহ টদ্যয় নিয়লিড হইয়া উঠে। মুখে: বৃলিবায়, 
ফযয় এরংপুত্তকে লিখিঝার স্তর -কাহার, তেজ হীন হইত যায়.) .“তিমি. 
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১৯৪ আচার্য্য কেশবচন্জ্র | 
মনুষ্যের ভাষায় কথা কন না) কিন্তু তাহার ভাষা সমুদায় জাতি এবং সকল 
ব্যকিই বুঝিতে পারে। যে জ্ঞান ভিন্ন তাহার ভাষ! বুঝিতে পারে না, তাহাকে 
তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বার তাহার ভাষা বুঝাইয়া দেন। যাহার হৃদয় কোমল 
তাহার অন্তরে ভক্তি বিধান করিয়া! ভিনিই তাহার মনের কথা প্রকাশ করেন; 
যে কার্ধ্য করে তাহাকে তিনি কাধ্যত্রোতের ভিতরে রাখি! শাস্তি দান করেন। 
ষে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত 
উপায়ে তাহার ভাষ। বুঝাইয়। দেন।” “আমর ব্র্ষের কথা শুনিতে পারি ইহা 
আহঙ্কারের কথা নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি অহঙ্কারী যে ঈশ্বরের আদেশ 
আপনার কথা বলিয়া জগ্গতে প্রচার করে। তিনিই যথার্থ বিনয়ী স্কিনি বলেন 
কোন সত্যই আমার নহে, ঈশ্বর সমুদায় সত্যের অধিপতি । তিনি যখন যাহা 
দেন তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি 
ধাহা দেন তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন, সন্তান! আহার কর, 
তখন আহার করি; যখন বলেন, বৎস! এই সাধু, কার্যটি তুমি সাধন কর, 
তাহার কথ! শুনিয়! তখন সেই কাধ্য করি; যখন বলেন, শী তোমার ভ্রাতা, 
তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। যাহারা 
প্রাণের সহিত এ সকল কথ! বলিতে পারেন তঁহারাই বাস্তবিক বিনয়ী । যাহারা 
আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে 
তাহারা দাস্তিক।” “আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কাধ্য করি, আমি লোকের 
মন'তাল করিয়া দিই, এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী সামান্য 
সত্যও পাইতে পার না। যখন চারিদক্‌ অন্ধকার, কোথাও সত্যের আলোক 
দেখিতে পাও না, তিনিই তখন অত্য দেন। যখন পাপবিকারে ভ্বদয় ক্ষত- 
বিক্ষত হয়, তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়৷ দেন। 

ধে তিনটি বিষয়ের মত লইয়া! প্রতিবাদকারিগণ বিবিধ দ্বেষ কটুকি, 
যা, নিন্দা ও গালিবর্ষণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাত তন্বগুলিতে 
অর্থাস্তর খটাইয়া জনসমাজের নিকটে এ সকল নিন্দিত ও স্বপাম্পদ করিতে বস্তু 
করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ যাহা প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, এ তিনটি মতে ভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল মনের 
বন্তীর সংশরবশত; এ গুলিকে অন্যক্ূপে গ্রহণ করাতে। প্রতিবাদকারিগণের ' 


চা 
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পত্রিকা হইতে আমরা আরও অনেক কথা উদ্ভুত করিয়া অর্থাস্বর টান খণ্ডন 
করিতে পারিতাম, কিন্ত এতকাশের গর সে সকল কথা লইয়! কেশবচজ্রের 
জীবনী পুর্ণ করা নিতান্ত অযোগ্য । কালআ্রোতে যাহা আপনি বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে, নিন্দিতভাবে তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবার প্রয়াস কখন প্রশংসনীয় 
বা নীতিসঙ্গত নহে । আমরা যাহা লিখিলাম, ইহাতে যদি প্রতিপন্ন হইয়া! 
থাকে যে ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া নামান্তরে অন্যসমাজ 
প্রতিষ্িত করিয়! সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আনয়ন করিবার কোন হেতু ছিল না, 
ইহাতে কেবল বিদ্বেষ ভাবই প্রকাশ পাইয্বান্থে, তাহা হইলেই আমাদের 
উদ্দেশ্য সফল হইল; আর আমাদের ধিক বলিবার কিছু প্রয়োজন করে 
না। এই' আন্দোলনের ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কেশবচজ্দজ্র বাধিক ব্রাহ্মগণের 
সাধারণ সভায্ব 'আপনার মনের কি ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন এ স্থলে আমর? 
তাহ! উদ্ধূ ত করিয়া দ্রিতেছি। 

“বর্তমান আন্দোলনসম্পর্কে সভাপতি যে ছুঃখ প্রকাশ করিলেন এই ছঃখে 
সকলেই ছুঃখিত। ইহাতে আম'র বক্তব্য এই যে. ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মদমাজের 
গঠনপ্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্তব। ভারতবর্ষাঁ় ব্রা্মসমাজ সম্পূর্ণ- 
রূপে সাম্প্রদায়িকতাশৃন্য । ইনি সকল সম্প্রপায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহ 
করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সংপ্রদায়ের পক্ষপাতী নছেন। বর্তমান আদ্দো- 
লন দ্বার! একটি স্বতন্ত্রদল গঠিত হইয়াছে, যদিও সই দ্লস্ব লোকেরা আপনা- * 
দিগকে ভারতন্াঁয় ব্রাহ্মসমাজের বহিভূর্তি জ্ঞান করেন; কিন্ত ভারতব্াঁয় 
ব্রাঙ্মঘমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাণ্থ করিতে পারেন 
না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন কুচি, ইহাতে এরূপ দলবৃদ্ধি 
অনিবার্ধ্য। যদি মনে কর যে দলবৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা। করা অন্যায়। 
যত দিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে তত দিন ভিন্ন ভিন্ন 
: দল হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জান! যায় পৃথিবীতে চিরকাল এরপ 
বল হইয়াছে, এবং. মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল হুইবেই 
.কিন্তু কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই যে ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজ একটি সম্প্রদায় 
হইবে এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্বব, 
যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃস্কিত হওয়া, অসম্ভব, সেইরূপ সকল ফম্পরদ্ায়ে 
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59৬ আচার্য, কেশবচক্জ 
সয়িলন ভি ভারতবী রা্ধসখীজ একাটি বিশেষ মাদার হও জসনতব। 
ভারতী ব্রাঙ্মদমাজে ইংরেজিতে ধাহাকে 28 বলে অর্থাৎ ভিন্ন তিন্ন 


দল হইর্ডে পারে, কিন্ত সে সমুদয় দল ভারতবরষী় ব্রাঙ্মপমাজের হস্তর্গত। 


যত দিন মে সকল দলপ্ লে!কৈরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে এবং পাপপুণ্যের 
বিচার হয়, ভারতবর্ধীয ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূলসত্যে বিশ্বাস করিবেন, 
তত দিন তাঁহারা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, তারতব্ষা় 
্রাহ্মমমাজের সভ্য ধর্মের মুল চিরস্থার়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্মের 
মূল পরিবর্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদায় প্রচারক চলিয়া গিয়া 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাহারা ভারতবধাঁয় 
রা্ষমমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূল 
নষ্ট করেন। আমরা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্ত ভারতব্াঁয় ব্রাঙ্গসমাজ 
আগ্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়ক্চ 
গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অন্্ীকার করেন, তথাপি 
তিনি ভারতীয় ্রাঙ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন ছুইপক্ষ 
পরস্পর বিরোধী না হইলে বহুকাল মংগ্রাম চলিতে পারে না, সেইরূপ উভয় গক্ষ 
পরম্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না । যদিও আক্রমণকারী ত্ক্কর- 
রূপে আক্রমণ করেন; কিন্ত আত্রাস্ত যদি ক্ষমাশীল হন সংগ্রাম চলিতে পারে 
না। ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতব্াঁয় ত্রাঙ্মমমাজ কাহারও অমঙ্গল 
করিতে পারেন না। ই'হার আপনার লোকেরাই যদি ই'হার প্রতি শত্রুতা 
করেন, তথাপি ইনি তাহাদের প্রতি বৈর নির্যাতন করিতে পারেন না। 
শক্রে মিত্র সকলের প্রতিই ই'হার ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে। এই দেশে 
ধদ্দি শতাধিক দল তৃষ্ট হত, তৎসমুদয়ের প্রতি ই'হার সন্ভাব থাকিবে, 
অন্যথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ কাহাকেও কুনয়নে 
দেখিবেন না, কাহাকেওকুবাফ্য বলিবেন না। ভারতবরষায ত্রাহ্ষমাজ একটী 
দ্র সন্ীর্ণ ধর্মসন্্রদায় নহেন। সকলকে একত্র করিবার জন্ত এই সমাজ 
কষ্ট হইয়াছে । কেই কেহ বলিতে পারেন বখন ভারতবীন় ব্রাহ্মসমাজ 
কলিকাতা আদি ব্রাহ্মমমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈকা এবং সম্প্রদায়িক- 
নার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন' সকলকে একত্র করিবার অন্ত যে এই 
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সমাজ কৃষ্ট হইয়াছে শাহ! কিন্ূপে বিশ্বাস কর! যইিতে পারে ? অনেক বৎসর 
পরে নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠকের যখন এখনকার ঘটনা সকল. আলোচন! 
করিয়া দেখিবেন, তাহার প্রকৃততত্ব বুঝিতে পারিবেন । ভারতব্ধায় ব্রাঙ্গীসমাজ 
কর্গাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের তৃষ্াত্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের 
ভূমির উপরে ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায় একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ 
সংস্থাপন করেন নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতিসপ্তাহে অস্থি 
তীয় ঈশ্বরের উপাসন! হইত, সেই গৃহ একটি সাগ্ডাহিক উপাসনাস্থান ছিল। 
ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী শ্বতত্ত্র। ইহা একটি সাপ্তাহিক উপা- 
সনাস্থান নহে। ধাহার ব্রাহ্গধর্থ্ের মূল সত্যে বিশ্বাম করেন তাহাদিগকে 
একত্র করিয়া একটি উপামনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারত 
বর্ষায় ব্রাঙ্মদমাজের উদ্দেশ্য । সকলের সঙ্গে ই'হার বন্ধুতার সন্ধ শত্রুতা 
নহে। উন্নতিআোতেই ইহা হুইয়া আসিয়াছে । সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গাধর্্ম 
প্রচার করা এবং ব্রাঙ্মদাধকদিগকে সক্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ন্ৃতরাং কলিকাতার আদি ত্রাঙ্গদমাজও ইনার 
অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাশ্প্রদায্িকতার দৃষ্টাত্থ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, 
তাধতবষাঁয় ব্রাঙ্গদমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমূহ 
শ্রন্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এধনও করেন। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন 
ষেন এখান হইত্তে কাহা+ও প্রতি কোন প্রকার বৈরনিধ্যাতন না হয়। 
সকলপ্রকার বিরোধ হইতে ভারতব্ধয়ব্রাহ্মসমাজ প্রমুক্ত। প্রেমবিস্তার- 
জন্ত ভারতব্ধয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ 
করুন। 

“আর একটী কথা। ত্রাহ্মসমাজে বাহা কিছু অপ্রেম অনৈকা দেখ! যায় 
এ সকল সামরিক উত্তেজনা । যখন বর্তমান অপ্রেমমেধ কাটিয়া যাইবে, তখন 
সত্যস্থধ্য আরও উজ্জ্বলতর হইক্রা প্রকাশ পাইবে। অতএব সকলে একটু 
ধৈর্যধারণ করিয়া থাকুন, পরে এই বর্তমান বিরোধ হ্বার। জগতে কত কল্যাণ 
-ছুইবে সকলে বুঝিতে পারিবেন” 

অধ্যায় পরিসমাণ্ত করিবার পূর্বে কেশবচন্ত্র কি ভাবে কন্যা অপ্প্রদান 


১১৮ আচার্ধ্য কেশবচজ্জ | 


করিয়াছিলেন এবং বিবাহসম্বন্ধে তাহার কি মত ছিল, আমরা তাহার কথায় 
তাহা পাঠককে অবগত করিতে যত্ব করিব। ১৪ই ফাল্গন সোমবার কুচবিহার- 
যাত্রাদিনে তিনি কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দেন। 

০১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন, তাকে পিতা বনে 
ভাল বাস। 


(২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান আপ* 
নার মনের মত কাজ করে মরে। 

(৩) কোন পৌওলিক্ কার্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, 
সেই এক প্রভুর চরণে দাসী হুইক্া থাকিবে। আমি রাণী চাই না, আমি 
চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেবদেবীর কাছে মাথা হেট করিও না। 
সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পদে তাহাকে ডাকিকে। 
ঘশ জন তোমাকে দশ রকম অলগ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ 
করি, তোমার হৃদয় ষেন ঈর্শখরকে খুব বাপ বলে ভাল বাসে। তিনি তোমাকে 
ভালধাসিবেন। তিনি তোমাকে ধন্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন। 
তুমি আর এক বার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর। 

বিবাহাস্তে যধন চারিদিকে আনন্দোলন উপন্থিত, তখন কুচবিহারে ২৭ শে 
ফাল্গুন কেশবচন্দ্র বিবাহসম্বদ্ধে তাহার মত এইরূপে উপদেশে ব্যক্ত করেন )-_ 
দ্যখনই ধর্মজগতে একটা অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্সি একটা প্রচ্ছন্ন 
অনাবিষ্কৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্নি একটী সত্য শিধাইবেই 
শিখাইবে, ঈশ্বরের ধর্্মরাজ্যের গঠন এই রূপ । ঈশ্বরের রাজ্যে কি যুদ্ধ কি পরী- 
ক্ষার অগ্নি কিছুই বিফল হয় না। সমক্ষে অগ্রিকুণ্ড জলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধ- 
বিহীন আত্ম! সীতার ন্যায় বসিয়া থাকে । জল যেমন তাহার পক্ষে অগ্নিও 
তেমনি। পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগ্গতের কল্যাণ 
হইবে। অধিক অন্সির প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাবীর জ্ঞালালোক 
স্বারাও মনুষ্যের চৈতন্য হইল না, সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন। এই 
জন্য এই বর্তমান আন্দোলন অগ্সি। ধর্শমরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে এবং পশ্ড- 
রাজ্যে উদ্ধাহ কাহাকে বলে আমর! জানি না,এই অস্মি আমাদিগকে তাহা শিখা- 
ইবে।. স্বর্গের আদুর্শাববাহ কি এখন তাহা জগৎ বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর পরে 


প্রতিবাদের পর্রিণা। ৯১৯ 


ঘদি জগৎ বুঝে তা হলেও ভাল। পণডজগতে আহ্বরিক, শারীরিক, সংসারিক 
বিধাহ হয়,তাহার1 আত্মার বিবাহ কি বুঝিতে পারেনা । ধাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের 
অধীন হইয়াছেন, তাহারা পশুবিবাহকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে 
ছুই জন নরনারী উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, মেখানে দ্বীয় সম্বন্ধ স্থাপিত 
হুইল। বর্তমান আন্দোলনে এই স্বগাঁয় উদ্ধাহশাস্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব 
ধন্য তাহারা ধাহার৷ এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যন্ত্রীর 
অভিপ্রায় যন্ত্র ুঝিল না। আমরা ঘেন পৃথিবীকে মেইদিকে অগ্রমর হইতে 
দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, যোগ, মংমার এবং বিবাহ এক হইবে। অংসা- 
রের সমুদয় শুভাহুষঠান ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়। লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত 
ব্যস লাভ করিয়া আত্মা আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে মেই উদ্ধাহরাজ্যে 
অগ্রদর হইতে হইবে। মেখধানে ঈশ্বর গ্য়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্ছাহশ্বত্রে বন্ধন 
করিয়া তাহাদিগকে বলেন তোমরা হৃদয়ে হুদয়ে একত্র হইয়া আমার সৃগুধ 
কীর্তন কর। যখন নরনারী এই স্বগায় বিবাহে বন্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রকৃত 
কল্যাণ হইবে। আর শারীরিক, জঘনা, জড় পণুবিবাছের তত্ব গুনিতে ইচ্ছা 
নাই। ঈশ্বর করুন যেন মনুষ্জাতি হইতে শীগ্রই গশুতাব জন্য কলঙ্ক 
একেবারে চলিয়া যায়। সকলে ঈশ্বরের কুপায় সংমারকে সংশোধিত করিয়া 
বর্গে পরিণত করুন। পৃথিবীতে মকলে হরিনামের মহিম| প্রকাশ করুন।” 


বিদেশে আন্দোলনের ফল। 





গবর্ণমেন্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া! যখন কুচবিহারের রাজার সহিত কেখরচক্রের 
কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সর্সাজ্জী উহ্বাতে আনন্ব প্রকাশ করিয়া মেক্রে- 
টরী দ্বারা কেশবচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিরেন। ইহা আর একটা আশ্চর্যের 
বিষয় কি? আশ্চর্যের বিষয় মনে না হইলেও তাহার মত ধর্মনিষ্ঠা,নীতিপরারণ।, 
সতী নারীর এ কাধ্যে অনুমোদন কিছুতেই সামান্য ব্যাপার নহে। যেস্বলে ধরব 
ও নীতির সহিত বিরোধ সেম্থলে কোন প্রকারে তাহার যে কেহ অনুযোদন 
পাইবেন সাধ্য কি? লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয্বর। এবং অন্যান্য 
প্রধান প্রধান ইংরাজ ভত্রগণ কেশবচঞ্রের এই কার্যকে সর্রবতোভাবে অন্থ- 
মোদন করিয়া তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা কিছু যেমন তেমন কথা নহে। 
একটি ভাবী রাজ্যের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়! ই'হারা একথা বলিতে 
ছু্টিত হন নাই যে, কেশবচন্ত্র যদি গবর্ণমেন্টের এ সম্বন্ধে অভিলায় পুরণ না 
করিতেন তাহা হইলে তাহা কর্তৃক গুরুতর কর্তব্যভঙ্ক হইত। ঈতলগ্ের 
ডেলিনিউসও এ সম্বন্ধে ঈদৃশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনী মিস কব, 
্রন্ধাবাদী ভয়েসি সাহেব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন । ভয়সি সাহেব এ বিবাহকে 
কেবল ধর্মসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাহা নহে, ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অপরিহার্য 
অবশ্য কর্তব্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছ্থেন। তাহার পৰ্রের মর্খ ধন্্রত্ব এইবূপে 
দিয়াছেন'_“ইংলগুস্থ ধিউ সমাজের-'আচার্্য রেতেরেও্ড চারল্স ভয্বেসি সাহেব 
আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিধিয়াছেন যেপত্রপাঠে বিবাহের বৃত্াস্ত অবগণ্ত 
হইয়! আচার্য মহাশয্নের প্রতি তাহার শ্রদ্ধ।পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। যিনি এরূপ 
মহৎ কার্য করিয়াছেন তাহার প্রতি গভীর ভক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হয়। পৃথি- ' 
ৰীতে কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া 
তাহাকে ছুরভিমন্ধিদোষে অপরাধী করিতে পারে এই আশ্চর্যের বিষয়। 
তাহার বিশ্বা এই, জাচার্ মহাশয় এই বিবাহসম্থন্ধে যাহ! করিয়াছেন তাহা 


বিদেশে আন্দোলনের ফল। ১৪৪১ 


প্রথম হইতৈ শৈষ পর্যন্ত কেবল যে মহঙ এবং ধর্মসঙ্গত তাহ! নছে কিন্ত 
উহা অনিবার্ট এবং 'অবশ্যকর্তব্য। ভয়েসী সাহেব ইহাও বলেন যে, এই 
ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মন্লময় বিধাসে সংঘটিত হুইঘ্রাছে। তাহার 
এই আশ! যে ক্রমে সকল দিক্‌ পরিষ্কার হইবে এবং নিন্দা ঘানি পরিণাঙ্গে 
কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বাদ করেন যে আচাধ্য মহাশয়ের মনে 
ঘবেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আছে, তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে ন1।” 
এই আন্দোলন তাহার মতে ঈর্ষামূলক। প্রোফেসর মোক্ষমূলর বিবাহের 
সপন্গ ছিলেন। তবে কি ইংলণে প্রতিবাদকারী কেহ ছিলেন না? কেধৰ 
চত্ের বিশেষ বন্ধু সিসি কলেট * নিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
হ্রু্টান লাইফ ছনকোযারার তাহার প্রন্তিবাদের সঙ্গে অতি তীব্র ভাবে 
 ম্বান্রমণ না হউক সায় দিয়াছেন। আমেরিকায় 'নিউইয়ার্ক ইণ্ডিপেখ্ডেট 
ক্রিষ্টিয়ান উয়ালও” উদ্বারতা প্রকাশ করিলেও মিস্কলটের রিপোর্টাসারে 
প্রতিবার্দের পক্ষ প্রতিপোষণ করিয়াছেন। পর পর যে সকল বিষয় বিবাহের 
সপক্ষে লিখিত হুইয়াছে, মিস্‌ কলেট দে গুলির খণ্ডন করিতে প্রাণপথে 
ঘত্ব করিয়াছেন। ত্তাহার খণডনের খওনে প্রবৃত্ত হওয়া নিশ্রয়োজন, কেন ন! 
আমর! পুর্বাধ্যায়ে ষাহা। বলিয়াছি, তাহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট । তবে তাহার 
ইন্কোযার পত্রিকায় লিখিত প্রথম পত্রধ্ধানি এখানে আমর! অনুবাদ করিস 
দ্বিতেছি। 

_.. প্রান কর্মকতৃগণ কর্তৃক যে কার্য অসমর্ধিত, মণ্ডলীর বহুনংখ্যক লোক 
ছ্তৃক ঘাহা নিশ্দিত, সেই কার্য মণ্ডলীর গুতাকাক্গণের কেমন করিক্বা 
আশ্বস্ততা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোর্বা সহজ নহে। কিন্ত 
কেশবচন্জ্রের অনেক গুলি ইংরেজ বদ্ধু--সাধারণ বিষদ্ষে ধাহাণের বিচারশক্তি 





* ইংলতে মিস কলেট ব্রাহ্ধধর্শের উন্নতিকর্জে বিশেষ পরিজ করিতভেন। গাহার 
গন্রাক্গ ইক্জার বুক” অতি শুপাঠ্য। ব্রাহ্ষধর্মের সপক্ষে কোথায় কে ক্ষি করিগ্জেছেন ভাহা! 
ভিনি নিপুণত1 সহকারে লংগ্রহ করিতেন | কেশবচন্দ্ের বক্তত1 ও অন্যান্য ইংরাজী 
গ্রন্থ তিনি ইংলতে মুদ্রিত করিয্সাছিলেন। এই নকল বক্ততাদির জাশ্দাখ ভাষায় অনু 
খাদ জার্বীণ পত্রিকায় সময়ে লমস্মে খাহির হই । অস্দ্যভীত অনেকে ত্ানর্পল বধ 
ওকাশা বক্তা করিতেন 4 


১০৩২. আঁচার্ধ্য কেশবটন্দ্র | 


অতীব সন্মানখোগ্য--উৎ্সাহের সহিত তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেম)- 
ুতরাৎ উত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে । ব্রকন্যার রয়সের ন্যুন্তা বিষয্বে 
তাহারা আক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্ত একটি স্বাধীন রাজ্যে বিশুদ্ধ 
রাহ্মধর্মবিস্তারজন্য যখন মহান্‌ সুযোগ উপস্থিত, তখন তদ্বিনিময়ে এ ন্যুনতা, 
স্বীকারযোগ্য বলিয়াই তাহারা বিবেচনা করেন এবং কেশবগঞ্রের এ বিবাহে 
সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায়ও তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। এই শেষ সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইলেও পূর্ববপরসঙ্গতি এক দিক্‌ হইতে আর এক দিকে লইয়া'' 
ষাওয়া ভিন্ন ইহাতে আর কি হইতে পারে? বিশুদ্ধ ধর্্রবিস্তার মূল বিষয় 
হইলেও উহ! ভারতের উজ্জীবন পক্ষে কোন প্রকার অতীব কঠিন ব্যাপার 
নহে। কোন্‌ যাছুমন্ত্রে ভারতবাসী বিশেষতঃ বন্গবাসিগণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে 
কার্ধ্য করিতে প্রবর্তিত হইবেন সেইটি বাহির করাই প্রক্কুত সমস্য1। 
ব্রাহ্মঘমাজের উন্নতিশীল পক্ষের এইটি একটি মহৎ লক্ষণ যে তাহার! 
দৃঢ়তা সহকারে এই বিশ্বস্ততা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন এবং ইহার অনেক 
গুলি সভ্যকে এইটি কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়াছেন। 
ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলনের ইতিহাস বীরত্বের ক্রিয়ায় পূর্ণ; এবং ১৮৭২ 
সালের বিধান প্রবর্তন বঙগদেশের ব্রাহ্মাগণের মধ্যে বিবাহের আদর্শ দৃ্টম্পষ্ট 
উচ্চ করিয়া দ্িয়াছে। বিধানে যে সকল সংস্কারের বিষয় আছে, ১৮৭৩ 
সালের 'খিষ্টিক এনুয়াল”, ভালই বলিয়াছেন;_-“সে সকল যদি প্রতিব্যক্তি 
কাধ্যে পরিণত করিতে যত্ব করেন, তাহা হইলে বর্তমানে ষে প্রকার 
ব্যবস্থা আছে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে অনেক দিন যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ- 
নৃতন সমাজের পত্তনকালে সে গুলিকে মূলতত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কোন 
ব্যক্তি এই নৃতন গঠনে যথাযথ সম্বদ্ধ হইবার পুর্বে তাহার এই গুলিকে গ্রহণ 
করিতে হইবে।” এই স্থলে আমরা একটি অতি প্রধান ফলদ মূলতব্বের সং- ' 
ধণে উপস্থিংত-_ইটি' সভ্যতার একটি জীবস্ত বীজ, উহার সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার- 
কাধা সংযুক্ত, সে গুলির দৃঢ়মুলত্ব সহজ করিবার পক্ষে উহা! নিরতিশয় সহায় ।, 
কেশবচত্ত্র তাহার কন্যার বিবাহে ১৮৭২ সালের বিধান তুচ্ছ করাতে 
(উপরে ষে প্রথম প্রতিবাদ প্রদত্ত হইল উহ] দেখায় কেমন অনেক গুলি বিষয়ে. 
নিঃসন্দেহ তিনি উহা তুচ্ছ করিয়াছেন) ব্রাহ্মদমাজের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে তুচ্ছ; 


বিদেশে আন্দোলনের ফল। ১৪৬৩ 


করিয়াছেন, এবং এই নবীন মণ্ডলী আজ পধ্যস্ত ষে সকল তমঙ্গল হইতে 
রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন । ইহার শ্রেষ্ঠতর 
মুলতত্বে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া ব্রাহ্মধরন্মনবিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া 
'লওয়া নিতান্ত আত্মধাত ৷ কেশবচন্দ্ের অভিপ্রায় কি,এসম্বন্ধে আমরা ইৎরেজ-_ 
আমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধাস্ত করা কর্তব্য বলিয়া আমি বিবেচন! 
করি না। যখন সকল বিষয় বেশ জানা যাইবে তখন এই বিষয়টিসম্বন্মে উদ্দার 
ভাবে বিচার করা ষাইবে। কিন্তু প্রকৃত বিচার্ধ্য বিষয়টি আমরা অস্বীকার 
ফরিতে পারি না। ভারতে ঘষে সংস্কারকাধ্য চলিতেছে তাহার নেতৃত্ব কাধ্যে 
কেশবচঞ্জুকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? হিন্দুধর্মের মরুভূমি 
হইতে নবীন সংগ্রামরত মণ্ডলীর বাহির হইয়া আসিবার পক্ষে তিনি পথ 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু দুঃখের সহিত আমা" 
দিগকে 'না' বলিতে হইতেছে । কারণ একথা চিরদিনই সত্য যে “যে 
ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছন দিকে তাকায় মে ঈশ্বরের রাজ্যের 
উপযুক্ত নয়।? 

«কিন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বপনৎ ত্রাঙ্ষদমাজ পশ্চা্দিকে তাকাইতেছে না 
কিন্ত বিশ্বস্ততাবে এই বিপদের সন্মুখীন হইতেছে। বরৎ ইহার মুলতত্ব 
খুলির প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া অপেক্ষা উহার প্রিয় নেতার সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ 
করিতে প্রস্তত। সমুদায় আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়টি আমার নিকট অতি 
গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নিঃসংশয় এই আন্দোলন দেখাইতেছে যে 
প্রাহ্মদমাক্* একজন মানুষের অনুসরণ করে এই যে অনেকে মনে করেন তাহ। 
নহে; কিন্ত ভূতকালে উ“হার নিকটে যত অধিক ঝণ হউক না কেন ( এখণ 
অত্যধিকই বটে ) উহা এখন স্বাধীন পদবী লাভ করিয়াছে, ভারতবাফিগণ্র 
বিবেকের উপরে আধিপত্য পাইয়াছে এবং কতকপরিমাণে ভারতীয় জীবন গঠন 
করিতেছে । যে কোন মতের হউন না কেন, বিশুদ্ধ ধর্মের যাহারা বন্ধু তাহা- 
দের নীতিসম্মত সাহায্য ঈদৃশ মণ্ডলী পাইবার যোগ্য । এই সংগ্রামে প্রকৃত 
্রাঙ্মগণকে আমাদের সমগ্র সহানুভূতি দিতে হইতেছে, কারণ মনুষ্যহদয়ে 
যে সকল গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে অতি গুরুতর পরীক্ষায় 
পড়িয়া তাহারা মহত্তর সংগ্রামে প্রবৃত্ত! ঈশ্বরের সমগ্র সত্য তাহাদের আলোক 


২৬৩৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


ও বল হউক এবং দেশের উজ্জীবন এবৎ মণ্ডলীর রঙ্সণ জন্য বিশ্বস্ত যন্বসমূহ 
ক্ৃতকার্চে ভূষিত হউক। 
এস্‌ ডি কালেট ।” 
ক্রিষ্ঠান লাই লেখেন__“আমরা জানি যে, সামাজিক মর্ধ্যাদা এবং 
সম্পদূলাভ অনেক সময়ে মগুষ্যের চক্ষু কুজ্বটিকায় আবৃত করে, জুতরাৎ 
বিবেকসিদ্ধ ক্রিয়া ক্ষণকালের জন্য যথাধথ পরিমাণে প্রতিতাত হওয়া 
নিবৃত্ত হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে সাংসারিক লাভ হইবে 
শনে হয়, তাহাকেই নীতিসঙ্গত বলিয়া সহজে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্ত 
প্র সকল লোক সাংসারিক বুদ্ধির অধীন, ইহাদিগকে কথন বিধাতা ধর্মের নেতো 
হইবার জন্য আহ্বান করেন না; এবং পৃধিবীও অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের 
উপযুক্ত মৃশ্যামুসারে ইহাদ্িগ্রকে গণ্য করে। কেশবচজ্জ্র এক জন ধর্ম্মের শিক্ষক 
এবং সহত্র সহঅ লোক আদর্শ ও উপদেষ্টা বলিয়। তাহার দিকে তাকাইয়! 
আছে। যে কথা তিমি প্রচার করেন, গে কথা দ্বযং আচরণ করিয়া প্রমাণিত 
করা সমুচিত। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হুইতেছে এক জন রাজার 
€(পাণিগ্রহণার্থ) পাপিপ্রাণ্তি অতীব চিত্তমুগ্ধকর, কিন্ত এম্বলে যে মূল্য 
বিনিময়ে দিতে হইবে তাহা যে অতীব ভীষণ কেশবচর্জের কলিকাতাস্থ সহ- 
যোগিগণ তাহ] দেখাইয়াছেন। যে সকল বুদ্ধিমান্‌ উন্নতমনা লোক প্রথম হইতে 
ত্টাহার সঙ্গে ছিলেন, তীহাদিগের সন্ত্রধ, ভালবাসা এবং অনুরাগ, হয়তো চির- 
দিনেয় জন্য, তাহাকে বলি অর্পণ করিতে হইল ।” 
্রহ্ধাবাদিনী মিস্‌ ফ্াানিন্সস্‌ কব “ক্তিষ্টান লাইফের” এই লেখার প্রতিবাদ 
করেন। উহার যে অনুবাদ ধন্মতত্তে তৎ্কালে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহাই 
এপ্ফুলে উদ্ধৃত করিলাম ১-- 
প্গ্হাশয়,_'ভারতব্াঁয ব্রাহ্মদমাজের একটা হুমহান্‌ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, 
প্রস্তাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে আমাকে আমার হুঢৃট় বিমত প্রকাশ 
করিতে. দিন। আপনি ক্ষেঘা করিবেন যদি আমার আপনার লেখার ভাব বুঝিতে 
ভ্রম হইয়া থাকে) অনুমান করিয়াছেন যে, কেশবচঞ্ সেন তাহার কন্যার জন্য 
এক জন রাজপুত্র বর পাইয়া! বিমোহিত হুইয়াছেন এবং তাদৃশ নীচ প্রলোভনের 
জন্য তিনি ঠাহার অহুধর্তিগণ্ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বিসর্জন দিয়াছেন: 
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বন্তউঃ কধা তিনি ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের প্রতি আপনার কর্তব্য বুদ্ধি 
হারাইয়াছেন। রর 
শ্ত্রীটিষপবর্ণমেন্টের মাননীয় প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র সেনের গ্রাহ্য কর 
ভাল হইয়াছে কি না এ বিষয়ে আমাদের সহজে মততেদ হইতে পারে। আপমি 
এবং আমার অনেক গুলি অতি মাননীয় বন্ধু মনে করেন যে তাদৃশ প্রস্তাব গ্রাহ্য 
নী করা ভাল ছিল, কিন্ত আমার মত এই যে, যে উপায় তাহার দেশের পক্ষে 
উচ্চতর আশা প্রদর্শন করিতেছে তঙ্িরুদ্ধে স্বাররুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষে 
অতি শোচনীয় খরুতর দায়িত্ব টিত। তিনি বিবেচনার কার্য করিয়াছেন 
কি অবিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন এ সন্বদ্ধে আমর| যাই কেন মনে করি না, 
কেখবচজ্র সেনকে আমরা যেরূপ জানি তাহাতে তাহার ন্যায় লোক ঈদুশ 
গুরুতর কার্যে উচিত এই নিতাস্ত মরল বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কোন অিপ্রায়ে 
্রৃত্ত হইয়াছেন, এ প্রকার অনুমান আমি অতি প্রদীপ্ত মনে প্রতিবাদ করি। 
ইংলণ্ডে জবস্থিতি কালে কেশবচন্রের অঙ্গে আমার যে অল্প কালের আলাপ 
হয়, তাহাতে আমার মনে তাহার কল্যণগুণ, তাহার সাধুতা, বরং আমায় বলিতে 
হইতেছে তাহার খষিত্ব আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়াছে ষে কোন জীবিত 
মনুষ্য আমার মনে ফেবপ মুদ্রিত করিতে পারে নাই, এবং সে বিমুদ্রণ কোন 
দিন বিলুপ্ত হইবার নহে । এক দিন আধ্যাত্মিক বিষয় কথোপকথন হইয়া 
ঘখন তিনি বিদায় লইয়া গেলেন, আমার ম্মরণ আছে আমি আমায় বলিলাম 
£এধন বোধ হয় আমি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি শ্রীষ্টের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া স্্মীপুরুষগ্গণের মনের ভাব কি প্রকার হইত। আমি তখনও তাহার 
সকল মতের অনুবর্তীন করিতে পারি নাই এবং পরেও যে কোন কোন শিক্ষা 
দিয়াছেন তংসন্থন্ধে। বিশেষ বৈরাগ্যযোগে আধ্যাত্মিকতা লানের জন্য 
সমধিক প্রপ্নাসের উপষোগিত্বসন্বদ্বে আমার সংশয় করিবার কারণ আছে। 
কিন্তু এমন ব্যক্তি নীচ অভিলাষ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন এরূপ ভাব আমি 
কোন কালে হুদয়ে স্বান দিতে পারি মা। আমি ঠিক এই বথাই তীহান্ন 
মহৎ অনুরক্ত স্বগণ শ্রীবুক্ত প্রতাপচন্্র মনুমদার বিনি বর্তমান কার্য সম্পূর্ণ 
অনুমোদন করিয়াছেন বুঝা গিয়াছে তাহার সম্বন্ধেও বলিতে পান্ধি। 
এমন হইতে পারে যে ইহার মন ভীযুক্ত কেশবচন্ত্র দেন অপেক্ষাও সমাবস্থ। 
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“মহাশয় এক জন ধর্মবন্ধুর উপরে বিশ্বাস কাহাকে বলে আমি: বুঝিতৈ 
পারি না, যদ্দি যাই তিনি এমন একটী কোন কার্ধ্য করিলেন যাহার আমরা 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না, অমনি আমরা স্বীকার করিয়া লই থে ঘোর 

ংসারী হইলে তত্প্রতি যে প্রকার স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ের দোষারোপ হুইপ 
তিনি ভাদৃশ নীচ স্থার্থ সাধনাভিপ্রায় দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন। আমার 
পক্ষে আমি বলিতে পারি, আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে যদি কেশবচক্জ্র 
সেন এবং প্রতাপচন্্র মজুমদারের বিবেচনায় ভুল হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থভাবে এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে যে তাহারা ষাহা স্থির করিয়াছেন তাহ! 
ঠিক কর্তব্য জ্ঞানানুমোদিত এবং আমি এ বিষয়ে আরো নিঃসংশয় যে এই 
খটনাতে ক্ষুদ্র মনের নিকট যে পারিবারিক সমৃদ্ধি লাভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা! 
তাহাদিগের নিকট অতি ক্লেশকর বলিয়া অনুভব হইয়াছে। এ র্লেশ কেবল 
তাহার আপনাদের বিশুদ্ধাতিপ্রায়ের দ্বারা পরাজিত করিয়াছেন । 

ফান্সিস পাওয়ার কব।” 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে মিরারে নিবন্ধ সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির আমর! 
উল্লেখ করিতেছি, যে প্রবন্ধের ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া! প্রতিবাদ- 
কারিগণ এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, মিরার এক দিকে আশঙ্কা 
করিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগণ ধ্যান, উপাসনা, বৈরাগ্য ও ভক্তি শুন্য এবং 
বিশেষ বিধান, প্রত্যাদ্েশি ও মহাপুরুষঘটিত মতে অবিশ্বাসী হইবেন, 
আর এক দিকে প্রতিবাদকে বিধাতৃনিয়োজিত, সত্য ও পবিভ্রতাবর্ধনে 
সহায়ক, ব্রাহ্ম সমাজের শাস্ত্ের একাংশ শ্বীকার করিয়াছেন। এই ছুই 
প্রকারের মত কি গরম্পর বিরোধী নয়? তাহাদের বোঝা উচিত ছিল ষে, 
ষে ভাবে প্ররোচিত হইপ প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল, কালে সেই ভাবের অবশ্যত্তাবী 
ফলরূপে ধ্যানাদিতে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মূল প্রতিবাদ 
যে বিষয় লইয় সে বিষয়-_বর্তমান ব্যাপারে নিয়োগযোগ্য না হইলেও-_যে ষ্ে 
স্থলে উহার যথাধথ নিয়োগ হইতে পারে তত্তস্থলে পূর্ব হইতে লোকের মন 
জাগ্রৎ ও প্রস্তত রাখাতে বিশেষ কল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
ভ্রাস্তিও অমঙ্গল হইতে বিধাত| এইরূপে সত্য ও মঙ্গল উৎপার্দন. করিয়া থাকেন 
প্রতিধাদসপ্থন্ধে কেশবচন্দ্র : এবং. তীহার রদ্ধুগণের .কি প্রকার ভান 
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ছিল তাহ প্রদর্শন জন্য আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এ স্থলে অনুবাদ, 
করিয়া! দিতেছি । “ভারতব্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের গৌরবান্সিত মণ্ডলীর আমর! 
সভ্য এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কত উচ্চ আমাদের অধিকার, 
কত প্রশস্ত আমাদের সহানুভূতি, কত পবিত্র আমাদের কাধ্য, কত 
উজ্জ্বল ও সুমিষ্ট আমাদের বিধান যে বিধানাধীনে আমর। বসতি 
করিতেছি! আমাদের মণ্ডলী সর্ধান্তর্ভাবী। প্রতিবাদকারী বিধিত্যাপ- 
কারী সকলকেই ইহা আমাদের অন্তভূতি করিয়া লয়। আমাদের আপ- 
নার গৃহের লোকেরাই আমাদের শক্র। যাহার আমাদের নিন্দা করে 
তাহারা আমাদেরই শিবিরত্ব। বিরোধী দণ্ড চুম্বন করাই আমাদের ধন্দ্মমত। 
ক্ষমা করিয়া যাওয়া অস্তভূততি করিয়া লওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য |. 
আমরা আমাদের চরিত্রের দোষক্ষালন অভিপ্রায় করি না। আমরা কি 
আমাদের মণ্ডলীর অতীব অনুপযুক্ত নই ৫ কিন্ত আকাশের ন্যায় উচ্চ আমা" 
দের ধর্মের আমর1 অবশ্য প্রশৎস! করিব, এবং ইহার মহত্ব প্রদর্শন করিব। 
কত উচ্চ কত স্বর্গীয় সেই ধন্ম যে ধন্্ আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে শেখায় 
যে, যাহারা আমাদের বিরোধী তাহারাও আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান, যাহারা 
আমাদিগের প্রতি অত্যাচারনিরত তাহাদ্িগকেও নিয়ত বন্ধুভাবে দেখিতে 
হইবে, এবং অতি তীব্র প্রতিরোধ এবং অতি উত্তেজক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদও 
সেই পরিত্রণপ্রদদ বিধানের অন্তর্গত, ঘে বিধানের সহিত আমরা সংযুক্ত । 
লোকে না জানিয়া শুনিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করে 
যে, বিশেষ বিধাতৃত্ব এবং বিশেষ দেবনিঃশ্বসিত আর সকলকে বাদ দিয়! 
কেবল আমাদেরই ব্যবহারের জন্য, এইব্ধপ আমর! গর্বব করিয়া ধাকি। আর 
সকলকে বাদ দিয়া কি আমরা জন্ত্রম চাই? ঈশ্বর করুন এরূপ না হয়! 
আমর! রক্ষণশীল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়াছি; তথাপি আমর! নিতান্ত 
করুণার পাত্র যদি আমরা সেই সমাজের ভক্তিভাজন আচাধ্যকে জীবিত 
ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক জন সমধিক দেবনিঃশ্বসিতবান্‌ এবং ভারতের পরি- 
ত্রাণের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র এই ভাবে না দেখি! প্রতিবাদকারিগণ 
আমাদের এবং আমাদের পবিত্র পক্ষের উপরে লজ্জা ও কর্দম নিক্ষেপ করিয়া 
আমাদিগের হইতে চলিয়। গিয়াছেন। তথাপি সমুদ্রায় প্রতিবাদের আদ্দো- 
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লনকে বিধাতৃনিয়োজিত। এবং উহাতে যে নির্বহিতা নিয়োজিত হইয়াছে) 
বর্গের নিয়োগ্নে উহা ব্রাহ্ম সমাজকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় এবং সমুদ্ায় দেশকে 
উপকৃত করিবে, এই ভাবে আমর! উহা! অবলোকন করি। প্রত্যেক মানুষ 
ফ্বিনি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, প্রত্োক পত্রিকা প্রত্যেক কথা যাহা 
স্বামাদের বিরুদ্ধে লিখিত ও কথিত হইতেছে, যত দূর উহা! সত্য ও পবিত্রতার 
পক্ষ সযর্থন করিতেছে, তত দূর উহ! আমাদের ঈশ্বরের ও আমাদের মণ্ডলীর । 
প্রতিবাদের জান্দোলন উহার সর্ধবিষয় লহ আমাদের অপৌরুষের গ্রন্থের 
মিশ্চয়ই নূতন পরিশিষ্ট অধ্যায়। 'আমরা জ্ঞানপূর্র্বক এবং দৃঢ়তা 'সহকারে 
বলিতেছি, প্রভু পরমেশ্বর আমাদের' নিকটে আমাদের মধ্য দিয়! এবং আমা 
দের বিরোধে ষাহার! দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাহাদের ভিতর দিয় কথা কহেন। 
আমাদের পিবিরে এবং তাহাদের শিবিরে আমরা তাহাকে কার্য করিতে 
দেখি।” 


আত্মপ্রকাশ । 
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কৈশবচ্্র আপনি কে তাহা জানিতে্দ। তিনি এই তীত্র আঙ্গোলনে তীত্ত 
ইইধেন ইহা কি কখন সত্তব? সিংছের বল ছুর্জয় বল ফাহাতে বিশ্বাজ- 
মান, তিনি মশকের ধ্বনিতে জাপনার বিচিত্র নিষ্বতি ভুলিয়া! গিয়া বর্ষের 
ছুইতে পলায়ন করিবেন কেন? তাহাতে পুরুষের পুরুধকার, তেজ, বল, 
ও উত্সাহ যেন হিল; তে্নি নারী প্রকৃতিসিদ্ধ কোমল ভক্তি ও প্রেমে হাদয়ের 
আদ্রতাও ছিল। বাহাদের জন্য তিনি জীবন অর্পণ করিগ্নাছিলেন, তাহাদের 
ভিতরে একট্‌ অসভ্ভাব দর্শন করিলে খাছার সমুদয় রজনী নিদ্রা হইত না 
ষাহার হুর্জয় প্রেমের নিকটে সকলেরই পরাজয়ন্্ী কার অবশ্ঠপ্তাধী। কেশবচন্তর 
ইচ্ছাপূর্্ক বেদী হইতে অপস্থৃত হইয়াছিলেন, আধার হখন উপাসকমণ্ডলীর 
অনুরোধে পুনরায় বেদী গ্রহণ করেন, তখন আপনার জীবনসন্থন্ধে (২৩ । ৩৩ 
বৈশাখ ১৮০০ শক) যে কথাওলি * বলিয়াছিলেম, দে গুলি আমরা নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি। তাহার এই কথাগুলি মুদ্রিত করিবার পূর্বে তাছাকে একবার 
দেখান হয় নাই, এ জন্য দিও তিনি তৎকালে ছুঃখ প্রকাশ ক্ষরিয়াছিলেন, 
তথাপি এ কথা গুলি বখন ভাহারই কথা, তখন তথপ্রতি সমুচিত লন্মানদানে 
আমর! কেন কুন্টিত হইব? সে সময়ে এ গুলি অযখাভাবে লোকে গ্রহণ 
ক্বরিবে এ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল, এখনও সেয়প আশঙ্কায় 
কারণ কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে, কিন্ত যাহা দত্য তাহা চির দিন 
মত্য, ততপ্রকাশে গম্চাৎপদ হইবার কোন প্রয়োজদ দেখিতে পাওয়া 
ছ্বায়না। 

* বন্ধ মন্দিরের উপাসকগণ) যখন তোমরা গত রবিবার প্রণয়ের সহিত 
প্রেমের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আমন পুনরায় গ্রহণ 








* ইহার প্রথমাংখ পরলমগ্থে ধেছী হইতে যে জীবনবেদ বাখ্যাত হয় সবনূযগ। 
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করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা কর্ধ 
বলিবার ইচ্ছা করি, পেই কথা আজ শুনিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের 
ছু ঁচটা কথা বলিতে পারি। জীবনে সময়ে সময়ে যাহা! অনুতব করিয়াছি 
গৃঢ় ব্যাপার যাহা টিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ 
একটা বিশেষ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যখন অল্প বয়সে ইশ্বর ডাকিলেন, 
এবং ব্রাহ্ষধন্্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাহার সে কথা গুনিলাম। 
সেই সময় হইতে তাহার সঙ্গে আমার জীবস্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন 
হুইল। যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ কর! হইল, তখন ইচ্ছ! হইল যে পাপে 
তাপে অধীর হইয়া সংসার অরণ্য মধ্যে ধাহাকে ভাকিব, তিনি কোথায়, 
তিনি কেমন তাল বাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার 
জীবস্ত পরমেশ্বর টাই। আর্মি এমন এক জনকে ধরিব, ধাহাকে ধরিলে 
আমার জীর্ণ তরি ভূবিবে না। আমার দবীক্ষাগুক প্রার্থন', মানুষ নয়। তোমরা 
এ কথা বিশ্বাস কর, অনুরোধ করিতেছি। আমার দীক্ষাগ্ুরু প্রার্থনা, এই 
গ্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। 
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পুজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম। সময় সমস্ত 
ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া 'তাহাকে 
ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম। ইহাতে 
কি শিখিলাম কখন ঘ্বরে, কখন ছ্বাতের উপরে বসিয়া সরল ভাবে মানুষকে 
মানুষে ঘেমন জিজ্ঞাসা করে, ঠক সেই রূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া জীবনের 
কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম! অনেক সময় মানুষের প্রার্থনা কল্পনার 
ব্যাপার হয়, এজন্য' আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 
প্রার্থনায় কঞ্সনা থাকিলে ধোর বিপদ, হুতরা প্রাথনাবিষয়ে সাবধান 
হইতে হইবৈ; এই বিশ্বাসে পর্দে পদে গুরুকে জিজ্ঞাসা কর! প্রয়োজন 
হুইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত 
করা ধাইতেছে, গাহা ঠিক ধর্মের অনুমোদিত হইল কি না যে 
সকর্শ সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে, সে গুলি প্রকৃত কিনা জানি 
না॥ উপধর্মবািগণ গুরু ও ধর্মপুস্ক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া 
থাকে, মাগুধের উপদেশ গুনে। যে দিন হইতে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করিলাম : 
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সে দিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। হুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে ঘাইন্তে 
হইল | সংসারের নুশৃঙ্খল করিতে হইবে, গুরুজনের নিকট লোকে. শিক্পগ. 
করে; কোন বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ, 
করে; কোন্‌ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাস করে। 
ইহাতে হুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয, সংপরামর্শে অসৎ ফল: 
উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান করে।, 
এমকল ঠিক হইতেছে কি মন্দ হইতেছে কে বলিবে) এই ষকল ভাবিয়া - 
ব্রন্মের পাদপদ্গ ধরিলাম, তাহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া ভ্দয় মধ্যে রাখিতে 
চেষ্টী করিলাম । পথে চলিতে আবশ্টক হইলে তীহার নিকট জিজ্ঞামা করি 
তাম। তীহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাঁহাকে লিজ্ঞাষা 
করিতেও কুষ্টিত হইতাম না। মানুষকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে সে. 
বিরক্ত হয়। এত বড় মহান্‌ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব. 
এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে 
বার বার তাহাকে জিজ্ঞাসা না! করিলে সকলি বৃথা হইয়া ষায়। দি তাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া না লওয়া যায়, তবে এক জন ক্রমাগত পাঁচবৎসর বিপরীত 
গথে চলিতে পারে, কল্পনায় কাজ করিয়া পরিশেষে মহাবিপদে পড়িতে পারে। 
হুতরাৎ আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পথে, 
ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, জম্পদের সময়, সংসারের কাধ্য করি, 
বার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইতাম, এবং তাহার কথা শুনিতে চেষ্টা 
করিতাম। তাহার উত্তর গুনিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে ড্রাকিতে লাগিলাম। 
উত্তর নাপাইয়া ডাকিলে কেহ কি কখন হুখীহয়? কাণাও যদি ডাকিয়! 
উত্তর পায় তবে কি সে ন্ুধী হয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিফ চাই। 
যত ক্ষপ নাত্তাহার উত্তর পাইতাম বমিয়া থাক্তাম। প্রথমে ব্রদ্ষের স্পষ্ট 
উত্তর পাইলাম না৷ নটে, কিন্ত বুঝিলাম ব্রহ্ম হাসিলেন। ত্রমে অম অঙ্গ 
স্কাছার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগ্গিলাম। এক এক সময়ে এমন হইয়াছে কোন 
স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে তবে 
গিয়াছি। অমুক লোকের বাড়ীতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া! অমুল্য যত 


্লাস্ব করিয়া ঈপ্বযকে ধনবাদ দিয়াছি। 8০72 ছে 
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ক্রমে জীবনের ইতিবৃতে দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও ঈর্বরকে স্তাকা' 
ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনঙ্গের নূতন নৃতন পথ দেধিতে পাইলাম । অনন্তর 
একা ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সমযক্রমে ব্রাহ্মদমাজের 
উপদেষ্টার পদ, আচার্যের পদ পাইলাম। ব্রাঙ্মদিগের কাছে এই পদ 
পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইধার কথা, মিথ্যািশ্রিত কথা। 
কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে না। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি, 
তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে 
াহারই স্বাক্ষর, খিনি ছাদের উপরে, "ঘরে, আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন) 
ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কাধ্য করা একটি লোতের ব্যাপার। নে করিখ না 
ইহার জন্য ২৫ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা 
করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সঙ্দনধে এই এই উত্তর 
দেওয়া যায় কি, দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব, কি পড়িব না? অমুক, 
কর্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ হা কি না এইটি শুনিবার বিষয়। ক্রমে 
জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রন্কুটিত হইতে থাকে। অনেকে এইরূপে সাধন 
আরম্ভ করিলে ক্রমে আদেশ শুনিতে পার়। সেখাহা হউক যখন এই ভার 
পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম, জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর 
হখন বসাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে গারে না। ক্রমে ঈশ্বর সেই 
সকল গুণ দিতে লাগিলেন যাহাতে এ কার্ধ্যে উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। 
আমাতে উপযুক্ততা নাই এই বলিম্বা কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? ষদি তিনি 
আমাম্ধ আচার্যের কার্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না 
কেন, আমি কেন সম্কুচিত হইব? পথে, ঘরে, ছাদে ঘাহার সঙ্গে কথা কহি- 
যাছি, তিনিই যখন আমায় এ তার দিলেন, তখন আমার নিকটে উহ! ঘরের 
কথা বলিয়া মনে হইল। ধিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন দেল, তিনিই আমায় 
বেদীতে বসিতে বলিলেন, স্থৃতরাৎ আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া 
আর কি মনে করিব € উপাসনার সময়ে তাহার সঙ্গে যেরূপ বার বার কথা 
বলিয়াছি, সেই কথা সকলকে বলিব, দ্বুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর 
সন্কোচ কিং আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা! বলিবার তাহা! 
বলিব। আজ এই কথা বলিলাম, ইহাতে আদ্ধদমাজ, বদি চূর্ণ হয়, চায়ি 
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দিকে গ্রানি নিন্দ হয় হউক, * আমি নুখ্যাতি অধ্যাতির মুখাপক্ষণ করিতে ডি 
না; আর পত্যকে গোপন করিলে চলে ন1। 

“আমি ঘদি ব্রদ্মের ভূত্য হই, তাহার দ্বারা নিযুক্ত হই, ত্তীষ্ার অন্ন পান: 
দ্বার ঘর্দি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই 
হইহে।. তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাঙ্গধর্্ জানাই... 
লেন। অমুক স্থানে বা, ব্রাহ্গধর্্ম গ্রহণ কয়্‌, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কয, তিনিই 
আজ্ঞা করিলেন। সেকালে আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া তাহার 
সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ষন করিতে পারি না। হঙ্গি 
একটা আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম আর একটা ছাড়িব কি প্রকারে ? যিনি ধন 
ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা! করিতে 
বলিলেন, কেন সেবা করিব না? এই জনা খাওয়াইয় পরাইয়া তিনি কি মানুষ 
করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়৷ কি তাহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার 
মানুষের কথাঘ প্রয়োজন নাই । মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে । আমি 
কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেম, তখন এই 
বুঝিলাম, এ আমার মরণ ৰাচনের কথা। যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাঁচিব, 
যদি না করি মৃত্যু হইবে। আমি মরিব না কাচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। 
মরিব না, বাচিব, এই স্থির করিয়া বলিলাম, যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার 
আদেশ পালন করিব। বাচিবার জন্য জীবিকার জন্য আমার এ কর করিতে 








ক অনুনন্ধানে আমর] দেখিতে পাই যে, তৎকাজে প্রতিবাদকারিগণ এই উপদেশের 
কিয়দংশের লাষ (ধর্মভন্বে প্রকাশিত হইবার পূর্বে) আপনাদের মনোমত ফরিয়। পতি” 
ফষাস্থ করিয়াছিলেন । উদ্ধৃত অংশের পূর্বে ঠাহার1 এইরূপ বলিয়াছিলেন, “কেশব খাঘূর 
আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া যেরপ বিশ্বাস এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়া্ষিত্ব করি- 
খ্বার জনা যেরূপ প্রন্নাস, ভাহা1 তাহার একটা দুরারোগ্য রোশম্বক্ূপ ও ত্রান্যসমাজের, 
ঘোরতর কল্ষের কারণ হুইয়্াছে।” উদ্ধ তাংশের অবশেষে নপ্পাদক এইরূপ মন্তব্য 
প্রফাশ করিক্গাছেন, “কুচবিহার বিবাহামুষ্ঠানের পর এইরূপ নিভাঁকভাষে মহাপুরুষ ও 
আদেশবাদের প্রচার দেখিয় বাক্ষগণণ কি কেবল আশ্চর্য্য প্রকাশ করিবেন ! ব্রাক্মনমাজের 
ছুরবস্থা অমঙ্গল আশশ্ব1 এখনও দূর হজ নাই দেবিত্না যিশেষ চিন্তিত হউন।” একা! 
খল! নিশ্রোজন যে উদ্ধুভাংশের তাধার সহিত হাহ কেশবচন্র যলিয়াছিলেন ৪ 
লম্প4 পার্থকা ও অনেক লে অসিরক্তিত। 
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হইবে। নিষোগপতে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়) আমা 
প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। অত বড় প্রকাণ্ড ভার কি প্রকারে সম্পাদন করা 
হইবে? ঘটা হইতে জশ ঢালিয়। ভূষণ দূর কর! যেমন সহজ, ইহাও তেমনি 
সহজ। এত বড় ভার একটি ছোট ভাণ্ড হত্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার 
হুইল, বুঝি' তারি ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের বিষ কিছুই নহে। যখন 
ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈর্থবরকে বুকে 
ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুদয় ব্রদ্ধাণ্ড সঙ্গে আসিল, ভাবনা কি? 
কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিয়া দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন 
'আমি ভারের কাজ করিব।? যদ্দি তিনি না করেন, মৃত্যু । মনে হয় এটি 
একটি প্রকাণ্ড ভার । এত বড় একটি সমাজসংস্কারের কার্যে অনেক জ্ঞান 
চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম চাই, এ সকল কথা কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি, 
জল ধাওয়া! যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনি সহজ। 

“ফলতঃ প্রচার করিব না হয় মরিব এই মু কথা । এই প্রচার ঘত্বসাধ্য 
নহে, মহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমিতো ইহার উপযুক্ত নও। তোমার 
তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার 
কু্ংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল, এ কথা ফাঁকি দিবার 
কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না; এই কথা বলিয়া 
কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়। দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি 
উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই ন1। যদি অনুপযুক্ত হই, তবে আমার কি; 
নিয়োগকর্তার দোষ। বেদী হইতে আমি ষাহা বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক 
হুধ্যাতি কি অধ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ 
রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয় 
আমি সেই উপাসনা! বিতরণ করিতে চাই। এসকল কথার প্রয়োজন কি? 
এই প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে। 

“যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটা যোগ্যতা আছে, 
এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ । কি বিষয়ে? না আমি ভালবাসি। যে 
ভালবামে সেই চাকর হয়। ভূত্য হইলেই ভাল বামিতে হয়। লোকে ভৃত্যকে 
সকাল বাসে, তৃত্যও প্রভুকে ভাল বাসিযা ধাকে। স্যয়ে সময়ে স্বাবি আর 
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্ননকে বলি, মন তৃমি ঠিক করিয়া বল দেখি তুমি কি ভাল বাসিয়৷ মরিতে 
গার? ভাল বাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে। 
শক্র আক্রমণ করিলে, কোটা কোটা লোক আক্রমণ করিলে, খড়গাঘাতে মৃত্যু 
উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ় প্রাণের ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় ভালবাসার 
মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটা ভিতরের কথা 
বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাহার অপেক্ষা অন্য 
লোককে ভালবামি। আমার পূর্বব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। 
আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পধ্যস্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্মৃতি 
উপস্থিত হয়। পরকে ভাল বাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্বদা ভালবাসার 
দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর স্বভাব বল যাহ! 
ইচ্ছা বলিতে পার) কিন্ত এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জন করি 
নাই। আমি এ ভালবাসা মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি। ভাল- 
বাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে তাই বলিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি 
না; এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার যাই কর, কাধ্যে থাকিতেই 
হইবে। যদি তোমর1 অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিতে পার, এ অমুক 
ব্যক্তি কর্মনভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলাম্ন 
বস্ত্র দিয়া তাহার পৃ করিব, তাহাকে ঈশ্বরের চিহ্ছিত জানিয় তাহাকে আপনি 
বেদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই, তোমরা একটি কাজ করিও, আর এক জন ষে 
প্রাণের মহিত ভাল বাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। 
আমি সরল মনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে 
সকাল বাসে। যত দিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যত দিন 
রক্ত আছে ততদিন দহ্যর হাতে রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগ্গিনীগণকে সমর্পণ. 
করিবনা। আমা অপেক্ষা বা আমার সমান এক জন লোক ভালবাসে বলিয়া 
ঘ্বাও; দেখ আমি তাহাকে সমুপায় ভার দেই কিনা? আমি তোমাদিগের 
নিকট খধি বা মহধি চাই না, ভোম[দিগের ছুঃখ দেখিয়া কান্দিবে, প্রচারকগণ 
এবং তাহাদিগের পরিবারের মুখে বদি অন্নন! যোটে তবে কান্দিবে এমন 
একজন চাই। যদি বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে আমার, 
আস্ির মধ্যে শোকের চিহ আছে কিনা? প্রাণেশ্বর বদি হলেন অমুককে, 
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'তে মার স্থানে প্রেরণ করিলাম; অমনি আমার জীবন শেষ হইবে) শ্রী, 
ত্যাগ করিব, আমার কন্ম্রকাজ তখনি ফুরাইবে। আর এক জন আমার ভাই 
ভগ্নাদের জন্ত কাদিবে ইহা! বুঝিলেই আমার সমুদায় কর্ম শেষ হইল। 

“দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কার্ধ্য করিতে কার্ধ্যা* 
লয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে 
শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্রা কে কোথায় রহিলেন, কাছার 
কি অবস্থা হুইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? 
আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সন্বলও নাই, বল আমি চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়। 
কিকরি& কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরাই, প্রাণের 
ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার বত্ব আমার মাণিক বন্ধুগণ। 
ঝাত্রি ছুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা 
ছয় না, মনে হয় একাকী কি প্রকারে থাকিব ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, 
আমি ষধন তাহাদিগকে ভাবি, অ'মার মনে কত আনন্দ হয়, আমি কাহাকেও 
বলি না। ভাইয়ের দুঃখ দিয় থাকেন জানি, কিন্ত তাহাদের ভাবন' ভাবিয়া 
কত আনন্ৰ হয়, কত সুখ পাই। অন্ত লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের 
ছুখে হৃখ, এই আমার শ্বুধখ এই আমার কাধ্য। এই জন্ত এখনও আছি, 
এই অন্ত এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন দেবা করিব এই উপরের 


আজ্ঞা। বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে কখন ঠকিতে দিব না। 


কেন না আমার এ.রের কথা । আমার এ কথাতে তর্কবিতর্ক আসিতে 
পারে না। কি সম্পর্কে আমি কাধ্য করিব--এক জন ভালবাসে এই সম্পর্কে। 
কেহ অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, তবু একথ! বলিতে ছাড়িব না। আমার 
শ্বরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এ কথ! বলিলাম ।” 

,. অন্ততর উপদেশটি এই 7-_*স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয্বা বলাতে দোষ 
মাই। হখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা হত ছিল হার 
এক জন বাড়িল; বত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহার এক জন বৃদ্ধি 
হইল। ইহা! পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে মত তের 
হইতে পারে, ইহার ফল ধাছ! হইবার তাহী ভবিষ্যতে হইবে, তবে তৎসম্থথে 


বআআলেচন। চলিত্তে পারে, কিন্ধ এক জন চুর করিবার-জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
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ছুছাতে আর সশ্দৈহ নাই । 'সঙ্দেহ নাই, বলের মহিতত বলিছেছি, কে 
ইহার প্রতিবাদ করিতে পায়ে না) নিশ্চিত প্রতিবাদ করিতে পারে লা। ইচ্ছার 
নাক্ষী শত্রুগণ এবং মিত্রগপ। শর্রুদলগ্ড রলেম জিত্রত্বলড বলেন ও কখা দত) । 
এক জন ভারি প্রবঞ্চক হশোমানলান্ডের প্রত্ঠাপায়, দাংদারিফ গান্ধি সঙ্গম 
করিবার ইচ্ছায়, আপনার শীছিক অন্তান মোচন র্লরিবার জন্ত, নানাপ্রাহর 
কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্থের গানে 
ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে । এক জন প্লোক নানাপ্রকার নি 
কৌশলে গৃঢ় ভাবে মছুষ্যসমাজে প্রবেশ করিতেছে, ঘগরে নিয়া কখন সিল 
নামে কখন বিনামী করিয়। লোকের হুদগ্ চুরী করিতেছে। শঙ্ঞ মিত্র চুইয়ের 
কথা ভিন্ন প্রকার কিন্তু মূলে এক। শক্রুরা এক জন চোরের পরিচত্ব জাব?ন 
ক্ষরিতেছে, ষে ব্যক্তি কপট ধূর্ত কিী, খাহার ভিতরে এক বাছিরে এক, 
ংসার অন্তরে বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশভূষার বাদনা, ধান্থিক শোাতত 
যোগী এবং খার্ট্িক, মুখে তপস্যা, চক্ষে, ভক্তি, হন্যে মেবা, মস্ত জ্সয়নগ্ষ, 
, স্তরাৎ শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলিয়া! গণ্য; ভিনে 
“বিষয়ের গরল, বাছিরে নিম্পৃহ্ের ভাব । ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ্য, সংসার লা্ট। 
এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর । আমিও বলি এ ব্যক্তি চোর, কিন ড় ভারে, 
মনত লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে ময়। 

“সামি আমাকে চোর বলিতেছি ; বিরোধী দল খেচোর বলিতেছে তাহার 
ফ্থা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি হথার্থ কোন্‌ প্রকারের চোর জাহির 
[বিচার ভবিষ্যতে হইবে । প্ুই.বেদী হইতে মাহ্যস্ত করা যাইতেছে, এক জর 
চোরের জন্ব হইয়াছে। শত্রু হিত্র, এ চুলের সঙ্কে জামি এ বিয়ে যোগ ছিতেট 
পারি; জয়ার দ্বারা চোরর.সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ইছা্গ বন্ধিতে পারি। কি 
দ্রপে কি কৌশলে চুরী বরির চিত্ত তাষিতে লাগিল। চোরের হ্যবদায় চায়ে 
কৌশল লইন্বা কোন্‌ স্থলে ক্রি ব্লগে কার্ট করিলে ব্যবসায় উজিবে চিন! হইল। 
প্রকটি থাত্যায় ছিল, দেটি এই) শ্রন্ধ বলিয়া প্রক জন আছেন ডাহার মুখী 
দর্শন করিতাম। পূর্বে বলিক্বাছি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাজ, জশ্বঝের নিকট উভয় 
গুশিতভাম। গজ বলিতেছি, ভাকাইতাম জার এখানে ওখানে উপরে. 
দিকে দনক্ষে পশ্গতে দুন্দর মুখ ঢেছ্িজাছ। সঈপ্হরর মুগ ভিরহদর। কেক্ি।. 


্ 
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ক্কাতা ' সমাজে বিফুগান করিত, “ভুলো না 'চিরহুহৃদে"। : .চিরমুহ্নৎ কেস 
"আম কি তাহাকে দেখিতে পাই না? মানুষ নন, নিরাকার ইহাতে ভুল নাই; 
'কিন্ত "ভুলো না চিরহুছদে? যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখি তিনি কাছে 
কি না? চক্ষু তুলিলাম, এক জনার মুখ দেখিসাম, সে মুখ আর ভুলিবার নহে। 
'মুখ দেখিশাম ইহাতে আর ভুল নাই আর ভ্রাস্তি নাই।: আমি আছি, ইহা 
ঘেমন সঙ্য বলিয়। মানি, এ মুখ দেখা যায় আমি তেমনি সত্য বলিয়া মানি। 
'এই সেই মনোহর রূপ ঘ্বরের মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে। সেই 
এই মুখ জীবনের বস্ত, সেই এই শীতল সুকোমল পদ জীবনের সার ধন,। 
এই মনোহর জিনিষ আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি) দেখিয়। বুকের ভিতরে রাধি- 
য্াছি। 

“ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা আছে এক 
'জন আহুল[দিত হইলে দশজন আহ্কাদিত হয়। এক জন যদি হাঁ করে 
"আর দশ জন দর্শক অজ্ঞাতসারে হা করে। এক জনের মুখ স্নান হইলে 
তার সঙ্গে মঙ্গে দশ জনের মুখ মান হয়। তেম'ন যদি এক জনকে হাসিতে 
।দেখা যায়, নিজের মুখও হাস হাসি ভাব ধারণ করে। যখন দেখিলাম সেই 
'মুখ কধন কখন ঈষৎ হাস্যধুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে 
ঈষং হাম্যের ভাব ধারণ কগিল। তাহার মুখ হাসিতেছে, শতরাং আমার 
'মুখও হাসল। সার কেবল এই হাসি মুখ। এই মুখ দর্শনেই চুরীর কৌশব 
'শিখিলাম। : মুখ দেখিলাম দেখিয়া সুখী হইঞাম। এই মুখ দেখিবার জন্য 
চর করিতে হয়, চৌধ্য ব্যদমায় অবলম্বন কঠিতে হয়। পৃধবীর ইহাতে 
সাপ নাই। কেবলবিপদ কালে নিকটে বসিয়া বলিলাম“মুখ দেখাও, আর 
একটি বার দেখাও । ছুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে, তোমার কাজ ছাল. লাগে 
মা? লহামাকে দেখিতে চাই।' ঘাই আনন্দ মুখ দেখলাম, চক্ষু হইতে জলধারা! 
পড়িল, প্রণ শীতল হইল, অত বিপদ হুঃখ তুলিয়া গেলাম । যাহাতে 
দর্শন নীভূত হন» তাহার উপায় ধ্যান তপস্য। যোগ । কিন্ত এ সংক্রান্ত 
. আ্রকটা কখা আছে। আমার অনেক ক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘ কাল তাহার 
স্বিকে তাকাইতে পারি নাই, নৈমেষিক দর্শন হইরাছে। একনারে একটি' 
নিঃমর, পণ, বা অর্ধ মিনিট বলি হইল আর হইল ন!। ইহাতে বোধ হর-বর্শস 
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পঙ্গকের জন্য হয়, ২ ঘণ্ট, ৫ মিনিট ২ মিনিটের জন্য হয় না। কিন্ত এ ষ্ে 
পলকের মত দর্শন, শ্রী নিন্দই সিজুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন্ন মনুয্যের 

ছয় না, পাপিজীননের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহুমুশ্য রদ্ব, 

একটি বার দর্শন করিলে পৃথিনীর সমুদায় হুঃখ ভুলিয়া যাওয়া ঘায়। এইরূপ 

একবার ভুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের. 
সঞ্চার হয়; জীনন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সুখ সকলেরঈ অর্জন .করা 

আবশাক। তাহার কথা শুনাও উচিত, তাহাকে দেখাও উচিত। দেখা 

শুনা, শুনা দেখা,. একসার দেখা একবার শুনা, 'কবার রূপদর্শন করিলাম 

একবার উহার মুখের কথা শুনিলাম, এই ছুটি ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র. 
হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্ত ইহা কি ছুন্নভ ৭ এই যে ডিনি আছেন ইহা 

যদি বলিতে না! পারিলে তবে দর্শন ব্ছু দূরে । বিনা চেষ্টায় এপনি যদি বলিতে 

পার এই তিনি আছেন, তবে হইল, নতুনা বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে আর 

তিনি চলিয়া গেলেন । বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে দেখা যায় না, কিন্ত ভক্তিচক্ষে 

এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়। 

«এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শুনর হুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিস 
অন্ত করিতে হইবে হ্ুখী করিতে হইবে । এই আনন্দ এবং মন্ততার মধ্যে সকল 
কাজ করিয়' লওয়া যাঞজ। পাঁচ জন্কভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া 
স্থগরাজায মংস্থাপন কর। স্বার্থপর হুইঘা, ছুর্প্বসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া 
কেহ সে কথা গুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্য। হইল। কথা বলিয়া কিছু, 
হইস না, আস্তে অস্তে নিগৃঢ়ভাবে ২ জন ৫ জন ১০ জন ২০ জনকে অধিকার 
করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ, প্রেম, 
মিষ্ট সম্ত:ষণ এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তুত হইল। ধাহারা 'সংসাকের . 
রাজ্যে পথক, তাহারা একজন চুইছ্ন তিনজন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। 
কেহ কেহ জাল কাটিয়া! গেলেন বটে কিন্ত অজও তাহাদের পায়ে জাল লাঞ্কা- 
আছে। এই জালে ধাহারা শড়িয়াছেন তাহাদিগের. অনেকে দূরে আছেন, 
এবং তাহারা জানিতেছেন না যে কেহ তঁ'হাদিগেন কিছু চুী করিতেছে । জীফন 
আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক জনের ভগ্দে এখনো সকলে 'জাছের), 
উ্াও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত দত 'যে বেছু স্ছাড়িগ মাই 
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পীয়ে মা । এক অন লোক চুরী করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক, বাঁ না হউক/ 
সঞ্ধলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আন্ছে। প্রের্য 
লোঁকের মন চুরী করিতেছে । তাহার] ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে 
ভিতরে তির্তরে কত অত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহীাদিঞ্গর মখেড 
প্রবিষ্ট হইতেছে । 

গ্ীর্বর চোরের কাধ্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিপা ক্ষান্ত 
হইলেন তাহ! হইে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন | 
়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমদ সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে এচুরী বন্ধ করিতে 
পারে। চোরের কাধ্য ঢলিপ, সৎ ঈত্বর চোরের কার্ট বিস্তুত করিতে লার্গি- 
লেন। এর আন্দোলন অর্থচ নিশ্চিন্ত আছি, শুখী আছি। কিসের জনা? এই 
ভান্ট যে জানি ধে, ধে একবার জালে পড়িয়াছে, মে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়াঁ 
খাইতে পারিবে নী। কেহ নূতন দল গ্থাপন করিতে চান, ধলাদলী করিতে 
গারভ করেন, করিগ্া কি করিবেন £ শ্রীত্যেক প্রতারক অর্থাৎ প্রচারক একথা 
নিশ্চয় যে দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিফ। 
ধদি ধনে হয় তাহার] খবরের বাহিরে গেলেন; জানিও যে তাহারা খরের 
বাহিরে গেলেন না, খরেতেই রহিলেন। ষদি এক সহশ্র ক্রোশঙ কেহ চলিয়া 
স্বাম ধাউন, হস্তপদ বন্ধ! রহিয়াছে। প্রেণন্বার ঈশ্বর বাহাদিসকে খরিয়াছেন, 
স্তাহীর। কোন রূপে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। একবার খাছার1 পরিবারের 
ছুত্রে শ্রধিত হইয়াছে তাহার! পে স্ঞ্র কি প্রকারে ছেদন করিবে? প্রত্যেক 
ব্যক্তি ধাহার। ঈশ্বরের প্রচারে ব্রত হইয়ান্ছুন, তাহার। প্রেমের নামে ঈশ্বরের 
নামে এফ এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিপা দিবেন 
এবং তাহার! চুর করিয়া কলঙ্ক বন্ধ করিবেন। ধাঙ্থারা একপ কার্যে নিযুক্ত 
সাহা? কখন পলায়ন করিতৈ পারেন না। বুদ্ধি বিচার স্বাহা বলুক, প্রাণ ইহ? 
কখন স্বীকার করিষে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শক্র হইতে 
পায়ে লা। চোরের ভাগ্যে এইজন্য সর্বদা আহ্লাদ । খাহারা আপনাদিগকে 
শঙ্ঞ বলিবে তাহারাও হিজ্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে খে মিলিত হইয়া জানে 
সে কিক্ুপে ভিন্ন হইবে ? আমার কনিষ্ঠ অজুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে 
বিাদ করিবে ? আমি স্থান কথ্ধন পয় হইতে পারি না। হ্িনি একবার 
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বন্ধ হইয়া হাগয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বন্ধ হইব্রাছ্েম, তিনি যাহিরে বিদাকস' 
হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চির দিনের জন্য আবদ্ধ আছেন ইহাতে জার কোন 
সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবলায়। সকল পূথিণী চলিয়া গেলেও সেই. 
জামার ঘরের ভিতরে তাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। বিনি ছাড়িয়া পলায়ন 
করিলেন, দূরে গেলেন, তাহাকে কি ছাড়া যায়) তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বন্ধ 
আন্েন। চুরীর শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পায়ে মা। ব্রহ্ষনামের নৃধা জগতের 
লোককে দিয়া প্রমন্ত করিয়া তাহাদিগের চিত্ত ছরণ কর, দেখিবে ইংলগু 
আমেরিক! প্রভৃতি ব্রাঙ্মের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন 
থাকিবেন।” ৃ 

চারিদিকের ঘোরতর আক্রমণের ভিতরে কেশবচজা কিপ্রকার প্রশাস্ত 
ভাব রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই আক্রমণকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন 
১২ চৈত্রের ব্রহ্মমন্দিয়ের উপদেশে উহ] বিলক্ষণ প্রকাশ গায়। অ'মরা সেই উপ- 
দেশটি এপ্কলে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । এই দিন প্রতিবাদকারিগণ উপাসনার 
ধ্যাথাত জন্মাইতে ঘত্ব করিয়াছিলেন। 

“অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবার জন্য দূয় দেশে যাইতে হইবে না। 
ঈশ্বরের জীবস্ত সঙ্া ব্রহ্মমঙ্গিরে (কাটি হৃধোর গ্যায় বিরাজ করিতেছে। আজ 
মাম কীর্ন করিবার অপেক্ষা! নাই, পৃজনীঘ ত্রন্মের নাম করিতে শরীর ফ্োমা* 
কিত হয়, তিনি তাহার অন্নিময় আবির্ভাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। হারা 
আমাদের বিরোধী হইয়াছেন তাহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার 
ধরিলেন। আমর] বিরোধিগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি । বিরোধিগখ 
তোর! গতি বন্ধুর কার্য করিলে, তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তার অপূর্ব 
শোত। চমংকাররূপে মনুষাসমাজে প্রকাশিত করিগ্পা থাকেন। তোমাদেরই 
জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা ধায় ভগতের ঈশ্বর বিপদের লময় কেমন 
নিকটন্ব হল, তক্তবৎসল হরি কেমন কোল, কেমন ভিনি প্রেম প্রকাশ করেন । 
বিরোধিগণ যতই আক্রমণ করে,জননী ততই সাধককে আপনার হুষিষ্টক্রোড়ে 
আশ্রয় প্রদান করেন। যতই সাধকের হদয় আক্রমণে সন্তপ্ত হয়, ততই ভিনি 
তাহাকে দুশীতল করেন। দেখ আজ ছুঃখযন্রধা শোক বিপদ্‌ কিছুই রহিঙগ 
মা, রহিলেন কেবল ঈশ্বর । আজ ব্রহ্মমন্থিরে আমি অন্ভে কেবল ন্মের 
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আবির্ভাব। তিনিই আন্ম আমাদিগের বক্ষঃস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ. 
করিডেছেম । 

এনুন্দ্র হরির মপ্ুমর্ আবির্ভাব অ:রও প্রাণের গহিত ভাল বাসিব, এবখ, 
কাহার মহিমা! পরাক্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণের আর অকালে 
ইহলোন পরিত্যাগের ভয় রহিল নাঃ বিরোধিগণ আজ যে আগ্নি প্রজলিত 
করিলেন, তাহাতেই তাহার! দীর্ঘজীবী হইলেন । আজ আমার বন্ছুগণের 
মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ধিত হুইবে, তোমরা দীর্থায়ু হইয়া পবিত্র ধর্প্দের ভার 
দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে নুখধাম কর। যদি তোমরা মান 
হাশাইয়া থাক ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন, যদি দুঃখী হইয়া থাক, 
ঈশ্বর তোমাদিগকে চিন্হবখে সুখী করিবেন বলিয়াছেন। যদি তোমাদের 
প্রাণ ভাঙ্গিয়। গিয়া থাকে, আবার তোমরা বীরের ন্যায় কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ 
করিবে । যদি পাপে আক্রান্ত হইয়া থাক, অন্ুাপানলে পুড়িয়া সাধু সক্গরিত্র 
হইবে। যদ্দি দুঃখের আগুন চাবিদিকে জঙললিষা থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও 
ঈখর তোমাদের ব্রাহ্মদর্তাকে মহিম। পূর্ণ করিলেন। শক্রগণ শক্রতা করিয়া কি 
করিতে পারে? এ প্রাথণীর শক্রতা বাস্তপিক মিত্রাতী। এখানে শক্রর ন্যায় 
বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটা কটু কথা সহা করিলে সেই কটুকথা 
আশীর্দাদ হইয়া মন্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন 
করে। 

“দেখ আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, এই বেদীর ঈর্খর, ব্রচ্মমন্দিরের 
ঈশ্বর জলত্তভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পশ্চাতে বিদ্যমান। আজ শরীর 
রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বগাঁয় আবির্ভাবে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে। আর কেন 
আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইব? ।এই যে অভ আমাদিগের ঈশ্বর 
কয়তলন্য বন্য হইয়া আছেন। বিরোধিগ্ণ আগুন জালিয়া কি করিবে? 
আমর! ব্রদ্দের ক্রোড়ে রক্ষিত হইব। আমাদের ভাইগণ আমাদিগকে 
কটুকথা বলিল, হাতে আমাদিগের কি হইল ? তাহারা ন। বুঝিদ্বা আম(দিগকে 
অপমান কহিল তাহাতেই বা! চিম্া কেন, ভাবনা! কেন তাহারা আক্রমণ 
করিয়া কি আমাদিগের মনকে সন্তপ্ত করিতে পারে ? কৈ হৃদয়ে কটু কথার তো 
এক্ষটি চিন্ত. নাই।. আমরা কি ভাছাদিগের আক্রমণে হাদয়ের শান্তি. বিসর্জন 
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দিতে পারি & আমর যত কান্দিব তত শাস্তি উশার্তন.. করিৰ। আমরা এই 
শাস্তি ফেলিয়া যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পান্ত পাই, তবু ত্বাহা গ্রহণ করিব 
না। সকল অবস্থায় আমাদের এই শাস্তি রক্ষা করিতে হইবে। যদি অশান্ত 
হই তবেই আমাদের ক্ষতি। মাতাকে শাস্তিপ্রেমের আধার করিয়া সর্বদা 
প্রাণের মধো যত্বের সহিত রাধিব। 

“দেখিও প্রণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন হুইল বলিয়া যদি ভাই 
বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয় এ বিষয়ে 
চিরকাল ভয় রাখিবে। ক্রোধপূর্ণ নয়নে কাহার পানে ত্াকাইও না। যে 
ব্যপ্জি শান্তভাবে সমুদয় বহন করে তাহার মন্তকে অমৃত বর্ষণ হয়। বিরোণি- 
'গণের প্রতি সর্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তাহারা জানে না কি 
করিতেছে । তাহার! বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা 
জানিতে পারিরাছি বিরোধও ঈশ্বর স্থজন করিয়াখাকেন। সম্পদ বিপদ সকলই 
সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে উদ্ধে আরোহণ করিবে, আর 
এক দ্বিকে নীচে যাইবে । দীর্ঘজীনী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পুড়িতে 
হুইবে। ব্রদ্ষের বিধান এই, এ ন্ধিন অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার 
বিধি আজ আরে! অধিক বুঝতে পারা যাইতেছে। ' দেখ বিরোধের ভিতরে 
কেমন চমংকার রত্ব, আক্রমণের ভিতর কেমন অপূর্ব হুধ সম্পদৃ। বিরোধ 
পাঁচ মিনিটের জন্য, অ.ক্রমণ মতি অল্প সময়ের জন্য, কেন না ইহার মধ্যে 
্রন্ষের দর্শন পাওয়া যায়। আক্রমণ বিরোধের মধ্যে যে বলের সহিত বলিতে 
পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রচ্ের প্রথল জ্যোতি প্রকাশ পায়, সে কখন বর্ষে 
বিশ্বাসী নহে। প্রবল আত্রমণে বিশ্বাস আরও বদ্ধিত হয়। আগে সামান্য 
ভাবে চারি দিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত; এখন পূর্র্ব পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণে ব্রদ্মের জ্যোতি কেমন জপন্ত ভাবে প্রকাশিত! কেমন সত্যের সাক্ষী 
হইয়া বিদ্যমান| চ;টিদিকে আগুন জলিয়াছে, দেখ ভিত্তরে কেমন পুণ্পের 
গুকোমস শব্যা। হাহিরে এত আগুন, অথচ প্রাণ কেমন শীতল হইতেছে । 
যত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে তত শীত্র শীদ্র তোমণ ঈশ্বরকে দর্শন 
করিয়া শীতল হইবে। বিরোধিগণ যখন রণস্থলে মার মার! করিতে থাকিবে, 
.. সুখন তাহার মধ্যে তোমর। ধ্যানে নিমগ্র ২ইবে, অন্তরে হুন্নর পুষ্প সকস ফুটিরে, 
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তঞ্রপল্পবলতাতে হাদয় মনোহর ভাব ধারণ করিবে। তখন বুবিষে ব্রনের 
কেমন মিম । 

প্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে গড়ি- 
য়াছেন, পৃথিবী তাহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্ত তাহারা সুখে বঙ্গ 
ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিয়াছেন । সেই দৃষ্টাস্তের কবচে আপনাদিগকে 'মারৃত 
কর। ঈর যাহাদিগের আশ্রয় স্থান, তাহুদিগের কোন তত্ব নাই! ঈশ্বর 
ক্ষধন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ যধন বক্ষঃস্থলে ধারণ 
করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি ষে উহা! ছাড়াইয়া লয় । €ষ প্রাথনাথেন 
চরণ জড়াইয়া ধরিয়।ছে, সে হ্ৃখের স্থানে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে কান 
প্রকারে ছংখ দিতে পারে না। মাধককে দুঃখ দেয় পৃথিবীতে এমন কে আছ্ছে? 
ঘখন সাধক হইয়া জম্ম গ্রহণ করিয়া তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসী মনে 
সর্বদা ঈগ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়। থাক। বিশ্বাসীর ছুঃখ কোথাও নাই। 
আপনি আপনার ছুঃখের কারণ হইতে গার, পরে কখন তোমাদের ছুংখের 
কারণ হইতে পারে না। শ্রী দেখ! সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমা" 
'দিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এই কথা! বলিলে ব্রদ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, 
সাহার প্রসন্ন মুখ প্রক্কাশিত করিলেন । আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কিগ এই 
খআজ আমাদিগকে হাসাইসেন কে? আজ ঘাহারা হুঃখ দিতে আজিল তাহা” 
দিপকে সহজে হারাইলেন কে ? কেহ কি আমাদিগকে ছুহধী করিতে পারিল 
স্সাজ এই বিরোধের অবন্থায় যে রত্ব হাতে পাইয়াছি,বত্বের সহিত তাহা বক্ষ£ম্থালে 
রক্ষা করিয়া আমরা সুখে দিন ৰাপন করিব; পরে আর কেহ আমাদিগকে ছ্ঃহী 
ক্করিতে পারিবে না। যধি ধর্ম করি তবেই জুধ। মনুষ্যের কটুক্তি রুখন 
খমাদিগের জুদয় ভেদ করিতে পারিবে না। ঘত বিষাক্ক বাণ আমাদিগের প্রন্ঠি 
নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিলগু হইয়া উহা! আমাদিগের ছাদয়ে প্রবেশ করিবে ॥ 
তোমবা শান্ত তাবে বসিয়। খারু, জার অন্যের হু দেওয়ার হত দেখিয়া 
নির্জনে বমি পরিহাস কর। যদি ছুঃখ আইসে তোমাদিগ্ের প্রচ গুগ 
বিশ্বাস দশ গুণ হইবে, দশ গুণ শাস্তি বিশগুপ হুইবে। তোয়রা এ বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ থাক, ব্রাহ্ধমাদের ফখন অমঙ্গল হইবে না। ভুঢ়রপে বিশ্বাঙ্গ 
কর, হাহার নাম ম্বরগ কর, ফাধন এজন ক্র । ইফাহাত এই 'হুইরে। 
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ছুঃখ বিপদে ছুঃখ দিতে পারিযে না। বাহার আজ আনবিশ্বাসী জাছে 
তাহারা পূর্ণ বিশ্বামী হইবে। বাহায়া মরবে বলিয়! শ্বশানে যাইতেছে, তাছা* 
দিকে জাগ্রৎ জীবন্ত জলস্ত দেখিতে পাইবে। সাধন ওজনে ছুঃখী লুখী হয়, 
অসহায় সহায় পার, নিঃসহায় প্রচুর ধন লাভ করে। ঘোগের অবস্থায় বিপদ্ষে 
খেরিলে ধ্যান আর দ্বনতর হয়। যত লোকে করতালি দিবে, তত তোমরা 
' আরো আত্মার ভিতরে প্রধেশ করিবে। বাহিরে ধত কটুকথা শুনিয়ে ছাদকে 
তত ব্রন্ধের মধুর কথ। শুনিবে। বাহিরে যত অন্ধকারে খেরিবে ততই অন্তরে 
উল ব্রক্ধরাঙ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের যিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম 
করিয়া ব্রদ্ধরাজ্যে বিয়া ধাক! চাই | ফনেখানে বসিয়া থাকিলে অর্থের মধ্যে 
ধর্ম, অনিষ্টের মধ্যে ই, অমর্জলের মধ্যে মল লাভ হইবে) সমুদায় অভ 
তিরোহিত হুইবে। বন্ধুগণ, ব্রদ্ষে লীন হও, আরো তাহাকে ভীল বামিতে 
থাক, হৃখ শাস্তি তোমাদেরই ।” 
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1৯৭৯১ শকে কেশবচন্্র বন্ধুবর্গ সহ খাটুর গ্রামে গমন করেন, সেই হইতে 
রা ক্ষেত্রমোহন দত্তের গৃহে গ্রতিরবিবার প্রাতঃকালে উপাসন। আরম হয়। 
এই উপাসনায় গ্রামের ও তংসংলগ্ন অপর গ্রামের কয়েক জন ব্যক্তি "উপস্থিত 
হইতেন। ভ্রাতা! ক্ষেত্র মোহনের অমুপচ্তিকালে উপাসনাকাধ্য এক. এক 
যার বন্ধ থাকিত। এই উপাসনার ফলন্বরূপ একটি যুব প্রাচীন কুসংস্কারের 
শৃঙ্খল তথ করিয়া ত্রহ্মদমাজে যোগ দান করেন। বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামতন্ু 
লাহিড়ী লে্লেনাণ্টগবর্ণরের নিয়োগান্সারে সন্নিহিত গোবরডাল্সার নাবালক 
জমীদারগণের অভিভাবক হয়েন, তিনি এই সময়ে সর্দবিষয়ে ইহাদের সহিত 
ঘোগ দান করেন। তাঁহার মত প্রাচীন সমানিত ব্যক্তি যোগ দেওয়াতে স্থানীয় 
লোকদের মনে অবশ্য সন্রম উপস্থিত হয়। আজ নয় বসর হইল সম" 
জের কার্ধা চলিতেছে। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহ যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার 
প্রমাপস্থরূপ ধাটরা এবং গৌনীপুর এ দুয়ের মধ্যবস্তা স্থলে উম্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে 
ধাটরাবর্ষমন্দির তৎকর্তৃকনির্তিৎ হয়। এই মন্দিরপ্রতিষ্ট। উপলক্ষে (১৮০০ 
শকের ৬ আহাঢ় ) কেশনচন্ত্র তাহার বন্ধু গণের সঙ্গে তথায় গমন করেন। 
এ সন্থান্ধে তংকালের ধর্শতব্বে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্াস্ত এইরূপ নিবন্ধ আছে। 

এবিগত ৬ই আষাঢ় খাটুরা গ্রামে শ্রীযুজ ক্ষেত্রমোহন দত্তের নির্শি্ 
রক্ষমঙ্গিরের গ্রতিষঠা কার্ধ্য হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তক্তিতাজন আচাধা 
অহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তথায় গিয়াছিলেন। €৫ই আবাট সন্ধ্যার সময় 
সংকীর্তন ও স্তোত্র পাঠান্তে আচাধ্য মহাশয় সমবেত ভদ্র ও সাধারণ লোক- 
ধিগকে সম্থোধন করিয়া কিছু বলেন। ইহাতে হই শ্রেনীর লোককে তিন 
প্রকারে উপদেশ অর্পিত হয়। ধাহারা ভদ্রশ্রেদী তাহাদিগকে চিতসংযম, 
আরাধনা, ধ্যান, ধারণ প্রত্ৃতিতে নিষমমিত অময় দিতে অনুরোধ করেন 
ছারা সাধারণ লোক, অভিরিক্ত পরিশ্রম কিয় বাহাদের জীবন রক্ষা করিতে 
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হয়, তাঙাদের সময়ের অভাব, জ্ঞানের অল্পতা হইলেও ততিপূরব্ষক ঈশ্বর. 
নাম করিবার সময় আছে, ইহা ভাল করিয়া বুধাইয়া দেন। ৬ই অআঘা় 
প্রাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ হয়। প্রতিষ্রিত মঙ্ধির 
খদিও বৃহৎ নয়, দেধিতে অতি সুন্দর ও দুকুচিনিষ্পন্ন হইয্বাছে। চতুর্দিকে 
ধান্তক্ষেতর, প্রশস্ত প্রান্তর, অথচ গ্রামমালায় পরিবেষ্টিত। বিশুদ্ধ বাযুর এত্ত 
সমাগম যে একট্‌ বায়ুবেগ হইলে সন্ত বস্ত্রে উপবেশন করিতে হয়। সারং* 
কালে উপরিউক্ত দত্ত মহাশদের প্রশস্ত প্রাণে, বারগায় ছাদে এবং মণ্ডপে 
প্রায় সহআ্র লোক সমবেত হইলে, সঙ্গীত ও শ্লোক পাঠানস্তর আচার্ধয মহাশয় 
দণ্ডায়মান হইয়া! সকলকে সম্বোধন করিয়া জদয়ম্পর্ বক্তৃতা করেন। জনেফ- 
খুলি সাধারণ লোক একত্র হইলে সেখানে গোল না হইয়া যায় না। কিন্ত 
খন বক্তৃতা হইতেছিল, তখন একটা সৃচী নিক্ষেপ করিলেও শব শুনিতে, 
পাওয়া যায়, একপ ভাবে সকলে নিস্তব্ধ এবং সকলের চক্ষু আচাধ্য মহাশয়ের 
মুখমগ্ডুলে বন্ধ ছিল। বক্তৃতাপ্তে ধধন সঙ্গীত হুইতেছিল, তখন সাধারণ 
লোকে মিলিত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। যখন বাহির হইয়া 
গেল, তখন তাহাদিগকে পথে হরিধ্বনি ক্রিয়া যাইতে অনেকে শুনিয়াছেন। 
৭ই আধাঢ় গোবরভাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের গৃহে বক্তৃতা হয়। ইহাতে 
ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভদ্র সাধালণে প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর্চ- 
জাক্তিত্বে আমরা সমূদয় তেদজ্ঞান বিস্বৃত হইয়া ধাহাদিগকে রেচ্ছ বলিদ্বা 
ঘ্বণা করি তাহাদিগের সহিতও কেমন মিলিত হইতে পারি ইত্যাদি বিষয়ে 
বক্তৃতা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে ধবাছারা মনে 
করেন ব্রান্গধর্ট্বের আকর্ষণ ও অপ্প হাস হইয়াছে, তাহারা কেমন ভ্রান্ত” 
৬ আধাচ় প্রাতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হত, এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেশবচশ্র এই 
উপদেশ দেন ;-- | | 

:. এএই আর্ধান্থান পুণ্য স্থান, এই তারত ভূষি পুণ্য ভূমি, কেন বলি? 
এই ভূমিতে খ্ঁবির জন্ম হইয়াছে । ভারততূমি কৃতার্থ হইল, কেন না খবি 
ও পভ উহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা খষি 
ও তকের জন্ম ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। খুধিদীবন এবং তক্তজীবন' 
ভিন ধর্ম আর কিছু নছে। এই ছুই জীবন ধর্মের হই শাখা, পুণোর ছুই ভাখ। 
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ছুইাট একত্র করিলে সত্য ধর্খ, ঈশ্বরের ধর্ম হয়। ধর্ম কাহাকে বলে? এক 
দিকে বি এক দিকে তক্ত, এ ছুয়ের মিলন প্রকৃত ধর্থ্ের দৃষ্টাত্তস্থল। ঈশ্বর 
ঘর্ট্ের ছুইটি গাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন “চি তুমি ভারতে গ্রমন 
কর। সংসার ছুঃখের স্থান। এখানে ধন মান পরিবার ইন্জিয়হুখ সকলের মন 
প্রমুদ্ধ করে, অধর্ট্বের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে। তুমি গিয়! সমুদায় আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়। বৈরাগী উদ্দাসীন স্গযাসীর ভাব ধারণ কর। কি জানি কিছুতে 
পাছে মুগ্ধ করে এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর। হিখালয়শিখর, গিরিগহবর, গম্গ। যমুনা 
শতদ্র নদী, নিবিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় নাই, টাকা নাই, সেই খানে গিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে নিমিলিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন হও। যদি স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে 
লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের ভিতরে স্থান দাও। তাহাদিগকে ধ্যানের 
পথে দৃষ্টান্ত বারা আকর্ষণ কর? ঈশ্বরের এই আদেশে ভারতের কত মুনি 
খহি জন্ম গ্রহণ করিলেন; নির্জনে ধ্যান ধারণা করিষ। দেশের কত মহল 
করিলেন, এবং সাধন ভজনে আত্মসমর্পণ স্থারা ধর্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। - 
“ঈশ্বরের ভক্তকে বলিলেন, "তুমি ভারতভূমিতে যাও। ধর্মের অপরাংশ 
গিয়া সংগঠন কর। পৃথিবী নিতান্ত শুষ্ক হইয়াছে । কেবল কর্মকাণ্ড জ্ঞান 
কাণ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত ধন কি, প্রকুত যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, 
লোক্ষে বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হরিভক্তি নাই ; হরিনাম-রসা- 
মৃতের আস্বাদ কেহ পায় নাই। উহা শুক্ষতা, সাংসারিকতা, অধর, কুসংস্কার, 
ধর্দ্মহীনতায় আচ্ছন্ন হইয্াছে। যাও, এই সকল দেখিয়া ক্রন্দন কর এবং 
হরিপদ স্মরণ করিতে করিতে চু হইতে তোমার আনন্দধারা নিপতিত হউক, 
গাত্র রোমাঞ্চিত হউক। তুমি ভক্তিতে উদ্মত্ত হুইয়া কখন হাসিবে কখন 
কাদিবে, কখন নৃত্য করিবে; কখন ব্রহ্ামৃতসাগরে ডুবিবে। তুমি আপনি 
'আনন্দনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীরাও 
তআনদ্বনীরে মগ্ন হইবে। একটি ছুইটি করিয়া ক্রমে সমুদয় দেশ সেই মধুমন্র 
রসের আস্বাদ জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক্! তুমি গিয়া ভারতভূমিতে 
স্কক্কির মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। তোমাকে দেখিয়া তাপিতহদয় সাধকগণের 
শাস্তি হইবে । তুমি আপনি যে নাম করিয়া হুখী হইবে, অপরেও সেই নাম। 
করিরা হুখা হইবে। তোমার মৃষ্ান্ব দেখিয়া তোষার কথা নিয়! ভারতে 
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'অশরে নগরে ধর্মের জাধ্বনি হইবে । মৃদজ বাজাইয়া! নামকীর্তন কর, গ্রামে 
গ্রামে মহারোল উঠিবে, প্রেমের প্রবল তঃলে দেশ বিদেশ 'ভাসিয়া যাইবে; এক 
এক করিয়া মহত্র ভক্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে 
থাক, পৃথিণীর সকল শোক তাপ বিূরিত হইবে ।? 

“ছঃখী ভারতের হুঃধ বিমোচন জন্ত ঈশ্বর এই ছুইটি' অঙ্গে ধর্খ নির্মাণ 
করিলেন এবং ছুই জনকে ছুইটি ভান প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। 
কাল ক্রমে ছুই অঙ্গ মিলিত হইয়া প্রত ধর্মের উদয় হইল। চারি সহজ 
বসব পূর্বে প্র্তত খষি এবং চারি শত বর্ষ পূর্বে প্রকৃত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়) 
ছিলেন। ইহাদের এক জন বেদ, এক জন শ্রীমন্তাগবত অবলম্বন করিলেন। 
এক দিকে জ্ঞানশাস্্র খধিমত, আর এক দিকে ভক্তিশাস্ত্র প্রেমের মত। 
এক দিকে হিমালয় খধিগণে স্থান্। আর এক দিকে নবদ্বীপ ভক্তের জন্ম- 
ভূমি। এক দিকে ধ্যান ধাবণার গভীর প্রশাস্ত ভাব, আর দিকে ভক্তি প্রেমের 
প্রবল উচ্ছাস। এই ছুয়ের মধ প্রবিষ্ট হও দেধিবে আশ্চধধা রত্ব লুকায়িত 
আছে। আজও পর্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে 
এই স্বানে খধিগণ বঙ্গিয়া সন্ধ্যাঞকালে করযেড়ে পরব্রদ্ষের ধ্যান ধারণা করি- 
তেন। গঙ্গা বমুন! প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীকুলে যাও, দেধিবে অমুক 
ক্রোতম্বতীর কূলে অমুক খধির আশ্রম ছিল। সেই সেই স্থানে বসিয়া তাহারা 
নিরাকার ব্রচ্ষের ধ্যান ধারণা করিয়া কত অপুর্ম রসাম্বাদ লাভ করিতেন। 
সামান্য গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে প্রভু চৈতন্য কি করিয়া 
ছিলেন। কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শুষ্ক জ্ঞানে জর্জরিত এই দেশ উজ্জ্বল 
হইল কেন, শীতল হইল কেন? প্রেমের প্রভাবে । তাহার নামে সমুদয় দেশ 
প্রেমদলে প্লাবিত হইয়াছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে। এত যে ধনের 
লালসা, এত যে সভ্যতার আড়ম্বর, প্রকৃত ভক্ত চৈতন্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইলে 
মত্ত হইলে সকলি ভুলিয়া যাওয়] যায়। 

গক্রাঙ্ষধন্্ব কি ? যাতে এক সুত্রে এই ছইটি ফুল একত্র গাথা হইয়াছে । ধ্যান 
কূল ভি কুল বিশ্বাসস্ত্রে গাধিয়া গলায় পরিব। এই তুই প্রকার তাব একটি 
একটি খবরে রাখ! হইয়াছে, যাহার নাম ব্রহ্ষমন্দির | "আজ যে এই ব্রশ্মমন্দির 
, থ্রতিঠিত হইতেছে, ইহা নৃতন নহে, চারি সহশ্র বৎসর পুর্যে খাছ 
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হইয়াছিপ, তাহার পুনকুম্ধার হইতেছে; চারি শত বর্ধ পূর্বে যে ভক্তি 
. আসিয়াছিল তাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে। ইহা দেখিয়া কাহার 
চিত্তে না আহ্লাদ হপ্র? এই ছুই অমুল্য বত্ব থাকিতে কি হুঃখ। হায়! 
এমন অমৃণ্য রতু নির্ন্মোধ লোকেরা তুলিয়া গেল । এখন বলে কি না, আমাদের 
ধর্্থ নাই; নিরাকার ভাবিতে পারি না। ভ্রমান্ধ বলিয়া আধার আপনার 
দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব তুল কেন? ভাব দেখি, 
এক জন প্রাচীন খর নদীতটে বসিয়া ভাবিতেছেন) স্তাহার সম্মুখে কোন 
মুর্তি নাই; তিনি পৃথিবীর সমুদায় বিষ অতিক্রম করিয়াছেন; নিমীলিত মঘনে 
হাদয়াকাশে উঠিয়। ভিতরে ব্রন্গ রঙ্গ বলিতেছেন ;)ভিতরে বন্ধে নিমগ্ন হইন্বা 
তিনি বঙ্ধাপ্সির মধ বাস করিতেছেন। সংসার তাহার নিকটে তুচ্ছ হইল। 
লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাহাকে ভূলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভূলিবেন না। 
ধর্ম ছাড়া বর্তমান ধন মান সত্যতা সমৃপায় তীহার নিকটে তুচ্ছ! আর 
কোন ব্যবসায় বাণিল্্য করিব না, সেই খা ভাব ধারণ করিব। খাষিতুল্য 
হইয়া মাঠে ছাতে বৃক্ষ চলে, যেখানে গঙ্গানদী গুণ গুণ স্বষে প্রবাহিত সেখানে, 
যেখানে পর্্মতরাশি চারিদিকে নিজ মহত্ব গাস্তীর্ধা প্রকাশ করিতেছে, সেখানে 
নিভৃত শ্যানে, কিছু নাই, ফোন মুর্তি মাই কেবল অনপ্ আকাশ, বলিব ছে 
অনাদ্যনস্ত ভূমা মহান্‌' আর শরীর মন ত্রদ্গে নিমগ্ন হইবে, “একমেবাস্থিতী- 
মে হিম হইয়া থাকিবে । এইরূপে জুংধ শোক চলিঘা বায়, হৃদয়ের 
গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়। 
প্রঙ্ষে নিমগ্ন হইয়া! থাক! ব্রাঙ্ষেন চেষ্টা, ব্রাঙ্গের প্রাণগত সগ্ক। কিন্ত 
কেবল খধি হইলে সব ছুঃখ যায় না। সখের প্রয়োজন, প্রেমের প্রয়োজন । 
এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্গ হইয়া ধাকিলাম, আর একদিকে তাহাকে 
স্মরণমাত্র প্রেমধার' পড়িতে লাগিল এই পূর্ণাবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
ছইয়! যুদক্স বাজাইয়া পথে পথে হরিনাম কীর্তন) পরিবারমধ্যে প্রেষময়ের নাষ 
উচ্চারণ, সকশে মিলিয়! তাহার নামামছের রষান্াধ, ব্রহ্ষমন্দিরে তাহার অনু 
রাগে উন্মত্ততা, ইহাতে মৃতস কিছু আঙ্গিল না। তঙ্গতৃমিতে বে অনুরাগতকঃ 
এক দিন ছিল, 'সেই ক্সকুবাগতক্ষ সতেজ হইয়া উঠিস। কি আশ্চর্য দর্শন 
কি চহৎকা খোসা; এদেশে কি ধর্থ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে! আজ 


খাটুরা ব্রহ্মযন্দির প্রতিষ্ঠা। ১5৩১ 


কটা গুফ ধর্ম গ্রহণ করিব? শুদ্ধ যন্ত্র পরাতে উচ্চারণ করিব? শুদ্ধ অগ্জু- 
ষ্টানে জীবন কাটাইব? এক্রপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এ দেশে এখনও 
যে ভক্তি দেখিতেছি। খধিগণের সেই নিরাকার ব্রঙ্দে এখন সেই ভক্তি 
অর্পণ করিতে হইবে। * প্রাণের্বরকে হাদয়ে দেখিব আর তাহার প্রতি অনু 
রানী হইব। হৃদয়ের ভিতরে খর নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভক্তের প্রেমে 
তিনি হৃদয় বিগলিত করিবেন মাতাইবেন। কমর! খধি-ভক্ত হইয়া অন্ত 
ঈশ্বরকে গলায় মালা করিয়া জীবনে ধারণ করিব। আমাদের কি ছুইই হইতে 
পারে? এই কি বিশ্বাম করিব, এই ত্তারতে আর সেই ধর্ষ এবং ভক্তের 
সমাগম হইতে পারে না? না না কখনই না, এ যে ভারতভূমি পুণ্যতূমি। 

এন্রাতূগণ ! সময়ে সময়ে তোমাদের নিরাশ! উপস্থিত হয়। তোমর! 
মনে কর আমর] বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এখানে ভাল বীজ রোপথ 
করিলে, তাহার স্থলে কণ্টক বৃক্ষ উত্পপন্ন হইয়া থাকে। পুষ্ষরিশী ধনন করিলে 
উহা? অল দিনের মধ্যে শুক্াইয়া খায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তত 
ফরা আর মকুভূমিতে পুস্পোদ্যান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে 
এই কথা জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে খুবি জগ্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না? নর” 
নারী বালক বৃদ্ধ যুবা এ দেশে এক সময়ে ভক্তিরসের আত্বাদ পাইয়াছেন কি 
নাঃ বদি এ কথা সত্য হয় তবে জানিও, এ খরে লোকে প্রচুর পরিম্াগ্নে 
প্রেম ও আনন্দ লা করিবে। আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বন্ৃতা হইল, 
তোমরা থবি হইবে ভক্ত হুইবে। খুধি ও ভক্তের ভাবে প্রভু, কোথায়” বলিয়া , 
আনন্দে তাহার চরণ জড়াইয়া ধরিবে। তাহার নিরাকার শ্রীচরণ ভাবিতে 
ভাবিতে ক্রমাগত আনন্দ বাড়িবে, পুধ্য বাড়িবে এবং সে অমৃতের ব্আম্বাদ গ্রহণ 
করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়িবে। আজ আমর! যে ধর্মের অনুসরণ করিতেছি, 
এই জাতির ইহা আদি ধর্ম; আজ আমর! যে দেবতার পুজ! করিতেছি, 
প্রাচীনেরা! এই দেবতার পুজা করিতেন। আর কেন ভাই নিরাক্ধার ঈশ্বরের 


+% জিপ্তণ কারে তগ্চি ইহা! এ দেশে অপ্রস্িদ্ধ । গাজীপুরের প্মাহারী খাবার সিফঠে 
ওক জামগ্িত এক দিন খজিতেছিলেন, তক্ি ফেখল 'সাকায় পুজাতেই ছইভে পাছে 
('রখং কিন মহেশামি ন হি ভতিত গরজান্বন্ডে' )। ভছন্তরে ঘোষ পথ্ঝাহ্ণরণী ভাঙে গদগজ। . 
ইহ! ছাহাকে বলিতে, 'কেশব হাব] দে ভৃখ! বনের এয না বোশের,) গ্হর-পাহীক্, :.. 


২৪৩২ আচার্য কেশবচন্ত | 


পৃক্ধা প্রচার করিতে ক্বান্ত খাক। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ্বতংগরতওঃ ঈবয়- 
সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে এখন গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে 
যে ছৃঃধ দেখিতে পাওয়া! যায় তাহার বিমোচন হইবে, আহ্লাদ আনন্দ বাড়িবে। 
আজ আমরা কোথা হইতে কোথায় আগিয়াছি? যে বন্ধুর নিমন্তরণে আসিলাম 


তিনি ধন্ত হইশেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্ত নিমন্ত্রণ নহে । এই 


দ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি হুন্দর সুগঠিত গৃহ নির্মাণ করিলেন। 
লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন। এখানে 


তাহার কথামুত পান করিয়! ঘি দুইটি তৃষ্তার্ত ব্যক্তি? তৃষণ শান্ত হয় তবে 


কত লোক সেই রস আগ্মাদ করিবার জন্ত আসিবে; গ্রভু দরয়াময়ের নামে 


গ্রামের সমূদায় দুঃখ শোক চলিয়া যাইবে। 


“আজ আমরা এখান হইতে কি শুন্য হাদয়ে ফিরিয়া যাইব? মানিলাম 


গ্রামে ছুঃখ আছে, দারিদ্য আছে, জর রোগের অত্যাচার আছে। একবার 


সকলে মিলিযা ব্রন্মনামামৃত পান কর দেখি সকল দুঃখ যাঁয় কিনা? সকলের 
মনের সাধ পূর্ণ হয় কিনা? আজ দশপনর কুড়ি বৎসর হুইল আমরা সেই 
প্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত হুখ শাস্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাম, 
সেই হুখের কথা বলিতে এত্ত দূর আসিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়া 
ইরিনামের রসাম্থাদ গ্রহণ কর, তাহার চরণ বক্ষে ধারণ কর, দেখিবে অক্স 
দিনের মধ্যে কি হয়। এ ধর্ম শুদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা 
দেখিবে, মহাপ্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া হার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিৰে, 
দেখিবে এমনই আনন্বরস উলিয়া উঠিবে, সেই আনন্দে অমুদায় সংসার ভুবিবে 
সমুদায় পৃথিবী ডুবিবে। সেই প্রভুর নিকটে গেলে যেরূপ মিষ্ট বচন গুনিতে 
পাইযে এমন আর কোথায়ও শুন নাই। তিনি তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া 
অত্যের পথে লইয়া যাইবেন। বদি পথ হারা হও 'গুরো ! পথ হারা হইয়াছছি' 
এই কথা বলিলে তখনই জঙ্দ,রু ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। জংসার উত্তঙগে 
উ্প্ত হইয়া 'প্রত্ো! কোথায় রহিলে' বলিয়া ডাফিলে অমনি তিমি সমূ- 
ছ্বায় ভাপ নিবারণ করিবেন। ছশ জন ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া তাহাকে ডাকি 


ভাছিলে প্র তাহাই করিয়া দিবেন। শান্তর গরু সাধুষ্গ বৈরাগ্য বাহা কিছুর 


এযোহচদ কিছুরই অভাব থাকিবে মাং পৃথিবী পরিত্যাগ করিব গন্য 


খঁটুরা বর্ধদন্দির প্রতিষ্ঠা । ১১৬৪ 


ইইতে হুইয়ে না। একাকী ডকিতে চাও ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোয়ার লু 
ধর্থিনি হইবেন। একাকী ডাকিয়া কষ্ট নিবারণ ছুইবে, গৃহের সকলে মিলি 
প্রভুর নিকটে আসিলে তাহার পরম মঙ্গলময় ক্রোড়ে সরুলে সুরক্ষিত হইয়া 
শাস্তি পাইবে। সকলের এই নন্মে দীক্ষিত ছওয়া ্মবন্টক। এক ন.দল 
ছন ক্রমে শত শত জন এই স্থানে ঈশ্বরের কথ! ওমিবে। এ্ানে যেমল 
অন্দির স্থাপিত হইল এইরূপ স্থানে স্থানে মঙ্গির প্রতিষিত ছউক। মনদিয়ের 
নিশান ক্মাজ কলকে ঈশ্বরের চরপে আ্বাশ্রয় গ্রহণ ধরিত্ডে ডারিতেছে। 
সেই ঈশ্বরের ঈরগে আশ্রিত হইলে ইহলোকে কল্যাণ পরলোকে সঙ্গতি 
হুইযে।” 

'পরাহ্থে তিদি সাধারণ লোককে যে উপদেশ দেন আমরা তাহা উচ্চিতি 
. ক্রিয়া দিলাম; 

“ছে ঈশ্বর সম্তানগণ ! হে মনুষ্কয সম্ভানগণ ! ঈশ্বরের ধর্দ কথা গুনিরার 
জন্য তোমরা এখানে আসিয়া, মনোঘোগ দিয়া শুন। ধর্মের কথা শক কক 
ময়, সহজ কথা। ধর্ট্ের এমন সহজ উপায় আছে, যাহা সকলে সাধন করিড়ে 
পারে। তঙ্্র ম্ত্র বেদ পুরাণের দিক, দিয়া দেখিলে ধর্দ্ রড কঠিন বলিয়া বোষ 
ছয়, কিন্ত ভক্তি ও বিপ্বাসের দিক দিয়া দেখিলে টা! অচ্তা। ঈর্গুরের তি 
(তোমাদের মন্তকের উপরে, ঈশ্বরের আকাশ তোমারিগকে খেরিম] জাতে । দি 
রের বটি তোমাদিগকে অভিধিক্ঞ করিতেছে; ঈশ্বরের গ্ঙ্গা চলিতেছে? ঈষ্বরের 
হিমালয় মেঘ সকলকে ছেদ করিয়া মহত্ব প্রকাধ করিতেছে ফুলের গর লইন 
ধাষ্‌ চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে, গঙ্ধে চারিদিক ক্ান্সোদিত করিতেছে। 
অনুষ্যের শরীর শুস্থ করিয়া টলিতেছে | মাধ কেন নিরাশ হও খকেন্স 
অল ঈশ্বরের এব বন্ধ হইয্রাছে, ীশ্বর খা &€ন অবতীর্ণ হইগ্রা কথা কন ন1 
তিনি গরীব বলিয়া সকলকে ছাড়ি! চলিয়া গিয়াছেন। ওঁকে গরীব তাহাকে 
ধৃখ কোৰ প্রকার শাস্ত্র অভ্যাস করা হয় নাই, তাই বলিয়া ফ্রি ঈশর 
তোমাদিশ্বকে উপেক্ষা করিলে? একবার প্রুবের কথা পারগ কর ধারায় 
কষা স্মরণ কর। ঈশ্বর কি এঠা়াছিগ্নরে দির বলিয়া আঙ্চান বলিয়া, ভোগ) 
ছেল জাই 1 ক্তিতরে তাহারে ওাকিলে তিনি প্রথনও এায়ন দেখা পেন ভে 
গার পা ঝরিজাও কো ততমলখ) পায় লা. কে ধার তদির/জ, (হারা 


৬ 


১৩৪ আচার্য্য. কেশবচজ্ |. 


ক্রন্দন শুনিয়া মা উপেক্ষণ করিয়াছেন ? তোমরা সংসারে ঘোর বিপাকে - ডুবি, 
ধদি তাহার নিকট ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগকে দেখা নিবেন। 

«এখন যে গ্রামে যাই সেই গ্রামেই রোগের কথা যন্ত্র কথা। টাক1'নাই, 
সন্তানের আহার পায় না। স্বামী স্ত্রীর মন অলঙ্কার দিয়া তুষ্ট করিতে পারেন 
না। অন্ন অভাবে ওুঁধধ অভাবে অনেক লোক মরিতেছে। ভদ্র লোকের 
পরিবারগণেরও ছুঃখ। কোথাও ধশ্বের গন্ধ নাই। এ যুগ কলিযুগ। সত্য 
ত্রেত। দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই অন্ধকার সময়ে মনুষ্যসস্তানের আর 
আশা করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর নিদ্রিত। কে বলে এখন ঈশর নিদ্রিত? 
আকাশে ঈশ্বরের চন্দ্র তুধ্য যেমন আছে ঈশ্বরও তেমনি আছেন, কলিযুগ বলিয়! 
ঈশ্বরের মৃত্যু হয়নাই। পুথবীতে আজও বারি বর্ষণ হইতেছে, আজও ধানের 
ক্ষেত্রে ধান জন্মিতেছে । ধান্যতৃণকে জিজ্ঞাসা কর “কে তোমাকে স্থজন কিল % 
সে উত্তর দিবে “আমার ঈখ্বর আমায় স্জন করিয়াছেন ফুলের বাগানে 
ধাও দেখিবে ফুল হাসিতেছে। লিজ্ঞ।সা কর তোমাদিগকে কি কেহ কৃষ্টি 
করিয়াছেন, না তোমএ আপনি জন্ময়াছ ? তোমাদের এ সৌন্দধ্য সুগন্ধ কোথা 
হইতে আসিল ? ফুল তখনি তোমাদিগকে উত্তর দিবে, “আমাদের সাধ্য কি যে 
আমরা আমাদের হজন করি ? আম:দের মুখের এ সৌন্দধ্য এবং সৌগন্গ যিনি 
আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই 'দিয়াছেন। আকাশ হইতে আনাবৃষ্টির পর 
হৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা কর, “তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ ঃ তোমরা . 
কি নাস্তিক মেঘ হইতে আমিতেছ% তখনি তাহারা বলিবে 'না, আমাদের 
মেঘ নাস্তিক নহে, আমাদের আকাশ কখন নাস্তিক নহে। সাধ্য কিনাস্তিক 
আকাশ নাস্তিক মেঘ হইতে ভূতলে পড়িব। দেখ চত্ত্র সুধ্য ছুটা প্রকাণ্ড 
তেজোময় মশাল জলিতেছে। পৃথিবীর অন্ধকার বিনাশ করিয়া কেমন শাস্তি 
প্রকাশ করিতেছে । হুধ্য কোথা হইতে আসিল ? হুধ্য কি ঈশ্বরের মহিম। প্রকাশ 
ফরিতেছে না? প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদ্দিত হইয়া কি ঈশ্বরের জ্যোতিঃ প্রকাশ 
করিতেছে না, পৃথিবীর নাস্তিকতা! বিনাশ করিতেছে না? চত্র বদি চারিদিকে 
জি দোযোতন্স। বর্ধণ না করিত, তবে শতীরের কষ্ট শ্রান্তি কে দূর করিত? 
জান এগ কি একেবারে পুড়িয়া যাইত না? ঈশ্বরের নামে লোকে তিরস্কার 
ঘান্ধিব, হাকে অবিশ্বাস করিবে, এই অন্য কি তিনি এই সকল প্রকও 


খাটুর। অক্ষমন্ছির প্রতিষ্ঠা । ১৯৩৫ 


শ্রকাণ্ড সাক্ষী রাধিয়া দিয়াছেন? এ সকল দেখিযাও, হে 'মহুষ্য, তুমি কেন 
নাস্তিক হও ? কেন বল, সত্য যুগে যাহা হইবার ত'ছা হইয়াছে এখন কলি- 
যুগে আর কিছু হইবে না। এত স্পর্ভা কেন! এত অহঙ্কার | প্রতিদ্ধিন হে 
অন্ন আহার করিতেছ ভিজ্ঞাসা করি, উহ1 কোধা হইতে আসিল ? বলিবে আহি 
পরিশ্রম করিয়া টাকা উপার্জন করিয়াছি, বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনি- 
ছি, রন্ধন করিয়াছি, নিজ্ঞ হস্তে তুলিয়া খাইয়াছি। মানুষ কি বলিলে ?: এই 
কি তোমার বন্ধ? তুমি সকল করিলে ? কোন্‌ রাজা জমীদার নরপতি আপনার 
চেষ্টায় শশীর রক্ষা করিতে পারে ৭ শরীরের রক্ত কি তোমার দ্বারা চলে? ব্ধি 

এক মিনিট ঈশ্বরের শক্তি ইহাতে না থাকে, এখনি নকল বন্ধ হইয়া যায়, এক 

মিনিটে সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়। বাঁচিয়া আছ কাহার জন্য? তুমি জ্ঞানী 
হইলে, বুদ্ধিমান হইলে, সে জ্ঞান দে বুদ্ধি কাহার শক্তিতে ? এই যে দক্ষিণ 

বাহু, ইহা কি ব্রন্গের শক্তি বিনা বাড়াইকে পার ৯ অন্ন মুখে দিবে, হাত উঠাইবে 

কি প্রকারে পদে পদে শক্তি চাই কিন্তু শব্কি বলিতে আরকি আছে? দেই 

এক মূল শক্তি ঈশ্বর আছেন। 

“ভক্কিভরে পচ জবে মিলিয়া ডাকিলে তিনি মন্দিরে দেখা দেন, আবার 
একাকী নির্জনে তাহাকে ভাকিলে তিনি লুদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হুন। চন্বু 
মুদ্রিত করিলে যেমন তাঁহাকে দেখিবে, চক্ষু খুলিয়াও তেমনি তাহাকে দেখিতে 
পাইবে। অপর মানুষ সেখানে কিছু দেখিল না, কিন্ত তুমি তোমার প্রাণের 
ছরিকে দেখিলে । যাদ এরূপ হয় তবে আমার সকলি দেখা হইল। অ'মার 
প্রাণের বন্য পিতা মতা রাজ প্রভুকে যদি দেখিলাম তবে আর কি দেখিবার 
অবশেষ থাকিল? হরি আমার বিষন্ন, হরি আমার আসল জিনিষ। খন 
ত্টাহাকে দেখিলাম তখন এই বলিয়া কান্দিতে লাগলাম, ইহাকে ছাড়িয়া 
সংসারে ফিরিয়া যাইব কি প্রকারে? খুব কান্দিতে কান্দিতে অশ্রপূর্ণ চক্ষে 
তিনি আপনি বন্ধ হইলেন; আরো আমার পরমানন্দ হইল। অন্তরে বাহিরে 
ছরি আমায় খ্বেিলেন। চন বন্ধ করিয়া প্রাণের ভিতরে তাহাকে দেখিলষ 
চক্ষু খুলিয়। চারিদিকে তীহাকেই দেখিতে পাইলাম । আমার প্রাণের কত 
আরাম হুইল। শৃুর্ধ্য চ্্ বৃক্ষ লতায় আমার হরি, মনের ভিতরে হরি, অর্ধত্ত 
ছুরির সহাস্য মুখ । এ সব মিথ্যা, হরিই সৃত্য। মলের মধ্যে ছিশি ঠাহাকে 


$ 


পেখবেদ তিনিই হাটিবেন। প্রতিদিন হবিনামলধা পান কয়) অন্ততঃ 
দিনের মধ্যে ও। & বাঁর তীহার নাম কর, ভাবিতে হইবে না। এমনি পেটুক 
হইবে যে আর সেনামহ্ধা গাম লা করিয়া থাকিতে পারিবে না। কৈসে 
নীম কৈ £গ নায় লৌকে ধাধনকরে কৈ? একবার তোমরা সকলে 
সেই নাম কর, সেই নাম সাধন কর। এই নাম করিতে হইলে কি ব্বারিবে ষ 
মিথ্যা কথা কহিবে না, চুরি করিবে নাঁ, হিৎসা। করিবে না, কাহাকেও ঠকাইষে 
না) পরের স্ত্রীর আ্াতি মন্দ দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মনে মনেও ব্যভিচার করিথে 
না? ঘকলেন্স প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিরে। চরিত্র মন্দ হইলে; চোর হইয়া 
হরিমাম করিলে নামের ফল দ্রেধিতে পাইবে না। বরং এ প্রকার নামের 
অবমাননা করিলে মৃত্যু হইবে। অন্তের প্রতি দয়া করিতে গিয়া তোমাদ্িগের 
দ্বানের আডুম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অমুক স্থানে একটা বিধবা আজ 
তৃষণায় কাতর । খাই প্রভু আক্ঞা করিলেন “যাও অমুক বিধবাকে জল দা? 
অমনি দে আজ্ঞা শুনিয়া তাহার মুখে জল দিলে তোমার রাখি রাশি পুথা 
সঞ্চয় হইল। একটি অসহায় শিশু রৌদ্রের আখাতে মৃত প্রায়, রাস্তায় পতিত, 
গুশ্রীষ। করিয়। ভাহাকে প্রাণে বাঁচাইলে তোষার পুণ্যের অবধি রহিল না। 
এইরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া ঈপ্রের চাকর হইয়া ঘাহ! তিনি করিতে বলেষ 
তাহা। করাই সার জত্য ধর্ম, আন্ধ যাহা কিছু সকলি জসার এবং মিথ্যা । 
ভর্ক করিপ্া ঘুভিং কযিক। বহু শাস্থ পড়িয়া সাধু হইবে তাহা? নহে। শত শত 
তীর্থ ভ্রমণ কদ্সিলে শরীর মন পবিত্র হইবে তাহা নহে। মনে যদি পাপ 
ধাকে বাহিরে তীর্থভ্রমণ ত্বথা, বন্ধ শাস্ত্র পাঠ বহু তর্ক বিফল। যদি ষব 
ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া! হরিনাম কর, তবে নিশ্চয় তাহাকে পাইবে । শ্বরে নিয়! 
ছার বন্ধ করিয়া তাহার নান কর। ওগো আমি বড় সানু হইয়াছি, বড় উপা- 
সক হুইন্বাছি, এইন্ধপ খুমধাতম পরকাগ নাই। বরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে 
ড়াকিলে তিনি তোমার প্রাণের ভিতয়ে দেখা দিবেন। তথায় স্ত্রী পুত্র গরিধার এ 
সকল আমার, ইহা! আর ভাবিধার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের যে কত হয় ঈশ্বর 
তবহধর অন্বদ্ধে বলিয়াছেন, “তাহার সকল ভার মাথায় করে বই” 'গাতী ধেখন বৎস 
পাছে খাকে সদা! কাছে কাছে আমার তেমনি উক্ত ধঙ্গে থাকি সদা তেমমি করে ৮. 

:4থে কুড়ে খবে বিয়া আখি স্গাপী বলিয়া ক্রদ্বন করিতেছে ঈশ্বক্ষের যার 
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গার ধরিকাছে, ঈশ্বর তাহার টক্ষে ভীল মোন, এবং তাহাকে খৃ'জিয়া 
্লইধা সকল দুঃখ দুর করেন। যাও তোমরা খবরে গিয়া সময়ে সমঘে তাহার 
'গঁজা ধর, ভক্তি ফুপ তাহার চরণে দাও, পরিধার মধ্যে তছাকে ডাক, দেখ এক 
মাসের মধ্যে ইংখ দূর হয় কি না? তোমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগ্মী মিলিয়্া 
সেই করুণামধধ ঈশ্বরের নাম কীর্তম কর, ইছকালেই তোমাদের পরম মঙ্গল 
ইইবৈ। ঈশ্বর উপস্থিত কলের মনে ভক্তি সর্ধার করুন, সকলকে ওন্ধ ও 
্চ্চরিত্র করুন, সকলের ভার লইয়া সতপথ্ব শ্রদর্শন করুন, আমরা ভক্তি ও 
শদন্ধার সহিত বারবার তাহাকে প্রণাম করি ।” 

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের চিন্ত চির দিন কেশবচজ্জ্ের প্রতি অনুরক্ত। 
উহার পত়্ী গ্গিনী কুমুদিনী যখন ঈশ্বরের জন্য নিষম অত্যাচার সহ্য করিয়া 
পতি কর্তৃক কলিকাতায় আনীত্ত হন, তখন কেশন্চজ্রের গৃহ তাহাকে 
খআগ্রয় দান করে এবৎ কেশবচজ্দ্রের মাতা তাহার মাতৃম্বানীয়া হইয়া কত স্ব 
করেন। অন্যান্য অনুরাগবন্ধনের বিষয় মধ্যে এ ঘটনাটাতেও ভ্রাতা ক্ষেত্রমেহ* 
নৈর চিত্ত ফেশনচর্দের সহিত দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল। কেশবচন্ত্র ধনিগৃহে 
ঈপ্তান। যদি তহ্থার বৈরাগ্যের বাহাড়ম্বর থাকিত তাহা হইলে উহা অনেক 
লোকের চক্ষে সহঙ্গে উজ্ভ্বপরূপে প্রতিভাত হইত; কিন্ত কেশন্চন্র আপনার 
বৈরাগ্য সর্কা্া প্রস্থশ্ন রাখিতেন । ভ্রাতা ক্ষেত্র মোহনের চিত্ত এই সমক্কে 
সীগার প্রচ্ছন্ন সৈর'গ্যের পৰ্চিয় পাইয়া নিতান্ত মুগ্ধ হয়, কেশবচজ্রকে গোবর- 
ডাগর জমীদার বাড়ীতে গমন করিতে হইবে। তদ্রবেশে গমন করিবার উপযুক্ত 
সীঁহার কিছুই ছিল না। দত্ত প্রদত্তবস্ত্রমধ্যে যে একটা জামা ছিল, তাহ] স্থিষ্ন। 
কেশবচন্ সৃীকার্ধা শ্বারা সেই জামাটাকে ভদ্রাকার দ্রান করিধার জন্য 
ক্ষেত্র বাবুর নিকটে হুটী শু শুত্র চাহ্েন। এই ব্যাপারে ফেশব্চন্দ্ের সামন্ত 
অন্পপান তভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্তি তিনি বুঝিতে পারিলেন। "ঘটনাটা সামান্য 
বটে, কিন্ত উহা স্তাইার মনে এমন মুদ্রিত হুইয়' রহিয়াছে যে, আজও তিনি 
গতি আহ্লাদের সহিত শ্রী কথা বর্ণন করিয়া থাকেন। এই সঙ্গে আর একটি 
বিষধ্চও এখানে লিপিবদ্ধ করিবার যোগা। কেশব্চন্জ গোবরভাজার জমিদার 
হাড়ী্তে বক্তৃতান্তে সাদর-নিমন্ত্রণে পান ভোজন সমাধা করিয়া ছেঁকড়া গাড়ীতে 
কলিকাতাতিমুখে প্রস্থান ক্করেন। এক জন প্রচাযবদ্ধু এঞ্রে গদররজে 
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গোমাতে আসিয়া তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। অধিক রাত্রিতে 
কেশবচন্তর একা আসিয়া পঁহুছিলেন; প্রচারবন্ধু তাহার গাড়ীতে আরোহণ 
করিলেন। কেশবচত্্রতো কোন কালে কোন লোকের উপরে ভাষায় বা ধাবহারে 
প্রভূত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না, যিনি সঙ্গী হইলেন তীহারও মেই দশা। 
স্থতরাং তাহারা উভয়ে ছেঁকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানের অনুগ্রহের উপর সম্যক 
নির্ভর করিয়া চলিলেন। গাড়ী ভাল করিয়। চলে না, পথে স্থানে স্মানে 
বিলম্ব করে; কে আর তাহাদিগকে শাঘনণাক্যে সচেতন করে? দত্ুপুকুরে 
আসিয়া পূর্ব গাড়োয়ান অন্য গাড়োয়ানের হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিল। এ গাড়ী খানি পূর্ব গাড়ী হইতে নিতান্ত অপরুষ্ট। 
পথে যাইতে ঘাইতে প্রচারবদ্ধুর সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। তন্মধ্যে 
বন্ধুগণের কল্যাণের জন্য আপনার অধিকার তিনি কি প্রকার সন্কে'চ করিয়াছেন 
বিশেষকপে বলেন। মহিলাগণে+ সঙ্গে স্বাধীন প্রমুক্ত ব্যবহারে তিনি মনে 
করেন না যে ত্বাহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু কি জানি বা তাহার 
অনুসবণ করিতে গিপ্বা তঁ হার বন্ধুগণ বিপাকে পড়েন এই ভয়ে তিনি এ অধিকার 
সঙ্কোচ করিয়াছেন। নারীগণের প্রতি দুষ্টহা প্রকশ জনসমাজের বিমাশের 
হেতু, ভবতরাং সর্বাপেক্ষা তিনি তাহা ভয় করিতেন। তিনি ইহার সঙ্গে 
ইহাও বলেন যে, সংসারে মান সন্ত্রমানি তিনি কোন কালে অন্বেষণ করেন 
নাই, আপ্রার্থিত ভাবে উহার নিকটে গে সকল আপনি আসিয়াছে । এই কথা! 
বলিতে বলিতে গাড়ী দমদমায় আসিয়া উপস্থিত । সেখানে দত্তপুকুরের 
গাড়োয়ান তত্রত্য একজন গাড়োয়ানের হস্তে তহাদিগ্রকে সমর্পণ করিল। 
এই গাড়ীধানি শেষোক্ত আলাপের কথাগুলি সত্য বলিয়া! প্রতিপন্ন করিল। 
এত পথ গ.ড়োয়ানদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসা হইয়ান্কে ; তদ্িরুদ্ধে 
কিছু বাঙ্নিষ্পন্ডি কর! হয় নাই, এবার যে গাড়ীধানি মিলিল, উহা দ্ধিতীক্ 
শ্রেণীর, অতি উৎকৃষ্ট, ঠিক বাড়ীর জুড়ী গাড়ীর মত। কেশবচপ্র গাড়ীতে 
উঠিয়াই বলিলেন, দেখ চাওয়া যায় নাই, এ জন্য কলিকাতাপ্রবেশের পূর্ষের 
ঈদৃশ গড়ী মিলিল। তাহার কন্যা সুণীতি রাজমহিষী, তাঁহার বাড়ীর 
গাড়ীবারগায় সিপাহী পাহারা; ছ্ঁকড়া ভাঙ্গ। গাড়ী লইদ্বাই সেখানে প্রবেশ 
ক্ষরিবার কথ ছিল,-কিন্ত দৈবত্রুমে সম্রম অন্তু রহিল . ৮ 
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আমাদের মণ্ডলীর ভ্রাতবর্ণের মধ্যে কেশবচন্্রমন্বদ্ধে যিনি যাহা অবগত, 
আছেন তাহ লিপিদ্ধ করিরা আমাদিগের নিকটে পঠাইতে আমরা অচুরোধ 
করিয়াছিলাম ৷ তদচুসারে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত যাহ] লিখিয়া পাঠাইয়াছেন 
আমরা তাহা! সাদরে নিয়ে প্রকাশ করিতেছি ;-_ 

“যখন প্রধম কলিকাতা মিন্দুরিয়াপটাতে ব্রহ্মবিদ্যালয় হুয়, তখন আমরা 
কতকগুলি যুবক পাঠ্যাবস্থায় উত্ত বিদ্যালয়ে গিয়া কেশবচন্দের সহিত পরিচিত 
হই। ইংরাজী শিক্ষা ও “ভা দিতে তিনি যে এক জন খুব যোগ্য লোক 
ছিলেন ইহা 'সামরা সহজেই তখন বুঝিবাহছিল।ম। কিন্তু তাহার গভীর চিন্তা? 
শীলতা তত্বদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ গুণ কল কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে, 
সঙ্গতসভা স্থাপিত হইল। আমরা তাহার সভ্য হইলাম। আমরা একপ/ঠী 
কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া একটী সন করিলাম । তাহার নাম 'ব্রাহ্ম ইণ্টিমেট 
এসোসিয়েমন?। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত ও সভ্য ভব্য করা ব্রাহ্মদমাজের একটা 
প্রধান কাধ্য আমরা মনে করিতাম। এ্র সভাতে স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য 
উন্নতিকর বিষয়ের আলোচনা হইত। বামাবোধিনী পত্রিকার জন্ম এই সভা! 
হইতে হয়। যদিও কেশবচত্র বাম'বোধিনী পত্রিকা প্রকাশে ও স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রচারে আম'দিগের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্ত পরি- 
বার মধ্যে লেখাপড়া সভ্যতা ও হুখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত আমরা যেরূপ ইচ্ছঃ 
করিতাম সেরূপ যত্ব অনুরাগ তীহার দেখিতাম না। তজ্জন্য তাহার এবং 
তৎকালের যাহারা তাহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া সকল কার্য করিতেন, তীহাদি- 
গের বিষয় আমাদিগের সভাতে আমরা সমালোচনা করিতাম। সময়ে সময়ে 
এজন্য তাহাকে কোন কোন বিষয়ে অনগ্রসর মনে করিতাম। বহুকাল পরে 
যখন তিনি তাহার মনের গৃড় ও উচ্চ মহৎ ভাব সকল মত বিশ্বাসে প্রচার 
করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম, তাহার & সকল গৃঢ় ভাবের লক্ষণ কোন 
. কোন বিষয়ে বহ দিন পূর্বে দেখিয়াছি । 

*১৮৬৯ খূঃঅকে দ্ো্ট মাসে কেশবচত্ত্র অধিকাংশ প্রচারকগণ সহিত 
ধঁট্রা গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তখন তাহাকে এক জন সন্রান্ত কত- 
বিদ্য বত বলিয়া লোকে জামিভ। খটুরার যে দত্তবাটাতে তিনি গিয়াছিলেন্, 
জাথরা,াহাকে বড় লেকের ভাবে, স্ৃত্য দ্বার তৈল মাকাইয়া কমান, আদি, 
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করান ও শ্েঁতপাথর রূপার বাশন প্রভৃতিতে খআহারীয় দ্রব্যাগি দেগুয়রি 
ব্যবস্থা করেম । কিন্তু তাহার সঙ্গে কলিকাতা হঈতে যে সকল প্রচারক ও 
ব্রাহ্ম বন্ধু গিখ্ডাছিলেন তাহাদিগের কাহার সঙ্গে ভৃত্য ছিল) কেশবচজ্ঞ্রে কতা 
ছিল নখ। 

“এক দিবস স্থানীয় জমিদারদিগের বাটীতে ্রাঙার আহার ও রক ক্করিবার 
মিমন্ত্রণ হয়। সেখানে ঘাইবার জন্য তিনি আমার নিকট ধুতি চাদর ও জাম! 
চাহেল। নূতন ৪ ভাল কাপড় তখন "আমার নিরুট না থাকায় আমি উহা! 
দিতে কুষ্ঠিত হুইলাম। পরে সামান্য রকমের যাহা ছিল তাহাই আনিয়া দিতে 
হইল। তিনি তখন আমার নিকট হ্ৃচ হু] ডাহিলেন এব ততম্থারা রাহ্‌খ 
ফংশোধন করিব1র তাহা। করিয়া পরিধান করিলেন । পরে উত্ত জমিদার বাটার 
কার্যস্থে সেই দিবল বখন কলিকাতায় গমন করেন, তখন গাড়ীতে উঠিবার 
সময় "আমাকে ডাকিয়া বলেন, তোমার কাপড় দিতে ভুলিয়া পিসি । এই 
ফলিয়া কাপড় খুলিয়া দেন। ম্মামার তাহাতে রড লঙ্জা! বোধ হয় এর 
সকলের লাক্ষাতে প্র কাপড়ের কথ উদ্লেখ করাতে এক জনপ্রচারকও বলে, 
“আহঃ, কাপড়ের কথ! আর এখানে কেন % 

“যে সময় সঙ্গতে অনুষ্ঠান লইয়া! আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন কাণ্য্যেক্ 
প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। স্ত্রীলোকদিগকে লইয়৷ কোন স্বনুষ্ঠান ব্রাক্মলমান্ে 
খ্সরম্ত হয় নাই। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাতক উপলক্ষে তিনি 'গজতের 
কোন কোন সত্যকে তাহার কলুটোলার বাটাতে অনুষ্ঠানে পরিবার লইয়া! ঘোগ 
দিতে বলেন। এক জন অত্যন্ত বাধা বিশ্ব সত্বেও সেই শুভানুষ্ঠানে সস্ত্রীক 
উপস্থিত হন। তিনি স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া! ফেশবচন্্র উৎসাহিত 
হুইয়া বলেন, ইহাদের মধ্যে তুমি আজ কুশীন। তখন দেশাচারের বিকুদ্ে 
কোন সংস্কারের কথা উত্থাপন হইলে আমাদের অধিক উৎসাহ হুইত। - লে- 
সপ বিষয়ে তাহার কোন অমত হইতে পারে ইহা মনেই আসিত না বিখব 
বিবাহে দলবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কতকগুলি মুদ্রিত কাগজ স্বাক্ষর জল্য- একদা 
সঙ্গতে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা সেই, কাগজের বিষয় পড়ি- 
স্মাই আহা দিত হইয়া কথাবার্তী কহিতেছি এমন সময় কেশব্তন্ম সেখানে 
আসিয়া বলিলেন, উহাতে স্বাক্ষর করিঝার পুর্বে ভাল. করিক। ভাবিয়। * দেরিদ 
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ঘআগরণ বলিলাম, এমন দেশহিতকর ক্ভাল বিষয়ে স্বাক্ষর করিড়ে চিন্তাকি? 
(তিনি বলিলেন, থে কোন প্রকারে রিধবাদের ন্বিবাহ হইলেই কি দেশের উপকার 
হইবে? ধর্মশৃন্য তিবাহের প্রত্ৃত্তিতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে। 

“হিন্দু পরিবার হইতে কোন মহিল। ব্রাক্ষমদমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
টাহিলে আমরা তাহাক্কে আনিতে খুব উতৎ্মাহিত হুইভাম এবং তাহাকে 
ধলিতাম। তিনি স্থিরভাবে তাহার লন্বদ্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন 
এবং যদি তিনি বিধবা ৩ আত্মীয় জম পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন দুক্ি- 
' তেন, তাহা হইলে এমন ভাবে কথ। কহিতেন যাহাতে জহর! কশানকপ 
উতমাহ দা পাইয়া ছুঃখিত হইতাম। 

“একটা প্ান্ধ ব্রাহ্মধর্থ্মে বিখ্বামের জন্ত প্বজনেয় নিকট উৎ্পীড়িত এনা 
পিতা ওর্ভৃক গৃহবহিষ্ধত হুন। কেশবচত্রা তাহাকে নিজ গৃহে জাশ্রর দেম। 
সাহার বাটাতে সেই ময় ডিনি একবার পীড়িত হন। বৈদ্য চিকিৎসক্ষে্জা 
যেরূপ পধ্যাদির বাবস্থা করেন, কেশবচচ্জ্র ভীঁহাকে লেইন্গ জব্য খাই 
দিতেন। বোগী সেইযপ পথ্য পাইয়া মনে করিল ইনি সে কালের কুসংস্কা- 
রেয় গীতি নীতি এধনও সব ছাড়িতে পারেন নাই। এজন তাহাকে বলিল, 
এখনতো আর এরূপ পধ্যের ব্যবস্থা নাই; এখন চিকিৎসকের রোগীর 
ইচ্ছামত যখেষ্ট ধাইতে দেন। তিনি ধলিলেন, এখানে তাহা হইবে না, এ থে 
বৈদ্যের বাড়ী। 

“যখন আমাদিগ্সের মধ্যে জ্ঞানের ভাব প্রবল ছিল, পৌবলিকতা দুষিত 
দেশাচর প্রভৃতি বিনাশ করা প্রধান ধন্্ জ্ঞান করিতাম, সেই সময় এক দিন 
কেশনচ্ এঁট্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোবরভাঙ্গার জমিদারদিগের 
সহিত তোম দ্িগের কিরূপ ভাব। তছুত্তরে খআমি বলি যে জমিদারদিগের 
সহিত আমাদের তাল তাব নাই। পল্লীগ্রাষের জমিদারের! প্রজাদিঙের উপর 
যেবুপ অন্যায় অত্যাচার ও আধিপত্য করে তাহাতে আমর! ত্রাঙ্ম হইক়া 
উহাদিগ্ের কার্ধোর প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। উছাদের বিক্ষদ্ধে 
অংবাদ পত্রে ও গব্র্ণমেণ্টের নিকট "আমরা ভিন্ন অন্য কোন লোক কোন বিষ 
লিখিতে ফাহম করে না, এই জন্য আমাঙ্গিগের প্রতি উহার! অত্যন্ত অসন্তুষ্ট । 
ইহ? শুনিক্ক। তিমি বলিলেন, 'কাগজে লিখিয়া ও বিকুদ্ধাচরণ করিয়া! কি বিশেষ 


৯ 
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£উপকাঁর করিতে পারিয়াছ ? উহাতে লোকের নিকট সাহস' দেধাম স্ত 
জসন্ভাব বৃদ্ধি করা হয়, ফল ভাল হয় না। সন্ভাবে লিখিয়া৷ দোষ সকল 
সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলে অগেক্ষাকৃত ভাল ফল হইতে পারে। যদিও 
তাঁহার কথা তখন মনঃপূভ হয় নাই, কিন্তু তদবধি প্রকাশ্যরূপে কাগর্জাদিতে 
লিখিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষাত্ত হইলাম ।” 

; : ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত উপরে ষে কথ। গুলি লিধিয়াছেন, তাহাতে কেশব- 
উত্ত্রের অতি প্রথম জীবন হইতে থে স্থির ধীর প্রশান্ত ভাব ছিল, তাহা 
লক্ষণ প্র ণাশ গাইয়াছে। যে কোন দেশসংস্কারের মূলে ধর ও ঈশবরানুরাগ 
নাই) পবিত্রতার সহিত অভেদ্য খোগ নাই, মে সকল দেশসংস্কারের ব্যাপার 
)তিনি কি প্রচার দৃ্টিতে দেখিতেন, এই ক্ষুদ্ স্মৃতিলিপি তাহাও ' স্পষ্ট 
দেখাইতেছে। অন্যায়াচারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার না করিয়া সস্ভাব দ্বারা 
িত্গরিবর্তনসাধন যে তাহার জীবনের মুল মন্ত্র ছিল,ইহাও ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের 
সদধাতে শষ প্রকাশ গাইয়াছে। 


পি 
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ধাটুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কয়েক দিন গর কেশহ্চজা 
জারোগে আক্রান্ত হইলেন । জরের প্রকোপ দেখিয়! প্রথমে অনেকের মনে 
স্মাশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ত মপ্তাহান্তে ছুই তিন দিন তিনি হুস্থ থাকেন। 
ইহাতে সকলের মনে আশা হয় যে আর জর পুনরাবর্তন করিবে না? এই আশায় 
২৯ জুপাইয়ের (১৮৭৮) মিরার ক্রাঙ্ষবন্ধুগণকে আর কোন ভয় নাই বলিয়া 
আশ্বাস দেন। এ আশাস প্রদান বিফল হইয়া গেল, জরের পুনরাক্রমণে 
কেশবচন্ত্ একেবারে শখ্যাশায়ী হুইলেন। ব্রচ্মমন্দিরের খপপারশোধ এবং 
র্টী নিয়োগ জন্য ২৪ সেপ্টেম্বর যে স্ভা আহৃত হইবার বিজ্ঞাপন ৩১ মার্চের 
মিরারে দেওয়া হয়, সেই বিজ্ঞাপনানুস'রে কার্ধ্য হওয়ার ঘোর প্রতিংদ্ধক 
উপস্থিত দেখিয়া ১৮ অগগষ্টের মিরাবে সভা স্থগিত রাখার সংব'দ বাহির হইল। 
এই সময়ে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ আলবার্ট হলে কেশবচন্ত্রর উত্কট পী.ড়োপলক্ষে 
একত্র মিলিত হন, এবং বৃদ্ধ সন্ত্রান্ত প্রেমটাদ ঝড়াল মহাশয়কে তাহাদের 
সকলের সহানুভূতি প্রকাশ জন্য ততসন্িধানে প্রেরণ করেন। রোগের 
চিকিংম। হইতে লাগিল, অথচ চিকিৎসা! দ্বারা প্রশমনের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ 
পাইল না। সকলের মন ভাবনচিস্তায় অস্তির। জরের প্রকোপ যাঁদও 
তত ছিল না, অপ অল্প জবর চলিতেছি্, তথাপি এই জরে দৌর্ধল্য এত অধিক 
বাড়িল যে, শধ্যাত্যাগের সম্ভাবনা অন্তার্থত হইল। অনেকের মনের 
ধারপা এই যে, তাহার এই জর মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনাশ্ঘটিত, এমন কি 
স্তাহারা কল্পনাষেগে প্রলাপোক্তি পর্যন্ত ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়্াছেন। 
ফ্কাহারা নিয়ত তাহার শষ্যার পার্থ্রে থাকিয়া শুশ্রাষ। করিয়াছিলেন হার! 
কিন্তু কোন দিন প্রলাপোক্তি শ্রবণ করেন নাই। কঠিন জরের প্রাহুর্ভাবে 
প্রলাপো্ি ঘটা কিছু অদ্ভুত বিষয় নহে, কিন্তু যখন তাহা হয় নাই তখন 
গর নাই রলাইঠিক। আমাদের মনে হয় ধর্ধার অস্ধে ম্যালেরিয়া প্রপী ডিন 
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দেশ ধাটুরায় গমন করাতে তিনি তত্রত্য ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হই- 
াছিলেন। হ্বিজ্ঞ চিকিৎসক রমানাধ সেন কবিরাজ মহাশয়ের মত এই যে, 
স্বহন্তে বন্ধনাদি কৃচ্ছুদাধনে তাহার ঈদৃশ পীড়া উপস্থিত। হইতে পারে 
বিবিধ কারণে পূর্ব্ব হইতে তীহার দেহ ম্য'লেরিয়ার প্রভাব অতিক্রম করিবার 
উপযুক্ত ছিল না, তাই তর্ারা অভিভূত দেশে গমন করাতে তিনি অল্প কয়েক 
দিনের মধ্যে তাদশ জরে আক্রান্ত হইফ্বাছিলেন। 

যদি কেশবচন্ত্রের কোন দিন জরের মধ্যে প্রলাপোক্তি হয় নাই তাহ 
হইলে ঈদৃশ কথা চারিদিকে রটিল কেন? রটিবার একটি বিশেষ কারণ 
আছে। নিপুণ চিকিৎসাতেও জর ও দৌর্মল্যের লাব্বব না হইয়া বরং দিন 
'দিন জরে আরও হুর্ধ্বল হইখা পড়িতেছেন ঘধন তিনি দেখিলেন, তখন ওঁষধ 
সেবনের প্রাতি তিনি বীতরাগ হইলেন। তাহার অন্তরে এই কথা উঠিল যে, 
উধধসেবমে কিছু হইবে না, গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইলে তবে এ রোগের 
প্রশমন হাইবে। ই কথা তাহার মনে এমনই মৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল যে, তিনি 
ভাগীরধীতে নৌকায় বেড়াইবার নির্ধন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেম। তীহার 
শরীর যে প্রকার দুর্বল, শয্যা হইতে উত্থান করিবার সামধ্য নাই, তাহাতে এরূপ 
অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির করিয়া শঁহাকে তাশীবধীতীয়ে লইয়াযাওয়] ফোন মতে 
প্তবপর নহে । যদিও বা কথঞ্চিং জতভত হয়, তথাপি কিকিৎ নীরোগ ও সবল 
করিয়া না লইয়া শৌকায় ভ্রমণ কিছুতেই গ্রাস্থ্যকর হইবে না, এই বিশ্বাসে স্বজন 
আত্বীপুগণ বাধ দিতে প্রবৃন্ত হইলেন। কেশসচ্টোয় অস্তরাত্বার কথার প্রতি 
চির দিন অক্ষুণ্ন নির্ভর ছিল, এস্বলৈ বাধা দিলে ধে তিনি মিতাস্ত অধীরতা, 
অস্থিরতা এবং মির্স্ন্ধ প্রকাশ করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা ধাইিতে পারে । শখনই 
আমায় নৌকাক্স লইয়া ধাইতে হইবে, এই বলিয়া যতই তিনি প্রমত্ড ভাবে নির্ধ্বন্ধ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তই জনেকের মনে হইতে লাগিল, ঘোর প্রলাপ 
উপস্থিত। কেশবচ্জী বঙ্ছুবর কালীনাথ বু পোলিস ইমস্পৈ্টরের (পরে শুপারি- 
গ্টেণ্ডেক্ট) শরণাপন্ন হইলেন, এবং এই উপায় অধলঙ্াম করা অত্যন্ত শ্রেষ:-সাধক 
কেশবচঞ্ প্রশান্ত ভাবে তাহাকে এমনি জুঝাইশ্বা দিলেজ থে, তাহার বন্ধুর হাদয়ে 
আহার কথার প্রতি অণুমাত্র অনাস্থা! উপস্থিত হইল না, এবং তিনি কেশবচক্রকে 
আইস করিয়া সমুদধায় আয়োজন করিয়। দিলেন। ভাক্কার হুর্গদাস ওপ নিষ্বছ, 
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সাহার সঙ্গে ছিলেন, কি জানি বা রোগী হুর্র্বল হইয়! পড়েন, এই আশঙ্কায় 'বাই 
মাম গ্যালেসাই? গুস্তে লইয়া! তিনি রোগীর অনুবর্তন করিলেন। কেশনচজ্ের 
পদ্ধী তাহার সঙ্গিনী হইলেন। শুশ্বাষ! কাধ্যে ব্যাপৃত ভাই মহেজ্নাথ বস সঙ্গে 
গেলেন। ভাই কাস্তচক্ত্র 'মত্রের আবশ্যক মত অনেক বিষয়ের আয়োজন, 
করিতে হইত, এজন্য কলিকাতাতেই তিনি স্মিতি করিলেন । বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে 
গিয়া নৌকায় দেখা করিয়া আমিতেন। ডাক্তর অন্নদাচরণ খাস্তগিরি মহাশয় 
তৎকালে কাশীপুরের হম্পিটালে ছিলেন ৷ মনে হুম্ব ম্যালেরিয়া জরের প্রভাব- 
জ্ঞানে তিনি অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিয়া উষধ ব্যবশ্ম1 করিলেন, কিন্ত কেশব 
চক্র সেও্ঁষধ সেনন করিলেন ন1। ডাক্তার হুর্গাদাসও বলরক্ষক কিঞ্চিৎ ওঁষধ 
দ্বান ভিন্ন আর কিছু রোগীকে দেওয়া! উচিত নয বিশ্বাসে সে ওঁষধ সেবন না 
ফরিধার পক্ষে কেশন্চন্দ্রের সহায় হইলেন। 

এ সময়ে প্রতিবাদ কারিগণের পত্রিকার সংবাদস্তত্তে লিখিত হয়, শ্রদ্ধাম্পদ 
জীযুক্ত বাবু কেশবচক্রসেন উৎকট পীড়াক্রাস্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরণ যার পর. 
নাই হুঃখিত হুইলাম। তাহার আবোগ্য জন্য সকশ ব্রা্মের সহানুভূতি প্রকাশ 
ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা কর্তব্য।” এ ঘোর আন্দোলনের সময়ে ঈৃশ 
ফথাগুলির প্রতিবাদ হইবে না কিরপে আশা করা যইতে পারে। উহার ষে 
প্রন্িবাদ হইয়াছিল, তাহা? সেই পত্রকাই এইরূপে নিবন্ধ করিয়াছেন, প্শ্রীযুক্ত 
ঘাবু কেশবচজ্্র সেন মহাশয়ের পীড়া শাস্তির জন্য আ'মরা ব্রাহ্মগণকে সহাম্ভূতি 
শ্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, মফন্গলম্থ 
কোন শ্রদ্ধেক্ন ভ্রাতা উহার প্রতিবাদ করিঘাছেন। প্রতিবাদের ছুইটি' কারণ 
প্রদর্শন করিয্াছেন, (১) এক জনের পাড়া শাস্তির প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাত্ত 
কিরূপে হইবে? (২) কেশব বাবু ব্রাহ্মদখাজে অধতারবাদ প্রভৃতি আনিয়া 
ব্রাহ্গনযাজের বিষম শক্র হইয়া দ্াড়াইয়াছেন, তাহার কল্যাণ প্রার্থনশ 
করা ব্রা্গগণের সাধারণ কর্তব্য কিনা?” এই হুই প্রশ্থ এইরূপে মীমাংসিত 
হইয়াছে, “প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্য প্রকার প্রার্থনা নৈধ কিমা এ 
বিহয়ে ত্রাহ্মদিগের মধ্যে মততেদ আছে সহ্য । কিন্তু আমরা যন্ত দূর বুঝি এই. 
ধলিতে পারি, ঘে যখন অন্যের শারীরিক পাঁড়ার জন্য স্বভাবতঃ শুভ ইচ্ছার 
উ্ঘয় হয় এবং সেই ইচ্ছা। ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিলে আত্মপ্রসাদ ভিন্ন ক্আব্ছুস।নি 
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উপস্থিত হয় না, তখন তাহাকে অবৈধ কেন বলিব? দ্বিতীয়তঃ কেশখ 
বাবু যদিও কোন কোন কার্ধ্য-শত্ঃ ব্রাহ্মমাজের অগৌরব বা অনিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহার এত কালের পরি রম ও ব্রাঙ্মসমাজের হিতার্থ 
চেষ্টা বিস্মৃত হওয়৷ ঘোরতর অকুতজ্ঞণ্তার কার্য । যে ব্রান্মগণ শক্রদিগেরপ্রতিও 
ভালবাসা প্রকাশের উপদেশ দেন, তাহারা সমাজের এক জন পরমোপকারী, 
পুরান বন্ধুব দুঃখে কি সমদৃখিঃঙ্গ প্রকাশ ও তীহার মঙ্গল জন্য ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা ককিনেন না? তীহার কোন ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ তিনি যদি 
ব্হ্মসমাজের অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন, তাহার শুভ প্রার্থনা আমাদিগের 
অ ধিকতর কর্তন্য ।” 

কেশবচন্স গঙ্গার বক্ষে নৌকায় অবস্থান করিতে লানিলেন। ১২ রি 
সোমবার তাহার পীড়া কিঞিং বৃদ্ধি হঈয়া ছু দিন পরেই গ্থান্থ্প্রত্যাবৃত্বির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ্দবন্তায় তিনি ৪ সংখ্যক কাশীপুরস্ব শিলবাবুদের 
উদ্যানবাটাতে নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হন। এখনও তিনি নিরতিশয় ছুর্রবল। 
রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা হয় না, তবে জবের বিচ্ছেদ হইখাছে। এই ময় 
ডাক্তার নীলযাধব মৃখোপাধ্যায়কে চিকিৎসাথ তথায় লইয়া যাওয়া হয়। 
গঙ্গায় পরিভ্রমণে যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চধ্যান্বিত হন এবং 
আর কোন বিপন্দেঃই আশঙ্কা নাই বলেন। অনেক বন্ধু তঁহাকে দেখিতে যান” 
এজন্য তিনি সাবধান করিয়া! দেন, এখন কেশবচজ্দেব বিশ্রামের প্রয়োজন, তত” 
সম্বন্ধ যেন কোন ব্যাত্াত উপনশ্থিত না হয়। এক পক্ষ কাল উদ্যানবাটাতে 
স্থিতি করিয়া ২৮ আগষ্ট তিনি গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হন। এখনও তীহার দেহ কাধ্ক্ষয 
হয় নাই। ১৫ সেপেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে একটা প্রার্থনামাত্র এবং পর রবিবার আরা- 
ধনা পর্ধান্ত তিনি করেন। ২৬ সেপেম্বর (১৪ আশ্বিন) রবিবার বহ্মমন্দিরে 
উপাসনা উপদেশ উন্ভয় কার্য তিনি নির্ব্বাহ করেন। এ দিন তিনি ০০৪ 
সসোপরি নিন্ম লিখিত উপদেশ দেন। 

“শরৎকালে ব্হদেশ ছুর্গোতৎ্নবে প্রমন্ত হন। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত 
এই সময়ে হি্গণ ছূর্গাপূজা করেন। ব্রাহ্ম, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিশেন, 
মহোৎসবই বটে। চারদিকে বালক, যুবা) বৃদ্ধ, নারী সকলেই উৎসবের 
ঘত্ততায় উদ্মত। 'ছিল্গুদিগের এই শ্রেষ্ঠতম উৎসবদর্শনে ব্রান্ষের চিত্ত উদ্ছেজিত 
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স্ইল। তিনি এই উৎসবের অসার/ংশ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ গ্রহণ 
করিলেন; তুষ পরিত্যাগ করিয়া শন্য গ্রহণ করিলেন। ব্রার্জের হৃদয় হিন্নৃ- 
হুদয়। হিন্দুদিগের উৎসব হইতে তাহার হৃদয় ভাল অংশ গ্রহণ করিল। তিনি, 
ভাহার হৃদঘকে লিগ্রসা করিলেন, “এই উৎসবের সময় তুমিও কি হিল্ুুদিগের 
.ম্যায় ভক্তিতে প্রমন্ত হইতে পার? হৃদয় হইতে শ্চিনি সায় পাইলেন। বিবেকী 
খীর ব্রাহ্ম এই শারদীয় উৎস অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি দেখি- 
লেন বথাথই দুর্গতিহারিণীর পূজা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি ঝলিখেন, ধাহার 
,পৃঁজা করিলে সকল ছুর্তি দূর হয়, আমি কেন তাহার পুজা না করিব? ব্রাহ্ম 
'দেখিলেন ছুর্গতিহারিণীর পৃজা করিলে যে কেবল ছুর্গতি দূর হয় তাহা নহে; 
কিন্ত যধন ভক্তের জয়ে ছূর্মাতহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাহার সঙ্গে লক্ষ্মী, 
সরম্বতী এবং গণেশ কার্তিক প্রভৃতিকে সঙ্ষে করিয়া আসেন। ব্রহ্ম তাহার 
সমুদয় স্বর্ূপগুলি লইয্বা সাধকের হুদয্ধে অবতীর্ন হন। পাপ হুর্গতি হইতে 
পরিত্রাণ দিতে যিনি আসেন, তিনি জম্পদৃ, বিদ্যা, কল্যাণ এবং শ্রী সঙ্গে 
:লইয়া উপস্থিত হন। স্বর কি শক্তি সম্পদ্ধিহীন হইয়া অথবা! অজ্ঞান 
অকল্যাণ লইয়া আসিতে পারেন? লক্ষী ঈর্বরের সম্পদৃ, যে সম্প্ষ 
লাত্ত করিলে সকল ধনকে তুচ্ছ কর] যায়, যে ধনের দ্বার মন প্রসন্ন হক্র 
অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যথার্থ সম্তোষ, প্রসন্গতা লাভ করা ষায়, ঈশ্বর সেই 
খন, সেই লক্ষমীকে লইয়া ভক্তহ্ৃদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতপাবন যখন 
শতিতকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন তাহার এক হস্তে ধন এবং অল্প 
হাতকে বিদ্যা লইয়া উপস্থিত হন। যিনি সকল জ্ঞানের :আকর মেই 
'বধার্থ বিদ্যা সত্য সরদ্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর জ্ঞানের ল্দ্যোতি বিকাশ 
,ক্করিতে করিতে সাধকের ঘরে আসেন। এইবূপে যখন ব্রহ্মসাধকের বে 
'অম্পদ এবং বিদ্যা উদ্দ্ই প্রকাশ করেন তখন তাহার যথার্থ কল্যাণ হইতে 
লাগিল এবং কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন ছূর্ন্য 
সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ কার্তিক্ক, তেমনি নিরাকার ছুরীতি-হাণিণীর 
এক দ্বিকে সম্পদ এবং সৌন্দর্য, অন্ত, দিকে বিদ্যা এবং .কল্যাণ। নিরাকার 
ব্রচ্ষদহবানে ভক্ত -যে কেবল শক্তি, জ্ঞান) .প্রেম।এবং কল্যাধ লাভ, করেন 
সকাহা নহে). কিন্ত তাহার.হদ় শীই জীমন্পন। হই. উঠে! জেষ্টু' 
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ছুর্গতিহারিবী হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে যেমন সকল ছুঃখ-হুর্ণাতি এবং গুঞ্জান 
অন্ধকার দূর হয়, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে হুধ, শাস্তি এবং মৌন্বর্ের 
মমাগম হয়। কল্যণদাতা হুপ্দর ঠ.কুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, স্ৃতরাধ 
তন্তু হা করেন তাহা হইতে কল্য:ণ এবং মৌন্দ্ঘয প্রতিভাত হয়। ধিমি 
ঘথার্থ সৌন্দর্য, ধাহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তীহারই পুজা 
করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈত্যের পূজা! করিতে কাহারও কুচি হয় ন1। 
ছুর্নার আজ্ঞাধীন দিংহ অন্ুরকে বিদীর্ণ করিতেছে, মেইরূপ যখন ধধার্থ 
ছুর্মতিনাশিনী মনুষ্যের মনে আপনার নবী'ন স্বগাঁ়-সৌন্দর্ধ্য প্রকাশিত করেন, 
তখন তাহার অতুল প্রভাব এবং অসীম শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আন্ুরিক 
ভাব দ্লন করে। বস্তহঃ তখনই ছুর্মতিহারিণীর প্রকৃত পুজা হয় যখন 
অহ্র বধ হয়। সমস্ত দেশ থে উৎসবে মন্ত হইয়াছে ইহার ভিতরে অবশ্ঠুই 
গভীর উৎসব আছে, ব্রাহ্মণ, তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। বাহিক মূর্তি 
পরিত্যাগ করিয়া ভিওরের ভাব দর্শন কর। মিথ্যার মধ্যে সত্য আবির 
কর। মিথ্যাকে বিষব পরিত্যাগ করিয়। সত্যের সৌন্দধ্য মুগ্ধ হগু। অসত্য 
ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবার এই সময়। হিঙ্দুদিগের এই উত্সবে একা- 
ধারে পঁচটি ভাব লান্ভ করিবে। সম্পন, বিদ্যা, কপ্যাণ, শ্রী এবং পরিভ্রাণ। 
যে পু্জাতে কেবল সৌন্র্ধ্য দেখিয়। মন প্রেমিক এবং স্রীসম্পন্ন হইল, ভাঙা 
পূর্ণ পূজা নহে। যে পুজাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য এ সমুদায় লাভ করা 
ঘায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুদাসন! ছুশ্মতিরপ অহ্র বধ হয়, সেই পুজাই 
্রার্থনী়। অতএব, ব্রাহ্মগণ, যিনি দুর্মাতি দূর করেন, সেই হুর্গশিহারিবীকে 
এই সময়ে ডাক। ছুর্মতিনাশন ঈরের পূজা কর। হিল্‌দিগের এই 
সাংবখসরিক উৎসবের সময় নানা প্রকার অসাধুত্ভাব প্রকাশ পাইবে বটে, 
কিন্ত আবার অনেকের মনে সংসার এবং ধর্ণুসম্পর্কে নানাবিধ সাধুন্ভাৰ 
সকলও সাঞ্চারিত হইবে। এস, আমরাও সেই সকল সাধুন্তাব লইয়া দেই 
ছুর্গতিহারিণী জননীর পাদপদ্ব পৃজা করি। নিরাকার হাদয়দিংহাসনে নিরাকার 
দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরশ্বতীর তাব, গণেশের তাৰ, কার্তিকের 
সাব সকলই গ্রহণ করিব। তারতবর্থে অচিরেই সেই শুভধিন আহক বখৰ 
ফুর্তি পুজ। চলিয়া গিয়া নিরাকার হুম্ধর ত্রদ্বপুজা হইবে। সেই সিরাকাগ 
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জননীর পুজা করিয়া এস প্রিয় দেশকে পাপ, পৌত্উলিকতা হইতে উদ্ধার করি। 
ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার নিরাকার সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতে অধিকার দিন1” 

এবার কেশবচন্দ্র ভাদ্রোসব করিতে পারেন নাই। তাহার উৎ্সবভৃষ্ণ! 
অপরিত্ৃপ্ত রহিয়াছে। তিনি নূতন প্রণ।লীতে উৎসব না করিয়! কি ক্ষান্ত থাকিতে 
পারেন শরৎকালে এ দ্রেশ উৎ্সবময়, ব্রাহ্মলমাজ এ সময়ে উৎসববিহীন 
থাকিবেন, ইহা কখন দ্রেশোচিত ভাব নহে। উৎ্স্ব করিতে হইবে স্থির 
হইল। পুর্ণিমাতিথি শারদীয় উৎসবের জন্য স্থির হইল। কেশব ভাগীরঘী 
বক্ষে কয়েক দিন বাস করিয়া তত্প্রতি আকৃষ্ট; সেই কক্ষে ব্রহ্মপুজা করিবার 
জন্য উত্নৃকচিত্ত। ভাগীরথীর শোভা পূর্ণিমা তিথিতে । পূর্ণশশী ও ভাগী* 
রথী নদী উভয়ের পূর্ণ শোভা দর্শন করিয়া পূর্ণব্রন্ষের মহিমাকীর্ন করা হইবে, 
সকলের চিত্তে এই বামনা । ধর্দরতত্ব ব্রাহ্মগণের এই হৃদয়ের ভাব অনুবর্তন 
করিয়াই বলিয়াছেন “পূর্ণ ব্র্গে উত্সব পূর্ণ, অপূর্ণ তিধিতে তাহার সমাধান 
হয় না, সে উত্সব চির পুর্ণিমাময়।” উৎসব করা শ্থির হইলে ১৬ই আশ্বিন 
ধর্দূতত্বে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ;--“আগামী পূর্ণিমা! দিবসে 
ভাশীরথীর উপরে নৌকায় শারদীয় উৎসব হইবে। তজ্জন্ত ছয়খানা বৃহ 
নৌকা ভাড়! করার প্রস্তাব হইয়াছে। উৎসবে ধাহারা৷ যোগদান করিবেন, 
ব্যয়ান্থকুল্যের নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট এক টাকা করিয়! চাদ ধর] গিয়াছে ।* 
হ৫ আশ্বিন (১০ অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রাহ্গগণ ব্রচ্মমন্দিরে সমবেত 
হুন। নিয়মিত উপাসনাস্তে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, সেই উপদেশের 
শেষাংশ আমরা এন্থলে উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি। 

ছুঃখের পর সুখ, অন্ুতাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃষ্টি, শার- 
দয় উত্সবের এই শাস্ত্র এই অর্থ। শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন 
এবং পৃথিবী উভয়কেই মনোহর করে। আহা ঈশ্বরের কি আশ্চর্য করুণা |! 
কি অসীম জীববাৎসল্য || তাহার কৃপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির 
মধ্যে লক্ষ্মী পুজা হইতেছে। জীববত্সল ঈশ্বর ঘখন দেখিলেন ঘে, সত্যের 
প্রথর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা 
দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কর। 
€মঘ বারি বর্ষণ করিয়া! পৃথিবীকে কেবল সুশীতল করিল তাহা নহে; কিন্ত 
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পৃথিবীর উর্বরতা অথবা উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিয়া জীবদিগেষ 
প্রাণরক্ষার জন্ত রাশি রাশি শশ্ত সম্পন্ন করিল। ধর্্মরাজোও এইরপ স্বর্গ 
হইতে বারি বর্ষণ হয়। ভক্তবৎসল পরিত্রাতা, ছুর্গতিহারিণী জগন্মাতা 
যখন দেখিতে পান যে, মনুষ্যসকল পাপতাপে অত্যন্ত জর্জরিত হইতেছে, 
তখন তিনি তাহার হুঃখী পুত্র এবং হুঃখিনী কন্তাদিগকে উদ্ধার করিবার 
জন্ত স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। পৃথিবীর জলে পৃথিবী বাঁচিতে পারে 
না। মনুষ্যের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মনুষ্যের পরিজ্রাণ হয় ন1। 
বর্গ সদয় না হইলে পৃথিবীর ছুঃখ দুর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাহ্মমমাজের 
মন্তকে স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ধিত হইবে। কবে যথার্থ লক্্ীশ্রীর সমাগমে 
প্রচুর ধনধান্ত হুশোভিতা শারদীয়! প্রকৃতির ন্তায় ব্রাহ্মদমাজও হাস্য করিবেন ? 
ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন হৃদয়ের মধ্যে তাহার পাপদ্বরূপ অক্ষয় 
ধনরত্ব লাত করিয়া চিরসুখী হই ।” 

মধ্যাহ্ুকালের পূর্বে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া ভাগীরথীতীরে গমন করেন। 
ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “মধ্যাহকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে ভাগীরথীতীরে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় পত্র পুষ্প ও ব্রহ্বানামাস্কিত-নিশান-পরিশোভিত 
বিচিত্র তরণীযোগে সমবেত বন্ধুগণ নদীবক্ষে ভাসিলেন। যে সকল বন্ধু 
পশ্চাতে ছিলেন, তাহার! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তরীযোগে উপস্থিত হইয়া কেহ 
কেহ বৃহত্তরী আরোহণ করিলেন। নৌকাতে সঙ্গীত, সংকীর্ভন, বন্ধুবর্সের ' 
সুমিষ্ট সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। তরণী উত্তরাভিমুখে ঘক্ষিণেশ্বরের দিকে 
চলিল। প্রায় চারি ঘণ্টায় দক্ষিণশ্বরে সকলে পঁহুছ্থিলেন। তথাস বিশ্রামাস্তে 
সায়ংকালে ভাগীরখী-বক্ষে তরণীর উপরে হুিগ্ক পূর্ণচক্রের মেখনির্ঘ 
জ্যোৎগ্জায় ব্রাঙ্গোপাসনা আরস্ত হইল। প্রথমতঃ সঙ্গীত তদনস্তর অষ্টোত্তরশত 
নাম পাঠ হইয়া......উপাসনা ও উপদেশানভ্তর প্রার্থনা হইয়া উৎসব শেখ 
হইল।* প্রতিবা্দকারিগণ এই শারদীঘ় উত্সব এবং ব্রক্মমন্দিরে হুর্গোৎ- 
সবোপরি প্রদত্ত উপদেশ উপলক্ষ করিয়া যথেষ্ট ব্যক্ম ও বিদ্রপ করিয়াছেন। 
এ ব্যঙ্গ বিদ্ধপ ষে যুক্তিমূলক সে যুক্তি কত দূর সঙ্গত, * তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম 


তাহা হইতে এই নার উদ্ধৃত হয়? পৌতলিকগণ যে সকল দেবতার পুজা করেন, সেই 
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করিবেন বলিয়া উপরে ছুর্গোৎসবোপরি প্রদত্ত উপদেশটি আমর! দিয়াছি, 
ভাগীরথীবক্ষে ষে উপদেশ হয় সেটি দীর্ঘ হইলেও নিয়ে দিতেছি । 

বপ্রাতঃ কালে শরৎসৃধ্য আমাদিগের শারদীয় উত্সবের সাক্ষী হইয়াছেন, 
শরৎকালে শরচন্ত্র আমাদিগের সায়ঙ্কালীন শারদীয় উৎসবের সাক্গী হই- 
তেছেন। প্রাতঃ কালে স্থলে উৎসব ভোগ করিয়াছি, সায়ঙ্কালে জলে. উৎসব 
ভোগ করিতেছি। এই ভাগীরথী বহুকালের প্রসিদ্ধ নদী। ইনি প্রাচীন 
হিমালয় হইতে প্রবাহিত হুইয় নান! দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চারিদিকে লক্ষমীন্রী 
বিস্তার করিতে করিতে আসিতেছেন। ই"হার মধ্যে কত কোটি কোটি লোক 
অবগাহন করিয়া! আপনাদিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের 
এই গঙ্গা। ইনি পুরাতন ঘোগী ঝষিদিগের প্রিয়তম নদী । ইহার উভয় পার্থ 
তাহার! কত কীণ্ডি স্থাপন করিয়াছিলেন । ই'হার তটে বসিয়া কত ভক্ত ভর্তিতে 
গদগদ হইয়! ঈশ্বরের পুজা অর্চন] করিয়াছেন !! কত যোগী গম্ভীর প্রশান্ত 
ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ধ ছিলেন |! কত সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রকৃত 
'বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন !! এই ভাগীরথীকে দর্শন করিলে সহজেই ধর্মভাবের 
উদ্দীপন হয়। ভাঙগীরথীর ছুই দ্বিকৃ আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভৌতিক 
কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগীরথী ভারতের একটি প্রধান গৌরব। কত 
বৎসর যে এরূপ করিয়া! ভাগীরধধী চারিদিকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক 
শ্রীবর্ধন করিতে করিতে ভারতে প্রবাহিত হইতেছেন কেহ বলিতে পারে না। 
ঈশ্বরের আশ্চর্য কীর্তি এই গঙ্গা নদী। ই'হার ছুইকূল হইতে যে ঈশ্বরের 
নিকট কত স্তবস্ততি, কত আরাধনা প্রার্থনা উঠিয়াছে তাহার আর সংখ্যা 
নাই। ঈশ্বরের স্তবস্ততি করিবার জন্য গঙ্গা এখনও আপনার বক্ষ বিস্তার 





সকল দেবভানন্বপ্ধে আধাত্মিক অর্থঘটান কখন উচিত নয় । কেন না তাহ হইলে 
পৌঁতলিকগণের এমন আরাধ্য দেধত1 নাই, যাহার লন্বন্ধে ঈদৃশ অধ্যাত্ম অর্থ ঘটান ন1 
হাতে পারে? জড় গঙ্গাকে জীবিতের নায় সম্বোধন করিক্স! হৃদক্নের প্রার্থন1 জ্ঞাপন 
করিলে ধঙ্থেদে উলুখল প্রতৃতিকে জীবিতবৎ যে অম্বোধন কর! হইয়াছে তাহ! আর 
অন্যায় কি? হিন্দু ও শ্রীষ্টানগণের বাবহ্ৃত শব্ধ সক গ্রহণ কর] অসঙ্গত; কেন ন1 তদ্বার] 
অনেক চিন্তাহীন ব্যক্তি ষ্টান ও বৈষধবগণের মত গ্রহণ করিয়া তান্জোচিত ভাষ হইতে. 


ছালিত হন। 
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. ফ্করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্রীবৃদ্ধির কারণ «ই গন্গা। শরৎকালে 
গঙ্গার আশ্র্ধ্য শোভা হইয়াছে। এ সময় গঙ্গার যেমন প্রাবল্য এমন আৰ 
কখনও হয় না। শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গঙ্গা চিরকালই 
ভারতের কল্যাণকারিণী; কিন্তু শরতকালে বিশেষকূপে ইনি ভারতের গৌরব 
এবং শ্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গা হইতে আমরা এত উপকার লাভ করিতেছি, 
ধাহা' দ্বারা ভূমি উর্্বরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হুইতেছে, নানা প্রকারে 
দেশের লক্ষীন্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়াকি আমর] ঈশ্বরকে 
ডাক্কিব না? দেখ আজ গন্সার আশ্চধ্য শোভা হুইয়াছে। বায়ুর হিল্লোলের 
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল থেলা করিতেছে । তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দের 
জ্যোতন্না প্রতিফলিত হইতেছে । একেত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার 
উপরে আবার শরচ্চলের সুধারশ্বি। কি আশ্চর্য শোভা হইয়াছে । চন্দ্রের 
সৌন্দধা, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের স্লিগ্ধী গা্তীর্ধ্য, এ সমুদায় একত্র 
হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয্ব-মুখকে কেমন আশ্চর্ঘ্রূপে সুন্দর করিয়াছে !!! এই 
কোজাগর রাত্রিই যথার্থ লক্ষ্মীপূজার সময়। এই জন্যই বুঝি শরৎকালে 
লক্ষমীপজ্জার বিধি হইয়াছে । বলদেশে কত সহস্র সহজ লোক আজ হৃদয়ের 
আগ্রহের সহিত লক্ষ্মীপূজা করিতেছে । আমরাও আজ আশা করিয়া এই 
ভাগীরথীর বন্ষে সেই ষথার্থ জীবনের লক্্ীপুজা করিতে আসিয়াছি। যে 
লক্ষ্মীর সমাগমে সমস্ত দেশের উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্ষ্মী আমাদিগের ঈশ্ব- 
রের শক্তি। তাহারই বাৎসল্য চারিদিকে লক্ষ্মী-ভ্রী বর্ধন করিতেছে। 
তহারই আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ণ করিয়া শত শত ক্রোশ দূর হইতে 
কত অসংখ্য নর-নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে,কত দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে 
করিতে, পরিশেষে এই বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুর ধনধান্ত এবং 
অশেষ প্রকার সৌন্ব্ধ্য দান করিতেছেন। হিমালয়ের গঙ্গ' আমাদিগের গঙ্ষা 
ছইলেন। পুরাতন যোগী খষি এবং ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদিগের গন্জা হই- 
লেন। আজ প্রকৃতি আমাদিগকে তাহার সঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে 
নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভাগীরথীর বক্ষে বসিধা আজ প্রাচীন আধ্যদিগকে 
স্মরণ হইতেছে। আজ এই শরৎকালের একটানা 'বেগবতী ভানীরথী এবং 
ও হুধাময় শরচ্চত্ত্র উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাক্মদিগকে এই বলিয়া অনুতরাধ 
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ক্রিতেছেন;_ক্রাহ্গগণ আজ তোমরা আনন্দমনে আমাদের প্রভুর গুণগান 
কর, আমরা এই দ্রেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পুর্পবপুকষগণ আমা- 
দ্বিগকে দেখিয়া তাহাদিগের ঈষ্টদেবতার পুজা অর্চনা করিতেন ।? ঈশ্বরের 
উর চন্ত্র, আমাদিগের জননীর প্র চক্র, আজ কেমন হুধাময় জ্যোত্গ্ন বিকীর্ণ 
করিতেছেন । গঙ্গার বক্ষ কেমন হুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে 
সান করিয়া চন্দ্র আরও নুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। উভয়ে পরস্পরের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এস এখন বাহিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি। যিনি এই নববী এবং এই চন্দ্রের আষ্টা, এস 
স্থির হইয়া তাহাকে ম্মরণ করি, তাহার পৃজা করি। প্রাচীন আধ্য খষিদিগের 
ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক। লক্ষ্ীপূজার রাত্রিতে দয়ালচত্ 
আমাদিগের ভয়ে তাহার সৌন্দধ্য প্রকাশ করুন তাহার আশীর্ববাছে 
আমাদিগের হুদয়ে ভক্তিগন্গা প্রবাহিত এবং আমাদের চিত্তাকাশে 
প্রেমচল্পের উদয় হউক। ব্রাহ্মভক্তগণ, তোম'দিগের হৃদয়কে গম্গার ন্যায় 
ভক্তিরসে দ্রবময় কর এবং চিন্তকে শরচ্চজ্জ্ের ন্যায় প্রেমোতফুন্প কর। 
আজ কেহই বিষণ্ন থাকিও না। শধুমত্ব প্রক্কতি ম্নানমুখকে তিরস্কার করি- 
তেছে। বাহিরে গঙ্গ। যেমন ক্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছে, 
তেমনি তোমাদিগের অন্তরের ভক্তিনদী প্রেমসিন্থু ঈশ্বরের দিকে বহিয়! 
যাউক। বাছিরে চন্দ্র যেমন হাসিতেছে, তোমাদিগের প্রাণ সেইরূপ 
সহাস্য ভাব ধারণ করুক। আজ পূর্ণিমার রাত্রি) ঈন্ত্রমা হাসিতে হাসিতে 
দ্বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ;--ভারত, তুমি আর 
ম্নলানমুখে বসির থাকিও না। ব্রাহ্মগণ, আর তোমরা হৃদয়কে নিজীব রাখিও 
না। তোমার্দিগের চিত্তকাশে প্রেমচন্দ্রকে উদ্দিত হইতে দাও । মনের অন্ধকার 
চলিয়া যাউক।+ গঙ্গার জলগ্লাবনে উচ্চভূমি সকলও উর্ব্বরা হইয়াছে; তবে, 
আমর! কেন আর মরুভূমি হইয়। থাকি ? ভিতরে ক্রমাগত তক্তিগ্ার জলরাশি 
বৃদ্ধি হইতে থাকুক'এবং সেই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেমমুখ প্রতিবিদ্বিত 
হউক। যেন এই সৌন্দধ্য দেখিতে দেখিতে আমর! ঈশ্বরের আনন্দে মগ হইয়া 
যাই। যখন ভিতরে এই সৌন্দধ্য দেখিব তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে 
পারিব না। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই স্্গয় সৌন্বর্য ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হও 
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পূর্ণিমা হও, নদীতন্ত হও। এই গঙ্গানদী হইতে অনেক উচ্চ ভাব 
শিথিয়াছি, সেই উত্কট রোগের সমগ্র ইহার শীতল জলে স্ুশ্থ হইলাম। কয়েক 
দিন ই'হার বক্ষে বাস করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম। কিঞিৎ আরোগ্/ 
লাত করিব! এক দিন মনে ইচ্ছ। হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবান্ধবে ব্রহ্গপুজা 
করিব। “মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভূলিব না, তোমার কাছে আমি খণী। ম৷ 
গঙ্গে, তুমি কথা কও না বটে, কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও। * তুমি প্রাচীন- 
কালের যোগী, খষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী তুমি আমাদের দেশের 
জননী হইয়া রহিয়াছ। আমাদিগকে ভক্কিশ্রী দিবার জন্য তুমি হিমালয় হইতে 
এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তত্ত করিবার 
জন্য তুমি চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে । হে গঙ্গে, তোমাকে দেখিয়া আধ্যগণ 
কত উচ্চভাব শ্িক্ষ। করিতেন। আমাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, তুমি যেমন 
মৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মপদে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন মনের 
আনন্দে সেই শ্রীপাদপদ্ে প্রেমবারি ঢালিয়া দিই। তোমা হইতে আমর! 
ভক্তি শিক্ষণ করিব, তোমার হিল্লোল দেখিয়া! আমাদিগের প্রেমের হিরোল 
উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ত! শিখিব। কোথাত্ব কাণপুর, কোথায় কলি- 
কাতা', তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছ; দূরত্ব ভাব না এবং তোমার মান অপমান 
জ্বান নাই। তোমাকে দেখিয়া কত সাধু যোগ ভক্তি শিখিতেছেন, অপর কত 
লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্ত তুমি চির সহিষুণ হইয়া 
তোমার বন্ধু শত্র সকলেরই কল্যাণ বর্ধন করিতেছ ॥ 

এজ লইয়া প্রতিবাদকারিগণ অতিমাত্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন । কেশবচভের এ 
কথাগুলি লইয়া! আজ হয়তে! কতই না ভাহার] ব্যঙ্গ করিবেন7--“গুরু হয়ে ভিন জাগগায় 
তূমি প্রকাশিত, পিতা, পুত্র, পবিত্রা, তিন কিন্ত এক। গুরুর মত তিন প্রকারে তিক 
প্রণালীতে আসিভেছে | ইচ্ঠীর। ঈশ্বরতনয়, ইহাদের ভিতর দিয়] ধা আসে ত1 ভোমার 
কখা। চক্র গুর্যয, গিক্সি। নক্ষত্র, লত পাতার ভিতর দিয়া যা আমে তাও তোমার কথ]। 
আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্বার তিভরে বিবেক কর্ণ যা শুনি, তাহ! ব্রদ্ধাবাণী। তিন 


দিক দিশ্স! শুনি অথচ ওর এক | পিত1 বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্ম] বেদ, ত্রিবেদ ।......তিন 
দিকে কাঁণ খাড়1 করে রাখিতে হইবে । তারে কি ধবর এলে! বিবেকের ভিতর দিয়) 


শুনিতে হইবে । “...বখন পবিত্রাত্া! দ্বার] প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন ম্বাছ কথ! কক্গ, গাছ 
কথ] কয়ংইন্দুর ছুণচে। স্ব্গরাজেযর দংবাদ আলে।? ্ 


উত্কট পীঁড়াস্তে শারদীয় উত্সব প্রতিষ্ঠা। ১০৫৫. 


“আকাশের চন্দ, ভারতের চন্্র, তুমি বঙ্গদেশের চন্র, তুমিও আমাদিগের 
সহায় হও। তোমার মুখের মধ্যে আমাদিগের রাজার মুখ প্রতিবিদ্বিত। 
আমাদিগের পিত| যিনি পরধ্রদ্ধ তিনি তোমার মধ্য দিয়া আমাদিগের পানে 
চাহিয়া হাসিতেছেন। তুমি আজ খুব জ্যোত্না ঢালিতেছ। তোমার নিকট 
বৈরাগ্য শিখিব, কারণ তুমি কিছুত চাহ না, অথচ ক্রমাগ্রত অমৃত ঢালিতেছ। 
চন্্র, অবশ্যই তৃমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিথিয়াছ। 
এই পৃথিবীর সখ ছুঃখের মধ্যে আমরাও আমাদিগের মনকে তোমার সায় চির- 
চুন রাধিতে চাই। এই শারদীয় উৎসব আমাদিগের ঘর্গের সৌদ 
তোগ করিতে শিক্ষা দিকৃ।” 


কুটারে উপদেশ । 


শশা সজী১াস্পাশাপিসদ 


আজ প্রায় তিন বৎসর পূর্বে সাধকগণকে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটারে উপদেশ হয়। উপদেশকালে যোগ ও ভ্ভি 
সন্বদ্ধেই উপদেশ হয়) জ্ঞানসন্থন্ধে কোন দ্তন্্ উপদেশ হয় না।. ইহার 
কারণ এই ষে যোগসম্থান্ধে তক্তিসম্বপ্ধে জ্ঞানই জ্ঞানবিভাগের অন্তর্গত। জ্ঞানের 
কাধ্য যোগ ভক্তি প্রভৃতির মীমাংসা । এই জন্যই ব্রতোদ্যাপনকালে গ্রান- 
পরাঘুণকে আচাধ্য বলিয়াছিলেন “যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই 
মীমাংসা স্থলে যাইতে হইবে ।” এবার ১লা কার্তিক মেবামম্বদ্ধে কুটারে উপদেশ 
হয়। কমলসরোবরের উত্তর তটে স্বলপদ্-তরু-পরিবেষ্টিত কুটারে কেশবচঞ্জ 
এই উপদেশ দেন) ভাই উমানাধ গুপ্ত সেবাশিক্ষার্থিরপে গৃহীত হন। উপদেশ 
ছুইটিমাত্র হইয়াছিল; ইহাতে সেবার মুলভূমি এমনই ভাবে নির্ণীত হইয়াছে 
যে, আর উপদেশ না হওয়ায় শিক্ষা অপূর্ণ রহিল এ কথা বলিবার অবকাশ 
নাই। প্রথম উপদেশটি মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, তজ্জন্য টি ধর্মবতত্ব 
হইতে এ স্থলে সমগ্র প্রদত্ত হইল। 

“ছে সেবাশিক্ষার্থী, মনঃসংযোগ পূর্বক সেবা-তত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ব 
শিক্ষা করিলে, সাধন করিলে প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ইহকালে কল্যাণ 
ও পরকালে সদ্গাতি লাভ করিতে পারিবে । যোগ, ভক্তি, জ্ঞান এবং সেবা 
এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশাস্ত্র বিভক্ত। চতুর্থ খণ্ড অদ্য আরম্ত হইল। 
প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে মোক্ষধাম, দিব্য ধাম লাত 
করিবে; সেবানন্দে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সেবা মোক্ষধামের পথ, 
সেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ--এই ভাবে সেবা! গ্রহণ 
কর। সেবাতত্বের মুল বিবেকত্তত্ব। অতএব ধাহারা সেবাতত্বশিক্ষার্থী 
তাহাদিগ্ের পক্ষে বিবেকের মুলতত্ব শিক্ষা কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কে 
জানে সেবা কি? এই ঘোর অন্ধকারময পৃথিবীর মধ্যে সত্যপথ কোন্টি কে 


কুটারে উপদেশ । ১০৪৭. 


ধানে? জীনিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পারে ? কিরূপে ন্লেরা' করিলে 
প্রভু তুষ্ট হন কে বলিয়া দিবে এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক একমাত্র 
সৎপথপ্রদর্শক এবং নেতা । এই জন্য বিবেকতত্ব জানা বিবেকের অনুসরণ 
করা আবশ্যক। পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেবাশিক্ষার্থী, 
অখনই গুনিবে পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাপ্রকার গোল করি- 
তেছে। চারিদিকে ছূর্বদ্ধির কুমন্ত্রণা এবং পাপের ভয়ানক আস্ফালন হইতেছে। 
পাপাচারীদিগের প্রলোভন বাক্য, শত্রুদিগের তর্জন গর্জন সংসারী মনুষ্য- 
দিগ্ের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে । কে গুরু? কাহার নিকট বিদ্যা লাত করিব! 
কোন্‌ পথে গেলে ঠিক সত্য পাইব ? একে পথ চিনি না, তাহাতে চারিদিকে 
জন্ধকার, আকাশে ভয়ানক মেখ উঠিয়াছে। আবার পাপীরা তঙ্জন গর্জন 
ফরিয়া সংসারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী। তরী 
বুঝি মারা যায়, ভয়ানক পাপের ঢেউ উঠিতেছে ) কিন্ত আরোহীর আশা আছে) 
যদি কেহ হাল ধরে, সব বিপদ অতিক্রম করিয়া শ।স্ভি উপকূলে উপনীত হুইত্তে 
পারিব। ঘোর বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী কোথায় কর্ণধার বলিম্ব! 
চিৎকার করিয়া ভাকিল। “আমি আছি? ভয়ানক অন্ধকার ভেদ করিয়া এই 
কধা উঠিল। উচ্চরবে এক জন বলিলেন "আমি আছি?। তব নাম কি; 
বিবেক। তত্বজিজ্ঞাহ্‌ স্থির হইল। ভারী তুফানের সময় ভবমদীর মধ্যে 
কর্ণধার পাও গেল; নেতা পাওয়া গেল, তরস! উদ্দিত হইল; ভীত মন্দ" 
মাহসের সঞ্চার হইল; মৃত মনে আবার বল আমিল। গগাঁয় লক্ষণাক্রান্ত 
এক জন বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইব "আমি আছি? এই মহাবাক্য উচ্চারণ" 
করিয়া অস্থির জগৎ শান্ত করিলেন। নৌক] টলমল করিতেছিল; এখন সেই 
আন্দোলনের বক্ষে তরী আন্দোলিত হইল । জীব দিকু নিরূপণ করিতে লাগিল। 
উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব্ব পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে স্থ্য উঠে, খী দিকে 
হুর্য অস্তমিত হয়। গম্যস্থল ঠিক হইল। বিবেকী মনুষ্য তয়কে অতিক্রম. 
করিশ। বিবেক যিনি, তিনি 'আমি আছি এই কথা বলিলেম। বিবেকের: 
এই প্রথম আত্মপরিচয় চিতস্থৈধ্যের হেতু । বিবেকের আত্ম-পরিচয় সেবার 
আরম্ত। বিবেক নিদ্রিত ষেখানে, সেখানে সেব! কল্পনা, ষেখানে বিবেক অধ” 


কারাস্থন, অবক্ষিত, দেধানে'সেবাসাধন ক্ষণস্থায়ী অনুমানের ব্যাপার। এই 
খত 


১৩৮৮ আচার্য কেশবচক্দ্র | 


কি বিবেক ই'হার বাসস্থান কোথায়? ইনি কে? পৃথিবীর পণ্ডিতের! বলেম। 
ধিবেক মনের একটী বৃত্তি। দেখলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল। তাহা 
নহে, তাহ। নহে, তাহা নহে। মুর্তি উপামকেরা মূর্তি নির্মাণ করিয়া বলে, এই 
ঈশ্বর। দৈববাণী হয় না। তথাপি শোকে মুর্তি পুজা করে, এবং সেই 
মুর্তিকে দেবতা বলে। মূর্তি ছাড়ি যথার্থ নিরাকার ঈপ্বরের পুজা করিতে হইলে 
অনেক পোধিত অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এই জন্য হ্ুবিধার অনুরোধে লোকে 
মুর্তি পুজা করে । তেমনি ঈ্বরকে বিবেক বলিলে মর্ধৰাই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে 
চলিতে হয়, এই জন্য মনুষ্য আপনার মনের বৃত্তিকেই বিবেক বলে। দেবপ্রকৃ- 
তিকে নীচ মনুষ্যের বৃত্তি বলা হইল। ঈশ্বরের কথা মনুষ্যের বোধায়ত্ত নহে 
বলিঘ্বা মনুষ্য বিবেককে আপনার মানসিক বৃত্তি বলিল। কিন্ত বিবেক বৃত্তি 
. লহে; বিবেক স্বয়ং ঈগ, ঈগ্রর ছাড়া আৰ বিনেক নাই । তিনি নিজেই নিজের 
আলোক, তাহাকে দেখাইঘ। দ্বার জন্য মনুষ্যের মনে অন্য আলোক নাই। 
তিনি আপনিই আপনাকে জানান) তাহাকে জানিবার জন্য মনুষ্যের মনে 
তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নাই । তিনি অপনিই উদ্দেশ্য, আপনি উপায়। 
তাহাকে লাভ করিবার জন্য তিনিই উপায়, অন্য মোগান নাই। বিবেক 
মনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধিও নহে, বিবেক দ্বঘং ঈশ্বর । আপ. 
নার অবধবের মত হাত-পা-বিশিষ্ট মূর্ত নির্মাণ করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহার 
পৃজা করা মনুষ্যের অভ্যাস; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পনা 
করাও মন্ষ্যের বিকৃত দ্বভাব। কিন্তু ঈশ্বর মুর্তিও হন না, বৃত্তিও হন না। 
ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহাকে মুর্তি ও বৃত্তি করিতে যায়;কিন্তু তিনি কিছুই হন না। 
অতএন ঘি মহা প্রভূ দাসানুদাম হইতে সংকল্প করিয়া থাক তবে সর্ব প্রথমে 
ঈশ্বরকে দ্েখ। পৃথিবীর নীতিজ্ঞের! বলেন, বিবেক নামক -মনের একটী বৃত্তি 
সত্যাসঠ্য ভাল মন্দ জানাই দেয়? কিন্তু ধার্িকেরা বলেন ঈএর সগয়ং মনুষাকে 
পাপ পুণ্য বুঝ[ইয়া দেন এবং তাহার মনে ধর্ম দেন। ধন্য বিবেক !! তোমার 
মনুষ্যত্ব ঘুডিল, তোমার ঈপ্বরত্ব দেখিতেছি। এই বিবেকতত্ব সাধন কর। 
সাধন করিয়া অসত্য পরিত্যাগ এবং জত্য গ্রহণ করিয়। স্বগ্ধামের উপমুক্ত 
হুড । এই প্রথম উপদেশ ।” ৃ 

কেশবচত্র বিবেক এবং ঈত্বরকে এক করিলেন। এই বিবেকসম্বন্ধে বহু 


মভভেদ। পূর্ব্বসংস্কার হইতে অথবা পুর্ব্বসংস্কারজনিত ভয় হইতে : বিবেকেয়্ -. 
উৎপন্তি অনেক পণ্ডিতের মত। কেশবচত্দ্র এ সমুদায় মত উপেক্ষা করিলেন 
বটে, কিন্ত তাহাকে দেখান প্রয়োজন হইয়াছিল যে,তিনি ধাহাকে বিবেক বলেন, 
তিনি এমন লক্ষণাক্রান্ত ঘে উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন মানসিক বৃত্তি বলিয়া তৎসন্থদ্ধে 
কোন ভ্রম জন্মিতে পারে না। ইটি ভাল, ইটি মন্দ, ইটি ইষ্ট, ইটি অনিষ্ট, 
ইটিতে অনেকের কলাণ, ইটি ধর্খ্নঙ্গত, ইটি ন্যায়, ইটি অন্যায়, এ সকল 
বুদ্ধির কথা শিবেকের কথা নহে। বুদ্ধি ভিতর দির প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের 
প্রেরণা আসিয়া থাকে সত্য, কিন্তু উহ] বিবেকের ন্যায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী 
নহে। “বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর, ইহা করিও না, বিবেক 
এইবূপ আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ 
করা বিবেকের কার্য, উপদেশ দেওঘ1! বুদ্ধির কার্ধয।” “ভাল কথ! 
বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধিন কাধ্য।” “ঈশ্বর যখনই কথ| কহেন তাহা! আদেশ । 
ইহ। ভাল, ইহ] মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি তাহার অজ্ঞান 
ভূত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, ইহা করিও না।” এইটি গেল প্রথম 
লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ অহেতুকত্ব। ঈশগর আদেশ করেন, কিন্ত কেন 
আদেশ করিলেন তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। তাহার আদেশ, 
অতএব তাহ] প্রতিপাসন করিতে হইবে, ইহা |ভন্ন এখানে আর কোন 
যুক্তি নাই । যদি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, “ইহাতে নিজের সর্বনাশ এবং 
অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে 
হইবে? প্রী স্থলে যুক্তি বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিতে যদি উপদেশ 
দেওয়া হয়, তাহ? হইলে উহা! বুদ্ধির উপদেশ, বিবেকের আদেশ নহে। 
“আদেশ এবং আদেশ অহেত্ক-_-এই ছুই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের উক্তি জানা 
যায়।' 

সেবার্থার প্রতি উপদেশকালেই যে কেশবচল্ল এই সকল কথা বলিয়াছেন 
তাহা নহে। তিনি চিরদিন বিবেককে অন্ত চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। 
সাধারণ লোকে যাহাকে বিবেক বলে তাহাকে তিনি বিবেক বলিতেন নাঁ। 
জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে একত্র অভিন্নভাবে স্থিত। যখন জীবের রুচি. প্রবৃত্তি 
প্রভৃতির বিরদ্ধে আর এক জন কথা কন, তধন তিনি যে জীব হইতে দ্বতন্্-. 
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তাহা বুঝিতে দেন। জীব হইতে ব্রচ্ধ পৃথক, কেবল এই কথার দ্বারাই বুঝা 
স্বায়। সুতরাং এই কথার নাম বিবেক প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এবং 
বর্ষের কথা একই, সুতরাং কেশবচল্স বিবেক ও ব্রদ্ধকে অভিন্ন করিয়া 
ছেন। তিনি জীবনবেদে বিধেকসম্ন্ধে যাছা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই 
রূপই যে তাহার মত, স্পস্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন, “এক জনের ভিতর 
'আর এক জন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে ছুইটী জিহবা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন সা 
হর শ্রবণ দ্বার৷ আয়ত্ত করা যায়।” «এক জীবাত্মা আর এক পরযাত্মা। ছুই 
স্বতন্ত্র; বিশেষ্য একটা-__বিশেষণ ছুইটা। আত্ম! পদার্থে ছুই বিশেষণ মিল্পিস্রন 
এক জীব, আর এক পরম। জব কথা কয় আত্মার ভিতর; পরম ব্রত 
ক্ষথা 'কন ব্আত্মার ভিতর” “ছুইটী পক্ষী অর্বদাই গাছের ভালে বসিয়া 
আছে। গাথী দুইটার গায়ের রংঙ অনেক পরিমাণে, এক; গলার স্বরও 
অনেকাংশে এক । সাদৃশ্ঠও আছে বিভিন্নতাও আছে।” “যেখানে বিশ্বাস 
উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষদবয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই ধ্বানেই শুভফল লাভ 
করা যায়।»...প্বাহাকে জীবের জিহবা বলি, তাহা কাটিলে ছুই অংশ দেখিতে 
'পাই। একটা বেদবেদাস্ত বলে, আর একটা মরণের কথা বলে। এক স্থুল রমন! 
খসার কথা বলে, আর এক হুল্ষ্ম রসন! "হরি? হরি বলে।” “ছুই পুরুষ যখন 
দ্বেখিতেছি, আমি আর ভগবান্‌, এক জনের কথা অবিদ্যা ও চুনাঁতি, জার এক 
জনের কথায় শাস্ত্র, তখন ছুই জনকে কেন এক জন মনে করিব +” “বখন 
আমি বলি, আমার কথ! আত্মিক ভাবে উন্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়; 
“তেমনই যখন তিনি বলেন, তারও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা! 
মাংসথণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কি পিতলের তারের শব্দের চ্ঠাক্স 
নয়, নদীর তর্‌ তর শব্দ কি পাখীর সুত্বরের ব্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্চর্ধ্যকর 
ও অত্যন্ত হুস্বর।+ এই সকল কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা বায়, কেশব- 
চত্জ জীব ও ব্রন্ধকে কি প্রকারে পৃথক করিতেন। তিনি আপনার 'দ্বৈতবাদদিত্ব 
এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন ;--“তুমি ফি বলিবে জীবই ব্রহ্ম? ছুই আদালত 
স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে ্র্ণ 
“হইয্। যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা বলিতে, সেই 
শ্থানেই বড় 'আআদালতের নিষ্প্ধি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। -অভএ্‌ 
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'আমি দ্বৈতবাঁদী; ছুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন 
আত্মাকে চালাইতেছেন।” প্রাচীন মতে নীতিবিজ্ঞানের জহি সংযুক্ত 
বিবেককে তিনি এহদ্বা'রা অগ্রাহ কদিয়ছেন তাহা নহে, কেন না তিনি জীবন- 
বেদের এই অধ্যা্রের অস্তে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, «কে আমাকে রুচির পথে 
ঘাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম ভগবান, আর কেহ নয়। আমার 
ঈশ্বর, তুমি গাছের ভিতর, চন্্র শুর্ধ্ের ভিতর দেখা গিলে আবার নীতি" 
বিজ্ঞানের মধ্যে দেধ' দিপে। দে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে 
তূমি জগতের কৌণলে এক জন রহিয্াছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি এক জন 
গাকিয়া মনুষ্যকে গাগাইয়া রাখিয়াছু।” 


বাত্রপরিবর্তনার্ঘ রাণীগঞ্জে গমন। 








কেশনচন্দের শনীর আজ পর্ধান্তও সম্পূর্ণ মস্ত নহে। বায়ুপরিবর্্ন 
তীহার পক্ষে প্রয়োজন হইল। তিনি এজন্য সপনিবার ৪ ননেম্বল সে'মবার 
রাণীগঞ্জে গমন করিলেন। ভাই মহেজ্্রনাথ বনু তাহার সে গেলেন। প্রতি- 
বাদকাশ্গিগ তীচ্ার প্রচারিত মন্সম্ন্ধ কি বলিন্ছেন, কি লিখিতেছেন, 
তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেন না। যদ্দি লইতেন তাহা হইলে মনে 
হইত যেন তিনি উহাদিগের প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্তই ক্রমে হিন্দুভ্ভাবের 
আতিশয্যমধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিতেছেন। হিলুগণের দুর্গা, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী প্রভৃতিকে চিন্ময়ী জননী হুর্গতিহারিণী প্রভৃতি ভাবে ব্রাঙ্গধর্ম্ের আন্ত- 
ভূত করিয়া লওয়। ইহা কিছু আর নিচিত্র ব্যাপার নয, কেন না এই মকল ভাব 
স্পষ্টই ছূর্গাপ্রতিমামধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ১ৈফনভীবান্র স্ব হইয়া 
নির্বিকার নিরাধার অজ শাশ্বত মহান্‌ ভূমা অনন্ত ঈধরক্কে পুজভাবে বরণ 
করিয়া তাহাকে গোপাল? বলা, ইহা! নিতান্ত উদ্বেগকর। রাশীগঞ্জীগমনের 
পূর্ববদন রবিবার বন্ধমন্দিরে তিনি ঈগরকে পুল্লভাবে গ্রহণ করিবার উপদেশ . 
দিলেন। বৈষ্বভাবসন্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণ লিখিয়াভেন, “এইরূপ চলিতে 
চলিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তঁহাদের ভক্তিশাস্ম হইতে 
কতকগুলি শব্দ গ্রহণ আরম্ত হইল। তৎসঙ্গে সন্গেই মস্কীর্তন হরিনাম 
প্রভৃতির প্রবলতা হইল। বাহিবের অনেকে মনে কঠিলেন, ব্রাহ্ষের বুঝি 
চৈতন্যের শিষ্যদলে মিশিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ বর্তমান সময়ে যে 
সবার তলে বান করিতেছেন, ব্রাঙ্ষেরাও কির পরিমাণে সেই দ্বণার অংশী 
হইলেন। এ দিকে ব্রাক্মদিগের মধ্যে অনেকে বৈষ্বভাবের আবির্ভাবের 
বেগ সহ করিতে ন পারিয়া পদধূলি লেহন গ্রভৃতি নান! প্রকার ব্রাঙ্ধা- 
বিগহিত এবং বৈষ্ণবসমাজপ্রচলিত আচারে রত হইলেন। এত দিনের পর 
আবার ছুর্গতিহারিণী প্রভৃতি শব্ের গ্রহণ আরম হইল।,.....জিজ্ঞ|স! করি 
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আমাদের পরমেশ্বরের কি আর নাম নাই ? তিনি কি জগতের নিকট অপরিচিত ? 
অন্য কোন শব্দে কি তাহাকে প্রকাশ করাযায় না।” এ সকল প্রশ্নের উত্তর 
দ্বেওয়া নিপ্প্রয়েজন। কেশবচন্দ্র কেন নৃতন নূতন নাম প্রবার্তত করেন, এবং 
সে প্রবর্তন! বিশেষ ভাবব্যঞ্জক কি না? তাদৃশ শব ব্যবহৃত না হইলে সে 
ভাব প্রকাশ অপভ্তন হয়কি না? ততপ্রদত্ত উপদেশ সকলই তাহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ। এবারকার এ উপদেশটিও শামরা তজ্জন্য এ স্বলে উদ্ধত করিলাম। 
“হিন্দুস্থানকে আমার ভালবাপিবার আর একটি হেতু আছে। সেইটি 
এই) হিন্দৃম্বান গোপাল পুজার শ্বান। এই পুজার মহিমা অন্তর নাই। 
গোপাল পুজা কি? ইহার নিগৃঢ় তত্ব কি? হিন্দৃদিগের প্রাচীন উপনিষৎ শাস্ত্রে 
আছে ;--“তদেতহু প্রেগঃ পুরা প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো হন্তাম্মাৎ জন্বম্মাদ- 
স্তরতরং যদযমাত্মা।” “সর্বাপেক্ষা অস্তরতম যে এই পথ্মাত্বা ইনি পুত্র হইতে 
প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিপ্ন ও আর আর সকল হইতে প্রিয়।” সকল দেশের 
লোকেরাই ঈগ্রবকে পিতা বলিয়া পুজা কৰে) কিন্তু ঈগ্বরকে পুর বলিয়া সাৎসল্য 
ভাবে তাহার পুজ! করা কেবল হিন্দৃম্থানেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধা- 
রণ গোকের নিকট ইহা কুচিবিরুদ্ধ, অমঙ্গত এসৎ ভয়ানক মনে হয়। ঈশ্বর 
চিরকাল পিতার পিংহাসনে বগিয়া আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের নিয়ে 
বসিয়া তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিসে, ইহাই স্বাভাবিক। কিরূপে ঈশ্বরকে 
সম্ভান হইতেও প্রিয়তর মনে হইবে ইহ? কেহ বুিতে পারে না। যেমন জল 
স্বভাবতঃ নী,চর দিকে যায়, স্নেহও সেইরূপ নিম্বগমী। ম্ষেহ কিবপে উপরে 
উঠিবে ? ন্েহ, বাৎসল্য ভাব কেবল সন্তান প্রভৃতির সম্পর্কেই সম্ভব, গুরুজন- 
সম্পর্কেকি সে সকল ভাব সম্ভব? ঈশ্বর ভন্তবৎসল, তিনি ভক্তকে দেহ 
করেন, ভক্ত কিরূপে তাহাকে বাৎসল্য ভাবে দেখিবে? কিন্তু ভক্ের জীবনে 
এমন অন্থা আছে যে, যত ক্ষণ পর্যস্ত না তিনি ঈশ্বরকে একটি ছেলের মত 
করিয়া, প্রাণের পুতুল করিয়া বক্ষে রাখিতে পারেন, তত ক্ষণ কিছুতেই তাহার 
প্রণ শীতপ হয় না। ঈগর আদরের সামগ্রী । ভক্তির আস্পন, অদ্ধার বস্তা, 
আদরের জিনিষ। যেমন কোমল শিশু আদরের বস্ত, সেইরূপ হুকোমল ঈশ্বর 
ভক্তের আদরের ধন। দুইটি হ'তে তুলিয়া লইরা বারংবার শশু? মুখ চুম্বন করিলে 
কি নুখ হয়, এবং দেই শিশুর কোমল মুখ দর্শন করিতে করিতে ষখন চক্ষু হইতে 


১৪৬৪: আচার্য কেশবটউত্ী।5-- 


বাৎদল্যের অশ্রু পড়ে তখন কি শোভা হয়, পৃথিবীর গিতা মাতাকে জিজ্বাা 
কর। সেই দুগ্ধ অরস্থায়্ পিত পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা! 
মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে । ছেলের প্রতি আদরের কথা কি 
গুন নাই ? পিতা মাতা যাহ ইচ্ছা তাহা করেন শিশুকে লইয়া । সেই পাগন 
লের ব্যবহার ত্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহ। দ্বর্গের 
পৌন্দর্ঘা, কেন ন! সেই ব্যবহারে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া যায়। সেই বাংসল্যে আর 
ুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। দেই ছেলেটিকে কখনও বুকে, কখনও কীধে, কখনও 
মাথায় করিয়া, ম! বাপ কেবলই বাৎসল্য রসে ডুবেন। ছেলে সম্পর্কের ভিতরে 
যত আধ্যত্মিক লাবণ্য আছে সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা যদিও 
লৌকিক, আমার পক্ষে অলৌকিক। যদি ছেলে কাল হয়, নিশুণ হয়, 
তথাপি সে সন্তান। সেই ছেলেকে তাহার পিতামাতা বস, খোকা, বাবা, 
যাচু, বাছা ইত্যাদি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাহাদের চক্ষে 
ম্বেহের জল পড়ে । এই ভাবের নাম বাৎসন্য। আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত. 
অনুরোধ, ব্রহ্মভক্তেরা এইরূপ বাৎসল্য তাবে ব্রন্মপূজা করেন। যে ভাবে 
পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা! কি হয়ম! সেইরূপ 
বাৎমল্য তাবে আদর করিয়৷ ঈশ্বরকে কাছে রাখি? প্রাণের মধ্যে রাখি? 
ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল আসেন পৃথিবীতে . 
ধেলা করিতে । আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে ভাল বাষেন। ব্রা্ধ- 
সমাজে গাস্তীর্যের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্তা গম্তীরপ্রকৃতি অনন্ত 
ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রন্ধ! দিপা গম্ভীর ভাবে পুজা করিব) কিন্তু যখন সেই অতি 
পুরাতন পুরুষ মহেশ্বর ছুই পীচ বৎমরের শিশুর স্তায় হইয়া আসিবেন তথন 
কি করিব? সেই সময় ষদি উপনিষৎপাঠ অথবা স্তব স্ততি করি, তিনি তাহা 
হাসিয়া উড়াইয়া দ্িবেন। তিনি বলিবেন; “ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকর্ট 
ই সকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্রকৃতি লইয়া বাল্যভাবে তোমার অন্ে 
খেলা করিতে আসিয়াছি।* বাল্য ভাবে ঈশ্বর কৰে আসিবেন আর্মর জানি না, 
তিনি ষে কখন কি ভাবে' ভক্তকে দেখা দিয়! তাহার প্রাণ মন সর্বস্ব হরণ করিবেন: 
কে জানে ৭ মেই বালক ধাহার নাম ব্রহ্গ,তিনি আসিবেন_মত্যত্ত গম্ভীর 
খুকুবেশ ধারণ করিয়া নয, পিতার আকার ধারণ করিয়া নয়; কিন্তু বালকের 
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দ্বাকার ধারণ করিয়া আসিবেন। সেই রূপ দেখিয়া দয় মোহনিদ্রা হইতে 
জাগ্রৎ হইবে। তক্ত দেধিবেন বর্ণের বালক সমাগত দ্বারে। গক্ত ব্যস্ত 
হইয়া তাহার স্তব স্তুতি আরম্ত করিবেন; কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন, 'না, প্র নৈবেদ্য 
আমি গ্রহণ করিব না) আমার তাব আজ স্বতন্ত্র, আমি চাই অন্য কিছু ।? ভঙ্ড 
হাতষোড় করিয়া বলিলেন, ঠাকুর, দয়া করিয্বা বল কি চাও আমার কাছে! বল 
€হ ঈশ্বর, কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও । হরি বলিবেম, প্রাণের 
ভক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। আজ চল সাধনকানমে যাই, সেখানে ছুই 
জনে মিলিয়। ধূলা লইয়! খেলা করিব, দৌড়া দৌড়ি করিব। ধাহারা কেবল 
জ্ঞানী, ভাবুক নেন, তাহারা এই কথা শুনিয়া হাসিবেন; কিন্ত গুপ্ত খিনি) 
শ্রীগোপালের উপাসক ধিনি) তিনি এ সকল সঙ্কেত বুঝিষেন। ভক্তেয় নিকট 
হরির সাধন তজন সমুদয় কেবল ক্রীড়া। ওহে ব্রাহ্ম, এ সকল পরিহাসের 
বিষয় নহে) কিন্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কথা । সেই বেদ, বেদাস্ত, উপমিষৎ প্রনৃ- 
তির অতীত ঈর আমাদিগের সঙ্গে ভ্রীড়া করিতে আসেন) ইহা অভ্রার্ত সত্য 
্থা। পরম তক্তের স্কন্ধে ব্রহ্মা শিশুর ন্যায় বসিয়া আছেন ইহা ঘদ্দি না মাম, 
তবে ঈশ্বরকে চক্র হুর্ধের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে মান্তিকঝ বলিয়া 
পরিচয় দ্িলেইত হয় । শ্রী ষেতজেরাস্কন্ধে লইয়া নাচাইতেছেন তিনি কে $ 
ব্রহ্মশিও । বৃদ্ধ ব্র্ধ পুজা করিয়াছি, এখন আমি শিশু ব্রঙ্মোয পুজা করিষ। 
আমার এমন কি সৌভাগ্য যে ব্রদ্ধাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার জঙ্গে ভ্রীড়া রি, 
বেন। এত বড় ধিনি তিনি ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেলা ধরি 
আসিয়্াছেন। এমন সুমধুর ঈর্বরের সঙ্গে ভ্রীড়া করিব ছাদের উপরে শিলা 
ছোট গাড়ীর মধ্যে সেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গাড়ী টানিব। ব্রীঙ্গীগণ) 
লোকভয়ে ভীত হও কেন? এক কর্ম কর, খুঁর গোপনে দ্বার কী করিয়া প্রহ্মকে 
লইবা এরপ ক্রীড়া কর, অন্তক্ত মনুষ্যের! যেন না জানিতে পারে। ধাল্যভাবে 
রন্ধপূজা করা গুরুকথা; আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্যভাবে উপনিধগের 
ব্রদ্ধকে পৃ! কর! পরিহাসের কথা নহে । আমি গোপালের শিশুভাব দেখিয়া 
ভুলিয়! গেলাম । হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া গেলাম, 
আর উঠিতে পারিলাম নাঁ। দশ্লাময়ের খুখধানি অত্যন্ত প্রিয় হইল। 
সুরিকে কোথায় রাখিব জানি না। হু'কোমল ব্রহ্মাকে প্রাণের ভিতরে রাখি, 
১৪ 
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বুকের মধ্যে রাখি, মস্তকের উপরে রাধি, স্কন্ধে রাখি। জগৎ, তুমি আমাকে 
গোপনে এই কাজ করিতে দাও। ঈশ্বর পিতা, রাজা, গরু, মৃত্যুগয় ইত্যাদি 
আকার ধরিয়া আমার ঘরে অনেক বার আসিফাছেন, আজ বালক হইয়া আসি- 
্াছেন, এই সোণীর পুতুলকে কোথায় রাখিব ? কেমন করিয়া তাহাকে এরূপ 
পরিতুষ্ট করিব যে বার বার তিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভাল বাদিবেন। 
তিনি বলিলেন যে, “সে বড় ছেলে মানুষ, আমার সঙ্গ থেল। করিতে ভাল বাসে) 
সে বুড়র মত বই পড়িতে তাল বাসে না । ছোট ছোট ঘর বাধে, ছোট ছোট 
ধাগান করে, ছোট ছোট হ্বাড়ীতে রাধে, আমি তার বাড়ীতে ষাব।, ঈশ্বর 
যদ্দি আমার সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, আমি কত সুখী হব। বার্ধক্যের পর শিশু 
হুই। চুল পাকিল। মরিব? না, অন্তায় কথা। বার্ধক্যের পর দ্বিতীয় 
শিশুর অবস্থা। বৃহৎ ্রন্ষকে শিশুর ন্তায় দেখিব। তবে তিনি আসিবেন, 
খেলার ঘ্বর বাধি। দশজন বিদ্রপ করিবে । কি করি, পাঁচ দিন উপহাস 
করিবে; কিন্ত আমি যে অনন্তকালের খেলার সঙ্গী পাইব। ছেলে বেলা 
ছোট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা করিতাম, এখন আবার 
ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হাড়ীতে র'ধিয়া ত্বাহাকে খাও" 
ইব, ছোট ছুধের বাটাতে তাহাকে ছুধ দিব । পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল 
তক্তির নিগুঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি বুঝিতে কি বুঝিবে। আদরের 
. ঈদ্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগদ্বাসী সকলের এই আনন্দ হউক । দয়া- 
ময় এই ভাবে আসিয়। আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ।” 
কেশবচন্দ্র রাণীগঞ্জে গিয়া প্টেশনের নিকটবস্তাঁ একটী গৃহে অবস্থিতি করেন। 
রাণীগণ্জ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হিতকর, ইহ? আর কে না স্বীকার করিবেন ? 
কেশবচন্দ্র কেবল শরীরের স্বাশ্্যের জন্য যত্বশীল ছিলেন তাহা নহে । তিনি প্রতি- 
দিন পরিজনবর্গকে লইয়৷ উপাসনা ব্যতীত প্রকাশ্য কাধ্যও করিতেন। সিয়ার- 
সোল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় “মিলন” সম্বন্ধে তিনি বন্তৃতা দেন। এই বস্তৃতা় 
রাণীগঞ্জের জগ্বেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, তত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া এবং 
তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ই'হার! কেশবচন্দ্রও তাহার সঙ্গিবর্গকে অতি 
ঘত্বের সহিত এক দিন আহার করান। আহারীয় ব্যঞগ্জনাদ্ি সকলই নিরামিষ. 
হইলেও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপাচকগণ কর্তৃক & সকল এরপ হুম্দর প্রপালীতে 
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পাচিত এবং হুস্ধ।ছু ছিল যে, তাহাদের সকলেরই ম1ংস বলিয়! ভ্রম হইয়াছিল। 
ই'হাদ্ের ঈদৃশ যত্বে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
মাসাধিককাল রাীগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের 
পর বর্তমান বিধানসম্বন্ধে বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে কথাবার্তা বলিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল গৃহে বসিয়া কথা বলিতেন তাহা নহে। তিনি 
৮ই পৌষ রবিবার ব্রহ্ষমন্দিরেও সে সম্বন্ধে উপদেশ দ্িলেন। এই উপদেশটি 
দেখাইয়। দেয় প্রকাশ্টে নববিধানের পতাকা প্রোথিত হুইবে, তাহার সময় 
উপস্থিত) তাই আমরা উপদেশের সেই দেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম যে যে 
ংশে বিশেষ মত ও ভাব প্রকাশ পায়। 

«ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্ত বিশেষ বিধান প্রেরিত 
হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে যাহারা বিধানের আশ্রিত নহে তাহারা নরকে যাইবে, 
তাহারা মনে করে কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোক বৈকুণ্ঠে যাইবে, এবং 
পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবীর 
সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দিয়! কেবল অল্প লোককে চিহিত করিয়া! আপনার 
ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ব্রাঙ্মধর্থে স্থান পাইতে পারে না। ইহা মিথ্যা! 
কথা যে যাহারা ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত নহে তাহার! স্বর্গ পাইবে না। সত্য এই 
যে, কয়েকটি মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈর্খবর একটি যন্ত্র লইয়৷ কাধ্য 
করেন। সেই যন্ত্রের নাম বিধান। যত ক্ষণ পর্যস্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেস্ট 
সকল সাধিত হয় তত ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই যন্ত্র চলিতে থাকে। বিধানতুক্ত কর 
জনের দ্বার! সেই উদ্দেশ্ত সকল হুসম্পন্ন হইবে। ইহাতে পরিত্রাণের কথা 
নাই। পরিত্রাণ কোথায়? বিধান কোথায়? পরিত্রাণ সকলেই পাইবে। 
সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বিশেষ বিধানের 
আবষ্ঠক হয়। সকলেই পরিজ্রাণ পাইবে; কিন্তু সকলেই বিধানতুক্ত নছে। 
ঘাহার! বিধানতুক্ত তাহারা ভয়ানক ঘূর্ণাজলের ন্যায় ঘূরিতে থাকে ।.*.কখনও 
ঈশ্বরের দয়া দ্রুতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে, কখনও পৃথিবী 
হইতে মনুষ্যের মন স্বর্গের দিকে উঠিতেছে। যেখানে ঘূর্ণা জল সেখানে ভগ্া- 
নক ঝাড় বহিতেছে । যে দেশে বিশেষ বিধান আসিল, সেই দেশে হয়ানক 
দাবানল প্রচলিত হইল 1.5,ষখন সেই চিরম্মরণীয় মহাত্মা এই দেশে ত্রাঙগধর্ব- 
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বী্ রোপণ করিলেন, তখন হুই্‌তে এই পঞ্চাশ বৎসর সত্য ধর্মের আন্দোলনে . 
এই দেশ টলমল করিতেছে । সকল নগর, সকল গ্রাম, সকল দেশ, চারিদিক 
আন্দোলিত । ব্রাঙ্ষসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসর যে সকল কার্য হইয়াছে, সাধা- 
রণ প্রণালী হ্বারা ছুই শত বৎসরেও এ সকল হইতে পারিত ন1। ক্রমাগত 
এই বিধি চলিতেছে । ধাহারা এই বিধির অধীন হইয়া কাধ্য করিতেছেন 
উহার! ঈশ্বরের সহকারী রত্খ্মচারী। তাহারা একটি' বিশেষ উদ্দেন্ট সাধন 
করিবার জন্য চিহ্িত। তজ্জন্য তাহারা বিশেষরূপে যনোনীত। তাছারা। 
ক্মাপন আপন নির্দিষ্ট কার্ধ্য করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বন্যান্য 
ধর্মুবলম্বীরাও মুজি পাইবেন; কিন্তু এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক 
বিশেষরপে ব্রাহ্মধর্ম্ের বিধানে স্বস্তি না হইলে পৃথিবীর পরিত্রাণপধ পরি- 
স্বার ছুইবে না। ধাহার1 এই বিধানভুক্ত হইবেন তাহারা যে সকল বিষয়েই 
শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহ! নহে, তাহার! অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত ছূর্বল এবং হতভাগ্য ; 
কিন্তু এই বিধানসম্পর্কে তাহাদিগের যে নির্দিষ্ট কার্য সেই বিষয়ে তাহার! 
মহাবীর। বিধানসম্পর্কে এক টূকু সামান্য কার্য করিলেও পৃথিবীর লোকু 
ডাহাদিগ্রকে ভয় করিবে। এখানে ষ্ঠাহারা রাজা! হুইতেও বড়, অন্যস্থানে 
' খেলে তাহারা জল ছাড়া মৎ্স্যের ন্যায় নিস্েজ। রিধানভুক্ত থাকিয়া যখন 
ভঁহারা বিধানের কথ! বলিতে থানেন, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে স্বর্ণের অগ্নি 
এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে। এখানে থাকিলে তাহাদ্িখ্বের জীবনের নির্দিষ্ট 
্বার্ধ্য করিবার জন্য যত বলের আবশ্বাক ষযস্ত তাহার! লাভ করেন। অন্যত্র 
(গলে তহাদ্দিথ্ের আর সে তেজ ্াকে না। এখনই পরীক্ষা কর। ঘত ক্ষণ 
বিধানে সংযুক্ত তত ক্ষণ অধিম্কূলিম্ন, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, সেই জীবন 
শীতল হইয়া! যাইবে। যত ক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, তত ক্ষ জাগ্রৎ ভাব, তড়- 
ক্ষণ জাগ্রঙ ঈশুর তোমার জীবুনের যধ্যে আপনার রাহুবল প্রেরণ্‌ করিবেনু। 
'খবাহাদিগ্বের প্রাণের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিঃশ্বীম প্রবেশ করিতেছে, 
ভাহারা অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীগ হইয়াও বিপুলবীধ্ঘধারী:। 
*****ব্ধানের বাহিরে প্রধানে তাহাকে ফেলিয়া! দাও) আর তাহার সে ভেলে 
নাই, সে জীবন্ত ভাব নাই, মেখানে শীতল, প্রশাস্ত সমুদ্রের ন্যায়, মেধানে সে 
আছে কি নাই। তাহাকে, এখানে আন, দেখিৰে তাহার মৃতগ্রাথে নূতন উদ্যম 


-স্ব 


- বায়পরিতঞর্্া নীগঞ্জ গমন । ১০৬৪ 


এবখ নবজীব:নর সঞ্চার হইরে। এখানে ভয়ানক আন্দোলন। এখানে এক 
লগর আর নগ্রকে ধাক্কা দিতেছে; এক গ্রাম আর এক গ্রায়কে ধাকা দিতেছে) 
এক আসিয়া সমস্ত ইউরোপ এবৎ পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে আন্দোলিত 
করিতেছে। এখানেও ঈশ্বর কার্য করিতেছেন, ওখানেও ঈশ্বর কার্য করিতে- 
ছেন; কিন্ত সাধারণ কার্ধ্য প্রণালী এরং বিশেষ বিধানে ভিন্নতা আছে । প্রয়ো- 
জন ত্নুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ নিশেষ যুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর 
বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রান্ধ পঞ্চাশ বৎসর হইল এই বঙগদেলে 
একটি নূতন বিধানের কার্য আর্ত হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার কার্ধ্য 
লিবরা আদিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য আন্দোলন 
নহে। তয়ানক ঘুর্ণা জলের ন্যায় ইহণ ঘৃরিতেছে। কত প্রকার পৌভলিকতা, 
ক্মমত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যে তাহা ফুরাঈতেছে 
না। এ সকল অসাধ্য সাধন করিতে ষে কত বল, এবং কত তেজের প্রয়োজন, 
তাহা! সহজে মনে ধারপ করা স্বায় না। এই জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার 
বিশেষ বিধানভুক্ত লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া! থাকেন। 
বিধান এই প্রকার হইবে ইহা অনিবার্য ৷ 

বিশেষ বিধানের ভাবের সহিত দল সংযুক্ত । এ সময়ে এ বিষয়ে কেশব 
চন্দ্র কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রার্থনার এই সারটি ৬ পৌষ, 
১৮০০ শক ) ব্যক্ত করিবে;-_“হে ঈশ্বর, কি জন্ত এই ভবে আমাদিগের অব- 
তরণ% আমরা কি যোগী সন্যাসী অথবা প্রমত্ত ভক্ত হইবার জন্ত এখানে 
আসিয়াছি? সকল হইতে দ্বতত্ত্র হইয়া কেবল তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকিবার 
জন্ত কি আমরা জন্বিয়াছি ৫ প্রত, আমরা স্বার্থপর বৈরাপী হইতে এ সংসারে 
আসি নাই, আম্রা আসিয়াছি তোমার বিধি পুর্ণ করিবার জন্ত। কিন্ত আমর! 
লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমার বিধি অবহেল! করিয়া একাকী ধার্মিক 
হইতে চাই । আমরা মনে করি অন্যের ষাহা হইবার হইবে, আগে আমর! শুদ্ধ 
হইলেই হইল। তোমার বিধি পালন ন৷ করিলে যে তুমি আমাদিগকে থাটা 
সন্ধত। এবং শাস্তি দিবে না, ইহা আম্বাদিগের মনে থাকে না । আমরা ভ্রমবশতঃ 
তোমার দল ছাড়িয়া পরিত্রাণ পাইতে আশা করি। প্রেমময়, তুমি আমাদের এই 
ভ্রম দূর কর। তুমি বুঝ ইয়া দাও, যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভুক্ত করিয়াছ, 


১০৭৪ '  আঁচার্ধ্য কেশ, 


ইহারা পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাচিতেগারিবেন না। মৎস্যের গঙ্ষে যেমন 
জল, বিধানের বাতির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানতুক্ত দূল। ভবিষ্যৎ 
যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্্। তোমার বিধান গঠন করিবার সময়ে তুমি কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যজিকে-ইহারা আমার অমুক বিধানভুক্ত লোক? এই কথা বলিয়া্ধিলে, তাহা 
জান কঠিন) কিন্তু তাহা জানিতেই হইবে। দলশ্থ প্রতিজনের নিকট তোমার 
নিয়োগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যত টুকু দেখিব তাহা পালন করিয়া 
ধন্য হইব, আর যাহা তুমি বলিবে বুদ্ধি দ্বারা তাহা না বুঝিলেও তাহ বিশ্বাস 
করিয়া ততোধিক ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বাম তুমি দয়া করিয়া দুর 
করিয়াছ, এখন সন্দেহও তুমি দূর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে 
জগতের মঙ্গল এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং হৃধ 
'অগেক্ষা তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পৃজা 
করিতে করিতে তোমার পৃজ। করিতে শিখিব; তোমার হস্তের ফেবকদিগের 
ঝরা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার মেবা করিতে শিখিব।” 


কতকগুলি বিশেষ কথা। 





এই সময়ে ভ্রাতা কৃষ্ণবিহ্বারী সেন কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন লিখিয়৷ মিরারে 
প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রশ্ন মগ্ডুলীসম্বন্ধে নিতান্ত গুরুতর। কেশবচন্্র 
বয়, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। আমর! যথাক্রমে সেই সকল প্রশ্ন ও 
উত্তরের অনুবাদ নিয়ে দিতেছি । | 

(১) দেবনিশ্বসিতের যথার্থ পরীক্ষা কি? যদি কোন ব্যক্তি আমার নিকটে 
আসিয়! বলেন যে, তিনি দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত, তিনি যে ঠিক বলিতেছেন তাহা 
পরীক্ষা করিবার সাক্ষাৎ প্রণালী কি? | 

দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ড ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বিবাদ প্রতিভান (01718175110) 
দ্বারা জানিতে পার! যায়। তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে নব নব বিভাব (1083) 
মত, এবং তাব প্রাপ্ত হন, অন্ধের ন্যায় অপরের অনুসরণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ 
তিনি অত্যধিক নীতিমন্তার প্রভাবে পরিচিত । যদিও তিনি রাজা নহেন বা 
সম্রাট নহেন, তিনি সহজে সহত্র সহত্র লক্ষ লক্ষ ব্যাক্তকে আত্মপ্রভাবাধীন 
করেন এবং নিজের বাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পৃধিবীকে জয় করেন। তৃতীয়তঃ 
তিনি কথ! কন না বা কার্য করেন না, কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে এবং তাহার মধ্য 
দিয়া কথা কন এবং কাধ্য করেন। মানুষের হাত দিয়া ভগবান্‌ কি প্রকার 
কার্য করেন, দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে তাহা দেধা যায়। চতুর্থতঃ তাহার 
পন্থা অন্ভূুত এবং অবোধ্য। তাহাতে এমন কিছু অন্দোকিক তাব প্রকাশ 
পায়, যাহাতে প্রমাগ হয় যে তিনি এ পৃথিবীর লোক নহেন। এই জন্ত পৃথি- 
বীর লোকের! তাহাকে বুঝিতে না পারিয়া বলে, এ কি প্রকারের মানুষ! 

(২) কখএবংগ তিনজন উত্সবে যোগ দিলেন। উপাসনায় তাহাদের 
সদয় বিগলিত হইল, কিন্ত কয়েক দিন পরে ভ্রাতৃভাববিরহিত হইয়া বিরোধ 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রশ্ন__ধর্্ম কি আমাদিগকে নীতিমান্‌ করে না? 

নিশ্চয়ই করে তাহা নহে। সত্যধর্মের সন্ধে নীতি খাকে। ফলত; এ 


১৪৭২ আচার্য; কেশবস্ 
ছুই এক সমান। ধর্ম্ব এবং নীতি এক এখং একই সামগ্রী । কিন্তু মানবসধাজে 
এ ছুই ভিন্ন হহয্বা পাড়গ্ছে। মুলত: এক হইলেও মানুষেরা ভিন্ন ভাবে এ 
দুয়ের কর্ষণ করে। এউন্যই আমরা অনেক সময়ে উচ্চতম সুমিষ্ট ভক্ত মধ্যে 
সামান্য নীতগত ধশ্ম দোখতে পাই না এবং ধাহারা উপাসনার উচ্চতা ও গরতীরত। 
জানেন না তাহাদের মধ্যে নীতিঘটিত পবিত্রতা অনলপপরিমাণ দেখতে পাই। 
ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, [বলক্ষণ ভাক্তমান্‌ ব্যান্তও অন্রাতৃত্ব, ঈর্ষা, অভিমান 
এব অপরাপর জন্য পাপে পতিত হুন। তাহারা বহুবর্ধ যাবৎ উপাসমা করিতে 
পারেন, তথাপ তাহারা ষাদ অভ্যস্ত প/পাচারের জন্য প্রাথনার সমগ্র বল তৎ্প্রতি* 
কুলে নিয়োগ না করেন, তাহ] হহলে কখন উহা পরাজয় কারতে তাহারা পাদ্ি- 
বেন ন1। উপাসনার সময় মানুষের নীতিবৃত্তির ষে আবশুদ্ধ অথশ গুঢ়ু ছাবে 
অবস্থ।ন করে এবং ছুষ্ট হৃদয় যাহার অপনয়ন অভিলাষ করে না, ভক্ঞা,চ্ছ।-. 
মের সাধারণ ভাব তাহাকেপ্পর্শ করে না, স্পর্শ কারতে পারেও না। বাঁ তু 
ভক্তির আনন্দ সত্তোগ কারতে চাও, তাহা হইলে অপ্রাকৃতিক উত্তেজনাধোগে 
উহ। (সদ্ধ কারা লইতে পার, কিন্ত যাঁদ যুগপৎ ধশ্ম ও নীতি লাভ করিবার, 
উপাসনাশীল ও পবিত্র হইবার তোমার সরল অভিলাষ থাকে, তাহ! হইলে উ্ভ- 
য্ের সামগ্রস্যজনিত একতায় তুমি সহজে উহাসিদ্ধ করিবে। প্রত্যেক প্রার্থন। 
হৃদয়ের গভীরতম স্থান গিয়। স্পর্শ করিবে এবং নিশ্চিত উহাকে শুদ্ধ করিবে। 

(৩) ব্রাঙ্মদমাজের বিভিন্ন বিস্াগগুলিকে মিলিত করিবার কি আশা 
আছে? 

আছে। বদি আমরা বথার্থ ব্রাঙ্মধর্ধে সকলে বিশ্বাস করি, অসাম্গ্র- 
দায্সিক মূলের উপরে একতা অবশ্যত্তাবী। যদি আমর! সার্ব্বভৌমিক ধর্শ্ের 
অনুগামী হই, তাহা হইলে আমরা পরস্পরে মিলিত হুইবই। ধাহার৷ ব্রাহ্ম 
নহেন, সাংপ্রনায়িকতায় বিশ্ব(স করেন, তাহারা কখন মিলিত হইবেন ন1। মিলন 
কিরূপে কখন হইবে? ক্রোধের ভাব প্রশমিত হউক, ঈর্ধা এবং ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ চলিয়া যাউক,উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মণ্ডলী যেবিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে, সে সকল বিভাগ মূল মতের জন্য তত নয়, যত উত্তেজিত ভাবের জন্য 
বিরোধে প্রবৃত্তি । যাই ভাল ভাব ফিরিয়া আসিবে, অমনি বিভক্ত মণ্ডলী. আবার 
একতায় পরিণত হইবে। সকল প্রধান ব্রাহ্মগণকে একত্র করিয়া একটী সভা কর, 


চা্জিদবশেষ কথা । ১০৭৩: 


হউক এবং তাহারা দকলে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, যত কেন ভিন্নতা থাকুক না 
তাহার! সকলে সর্বদা মিলিত হইয়া সাধারণ কল্যাপ বর্ধিত করিবেন । 

(৪) একথা কি সত্য ষেআচাধ্য ত্বাহার উপাসকমণ্ডণীর কাহাকেও 
কখন সাক্ষাৎসন্বপ্ধে কোন পরামর্শ বা আজ্ঞা" দেন না, কেবল সাধারণ মুলতত্ব 
বলিয়া বান? ষদ্দি এইরূপই হয় তাহা হইলে উপাসকমণ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও 
অনুষ্ঠানের একত। কি প্রকারে সম্তব এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরপে 
আনা যাইতে পারে ? 

আচার্ধ্য কাহাকেও সান্ষণাৎ পরামর্শ দেন না। * তিনি আপনাকে আপনি 
ব্যবস্থাপক বা বিচারক মনে করেন না, মণ্ডুলীও সে তাবে তাহাকে দেখেদ না। 
তিনি আমাদের মধ্যে বিবেক ও প্রকৃতির ব্যাখ্যতৃমাত্র। সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপনন দ্বার! 
তিনি কতকগুলি লোককে যক্রুবং পরিচালন করিতে ফত্ব করেন না। হার 
ইচ্স্া এই ষে, কতকগুলি বাচ্ষের মধ্যে তিনি বিধিপ্রস্ততোপষোগিবৃত্তি উদ্ভাবন 
হরিয়া দেন যে, তাহারা জীবনের প্রতিদিনের বিবিধ কর্তব্য বিষয়ে কোন! 
ঘানবশিক্ষকের উপরে ত্রীত দাসের ন্যায় নির্ভর ন! করিয়া আপনারাই আপন! 
দের বিধিপ্রণেতা হন। খন সকলেই অস্তরস্থ শাস্ত! দ্বার পরিচালিত হন; 
তখন স্গাধীনাত্বার ন্যায় তাহারা স্বতাবত$ একত্র মিলিত হইবেন। খদি কেন্ছ 
বিপথে ঘান, তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভত্সন1! বা সৎপরামর্শ দেও! হ'়্। ন! * 
কারণ এই সকল বিভ্রান্ত ব্যক্তি বিপথে. গমন করিতে করিতৈ পরিশেষে তাহার 
স্তাহাদের জাপনার, দোষ ও পাপ বুঝিতে পান, এবং অনতিক্রম্য স্বাভাবিক 
পুনরাবৃত্তিএবং অপরিহার্য প্রতিক্রিয়ায় তাহাদের চৈতন্তোদয় হয়। 

(৫) 'কল্যকার জন্ চিন্তা করিও না” এই মৃলতন্ব প্রচারকগণ বদি ঘখার্থই 
অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাহারা এবং তাহাদের পরিবার কি প্রকারে প্রতি, 
দিনের আহার পান 





* এই নকল কথা! এবং পরে এতৎসদৃশ যে সকল কথ] আছে তর্দ্বার! সকলে বুষ্ধিত্তে 
পারিবেন, কেশখচন্দ্রের বন্ধুগণেতে তিনি কি প্রকার স্বাধীনভাথ উদ্দীপন করিয়। দিয়া 
ছিলেন । ভিনি পরামর্শ দিতেন নণ, বন্ধুগণও পরামর্শমিরপেক্ষ হইয় কার্ধায করিতেন। 
ইহাতে অনেক ক্ষতি হইত, তথাপি কেশধচঞ্জ, ভীাহাদ্দিগের বাবস্থাপিক1 শক্তি পরশ্ক'ট হউক 

প্রই জভিপ্রাঙ্গে, লর্ববিধ ক্ষতি সহ্য করিতেন-। 
১৫ 


২৬৭৪ আঁচার্ষয কেশব 


এটি প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই জীবজগতের অষ্টা ইহাকে এমনই ভার্ষৈ 
ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, আত্মত্যাগী প্রচারকেরা ভরণপোষণবিষয়ে 
সমুদায় উদ্বেগ যাই পরিত্যাগ করেন, অমনি উহার সমগ্রভার গিয়া অপরের ' 
হ্বন্ধে নিপতিত হয়। কতকগুলি লোক আপনাদিগকে উৎসর্ণিত করিবার জনা 
দণ্ডায়মান হন, আর কতকগুলি লোক তীহাদিগের ভরণপৌষণের জন্য অগ্র- 
সর হন। তীহার। তাহাদের শোণিত দেন, সমাজ তাহাদিগের আহাধ্য দেন) 
তাহারা কিছু চাঁন না এবং চান না বলিয়াই ঈশ্বরের প্রেরণায় অপরে তাহা" 
দের যাহা কিছু প্রয়োজন দেওয়ার জন্য তখনি অগ্রসর হন। ঈশ্বরই তাহার 
ভক্তদ্দিগকে দরিদ্র করেন এবৎ অপরকে তাহাদিগকে খাওয়াইতে বাধ্য করেন। 
প্র্ৃতি শৃন্ত ভালবাসেন নাঁ। যেখানেই অহং চলিয়া! যায়, সেখানেই সাধারণের 
ঘ্ানত্রোত আসিয়া ঢালিতে থাকে । 
(৬) অনেকেই এইরূপ বলেন, ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের কোন স্বাধীনতা নাই, 
তীহার্দের নেতার তাহারা ক্রীতদাসবৎ বাধ্য । ইটি কিবাস্তবিক ঘটন] ? 
না। একটি স্থির মূলতত্বের অস্থুসরণ করিয়া যিনি নেতা তিনি প্রচারকগণ- 
মধ্যে স্বাধীনতায় উত্সাহ দান করেন এবং ফলে তাহারা সকলে পূর্ণ স্বাধীনত! 
সম্ভোগ করেন। তাহারা কোন ব্যক্তি বাঁ কোন সভার নিকটে গণনাদানে 
সআপনাদ্িগকে দায়ী মনে করেন না। তাহারা কোন কাজ গ্রহণ বা! পরিত্যাগ 
করিতে পারেন। তাহারা বাড়ীতে অলস হইয়! বসিয়া থাকিতে পারেন, 
স্বেচ্ছানুসারে কোন স্থানে প্রচার করিতে যাইতে পারেন। তাহারা কোন 
পুস্তক সমালোচন! বা নিবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন এবৎ শাসনা-. 
ধীন বা দোষগুণবিচারাধীন ন। হইয়া তাহারা বক্তৃতা দিতে পারেন। তাহারা 
সাধারণের দানে জীবিক1 নির্বাহ করিতে পারেন, অথব1 অন্তপ্রণালীতে 
তদতিরিক্ত সাহায্য অন্বেষণ করিতে পারেন। তাহাদের কাজ 'অথবা জীবনের 
সভ্যাস গুলিতে কাহাকেও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। যদ্দি তাহারা 
কোন বিভাগের কাধ্যের ভার লন, তাহার। তৎসম্ন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব 
চান এবং যদি সামান্ত হস্তক্ষেপ হয় তাহারা নিশ্চয়ই সে কাজ পরিত্যাগ 
করিবেন। প্রতিব্যক্তির বিশেষ অভ্যাস, রুচি, ভাব, এবং কাধ্য করিবার 
প্রনলী আছে;--এগুলি তাহারা অপ্রতিহত যত্বে রক্ষা করেন। ক্রীতদ্বাদব 


এুতি্পর্শেষ কথা । ১০৭৫ 


ষাধ্যতার অর্থ--ভাববিরহিত একবিধত্ব এবং নীচ অন্ুকরণ। আমাদের প্রচারক" 
গ্রণের মধ্যে এ হুইয়ের অত্যন্তাভাব নুস্পষ্টতর । ইহা? অনেকেই জানেন ফে, 
আচার্যের যদি কোন হুর্বলতা থাকে, তবে ইহাই তাহার হূর্ব্বলত। যে তিন্নি 
নিতান্ত সহনশীল এবং ক্ষমাবান্; কখন হস্তক্ষেপ করেন না, কদাপি দণ্ড 
দেন। 

৫৭) ব্রাহ্মগণ মধ্যে ধাহারা ভক্তিমান্‌, তাহারা ভক্তিতে যেমন হুস্প্টর 
বদ্ধিত হইতেছেন, নীতিতে সেই প্রকার বাড়িতেছেন কি না? 

কয়েক বৎসর হইল অগ্রগামী ব্রাহ্মগণের মধ্যে তক্ত,[ৎসাহ, নির্জন চিন্তা, 
তপশ্চরণ, উপাসনার মধুরতা স্পষ্ট বাড়িঘাছে, কিন্ত ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই ষে, 
তদনুরূপ নীতিঘটিত চরিত্রের উৎকর্ষ হয় নাই। কোমল ভাবষমুহের ক্রেমোতৎ- 
কর্ধ মধ্যে মনে হয় সত্য, স্তায়, ক্ষমা, খজ্জুতা, আত্মার্পণ, এই সকল কঠোরগুণ 
কিছু পরিমাণে অবহেলিত হইয়াছে । দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ধাহারা বিলক্ষণ 
ভাল তাহাদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি ঈর্ধা, অহঙ্কার, বুথাভিমান, 
স্বার্থপরত। বাঁড়িয়াছে। 

(৮) ব্রাহ্মমমজমধ্যে আরও সম্প্রদ্ধায় বিভাগ সন্তবপর কিনা? কত 
দুরই বা সম্ভব ? 

ব্রাহ্মসমাজে যেমন অপরিমেয় শ্বাধীনতা তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিভাগ 
কেবল সম্ভবপর নহে অনিবাধ্য। উন্নতিশাল ব্রাহ্ম বলিয়া ধাহার। প্রসিজ্ধ 
সেই অগ্রগামী স্বাধীন ব্রাহ্মগণসম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে সত্য। সময়েতে 
ধত তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ মত এবং রুচি প্রন্মট হইবে, ততই তাহার! 
দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন। জাম্যবাদী, প্রেতাত্মবাদী, [বিষয়ী, রাজ- 
নীতির আন্বোলনকারী, সংশয়ী, জড়বাদী এবং এইরূপ অন্তান্ত ব্যক্তির 
উত্থান আমাদের মধ্যে হইবে। কিন্ত এই সকল দলের বিরোধী সম্প্রদায় 
পরিণত হইবার তখনই সম্ভাবনা, যখন ঈর্ধা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিবাদের মূলে 
থাকিবে । ব্রাঙ্গধর্্ম প্রেমের ধর্ম, ইহা! সম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ দ্রিতে পারে 
না, বা পোষণ করিতে পারে না। অনেক দল, অনেক বিভাগ, বিবিধ প্রকারের 
মত, ইহার মধ্যে থাকিবে এবং সে সকলকে সহিতেও হইবে, কিন্তু ইহা সাম্প্র- 
'দ্বায়্িকতাকে পাপ মনে করে। াহার! ঈর্ধাপরায়ণ এবং ব্যক্কিগত বিছ্বেষ ও 
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হিৎসায় প্রণোদিত, তাহার! স্বতন্ত্র হইঘ্বা পড়িবে এবং সম্প্রদায় ও জান্প্রদাতিকধ 
বিভাগ উৎপাদন করিবে, কিন্ত এ সমুদায় তখনই তিরোহিত হইয়া যাইবে, 
কখন ক্রোধোদীপ্ত ভাবগুলি চলিয়। যাইবে, প্রেম ও সভ্ভাব ফিরিয়া আসিবে । 
জতএব ব্রাহ্মগণ মধ্যে সেই পরিমাণে সম্প্রদ্ায়বিভাগ সম্ভবপর ষে পরিমাণে 
গ্রতীর ঈর্ধা ও বিদ্বেষ বিবদমান দলগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইবে। 

(৯) সাহজিক সত্য এবং অভিজ্ঞতালদ্ধ সত্য, এ দুই কেমন 
রুরিয়া প্রভেদ কর খাইতে পারে & কোন কোন পঞ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করেন যে, 
সমুদ্রায় ন্লীতিঘটিত সত্য অভিজ্ঞতা হুইতে উৎ্পন্ন। ইুহা কি বাস্তবিক 
ফত্য? 

সেইগুলি সাহজ্জিক সত্য, যে গুলির অবশ্টস্তাবী ও সার্র্বভৌমিক ভাবে 
অমুদ্ায় মানবজাতি বিশ্বাস করে, যে গুলি কোন প্রকার তর্কের প্রপাশী অব 
লঙ্ঘন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যত দ্বিন তাহাতে মনুষ্যস্বতাব আছে, 
বিশ্বাস করিতেই হয়। বিনা তর্কে আমাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার গভীর 
প্রয়োজনান্বরোধে একেবারেই আমাদিগকে শ্রী সকল বিশ্বাস ও গ্রহণ করিতে 
হয়। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বার মাহা নিশ্চিত করি, তাহাতে এই অবশ্গ্রহণ্থী- 
য়তা ও সার্ব্ভৌমিকত্ব নাই। পরিদর্শন, পরিতুলন, চিন্তা ও যুক্তিযোগে 
ক্ষভিজ্ঞতা লাভ হয়, সুতরাং উহা! সকল লোকের সমান হয় না। অভিজ্ঞতা 
বআগন্জধক, ত্ঘটনাসস্ভুত, স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক এবং প্রমাণসাপেক্ষ। কতকগুলি 
রীতিখ্ঘটিত সত্য আছে যাহা যুক্তিসভূত এবং অভিজ্ঞতাসমূতপন্ন। কিন্ত 
নীতির মৌলিকমুলতত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আদিম এবং সহজ । 

১০। বাহ উপকার-_যেমন বৃষ্টি বা স্বান্থ্যলাভ-_জ্ঞন্ত ব্রাহ্মদমাজ 
প্রার্থনা অনুমোদন করেন কি না? 

না। বাহ উপকারের জন্ত প্রার্থন! হইতে পারে না। প্রথম কার এই যে, 
বাহা আমরা উপকার মনে করি তাহ। আমাদের অন্ত বা পৃথিবীর জন্য ভাল না 
হুইতেও পারে । দ্বিতীয়তঃ আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, ঈশ্বর ঈদৃশ প্রার্থন! 
গ্রাহ করিবেন কি না এক ঈশ্বরই জানেন, বৃষ্টি অথবা অনাৰৃষ্টি, স্বাস্থ্য অথবা 
রোগ, অন্পন্নত। ব৷ দারিজ্যু অমরাত্মার পক্ষে কল্যাণ। অনেক সময সুখ অপেক্ষা 
'ছুঃখ উপকারসাধক। ইহা কি সত্য নয়? অধিকন্ধ যখন আমর! প্রার্থন। ক্রি, 


_ ্র্সি বিশেষ কথা । ১০৭৭ 


প্রার্থিত বিষ আমরা লাভ করিব এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশধ । আমর] বিশ্বাস, 
গবিত্রতা, এবং প্রেমের ভন্ত প্রার্থনা করি, এবং এ সকল যে প্রদত্ত হইবে, 
তৎসন্বন্ধে আমরা আশ্ব্ত। কিন্তুবৃষ্টি আনয়ন বা মৃত্যু বা অনাবৃষ্টি অবরোধ 
ক্ষরিবার পক্ষে আমরা নিঃসংশয় নই? সংশঘ্িত চিত্তে আমাদের প্রার্থনা কর 
উচিত নয়। 

(১১) ধেমন আপনি বলিলেন তাহাতে সকল স্থলে ধর্ম যদি নীতি না হয়, 
ভাহা হইলে ধর্মে কি উপকার ? «ভাবস্পৃষ্ট নীতি” ধর্ম মাথিউ আনে্ল্ড সাহেব, 
কোথাও বলিয়াছেন । এ লক্ষণ গ্রহণ না করিয়াও আমরা কি বলিতে পারি না, 
নীতির উপরে সংস্থাপিত কিছু (যেমন ক) ধর্্ম। মানুষ যদি ধার্মিক এবং 
নীতিহীন হয়, তাহা হইলে সে ধর্মশূন্ত না হইলেও কি ধর্খাহীন নয়? 

ধর্ম নীতির উপরে সংস্থাপিত নয়; নীতিই ধর্মের উপরে সংস্মাপিত। 
ইহাই বলা ঠিক ঘে, নীতি-_অন্য কথায় তনতিক পবিত্রতা ধর্মের একটি ফল। , 
প্র যদি উপযুক্ত উন্মেষ হয় এবং একটি দৃঢ় পুষ্ট বৃক্ষ হইয়া উঠে, তাহ 
হইলে যথা সমষে অনেক গুলি ফল হয়, তন্মধ্যে চরিত্রের পনিত্রতা একটি । 
কিন্তু ঘদি উহ] দুর্বল ও অপরিণত হয়, তাহা হইলে ভাব, সংস্কার, সংগ্রাম, 
যত্ব, প্রার্থনা ও উচ্ছাস, এই দমকল আকারে উহা! বাহিরে প্রকাশ পায়। এ গুলি 
ভাল বটে, কিন্তু পাপপরাজয়ের পক্ষে প্রচুর নহে। মানুষের ধার্মিক বা প্রার্থনা" 
পরাণ হইলেই হুইল না, তাহার ধর্ম সফল হওয়া চাই। নীতিশৃন্ ধর্ম 
পূর্ণ, অপরিগত, এবং বিকৃত সামগ্রী। নৈতিক পবিত্রতা, সুমিষ্ট যোগ, সাধুতা 
এবং ভক্কিমন্ত! উহার পূর্ণ তা। ধাহারা ধার্মিক তাহারা আরও ধার্মিক হইতে 
পত্ব করুন, তাহা হইলে তাহার নীতিমান্ও হইবেন । | 

(১২) ব্রাহ্মদিগের অধ্যয়নাভ্যাস কি আপনার পরামর্শসিদ্ধ ? সাধারখতঃ 
'পনি কি কি গ্রন্থ পড়িতে বলেন ? 

অধ্যয়ন নিশ্চয়ই উপকারী ষ্দি ভাল বিষয়ের অধ্যয়ন হয়। বে সকল 
গ্রন্থে মন বিপথে বায় বা অপবিত্র হয়, সে গুলি পড়া অপেক্ষা না পড়া ভাল। সকল 
প্রস্থ অপেক্ষ/। আপনার জীবন গ্রন্থ অত্যুৎকৃষ্ট, তৎপর আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত 
শ্রকৃতিগ্রস্থ । এই গ্রন্থ গুলি অধ্যয়নার্থ দেওয়। যাইতে পারে ;--বাইবেল, 
বিশেষতঃ সাম; শুভাসংবাদ এবং গলের পত্রিকা; ভাগবত ১১ স্বন্ধ; বিকৃটর: 
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ফুজিনের সমস্বয়দর্শন (7১০1৩০0০ চ11105021:% ); সার ইউলিয়ম হামিল্‌- 
টনের সহজজ্ঞানদর্শন € 71710500706 00700009758 )) 
মোক্ষমূলের ধর্মমবিজ্ঞান (5০1570 ০1 [২৪115190.) চ্যানিং, থিওডারপার্কার, 
ডাক্তার মার্টনো, প্রেফেম।র ন্উিমান্‌ ইহাদিগের গ্রন্থ, 2০০৩ £০০1০ (দেখ 
উ মানুষকে ) 25890) 17, [:৩118107 ( ধর্মে যুক্তি )। 

(১৩) এক জন ব্রাঙ্গ হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্বের মতে বিশ্বাম না করিতে 
পারেন? এক জন ব্রাহ্ম হইব! কি দেবনিশ্বষিত ও মহাজনগম্বদ্ধীয় মতে 
বিশ্বাদ না +রিতে পারেন ? 

এই সকল মত রাদ্ষদমাজো মুলমতের অন্তভূর্ত নহে, হুতরাৎ ফাহার! 
সমাজে প্রবেশ করেন, তাহারা শ্রী সকল মত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও 
পারেন। শত শত লোক অছন ধাহাদের বিধাতৃত্ব বা দেবনিশ্বসিত 
বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, কিন্ত যদি ঠাহারা ব্রাহ্মধর্মের মূলমতে বিশ্বাম করেন, 
তবেই ব্রাহ্ম। ধাহারা সমাজের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন অগ্রসর সভ্য, তাহারা 
ধর্মের এই সকল গভীর মত গ্রহণে বাধ্য। তাহাদিগের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের 
ঈশ্বরের অস্থিত্ববিষয়ক মত যেমন প্রধান, বিশেষবিধাতৃতৃও তেমনি প্রধান। 
অপিচ যেমন তাহার ঈপ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তেমনি বিধাতৃত্বও 
স্বীকার করিতে পারেন না। 

(২৪) ব্রাক্ষপমাজের মধ্যে বর্তমান প্রতিবাদের আন্দোলন! কি স্থায়ী 
হইবে? 

তত দিন স্থায়ী হইবে, যত দিন উহার রক্ষার জন্য বিরুদ্ধ ভাব ও যথেষ্ট 
টাকা, বৌদ্ধ ও সংসারিক ভাবে যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে। 

(১৫) নীতি যদি ধর্মের উপরেই স্থাপিত, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে 
সঙ্গে তছৃপযুক্ত নীতির উৎকর্ষ আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে কেন উপস্থিত হয় না? 
একই সময়ে আমি ধার্টিক ও নীতিমান্‌ কি প্রকারে হইব? 

নীতি ধর্মের উপরে স্থাপিত এবং ধর্মবৃদ্ধিতে নাতিবৃদ্ধি হইবে। কিন্ত 
ধর্মে যদি বিকার উপস্থিত হয়, ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবুকতা বাড়ান 
হয়, যি জ্ঞানপূর্ব্বক কর্তৃব্যে অবহেলা করা হয় এবং যত্বে অপবিভ্রতা পোষখ 
কর! হয়, তাহ হইলে তাহার ফল নীতিহীন ধর্মহীন ধর্ম হইবেই. হইবে, 
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জন্য কথায় ধার্ট্মিকতার পরিচ্ছদের নিয়ে অনীতি ও অধর্্ম থাকিবেই থাকিবে )' 
ধর্ম ও নীতি ছুইই একত্র থাকে এজন্য উভয়ই একযোগে সাধন করিতে হইবে । 
বিশেষতঃ ধর্থুজনিত ভানবোদ্দীপ্তির সহায়তায় মন্দ আচরণ গুলি উৎপাটন- 
করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে । আমাদের প্রতিদিনের ধা'নো- 
পাসনাকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়োগ করিতে হইবে। গুপ্ত পাপ উন্মূলন' 
এবং প্রিয় রিপুগুলির পরাজয় জন্য নিত্য আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়! 
দেখিতে হইবে। প্রার্থনাযোগে বিবেক পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে শুদ্ধির কোন 
আশা নাই। 

(১৬) ব্রাহ্ম মমাজ কি নিধান? যদি বিধান হয়, কোন্‌ অর্থে? 

ঈশ্বরের জীবস্ত্ব বিধাত্বত্বে এই মণ্ডলীর অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহার 
সংস্থাপক এবং নেতৃবর্গকে আমারা মনোনীত ব্যক্তি বলিয়া মানি। ইহার 
সমুদয় কার্ধ্যোপা় এবং কাধ্যশৃঙ্খপা ঈপ্বরপ্রবর্তিত। ইহার প্রবর্তনার দিন 
হইতে আজ পণ্যস্ত ইহা জীবন্ত ঈখর কর্তৃক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসি- 
তেছে এনং ইহার অনীষ্ট বিষয় অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে। 
ইহার গতি ও বিপরীত গতি উদ্ভয় মধ্যে নিধাতার হস্ত সুম্পষ্ট দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ঈশ্বর জাতীয্ব 
'মগ্ুলীর অভ্যুদয় সাধন করিতেছেন। 

(১৭) আপনি ষদ্দি কুচবিহ্ার বিবাহকে বিধাতৃনিয়োজিতভাবে দেখেন, 
তাহা হইলে বিবাহবিধিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ? 

আমরা উভয্নকেই বিধাতৃনিয়োজিত দৃষ্টিতে দেধি। উভয় মধ্যেই সমান: 
ঈশ্বরের হস্ত প্রকাশিত। অপিচ উত্তয় মধ্যেই মানবীঘ্প উপায়সভূত দোষও' 
দেখিতে পাই । বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য আচার্ধ্য বিধাতা কর্তৃক 
পরিচালিত ও প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কিন্ত বিধি যে সকল হাতের ভিতর দিয়া 
বিধিবদ্ধ হইল, তাহার! “ঈশ্বরের সমক্ষে” এই কথাটী উঠাইয়া দিয়া উহাকে 
সংসারের বিধি করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যন্য এমন সকল বিষয় উহার 
ভিতরে সন্গিবিষ্ট করিলেন যাহা ধাহারা বিধান চাহিয়াহিলেন তাহাদিগের অভি- 
প্রায়বিরুদ্ধ। এইন্সপ বিবাহও বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত ও চালিত এবং তিনি 
আচাধ্যকে এবূপ ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন ষে প্রলোভন ও ৰাধ। সত্বেও 


১০৮৬. জাঁচার্্য কেশবচশ্ও 


তিনি বিশুদ্ধ মন্ষ্ঠানপদ্ধতি সিদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ব ও নির্বন্ধ করিয়াছেন. 
কিন্তু এ পদ্ধতি ধাহাদের হাত দিয়! কার্যে পরিণত হইল তাহার ভগবদ্ধিধানের 
সঙ্গে মানবীয় অপূর্ণতাদোষ মিশাইলেন, এবং সম্পাদনকালে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও 
অন্ভিপ্রায়ের বিশুদ্ধতার ক্ষতি করিলেন । ধাহার! বিধাতার নিয়োগাধীনে কার্ড 
করেন, তাহারা কেবল অভিপ্রায় ও যত্বের জন্য দায়ী। 

(১৮) আচাধ্য টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন,তিনি এবং তাঁহার পরিবার 
বিধাতাকর্তৃক প্রতিপালিত হন। কেমন করিয়৷ হন আপনি কি বুঝাইয়া 
দ্রিবেন ? 

ভারতব্ঁয় ব্রাহ্মপমাজের অন্থান্ত প্রচারকের ন্তায় ধনোগার্জন জন্ত সাংসা- 
রিক কর্ম করিতে তাহার অধিকার নাই। প্রচারভাগারের অধ্যক্ষ প্রচারক 
গণের প্রতিপালকরপে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত হইয়াছেন, 
তিনিই তাহার গৃহসম্পকাঁণ সমুদায় বিষয় দেখেন, এবং আচাধ্যের পৈতৃক 
সম্পত্তি হইতে ষাহা উৎপন্ন হয় তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাহাকে এবং 
পরিবারবর্গকে আহার পান যোগান। 

(১৯) আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম উপদেশে বলিলেন, ঈশ্বরের সত্তা 
সম্বন্ধে যে কারণবাদ নিয়োগ করা হয়, উহা ভুল। কৌশল হইতে যে যুক্তি 
উপস্থিত করা হয় প্রকৃতির অধ্যয়নশীলগণের পক্ষে ধর্ম ব1 নীতিথটিত উহার 
কিকোন মূল্য নাই? 

কৌশল হইতে যুক্তি নিঃসন্দেহ এক প্রকার প্রমাণ বটে, কিন্ত ঈশ্বরের 
সতাসম্থন্ধে মূল প্রমাণ নহে । অন্যান্য গৌণ প্রমাণের মত উহ কেবল মূল যুক্তির 
দৃঢ়তা ও দাষ্টীত্তিকতাসন্বন্ধে সহায়তা করে, কিন্ত ব্রাঙ্গধর্ণ্ের মূল পত্তনবিষক্কে 
প্রচুর নে। স্বানুভূতি হইতে প্রধান যুক্তি সমূপস্থিত হয়। এই অভেদ্য 
নিরাপদ মুলের উপরে বিশ্বাস যধন শুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল, সমুদায় জগতে 
ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙগলভাবের দৃষ্টাস্তস্বরূপ যে সকল কৌশল চিহ্ন আছে, 
সে গুলি অধ্যয়ন দ্বারা তখন সমধিক উপকার লাত হইতে পারে। 

(২০) আটদ্বতবাদখগ্ডনের নিশ্চিত প্রকৃষ্ট উপায় কি? 

অগ্বৈতবাদীর দ্বান্ুভবের নিকটে দৃঁঢ়তাসহকারে নিবেদন করিলেই, 
আমরা বিশ্বাস করি, তাহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিবেন। ধ্যানের সমস্ত 
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তিনি আপনার্কে ঈশ্বরেতে মগ্ন করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্ত শক্তিতে, জ্ঞানে, 
ধা পবিভ্রতায় তিনি আপনি অনস্ত ইহা মনে করিতে পারেন না। সিদ্কৃতে 
বিশ যিশিয়াছে আত্মসন্বন্ধে তিনি এরূপ তুলনা করিতে পারেন; কিন্ত 
সাহার শ্বানুভূতি বলিয়া দেয় ধে, তিনি সমুদ্র নহেন। যে অস্থৈভবাদী জড়- 
জগতের সহিত ঈশ্বরকে এক করেন, তাহার নিকটে সহজে প্রমাণ কর যাইতে 
পারে যে, জড় ও চৈতন্ত এক নহে, সৃতরাৎ উহা সর্ধ্বোচ্চ জ্ঞানের সহিত এফ 
হইতে পারে না। 

(২১) ধাহাদের পত্ী আছে--তীাহারা মনে করিবেন যেন পু 
মাই। মনের এ অবস্থা কিরপে আনয়ন করা যাইতে পারে, আপনি ফি 
অনুগ্রহ করিয়া আমায় বুঝাইয়! দ্রিবেন ? 

সেপ্ট পল বলিয়াছেন, ধাহাদের পত্ী আছে, তাহারা সকল বিষয়ে 
স্তাহাদের স্ত্রীর সস্তোষসাধন জন্য উদ্বিগ্ন; ধাহাদের পরী নাই, তাহার! ঈশ্বরের 
সস্তোষসাধনে বত্ণীল। যীহাদের পর্তী আছে, তাহারা সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা 
প্রতিপালনে ঘত্ব করুন এবং পত্তী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাহ্ুম। 
তাহার! গৃহের সমুদায় কর্তব্য সাধন করুন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত 
প্রেমরূপ বেদীসন্নিধানে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাবে ইঙ্পিয়লালস৷ ও সাংসারিকত। বলি 
অর্পণ করুন। নঈশ্বরপরায়ণ স্বামী পত্বী কর্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে করি- 
বেন। পত্বীর নহে, ঈশ্বরের সস্তেষ মাধন করা তাহার জীবন্র লক্ষ্য হইবে। 

(২২) অনেকের মত এই যে, ব্রাঙ্গধন্ম অসসংখ্যক শিক্ষিতগণ কর্তৃক 
গৃহীত হুইবে, সাধারণ লোকের ধর্ম উহা! কখন হুইৰে না। এমতে কি কোন 
সত্য আছে? পা 

উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মধর্দ্ম কখন সাধারণের ধর্ম হইতে পারে না। শিক্ষিত 
এবং অগ্রসর ব্যক্তিগণই কেবল উহা গ্রহণ করিতে ও উহার মর্মমজ্ঞ হইতে 
পারেন। ইহাকে সাধারণ লোকের উপযোগী করিবার জন্য চিত্তাকর্ষক বাহ 
অনুষ্ঠান ও বাহ্যাকার দিতে হুইবে, কিন্ত এ গুলি পৌতুলিকতাশৃন্ত ও নির্দোষ 
হওয়া চাই। সাধারণ লোক কর্তৃক গৃহীত হইবার জন্ত উহার ভাবগ্রধান, 
কাধ্য প্রধান, অনুষ্ঠানপ্রধান দিক্‌ প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্রান্ষধর্থে ' শি 
ও উন্নত আত্ম। উভয়েরই আহাধ্য আছে। ৮. 


১৪৮২ আচার্য কেশবচউদ্রীল 


(২৩) ব্রাদ্ষের কি মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে? : - 

মাংসাহার হইতে নিৰৃত্তি ব্রাহ্ষধর্থর প্রধান মত নহে। অগ্রগর এবধ 
উপাসনাশীল ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে মাংস খান, অনেকে মাংস খান না। 
ধাহার! মাংস খান না, তাহারা এটিকে নিরাপদ পন্থা মনে করেন। শরীর ও 
আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষ1 পাক্গ এরূপ ভাবে যত দূর সম্ভব তত দূর অন্ত ভোগত্যাগেও 
হার! প্রস্তত। তাহার! সহজভাব ভাল বাসেন এবং শোঁণিতমাংসাস্বাদের 
ভোগপরিহারপূর্ববক জীবনরক্ষার্থ যাহা! প্রয়োজন তাহাতেই সন্তষ্ট । তাহারা সে 
কল কিছুই করিতে চাহেন না, যাহাতে এ দেশে পানভোজন এবং ইঞ্জিয়- 
পরায়ণ হইবার উৎসাহ দান হয়। অন্ত ভ্রাতার পথে যাহা বিদ্ব, তাহা 
পরিহার করিতে আমরা উপদিষ্ট হুইয্বাছি। 

(২৪) স্ত্ীষ্ট কি কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন ? 

আমর! যত দূর জানি, গুভসংবাদে এমন একটি প্রবচন নাই যাহাতে 
তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাহাকে পৃথিবী 
গ্রহণ করিবে ইহাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর বলিয়া নহে। খ্রীষ্ট একথা 
বলেন নাই, আমি পিতা। তাহার কথা এই “আমি এবং আমার পিতা 
এক" । 

(২৫) বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ করিতে পারে? আমি এক সত্য ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করি অথচ আমার হৃদয়ে এখনও পাপ আছে। 

বিশ্বাস পাপ বিনার্শ করিতে পারে; কিন্তু উহ যথার্থ জীবস্ত বিশ্বাস 
ছওয়া চাই। ঈশ্বরে মৃত বিশ্বাস অকর্খণ্য । পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে অনলবৎ 
্রর্ীপ্ত বিশ্বাস অপবিত্রতাবিনাশে অকৃতকৃত্য হইতে পারে না। 

(২৬) অদৃষ্ট ও স্বাধীনতা এ ছুইয়ের বিরোধ আমি ভঙ্জন করিতে পারি না। 
আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়। দিবেন ? 

অনৃষ্ট বলিতে যদি একাত্ত অপরিহাধ্যত্ব এবং স্বাধীনতার অভাব বুঝায় 
তাহা হইলে অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। অকল্যাণ বিধাতার লিপি, একস্‌প তাবে 
আমর। অনৃষ্ট স্বীকার করি না। মানুষ পাপী হুইবে ইহা! অনৃষ্টলিপি নহে। 
অকল্যাণ আমাদের প্রকৃতির একাত্ত অপরিহাধ্যত্ব নয়, হইতেও পারে ন। 
কিন্তু পবিত্র হওয়া মানুষের অদৃষ্টলিপি। পৃথিবী অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করিবে, 


৪ কতুকু্গিপবশেষ কথা । ১৭৮৩ 


কেবল এই অর্থে বিধাতার লিপি সম্ভবপর । এক জন সর্বোপরি শান্তা বিধাতা 
কর্তৃক আমরা এমনই শাসিত যে, আমরা বাই কেন করি না অকলঠাণ হইতে 
কল্যাণ আসিবেই, আমাদের পাপ ও ভ্রাস্তির বিরুদ্ধে স্বর্গের পরিভ্রাণদ ব্যবস্থা 
কার্ধ্যে পরিণত হইবেইী। যাহ! ভাল তাহা করিতে মনুষ্য স্বাধীন। বিপথে 
যাইবার জন্ত দুষ্ট কর্তৃক সে অপরিহারধ্যভাবে বন্ধ নয়, বরং দে বিধাতা যাহা! 
ইচ্ছা করেন তাহার অনুসরণে বন্ধ । এই রূপে ছইয়ের মিলন হয়। 

(২৭) আত্মোৎসর্গ যদ্দি প্রচারকজীবনের আদর্শ হয় তাহা হইঙ্গে 
প্রচারকগণের গৃহ মঙ্গলবাড়ী কেন প্রতিষ্ঠিত হইল? এখন কি তাহারা 
স্বতত্ত বাস করেন না ? মঙ্গলবাড়ী এবং আশ্রম এ ছুই কি একই ভাবের যাহ 
প্রকাশ। 


প্রচারকেরা আপনার! যদি গৃহ চাহিতেন তাহ! হইলে তাহাদের আত্মোৎ- 
সর্গের ভাবের অনুপযোগী কার্য হইত। তীহার] ঈশ্বর এবং তাহার রাজ্য 
চাহিয়াছেন, কিন্ত বৈরাগ্যের নিয়ম অনুসারে গৃহও তৎসহ সংযুক্ত হইয়াছে। 
স্তাহাদিগকে একত্র বাস শিক্ষা দেওয়া ও উপযুক্ত করিয়। তোলা আশ্রমের 
লক্ষ্য। এইরূপে উপযুক্ত হইয়া তাহারা গৃহস্থ হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিবেন, কিন্ত 
ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত থাকিবেন। কতক গুলি লোক ও পরিবার একত্র 
বাস করিলে তাহাকে আশ্রম বলে; এক সাধারণ মণ্ডলী এবং এক মধ্যবিন্ৃ- 
ভূত নিয়ামক কর্তৃত্বের পরিদর্শনে কতক গুলি গৃহ একত্র সংযুক্ত থাকিলে 
তাহাকে মঙ্গলবাড়ী বলে। 

(২৮) কোন কোন ব্যক্তি হরিনাম ব্যবহারে আপত্তি করেন। এ নামে 
ব্যবহার আপনি অনুগ্রহপূর্ধবক কি সমর্থন করিবেন ? 

এমন দেশ কাল আছে যেখানে যে সময়ে হরিনাম ব্যবহার করিলে বৈষ্বধ্্ম 
নে হয় বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে সত্য ব্রাহ্ধ ধর্ম স্থাপিত 
হইয়াছে, এবং সেরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই, সে স্থলে এ নাম 
ব্যবহার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। ইহা ব্যতীত হরিনাম হিন্ুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ 
উপনিষদেও পরত্র্ে সংযুক্ত আছে। এই নামের অনুকূলে প্রধান যুক্তি কিন্ত" 
উহা অজ্গাক্ষর ও মিষ্ট ইহাই। রা * 


$১৮৪: . ছার কেনের 


€২৯) ক্কাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিবেচনা করা, 
হি কোন ব্যক্তি সমর্থন করিত্তে পারেন ? | 
: ঈশ্বর কখন আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না, কেন মা? 
স্কাহা নীতিতঃ অন্তায়,__যেমন মিথ্যা কথা, অসততা, হত্যা, ইন্জিয়পরাঘণতা,-- 
তাহ ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, জুতরাং ঈশ্বর কখন তাহা! আদেশ করিতে পারেন 
না। “ঈশ্বরের আদেশ” এবং “নীতিতঃ ঠিক” এই ছুই প্রতিশব। যাহা 
কিছু ভগবান আদেশ করেন তাহা ঠিক হইবেই। যাহা কিছু তিনি নিষেধ 
করেন, তাহাই অকল্যাণ। ঈশ্বর ষদ্দি বিবেকের মধ্য দিয়! কথ! কন, তাহা 
হইলে ঠাহার সাক্ষাৎ আদেশ কেষন করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন অথবা বিরুগ্ধ 
হইবে? তিনি সর্বদা একই রূপ। তাহার শিক্ষা কখন আপনি আপনার 
খণ্ডন হুইতে পারে না। 

(৩০ ) শ্রীষ্ট ও চৈতন্তকে কি প্রকারে মিলান যাইতে পারে ? 

ধ্রষ্টকে ভালবাসা এবং সন্ত্রম করাও সম্ভব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চৈত- 
গ্তেরও অনুরক্ত শিষ্য হওয়া সম্ভব৷ শ্রীষ্ট আত্মোৎসর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পূর্ণ 
দ্রীবনোৎসর্গ প্রদর্শন করেন। চৈততন্ত প্রেমের উতৎ্কট উদ্যম ও কোমলতা, 
ভাবপ্রদীপ্ততা এবং মধুর ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রকৃত বিশ্বাসী যদি চৈতন্তের 
ভাবে স্রীষ্টের নিকটে যান, তাহা হইলে তিনি বিশুদ্ধ ও কোমল হইবেন এবং 
নুমিষ্টতাব সহ হুদৃঢ় বাধ্যভাব সংযুক্ত করিবেন। সে ব্যক্তি বাধ্য জীবন্ত 
ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরকে সেবা করিতে এবং সুকোমল উতৎকটানুরক্তহাদয়ে 
ঠ্াহাকে ভাল বাসিতে পারে। | 
“ ০৩৯) দীক্ষানুষ্ঠান কি ব্রাহ্মদমাজে অবশ্ানুষ্টেয় ? উহা ছাড়া কি পরি- 
ত্রাণ হয় না? | | 
: : ঈশ্বরের দৃশ্ঠমণ্ডলীতে প্রবেশের নিদর্শন এবং ধর্মের সঙ্গিলাভ হস্তগত 
করার উপায় বিনা এ অনুষ্ঠানের আর কোন মূল্য নাই। এ সকল লা ছাড়া 
ক্নুষ্ঠানগত কোন মুল্য নাই এবং কোন ব্যক্তির পরিত্রাণের সঙ্গে উহার কোন 
ঙান্বন্ধ নাই! যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং দীক্ষিত হন নাই উত্তয়েই স্বর্গ 
বাক্যের নিকটবন্তাঁ হইতে পারেন। তবু আমরা এই অসুষ্ঠানসকলকে এই 
জন্ত করিতে বলি যে, পরস্পরের উন্নতিসাধন এবং সফলতা সহকারে ত্য 


কতকগুপিটির্বিশেষ কথী। ১০৮৫ 


গ্রচারের জন্তা যথার্থ বিশ্বাদিগণের পক্ষে দঢ়তর ভ্রাতৃভাষে দলবদ্ধ হওয়া 
প্রয়োজন। ৮ 

(৬২) আমাদের আচার্যের শেষ টাউনহলের বন্ৃতায় (৯ পৃষ্ঠায়) 
পশ্চাল্লিখিত এই কথাগুলি দেখিতে পাই7-বৃন্তাকার আোতের আগ্রে পশ্চাতে 
উর্ধে অখোতে তাহার (গ্রীষ্টেব) আত্ম! স্বখন গতায়াত করিতেছিল, তখন 
তিনি দূকালে, এমন কি সৃষ্টির পৃর্ব্বে এবং ভবিষ্যতে, বিচারাসনের সম্মুখ ূ 
মৃত্যুর পর সমবেত বিশ্বাসিগ্রণকে পুরস্কার এরং ভত“সনা করিতেছেন এই 
ভাবে জাপনাকে দেখিতে পাইলেন।” ইহার সঙ্গে আমি এ কথাও 
বলিতে পারি যে,সেণ্ট জনের ৫অধ্যায়ে এই প্রবচনটি পাওয়া যায়; _-“কারগ 
প্রিতা কোন মানুষের বিচার করেন না, কিন্তু সমুদয়ের বিচার পুজের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন যে, সকল মানুষ পুভ্রকে সন্মান করিবে, এমন কি 
যেমন তাহার! পিতাকে সম্মান করে তেমনি সম্মান করিবে ।” এসকল প্রবচনের 
অর্থকি, আপনি কি অনুগ্রহপূর্ববক বুঝাইয়া দিবেন ? 

যে নীতির বিধানে মন্ুষ্যগণের পরস্পরসম্বদ্ধে পরিচালিত হওয়া সমুচিত, শ্ীষ্ট 
আপনাকে তাহারই ঘনীভূত মূর্তি বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ত্ীষ্ট অর্থ__আর কিছু 
অপেক্ষা তাহার জীবনের যাদ কোন অর্থ থাকে-_-“ন্মোমার ইচ্ছ? পূর্ণ হউক 
আমার ইচ্ছা নহে ।” তিমি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিলেন। সেই ইচ্ছা 
বা সেই নীতির বিধি, যাহা উহার জীবনে এবং শিক্ষাতে বিশেষতঃ পল্দতোপরি 
উপদেশে ততকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদনুসারে তাহার অন্ুগ্ামিগণ বিচারিত 
হুইযেন। তীহাদ্দের নিকট তিনি কেবল শিক্ষক ও পরিচালক নহেন, কিন্ত 
তিনি কাধ্যের বিধি, জীবনের ব্যবস্থা। সকল দেশে সকল কালে তাহারা 
সেই ব্যবস্থায় বিচাধ্য, এবং পৃথিবীর প্রলোভনপরীক্ষামধ্যে তৎপালনে তাছার 
সম্পূর্ণ দায়ী । যে কোন সুবিধার নীতির ব্যবশ্থা তাহারা নিজ হস্তে করিয়াছেন, 
সে গুলিকে পরীক্ষাকালে আপনাদের বিধিলজ্ঘনের হেতুখাদরূপে তাহারা উপস্থিত 
করিতে পারিবেন না। যখন ্ঠাহার। বিবেকসিংহাসনসন্গিধানে, বিচারিত হই বেন, 
ব্যবগ্থার প্রতিনিধি ঈশ! হয় তাহাদিগকে মুক্ত কফিবেন বা দণ্ড দিবেন। শ্রীষ্ট 
হইতে তাহার! সত্য শিক্ষা করেন। তিনি তাহাদগকে আলোকিত করেন। 
পরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং ভৎসন! করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা- 


১০৮৬ আচাধ্য কেশ! 
কারে নিত্যকাল তাহাদের হৃদয়ে থাকেন । তিনি তাঁহাদের নিকটে আলোক ও 
বিচার উভয়ই । 

(৩৩) ষদদি সাস্ত হইতে অনস্ত মনে আপে, তাহা হইলে অনন্ত ঈশ্বর 
মানবভাবাপন্ব কি নন? 

ইহা! সত্য যে আমাদের প্রেম দিয়া ঈশ্বরের প্রেম, আমাদের শক্তি দিয়া 
ঈশ্বরের শক্তি আমর! অনুভব করি, কিন্তু আমরা আমাদিগকে তাহার খ্বরূগ- 
সমূহের পরিমাপক করি না। যদি আমরা তাহা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
মানবভাবাপন্নতা হইত । এরূপ করিলে আমরা ঈশ্বরকে কখন কেবল প্রেমে 
আচ্ছাদিত করিতাম না, প্রেমের সীমা-__ক্রোধ, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, গক্ষপা্ত 
প্রভৃতিতেও আচ্ছাদিত করিতাম। ঈশ্বরের স্বরূপে যখনই আমরা অনস্তত্ব 
যোগ করি, তখনই ঈশ্বরে মানবীয় ভাব অসম্ভব হয়। 

(৩৪) ব্রাঙ্মের মতবিশ্বাসে অমরত্বের মত প্রয়োজনীয় নহে প্রোফেসর 
নিউম্যান মনে করেন। যদি এই মত কেহ ছাড়িয়া দ্বেন তবেকি আপনি 
মনে করেন, নীতিসঙ্গত আচরণে মানুষের বিশ্বাস এবং ধার্ম্িকতা বাধা 
প্রাণ্ড হয়? 

অমরত্বের মত বিনা ব্রাঙ্গের মতবিশ্বাস অপূর্ণ । যেমন তিনি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করিতে বাধ্য, তেমনি তিনি অমরত্বে বিশ্বাস করিতেও সমান বাধ্য, 
যেহেতুক দুইটিই অপরিহাধ্য ও অভেদ্য ভাবে একত্র মিলিত। অর্থ সত্য 
সত্য নয়। যদ্ধি কোন ব্যক্তি পরলোকসম্পকাঁয় সত্য অগ্রাহ্য করেন, তিনি 
তত দূর অসত্যান্গসরণে দোষী, এবং তাহার মতবিশ্বাসের অসত্যত্ব জন্য তিনি 
হুর্ভোগ্ ভুগিবেন। তীহার চরিত্রেরও ক্ষতি হইবে, কেন না নীতিসম্পকীপি 
শাসনের ভাব তাহাতে শিথিল এবং ঝাপসা ঝাপসা হইবে এবং ত্রীহার ঈশ্বরের 
স্তায় ও পবিত্রতার প্রতি সন্ত্রম মূলশৃন্য কল্পনা প্রমাণিত হইবে। এ মত 
ব্যতীতও এক ব্যক্তি কতক পরিমাণে নীতি অর্জন করিতে পারে; কিন্তু উহা 
নীতির ছায়ামাত্র, উহা! সে ধন্ব নহে, র্গ যথার্থ পূর্ণাকার যে ধর্ম চান, 
ষে ধর্ম পরকালে ঈশ্বরের নীতির শাসনের পূর্ণতা ও সিদ্ধতাতে বিশ্বাম দ্বারাই 
কেবল অনুভবগ্োোচর করা যাইতে পারে । 

(৩৫) প্রচারকের পত্বীগণকে তাহাদের হ্বামিগণের সাধনক্রেশ কণ্ত দূর 


কর্ণার বিশেষ কথা । ১০৮৭ 


ক 


বহন করিতে হইবে? ইহা কি সত্য নহে যে, প্রচারকগণ তীহাদের কার্যে 
আহত হইয়াছেন, তাহাদিগের পত্বীর। নহে? তবে কেন তাহাদের 
স্বামিদ্িগের ত্যাগজনিত ছুঃখশৌকের ভাগী করিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য 
করা হইবে ? 

ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের পত্থী ও সম্তানদিগকে রি 
গ্রহণ বা আচরণকরিতে বাধ্য করিতে পারেন না, উহা কেবল প্রচারকগণের 
প্রতিই খাটে । আমাদের মণ্ডলী মণ্ডলীর কোন সভ্যের উপরে দারিদ্র্য বল- 
পূর্বক চাপাইতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি ধনের সেবা পরিত্যাগ করিয় 
ঈশ্বরের জন্য দরিদ্র হওয়া মনোনীত করেন, তাহারা তাহা করিতে পারেন । 
পতী যদি বৈরাগ্যবিধি গ্রহণে ইচ্ছা না করেন, ব্রা্মদমাজ তাহাকে ভরণপোষণ 
ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাধ্য । যদ্দি তিনি তাহাতে স্থখী না হন, হইতে পারে, উহার 
কারণ প্রচারবিভাগে অর্থের অল্পতা। ইহা স্বাভাবিক যে, স্বামিপরায়ণা পত্রী 
কতক পরিমাণে প্রচারক স্বামীর উদ্বেগ ও ক্লেশের সমভাগিনী হইবেন। পত্বী 
যাহাতে তাহার পন্থান্ুসরণ করেন এবৎ উভয়ে দারিদ্যে এক হযজেন, এরূপ 
প্রভাব পত্বীর উপরে স্বামীর বিস্তার করা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল হইতে পারে 
না। যত দিন পধ্যস্ত তাহা না হইতেছে, বর্তমান অসামগ্নস্য থাকিয়া যাইবে 
এবং সমাজ প্রচারককে বৈরাগ্যোপযোগী সামান্য আহার্ধ্য দিয়া তাহার পদ্বী 
ও সম্ভানগণকে পরিমাণমত মাসিক বৃন্তি দান করিবেন । 

(৩৬) বর্তমান কালের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় বলেন, উপনিষদ 
ত্াস্থাকে নিশুন বলেন, শ্রীষ্ট বলেন “ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই।” আপনি কোন্‌ 
অর্থে ঈশ্বরকে জ্ঞেয় বলেন 

ঈশ্বর অনস্ত, এজন্য যদিও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিয়া তিনি অজ্ঞেয়; 
মানবীয় গুণ বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়া! যদিও তিনি নি; আত্মা বলিয়া 
যদিও তিনি দর্শনাতীভ এবং অদৃশ্য, তথাপি তাহার প্রকৃতি আথশিক ভাবে 
আমাদের বিদিত। গঠাহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য কতক পরিমাণে আমরা 
বুঝি । 

(৩৭) আমাদের মণ্ডলীর আচাধ্যের নামে মন্ুয্যপুজায় উনের 
অভিযোগ আবার উপস্থিত হইয়াছে । যদি অসত্য ছয়, আপনি কি উহ 


। লে 

১৮৮ আচার্য্য কেশবচজ্্ | 
পুনরায় অসত্য বলিয়া খ্োষণা করিবেন? এ সকল মিথ্যা উচ্চারিত হইমান্্র 
প্রতিবাদ হওয়া উচিত। | 

বিধাতার নিয়োগে শিক্ষণ! ও সাহায্যদানের জন্য নিযুক্ত, ধর্মরসন্বদ্ধে নেতা 
ও মুল্যবান্‌ বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তাহাকে দেখেন এমন এক ব্যক্তিও, 
আমরা যত দূর জানি, আচার্ধ্ের বন্ধু বা অনুবর্তিগণের মধ্যে নাই। তাহাকে 
পুজা করার ভাবমাত্রও ত্টাহাদিগের নিকটে পাপ, এবং অতীব দ্বণার্। প্রাচ্য 
জাতির অত্যুক্তিপ্রিয়তাবশতঃ তাহাকে সম্ভাধণকালে সময়ে সময়ে অত্যুক্তি 
দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল কেবল তাহারই প্রতি প্রয়োগ হয় তাহা নহে, 
অনেক সময়ে অন্যান্য ব্রাঙ্ষের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আচাধ্য "যদ 
মনুষ্যপূজায় সায় এবং উৎসাহ দিতেন, তাহা হইলে আজ উহা! ভীষণ পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইত। এক সময়ে আমাদের প্রধান প্রচারকবর্গকে যে অতিরিক্ত 
সম্মান দেওয়া হইত, কেবল চুপি চুপি ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহ দান করাতে এবং 
যে ভাবোচ্ছাসে এরূপ হইয়াছিল আস্তে আস্তে তাহ! হাস পাইয়া যাওয়াতে, 
উহ] অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ষে সায় এবং উত্সাহ দেওয়া হয় 
নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, ছুই জন এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এজন্য ধর্মৃত্যাগ 
করিয়াছেন। ছুই জন বাহ্ষ আস্তে আস্তে বিকৃত ভাবোচ্ছসের দিকে গিয়াছিলেন ; 
ত্বাহারা আশা করিয়/ছিলেন যে আচার্য আপনাকে অদ্ভূতকন্্া ভবিষ্যদৃবেত্তা 
বলিয়া ঘেষণ1 করিবেন: তিনি ইহা করিলেন না, তাহারাও শীঘ্র ছাড়িয়া 
গেলেন এবং কর্তাভজার ধন্্ম আলিঙ্গন করিলেন। | 

(৩৮) থিয়োডার পার্কার বলেন,_“যদি আগামী কল্যই আমি সম্পূর্রঁপে 
বিনষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে যে ভূমি হইতে আমার আহাধ্য শস্য উৎপন্ন 
হয়, তাহারই মত আমার নিকট আমার পিডৃপিতামহ হইবেন। প্রবৃত্ি অপেক্ষা 
উচ্চ বিধি আর আমার জ্ঞানের বিষয় থাকিবে .ন1। নীতি একেবারে অস্ত্থিত 
হইবে।” এখানে ঘে যুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা কি সুদৃঢ় ? কোন অপৌরুষের 
গ্রন্থ বা অদ্ভুত ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া! পরলোকের 
অস্তিত্বের হুদৃঢ় প্রমাণ আমরা কোথ। হইতে পাই ? 

পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে নীতি নিশ্চয়ই অন্তর্থিত হুইয়া যাইবে, ৫ 
যুক্ষি কেবল অবিশ্বাসের অসৎ ফল প্রদর্শন করে, কিন্ত আমরা অমরত্তবের মতের 


কতকগুলি বিশেষ কথ । ১৮৮৯ 


প্লতিপোষক প্রমাণ বলিয়! গ্রহ করিতে পারি না। আত্মসন্তার এক অভিচরা 
হইতেই প্রষ্ট যুক্তি উপস্থিত হুয়। যে ব্যক্তি আত্মাতে এবং.ইঈশ্বরেতে বিশ্বা্ম 
ক্করে সে ব্যক্তি অমরত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য । | 

(৯৯) মেস্তর বয়সি সম্প্রতি তাহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন,-_"তিমি 
(কেশবচন্্) বাপ টি্ট জনের মঙ্গে, তাহার পর ঈশার সঙ্গে, তাহার পর প্রেরিত 
পলের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের কথা বলেন; এবং এই সকল সাক্ষাৎকারের 
ৃিতরান্তি বিন! আর কিছু মূল আছে বিশ্বাস করিবার যদিও কোন কারণ নাই, 
তথাপি ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই সকল ব্যক্তির ভাব তিন্নি 
গতীর তাবে পান করিয়াছেন।” এই সকল চাক্ষুষসাক্ষাৎকারের বাস্তবিকতায়ন 
আমি কখন বিশ্বাম করি নাই। আমার এরূপ বিশ্বাম করা ঠিক কি না, আপনি 
কি অনুগ্রহ পুর্ব্বক জানাইবেন ? 

আচার্য বন্তৃতায্ স্পষ্ট বলিয়াছেন, তাহার জীবনে কখন ধর্ম্সন্বদ্ধে ্ 
বপন হয় নাই। ধন তিনি এক জন প্রকৃত ব্রাক্ষ, তখন চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারে 
উহার বিশ্বাস নাই, এবং মে সকলকে তিমি নিয়ত দৃষ্টিত্রাত্তি মনে করেন! 
ঘবদি ত্তাহার সম্মুখে জন বা৷ ঈশা বা পল চান্থষ প্রত্যক্ষতাবে উপস্থিত হইতে 
গাহা হইলে তিনি দৃ্টিভাস্তি এবং হায়ামূর্তিমাত্র জ্ঞানে তৎপ্রতি উপহাষ 
করিতেন। তিনিতো স্পষ্টই বলিয়াছেন, কখন তাহার চাক্ষুষ দর্শন হয় 
মাই। তাহার এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, ষধন তিনি শুভসংবাদ পড়িতে- 
ছিলেন, তম্মধ্যে ঘে তিন জনের জীবন্ত চরিত্র লেখ! আছে তৎমহ তিনি অধ্যাপ্- 
ভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন মৃত অক্ষর নয়, কিন্ত গ্রন্থের জীবন্ত ভার 
সাহার সম্মুখে ফাঁড়াইনবা অস্গিময় জীবস্ত কথা তাহাকে বলিয়াছিল এবং সে কথা 
গাহাকে স্তস্তিত করিঘাছিল। দ্বর্ণগত খধিগপের আত্মা সহ যোগন্থদ্ধে ব্রাহ্মা- 
ধর্শের বিকারপূন্য যে মত সেই মত তিনি প্রচার করিয়াছেন, ততিন্ন অন্য কিছু, 
নছে। প্রত্যেক ব্রান্ধের জীবনে প্রতিদিন এ প্রকার ধোগ সম্ভব । 

(৪*) আচাধ্য খন ভবিষ্যবেতা মহাজনগণকে পবিত্রচরিত্র বলেন, 
তখন কি এই অর্থে উহ! বলেন ষে, তাঁহার! পাপশূন্য ? 

পূর্ণ পবিত্রতা কেবল ঈগ্বরেরই ৷ ভবিষ্যবেন্। মহাজনগণের সম্মন্ধে আচাধ্যকে 
এইক্সপ অনেকবার বলিতে শুনা হইয়াছে যে, তাহাদের গুপাওপস্যদ্ধে মত 

১৭ 


১১১৬ আচার্য কেশবচত্ী | 


প্রকাশে আচার্ঘের ক্ষমতা নাই এবং অধিকার নাই। তাঁহার ভাব এই ধে) 
তিনি বিচার করিবেন না, কেবল অসন্ত্রম প্রণত হইবেন। তাহাদের নীতি- 
টিত চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিবার তাহার কোন অধিকায় নাই; কেবল 
ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যবেত্তা মহাজন বলিয়া তিমি ভীহাদ্দিগকে ভাল বাসিবেন 
এবং সন্ত্রম করিবেন। 

উপরে যে সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহা ছাড়া আরও 
সাতটি প্রশ্ন উত্তরপ্রদানার্থ মিররে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল প্রশ্নের 
কোন উত্তর পত্রিকায় নিবন্ধ নাই। মনে হয়, সময়াভাববশতঃ এ সকল প্রশ্নের 
কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অন্তথা এ সকল প্রশ্নের ভিতরে এমন কোন 
গুরুতর কথা ছিল না, যাহার উত্তর দেওয়া! কেশবচন্্র সদৃযুক্তি মনে করেন নাই। 
এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর চত্বারিংশততম প্রশ্নের 
উত্তরেই আছে, আবার কেন ঈদ প্রশ্ন করা হইল আমরা বুঝিতে পারি না। 
প্রশ্নটি এই__“আচাধ্য আপনার সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন)-:এক জন 
অপৃণ্যাত্মা ভবিষ্যবেত্তা মহাজন নীতিসন্গত যুক্তিতে অসম্ভব ।' কৃষ্ণ তবে কি %” 
ধখন আচার্ঘয বলিতেছেন-_“াহাদের (মহাজনদের ) নীতিঘটিত চরিতরসন্থ দ্ধ 
বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার নাই” তখন আর এ প্রশ্ন কেন? 
সাধারণ লোকে ঘে কুৎসিতচরিত্রতা শ্রীকৃ্ে আরোপ করে, কেশবচন্ত্র 
তাহা অণুমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না,ইহা' আমরা তাহার মুখে ম্বকর্ণে 
গুনিয়াছি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহার আপনার লিপি ও 
উপদেশে প্রকাশিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধর্ট্দের আদিপ্রবর্তয়িতা প্রটৈতনঃ 
সেই ধর্মের মস্কারক, ইহাই কেশধচন্ত্রের বিশেষ মত । 


উনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক। 





ধর্ম তত এই উত্সবের বৃত্তান্ত এইরূপে আরম্ত করিয়াছেন ;--“একবর্ধ কাল 
ছুংধকর ঘোর গরীক্ষার পর আমাদিগের সাংবৎসরিক উৎমব সমূদায় পরিতুকে 
শাস্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। প্রবল গ্রীন্মের উত্তাপে ঘন মেঘের সঞ্চার 
হয় এবং উহার চৃষ্ঠই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসব প্রারদ্বের 
কতিপয় দিন পূর্বে প্রার্থনা উপাসনায় ঘে তন মেঘের সঞ্চার হয়, উহ 
উত্সবের দিনে প্রচুর পরিমাণে শাস্তবারি বর্ষণ করিয়া সকলের তাগপিত আত্মাকে 
চির নশীতল করিয়াছে। যিনি এবারকার উত্সব সান্তোগ করিয়াছেন, তিনি, 
কি আর কখন ঈশ্বরের অনুপম অলৌকিক করুণীয় নিরাশ হইতে পারেন? 
উত্মবানন্দবিধাতা পরমেশ্বরের সম্মুধে কৈ নিরাশার ঘন অন্ধকার তো ক্ষণ- 
কালের জন্তও তিষ্িতে পারিল না? তিনি আপনি গন্ভীরস্বরে নিরাশকে আশ! 
দিলেন, নিরুৎ্সাহীর উৎসাহ বর্ধন করিলেন, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস খণ্ডন 
করিলেন, সম্তপ্ড হুদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করিলেন। আমাদিগের সংশয়, ভয়, 
ও অক্পবিশ্বাম নিমেষের মধ্যে আকাশে বিলীন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর _্রাহ্ম- 
সমাজের প্রাণ হইয়া অবশ্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন ঘটনাকে আপনার 
মন্গ্নকর অভিপ্রায়ে পরিণত না করিয়া নিরস্ত হয়েন না। এবারকার সমূদ্ায় 
পরীক্ষা ও বিপ্দ আশা! উৎমাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল । আমর! 
কিন্পপ কথায় করুণাময় পরমপুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই 
বুঝিতে পারিচ্কেছি না। তাহার অনুপম করুণা! দেখিয়া আমাদিগকে একান্ত 
অবাক এবং নিস্তৰ হইতে হইয়াছে । আর কি বলিব? সহ পরীক্ষা 
বিপদ দেখিয়াও যেন আমাদিগের মন আর কখন অবসন্ন না হয়। যে পরিমাণে 
পরীক্ষাবিপদ নেই পরিমাণে শাস্তিবারি বর্ষণ, উৎ্নাহানন্ববর্ধন, ইহাতে ফেন, 
আমাদিগের চিরদিনের জন্ত স্থিরতর বিশ্বাস অবস্থান করে” 

৭ মাত (১৮০* শক) রবিবার প্রাতে ও মন্ধ্য/কালে ও বা 


১০৯২ আচার্য কেশবচন্ত্র। 


হইয়া উৎসবের আরম্ভ হয়। সায়ংকালে কেশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন তাহাতে 
' রসনার আশ্চযক্ষমতা সকলের মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত কিয় দেওয়া হয়। 
গ্রমনার সঙ্গে 'অমৃতধাম, পরলোকের কি সম্বন্ধ ? রসনাদ্বারা মিষ্টরস আস্বাদন 
করা যায়, মিষ্টকধা বলা যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্ত ইহাতে যে 
পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে তাহা কেজানে? আমি বলি রমনার মধ্যে 
বর্ণের চাবি রহিয়াছে । বিবেচনা করিয়! দেখ, যত ক্ষণ না৷ রসনা! বলিতে পারে 
আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তত ক্ষণ স্বর্গরাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; আর বখন 
রঞ্না বলিল, ঈশ্বর দর্শন হইল) তখনই স্বর্ণের দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ 
সরল হইয়া জিহ্বা দ্বার! ঘেকূপ বলে সেইব্ধপ হইতে পারে। মানুষ জিহ্বা সারা 
বলুক আমি বৈরাগী হইব, সে নিশ্চয় বৈরাগী হইবে। মানুষ কেবল জিহবা" 
দ্বারা বলুক আমি ভবসাগর পার হুইব, মে ভবসাগর পার হইয়া যাইবে ।” 
এরূপ' হয় কেন %...কথাই ব্রহ্ম। যেকথা বলিতে পারিল না, যে.শব করিল 
না, সেব্রদ্ধোর বল পাইল না” “রমনার বানী আর ব্রঙ্ষবাণী একই । ব্রহ্গ- 
বাণী রসনার শব সামান্ত বন্ত নহে।” কেশবচন্ত্র এরূপ বলিলেন কেন? 
রসনা হাধয়ের দাস, হাদয় যাহার যদ্রপ, রসনার কথাও তাহার তদ্রপ। কপটা- 
চরণে রসনাকে অনুতবচনোচ্চারণে লোকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্ত রসনা 
একটু অবকাশ পাইলেই এমন কথা কহিয়া৷ ফেলে যাহাতে সঁকলগ কগটাচরণের 
আবরণ উন্মোচিত হইয়া ষায়। 
৮ই মাথ ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার “আমি ভারতবরধয় ব্রাঙ্মসমাজ কেন 
পরিত্যাগ করি নাই” এই বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তিনি 
বক্তৃতার চরমে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আজও হ্াদন্ব উদ্দীপ্ত 
হয়। “তুষাররাশি পর্বতশিখর পরিত্যাগ করিয়া থাফিতে পারে না, 
বৃক্ষ তাহার উৎপত্তিভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া জীবিত থাকিতে, 
পারে না, মৎস্য তাহার নিবাস জলরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের, 
আহ্লাদ রক্ষা করিতে পারে না, তবে আমি যেখানে জীবন এবং 
উত্নতি লাত করিয়াছি, দেই বায়ুমণ্লী হইতে আমার আত্মাকে কিরূপে 
বিচ্ছিন্ন করিব? ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতবর্ধাঁয় ব্রাহ্মমমাজে আমার আত্মা 
উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় উহারই. ভূমিতে. . মুলবন্ধ 
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করিয়াছে, উহ্বারই উচ্চ শিধরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহুকাল 
শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস করিয়াছে; এখন এত বয়সে যেই 
মাতৃমমাজের বক্ষ পরিত্যাগ করিরা বিবাদ বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়! 
কি চূর্ণ বিচুর্ণ হইতে পারি? এই জামার ভারতবর্ীয ব্রা্মসমাজ পরিত্যাগ না. 
করার যুক্তি। ঈশ্বর তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিৰার ক্ষমতা আমা হইতে কাড়িয়া 
লইয়াছেন। ৯ মান মঙ্গলবার প্রাতে কেশবচন্ত্রের গৃহের দৈনিক নিয়মিত, 
উপাসনার পর সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সন্ীর্তন করিতে করিতে তথা হইতে. 
বহির্গত হুইয়া! নৃতন নির্মিত প্রচারকগণের বাসগৃহে উপনীত হন। তথায় 
্রার্থনাস্তনূর গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং মঙ্গলবাড়ী নামকরণ হয়। কেশবচন্ত্র যখন, 
কলুটোজার পৈতৃক বাঁটী হইতে বহির্গতত হুইয়া অপার সাকু্লার রোভস্. 
গৃহ আপনার বাসস্থান নির্ণয় করেন, সেই হুইতে প্রচারকগণের গৃহ. 
শিশ্াণ হয় এলন্ত কেশবচন্র ব্যস্ত হন। এই উদ্দেন্টে তিনি আপনার ভূমিখণ্ড: 
হইতে অনুমান সাতশত টাকা মূল্যের ভূমি প্রচারবিভাগে দান করেন। এই. 
ভূমিখগ্ডের উপরে গৃহ নিম্বাপ হয়। এই গৃহ মঙ্গলবাড়ীনামে আখ্যাত। এক. 
দিন ভক্তিভাজন প্রধানাচার্ধ্য মহাশয় কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।' 
তিনি কমলকুটারের তর্দানীস্তন গরাড়ীবারাণডায় ফীড়াইয়া মঙ্গলবাড়ী ও তৎ-. 
সংলগ্ন গৃহগুলি দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সমুদায়, 
যোগপ্রভাবে হইয়াছে ! মঙ্গলবাড়ীর জন্য যে দান সংগ্রহ হয়, তাহাতে ভূমির 
মূল্য ধরিয়া ১,৬০৬ টাকা আইসে, এ টাকা ব্যয় হইস্সা আরও কিছু টাকার 
প্রয়োজন থাকে । | 
এই দ্দিন অপরাহ: আলবার্ট হলে ব্রাঙ্মগণের সাধারণ সভা হয়। সভায় 
ভাই কাস্তিচজ্দ্র মিত্র প্রচারবিভাগের আয় ব্যয় পাঠ করেন। এই খোর আন্দো-. 
লনের সময়ে প্রচারকগণের উপজীবিকাবিষয়ে তাহাকে কি প্রকার পরীক্ষায়, 
নিপতিত হইতে হইয়াছিল এবং সেই পরীক্ষা তাহার বিশ্বাস বঙ্িত করিয়া-. 
ছিল, তাৎকালিক ধর্্মতন্বে লিধিত এই কয়েকটা কথায়: উহ] বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইবে ;-_“প্রচারকগ্শণের উপজীবিকাসম্বন্ধে এ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ 
মহাশয়কে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল। সন্তান সন্ততি 
লই প্রতিদিন শ্রীয় যাইট জন ব্যক্তিকে তাহার আহার যোগ্াইতে হয়। 
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আহার বা অন্ত কোন বিষয়ে খণ পাইন্সেও খণ করিবার বিধি না থীকাঞ্জে। 
তাহাকে সম্পূর্নরূপে বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন 
গিয়াছে, যে দিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত কার্ধ্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া 
থাকিয়া! যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা! ছিল তাহাতে তিনি 
নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হইবে তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি 
ষেস্বান হইতে কিছু আসিবার সত্তাবনা ছিল না সেই স্থান হইতে অর্থাগম 
হইয়া তাঁহার চিন্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং 
ুর্ম,ল্যের মধ্যে যেক্ূপে একটি মুবৃহৎ পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বহস্তে প্রতি- 
পালিত এবং তিনিই ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবেন। ঈদৃশ গুরুভার 
তিনি নিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যদি তিনি এ জন্বন্ধে আপনার 
উপরে নির্ভর করিতে যান, তাহাকে একান্ত হতার্খাস হইয়া পড়িতে হয়। 
এবারকার ঘটনায় তাহার বিশ্বাস সমধিক বর্ধিত হইয়াছে এবং বিধাতার অপার 
করুণার জন্য তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইয়াছেন ।» ব্রাহ্মমমাজে এবার ফে 
বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্ত সভার পক্ষ হইয়া! সভাপতি ছুঃধ ও উহা 
মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচন্ত্র যাহ? 
বলেন তাহা পূর্বের (৯৯৫ পৃষ্ঠায় ) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। : 
১০ মাঘ অপরাহ্‌ পাঁচ টিকার সময় টাউন হলে “আমি কি প্রত্যাদিষ্ট ' 
মহাজন” বিষয়ে কেশবচন্্র বস্তৃতা দেন। প্রায় ছুই সহম্র শ্রোতা উপস্থিত. 
ছিলেন। রেবারেওড ভাক্তার থোবরণ, রেবারে্ড কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড, 
রেবারেগুমেস্তর আষ্টন, রেবারেগড সি এইচ এ ভল্‌, জেনারেল লিচ ফিল্ড, মেস্তর 
এবং মিস্ট্রেদ জে বি নাইট, মিস ই্রেঞ, ডাক্তার ডিবি স্মিথ, মেস্তর ইউল, 
মেস্তর ওয়াষ্টালর্স, মেস্তর রিভল্‌, মেস্তর মিটি ডেবিস, অনরেবল সৈয়দ আহম্মদ 
সি এস আই প্রস্ততি শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। “হলটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল, 
এবং সকলে অতি উৎস্বক অস্তঃকরণে স্টির শীস্তভাবে বন্ৃতা শ্রবণ করিতে- 
' ছিলেন। বক্তৃতার ওজন্বিতা তেজ এবং বলে সকলে অভিভূত হইয়াছিলেন, 
একটি' নিশ্বাসও তত্বিরুদ্ধে নিপতিত হয় নাই।” তখন হয় নাই বটে, কিন্তু 
: ক্কয়েকদিন মধ্যে এই বক্তৃতা! লইয়া. প্রতিবাদকারিগপমধ্যে মহাহলন্ুগ পড়িয়। 
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খায়। এই বক্তৃতার মধ্যে এই কয়েকটি অংশ প্রতিবাদকারিগণের লক্ষ্য 
স্থলে নিপতিত হইয়াছিল ;-_€ ১) কেশব্চন্রের বিশেষ ভাব-_“অবশ্য আমার 
নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের মত আমি নহি। বিশেষ ভাব থাকাতে 
এই দণ্ড (তাহাকে বুঝিতে না পারা) আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে? 
এএই বিশেষ ভাব-_অল্পবয়সে বৈরাগ্য ; কল্যকার জন্য চিস্তাত্যাগ ; বিবাহিত 
হইয়্াও যেন(পত্বী নাই ঈদৃশভাব ; অনুতাপ ; ঈশ্বরকেই একমাত্র সর্বস্ব করা 
'শান্তর কর!) স্বদেশ ধর্ম্মসমাজ ও ঈশ্বরের কপার নিকট আত্মবিক্রয় ; ্বয়ং অজ্ঞানী 
শ্রার্থনাষোগে জ্ঞানলাভ ;* প্রকাণ্ড অট্রালিক1 মধ্যে কুটারে বাস; ভাবের উত্তরে 
জনা..হইলে জলত্তবাক্য উচ্চারণ ; ঈশ্বরের সাক্ষাৎ, দর্শন ও শ্রবণ) দ্বয়ুং 
ঈশ্বর প্রমাণিত করিলে সত্য গ্রহণ ; বিবিধ পাপের সম্ভাবনা হৃদয়ে বিদ্যমান? 
'অথচ পাপী জানিয়াও হৃদয়কুটারে ঈশ্বরের আগমন; বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব, 
বিজ্ঞানবিরোধী মত দূরে পরিহার । (২) সত্যপ্রচারমন্বন্ধে স্বাধীনতা ও 
দ্বাবিত্বের অভাব 7 ঈশ্বরের আদেশে কৃত কা্যের জন্ত তিনি দোষী নহেন, যদি 
দোষ থাকে তাহা ঈশ্বরের। (৩) তিনি ষে সত্যপ্রচারের জন্ত নিযুক্ত বিরো- 
হও সে সত্য গ্রহণ' করিতেছেন, নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। (৪) ভারতকে 
কেহ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। 

প্রতিবাদিকারিগ্রণ এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া আপনারা কি বলিয়াছেন 
একবার তত্প্রতি শ্রবণপাত করা যাউক। তাহারা বলিতেছেন, “যে এক 
ব্যক্তির হস্তে তাহারা (ক্রাঙ্ের।) ব্রাহ্মধর্ম্নের কল্যাণের ভার দিয় আপনার! 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন তিনি এখন কি বলিতেছেন শ্রবণ ককুন। ষে 
পবিত্র দিনে রাম মোহন রায় একমাত্র অন্রান্ত অদ্ধিতীয় পরব্রদ্মের উপাসন! 
প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন এই নগরের 
প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়। বলিলেন যে, "ঈশ্বর ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই, তিনি যাহা! করেন, ঘাহ] বলেন তাহ ঈশ্বরের কাধ্য, তাহার জন্য তিনি 
জলায়ী নহেন। বদি তাহার কার্যের কোন দোষ হইয়া থাকে, সে দোষ তাহার 
নহে, তাহা! ঈশ্বরের দোষ। ইহার পর আর কি বলিবার অনশিষ্ট আছে? 
'ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মঘমাজের যে অধিনায়ক আদি সমাজের ট্রঃ্টীদিগের সামান্য 
বৈষয়িক কর্তৃত্ব অসহনীদ্প জ্ঞান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব 
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অংস্থাপন করিতেছেন_-তিমি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন 1. এক 
মুখে তিনি বলিতেছেন, ছ্দামি পাপী ও জগতের পথপ্রদর্শক হইতে পারি না; 
অন্ত মুখে আরার তিনিই বলিতেছেন, মার কার্ধের কোন দোষ গাকিতে পারে 
না, ঈশ্বরের যুখে আদেশ ন! শুনি আমি কোন কথা বলি না ও কোন কার 
করি না। লামান্ত সংসারিক বিষয়ে খিনি নিজের পাপ স্বীকার করিতেছেন, 
স্থক্লুতর আধ্যত্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অন্রাস্ত বলিতেছেন। একই দ্বাত্বার 
ঘবস্থাছয্ কি প্রকারে এরূপ পরম্পর অসংলগ হইতে পারে, তাহা চিত্তা করিস 
স্থির কর! যায় না। বে জ্জাত্থা অহস্কার, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, 
জঅনৃতপরায়ণতা প্রভৃতি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে অত্রান্ত তাহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সকল পাপ থাকিলে এক ব্যক্তি জড়- 
বিজ্ঞানশান্্রবিধয়ে অত্রান্ত হইতে পারে, কিন্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে অত্রস্ত 
হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বর্ণমালা! চিত্বগুন্ধি। খাছার চিতই 
শুদ্ধ নহে, সে আবার 'অন্রাস্ত কি? ফোন বিশেষ মূহূর্তে এক ব্যক্তির হাদপ্সে 
কোন বিশেষ জত্ত প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্ত তাহা বলিয়া তাহার সকল 
ভাবই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে না এবং তাহার কার্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী 
নহেন।” “কেশববাবু হ্বীয় অভ্রান্ততা পোষকতার 'জন্য বলিয়াছেন, আমি আমিস্ব 
জানিনা প্র ব্যক্তিত্ব কোথায় ? উহার অস্তিত্ব নাই.। 'আমি' নামক ক্ষুদ্র ছ্িহজটা 
নেক দিন হইল এই আবাজ ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়। গিঘ্বাছে ; জাত . 
'ফিরিয়] আসিবে না। আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিয়া-. 
ছেন।” ব্রাঙ্গাধর্্ের মূল মত ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা। ঈশ্বর আমাদের ক্ষার্যের 
ফলাফলের জন্ত দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি স্বতন্ত্র করিয়াছেন ।......আমর 
প্রকৃতিগত একত্ব স্বীকার করি না, কিন্ত ইচ্ছাগত একত্ব দ্বীকার করি। ঈশ্বর 
আত্মা পরম্পর স্বতন্ত্র, তাহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; কিন্তু বখন আত্মা 
ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হত্ব, তখন পত্ম্পরের যোগ হয়। এই পধ্যপ্ত অস্বৈতবাদ 
্রাঙ্মধর্ট্বের অসুমোদ্দিত। কিন্ত মেই একতা কখন সস্তবঃ “যদ! সর্ব 
প্রভিদ্যস্তে হুদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ” তখন কিয়ৎ পরিমাণে একতা ও কিক পরি- 
মাণে স্বতন্ত্রতা অসম্ভব । যাহার মোহ পাশ ছেদন হয় নাই, তাহার ব্যাতিত 
'বিনাশ হক্স নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাহার 


4. 


উনপধ্ধশন্তম সাংবহসরিক | ০ 


 ্বাক্কিতব আছে। কে মপ্পূর্ণরপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুষরণ করিকে 
পারে রা 
এই মকল কথার মধ্যে, “ঈশ্বর ভিন্ন তীহার ( কেখবচন্রের ) গত 
ন্থিত্ব নাই,” এই কথাটা সর্বপ্রধমে বিবেচ্য। কেখবচজ্রের সমগ্র বক্তৃতা 
পাঠ করিয়া এই ঘোর অট্্ধতবাদের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সমুদয় 
ধঙ্থতে মমুদায় বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা-_-আটদ্বতবাদের এই ফারতন্ব 
তিনি অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু কেশবচ্জ ও ঈশ্বর যে অভিন্ন একই বন্থ 
ইহা তিনি তো একবারও বলেন নাই। তঙে প্রতিবাদকারিগণের মনে এ কথা! 
উঠিল কোথা হইতে এই সকল কথা হইতে কি নয় 1 “আমার সত্য সকল; 
এ কথায় আমি দেই সকল সত্য মনে করি,ষে সকল আমার জীবনের মুল 
'সত্যা, থে খুলি ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন এবং আমার দেশীয় লোকদিগের 
নিকট প্রচার করিতে আমি নিঘুক্ত। এই সকল সত্যকে আমার সত্য বলি। 
মিশ্চয়ই সাধারণ লোকে যে ভাবে “আমার? সত্য বলিতে বোঝে সেরূপ হুইতে 
পারে না। “আমার আমি জানি না। “আমার? কোথায়, সে আমিত্ব কোথায় 
'ইচছার অস্তিত্ব নাই। “আমি ক্ষুদ্র বিহল অনেক দিন হইতে উড়িয়া কোথায় 
নিয়া আমি জানি না, আর কখন ফিরিয়া আসিবে না। আমার “আমিত্ব' 
আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। 'মার কিছুই 
মাই ঘ্বাহা। আমার।* প্রতিবাদকারিগণ 9০16 এই শবে 'ব্যক্কিত' অনুাদ 
করিয়া খোর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। ব্যতিত ও “আমিত্ব' এ ছুই 
প্রতিশব্ব নহে, এ হুইয়ের অর্থ নিতান্ত পৃথকৃ। এ সন্বন্ধে [কেশব 
ছয়্ং & বক্তৃতায় পরক্ষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই 
সহজে ভ্রান্তি নিবারণ হুইতে পারে । “দি তোমরা বল এই অকল সত্য 
আমার, ঈর্বরের নহে, তোমরা তাহার অবমাননা! কর। আমার উচ্চ 
জমি ও নীচ আমি আছে, এবং এ ছুইয্ের মধ্যে আমি পরিষ্কার গ্রে দূর 
রেখা দেখিয়া থাকি। তোমরা আমার পাপসকলকে দ্বণা. করিতে পার, 
কিন্ত ঈশ্বর আমাতে যে উচ্চ আমি স্থাপন করিয়াছেন, ধে আমি তাহাতে 
এব তাহার ভিতর দ্িষু! চলে বলে কাজ করে, তাহাকে তোমার প্রতিরোধ 
ফ্রিতে পার না। আমার জীবনের কাজ কেউ প্রতিরোধ করিতে পারে র্যা) 
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কারণ তাহা ঈশ্বরের । তোমরা গিয়া! পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন কর, ঈর্ষির 
স্থাপন কর, দীনগণকে ভিক্ষা দান কর। যেমন তোমাদের বিশেষ বিশেষ 
ভাব ও কাধ্য আছে আমারও সেই প্রকার বিশৈষ ভাব ও কার্য আছে। 
ধরি তোমরা আমার ভাব সকল গ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমরা আমায় 
তোমাদের হৃদয়ে স্থান দ্িলে। তখনই আমিতোমাদের হাদয়গ্রত হইয়াছি,সেখানে 
গ্থান পাইয়াছি, তোমর! আমায় তাড়াইতে পার না । কুড়ি বৎসর আমি তোমাদের 
সন্গে আছি, এখন আর তোমরাআমায় বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পার ন|। তোমাদের 
দেহের শিরা ্গায়ু, তোমাদের হৃদয়ের সংস্কার ও সহানুভূতিসমূহ আমি অধিকার 
'করিয়া বসিয়াছি। দেখ! সত্য ও করুর্ণার ঈশ্বর সহ আমি তোমাদের ভিতরে। 
তিনি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন এবং যুক্ত করিবেন ।/ এ সকল কথাগুলি 
পাঠ করিলে কি আর অস্তিত্ববিলোপ বুঝায়, না অস্তিতবের নিত্যস্থায়ত্ব বুঝায়? 
মানুষের নীচ আমি পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, দংসশীল, উচ্চ আমি দেবত্ববিশিষ্ট, 
নিত্যকালগ্থায়ী, ঈশ্বরে চির উন্নতিশীল। জড় হইতে পণ্ড, পণ্ড হইতে মানব, 
মানব হইতে দেবতার উত্থান কেশকচন্র পুর্ব হইতে মানিতেন, সুতরাং ইহা 
আর কিছু তাহার নৃতন মত নয়। “সে আমিতৃ কোথায়, তাহার অস্তিত্ব নাই।? 
'আমার আমিত্ব আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে । 
এ সকল কথা৷ নীচ আমিত্বসন্বন্ধে। এ নীচ আমিত্ব সত্যসম্বন্ধে জীবনের 
ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাধ্যসম্বন্ধে বিলুপ্ত । “তিনি যাহা ফরেন, ধাহা৷ বলেন তাহা. 
ঈশ্বরের কার্ধ্য, তাহার জন্য তিনি দ্বায়ী নহেন, এ সকল কথার ভাব বোঝা কি 
আর এখন কাঠন রহিল? উপরে যে অংশ উদ্ভুত হইয়াছে, উহারই অব্যবহিত 
পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন তাহাতেই কি অন্তর্গত ভাব সুম্পষ্ট প্রকাশ 
পায় নাই তিনি বলিয়াছেন, “আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি এক জন 
পাপী, তথাপি আমি কতকগুলি সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ক। 
আমার দেশকে এই সতাগুলি দেওয়া আমার জীবনের বিশেষ কার্ধয । যত দিন 
' আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমি এ কাধ্য অবশ্য করিব । আমিকি আমার 
জীধনের কার্ধ্য অস্বীকার এনং আমি আমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি? এরাপ 
করা আমার জীবন ও ঈপ্বরের সত্য উভয়কেই বলি অর্পণ করা। এ কার্য 
করিতে-নিয়া, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি কিছু অন্যায় করি নাই। আ্আামার 
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ইচ্ছা! নয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে আমি যত্ব করিয়াছি। আমার সহিত. 
মার সঙ্গতিরক্ষা আমি চিরদিন প্রমাণিত করিয়াছি, এবং আমার নিয়তির 
'অখণ্ডভাব রক্ষা করিয়াছি। স্বয়ং ঈশ্বর আমার উপরে যে কাধ্য ভার অর্পন, 
করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করা আমার যত দূর সাধ্য, ঈশ্বর জানেন, আমি বিনম্রভাবে 
করিয়াছি। আমার চারি দিকের লোকের! তাহাদের ভাব ও অধিকার. 
কেমন স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন! আমার ধর্মমসম্পকাঁণ কোন ন্বাধীনত! 
নাই। যে সকল সত্য প্রচার করিতে আমি পাইয়াছি সে সকলের জন্য আমি 
দায়ী নহি। আমি ইহা নির্ভয়ে এই বৃহৎ সভার সন্মুধে বলিতেছি। ঈশ্বরের 
আজ্ঞা আমি বাহ! করিয়াছি তজ্জন্য আমি নিশ্চয়ই দোষী নহি। যদি 
কাহাকেও দোষ দিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্গের অধীশরকেই উত্তর দিতে 
হুইবে, কেন না তিনিই শিখাইয়াছেন এবং আমার দেশের মঙ্গলের জন্য লোকে 
অপ্রিয় কার্ধ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন ।” এখানে কেশবচজ্বের এরূপ সাহসের 
কথ! প্রতিবাদ্দকারিগণের নিকটে নিতান্ত নিন্দনীঘ্প বলিয়া মনে হইতে পারে, 
কিন্ত ধাহার। বিশ্বাস করিবেন, কেশবচক্্র সত্যপ্রচার ও তদনুষ্ঠানে সর্ব! 
ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ছিলেন, তাহাদের নিকটে আর উহা অগুমাত্র সাহপি- 
কত! নে হইবে না। “যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা! এক হয়, তখন পরস্পরের 
যোগ হয়। এই পর্যস্ত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্বের অনুমোদিত ।” প্রতিবাদকারিগণের 
এই মত যদি কেশবচন্ত্রে নিয়োগ্ন করা যায়, তাহা হইলে কি আর তিনি কিছু 
সঙ্গত কথা বলিয়াছেন তাহার! বলিতে পারেন? তবে তাহার! বলিবেন, 
কেশবচন্দ্র যখন আপনাতে অহঙ্কার হিৎসাদি পাপ ম্বীকার করিয়াছেন, তখন 
ইচ্ছাতে তিনি ঈশ্বর সহ অভিন্ন, ই স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? 
পাপসত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ অসম্ভবই বটে, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার বিশেহ 
যত কি, বিচার করিলে এ অসঙ্গতিও কিছুই নহে স্পষ্ট সকলে দেখিতে 
পাইবেন। | 
কেশবচত্ত্র বলিতেছেন, “আমি পৃথিবীর পাপীদিগের মধ্যে এক জন,. 
সাধুগণের মধ্যে নহি । আমি মুক্ত হই নাই) কে আমাকে ইঞছ বলিয়! দে্স ? 
মার বিবেক, আমার অন্তর্গত আত্মচেতন]।..-***হয়তো৷ আমায় বল! হুইবে--”. 
'্মাপনি এত বিনীত বিন) আপনি..কেবল আপনার অনুপযুক্ত! শ্বীকারের 
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রক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভাবুক নই। আমি খেয়াল খাঁ 
কল্পনার ঘধীন নই। আমার জীবনে কখন ধর্শসম্পর্ো স্বপ্নদর্শন ঘটে নাই | 
থযার জীবন গ্রিক যাহা তাহাই। আমি আমার নিজ চক্ষে আমার হৃদি 
বর্বপ্রকার পাপের মূল দেখিতে পাই। তাহাদের সন্মহ্মে জায়ি স্টেতন। 
তাহার! কাল্পনিক পাপ নগ্ন, বাস্তবিক পাপ। তাহাদের কি নাম করিব 
তাহারা অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, হিৎসা, কাম, ' অকৃতজ্ঞভা, ক্রোধ, 
ঘ্বেষ। আরও অধিক কি বলিব? মিথ্যা, অনৃতবাদ, জাল, কেবল এই নয়, 
মরহত্য। * পর্যাত্ত। আপনাদিগ্রকে আমি য়েমন দেখিতেছি, তেমনি গম্নার 
মধ্যে এই সকল পাপের মুল আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। যখনি আমি আমার 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে যাই, তখনি আমি আমার ভিতরে এমন কিছু 
ভীষণ জণ্তাল দেখিতে পাই, যাহা পরিষ্কৃত করা প্রয়োজন। এই সক্ধল পাপ 
মামি কার্ধ্ে না করিয়া থাকিতে পারি। তাহাতে কিঃ? পাপী কখন কৃত 
পাপকাধ্যের জন্ব বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচারিত হয়। ঈশ্বর 
ধাহ্য কার্ধা লইয়া বিচার করেন না বিচার করেন সামব্য ও সম্ভাবনা! লইয়া 1” 
কেশবচন্ত্র তবে আপনাকে পাপী জানিতেন কেন? হৃদয়ে পাপের মূল ও সত্তা- 
বনা দেখিয়া। এই হৃদ্রয়ই তবে তাহার নীচ আমি ? এই জদয় ও উচ্চ আমিএ 
ছইয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কি পার্থক্য একটি শারীরিক, আর একটি আত্মিক 
জড়, পণ্ু, মানব ও দেবতা এই চারিটি স্তরে কেশববচক্জ্র মানবজীবন বিভাগ ' 
করিয়াছেন। জড়ের গুণ-_-আলস্য, ওঁদাসীন্ত, দৌর্বল্য; পশুর গুণ-_হিংসা, 
দ্বেষ, প্রবৃত্তির অধীনতা; মানবগুণ- প্রজ্ঞা, দেবগুণ-শুন্কতা, পবিত্রতা, 
পুপ্য। “শরীর যখন আছে, কামক্রোধাদির মুলও আছে,” “শারীরিক 
প্রবৃত্তি খন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে" কেশবচজ্রের এ কথায় 
দেখাইয়! দেখ পাপের মুল বা সম্ভাবনা কোথায় অবস্থিত, ভিনি বিশ্বাস করিতেন। 
পাপের মূল শরীর হইলেও উহা! প্রবল হইয়া যখন আত্মাকে তদুধীন করিয়া 





* খরহভ্য1 পাপ তাহাডে কি প্রকারে সস্তবে, এই বন্তভার পরেই আমর] ভাহাকে 
জিজ্ঞাম। করিয্াছিলাম, তাঁহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ধে, বদি কখন তাহা বন্দে 
এল ইচ্ছা! হচ্ছ যে অমুক খাত্ি আমার নন্মুখে না আলুক। তখনই নরহত্যা পাগ 
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ফেলে, ভন ষেই আত্মা 'নীচ আমি, আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। বখন দেব- 
, প্রস্তাবে নীচ আমি হতসামথ্্য হয়, তখন দেবাধীন আত্মা উচ্চ আমি? আখ্যা 
আখ্যান্ত হয়। কেশবচন্্র বিবেকালোকে পাপের মূল সকল দেখিয়া আপনি 
নিতান্ত মকিঞ্চন ও দীন হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেন, কখন আমি 
নাহ নির্্মপচরিত্র এই অভিমানে দ্্ীত হইন্বা ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন 
নাই। এই অকিঞ্চনতা দীনতাই তীহাতে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগের মুল । 
ম্পাপ-_পাপ করিবার সম্ভাবনা” “আমি .....শাগের সন্তাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখি- 
গ্লাছি* কেশবচন্রের এই কথাগুলি দেখাইয়া দেয় ন্চিনি জীবনে পাপাচরণ ন। 
রুবিয়াও কেন সর্বদা আপনাকে পাপী বলিয়া শ্বোষণা করিতেন। “উহ 
(বিশ্বাস ) কেবল যে সকল কাধ্য করা হয় নাই, থে যে ক্রটি হইয়াছে তাহার 
এবং অপাবু কার্য ও আলগ্তের হিসাব রাখে,” কেশবচল্র্রের জীবনের ইহাই মুল- 
হত্র। ঈশ! যখন বলিলেন, “আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল স্ব্স্ পিতা, 
তখন তিনিও আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং সেই অক্ষমতা জন্তই 
উহাতে ইচ্ছ'ষোগ সন্তবপর হইয়াছিল। করেশবচন্ত্রসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে 
হুইবে। সত্য, সত্যা্ুষ্ঠান, সম্প্রচার, এই তিন স্থলে তিনি আপনাকে 
নিষবত ঈশ্বর সহ অভিন্ন দেখিতেন। 
চতুর্দশবর্ধবয়মে আমিষভোজন ত্যাগ এবং বিবাহাস্তে বৈরাগ্যাচরণ এই 
হুইটির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিবাদিগণ লিখিয়াছ্েন, “চতুদশবর্ধ বর্ষ” 
কালে ক্'মিষ ভোজন পরিত্যাগ করা কিঝিৎ আশ্চর্য বটে, কিন্তু আমর! একপ 
অনেক ব্যক্তির কথ। জানি, ধাহার! অক্সয়কু মার দত্ডের “বাহাবস্থার সহিত মানৰ 
গ্রকাতির সম্বদ্ধবিচার? নামক পৃষ্তক পাঠ করিয়া তাদপেক্ষায় অজবয়সে আমিহ 
োজন পরিত্যাগ করিকাছিলেন। এ কার্ধ্যটি এরূপ বিশ্ময়কর নয় যে, ইহাকে 
একটি মলোকদামান্র ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাহার বিবাহের'দময় 
তিনি পেলের) উপদেশ অনুসারে বৈরাগ্যাচরণ করিয়াছিলেন ) একখাটীত কোন 
ক্রমেই বলা বূচিসঙ্গত হয় নাই )......এরূপ সময়ে ব্গদেশের অনেক যুব 
ৈনাগাচরণ করিয়া থাকে । ইহাতেই বা অত্যন্ত বিশ্বাধজনক ব্যাপার কি? 
কেশললাবুন মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এগুলির উল্লেখ না করিলেও চলিত ।” 
কেশবচন্্র ষে ভাবে বক্তৃতায় এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন প্রন্তিবাদিকারিগণ 
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ষদি তত্প্রতি মনোতিনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিবার 
আর তাহাদের অবসর থাকিত না। চতুর্দশ বর্ধব়সে আমিষ ত্যাগের উল্লেখ 
করিয়া তিনি আপনি বলিয়াছেন, «বিষয়টি বিবেচনা করিলে উহা! ষৎসামান্ত 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাহা পরে আসিল তৎসহ বিবেচনা! করিলে 
ইহা মহৎ পরিবর্তন । বৈরাগ্য,ভোগত্যাগ, জীবন ও বিশ্বাসের সহজভাব, আমার 
জীবনের নিয়তি ছিল। পৃথিবীর যাহা কিছু ভোগৈশবর্ধ্য তাহা হইতে আমার 
বঞ্চিত হইতে হইবে। এ ঘটনা অন্ততঃ দেখাইয়া! দিতেছিল, বায়ু কোন্‌ দিকে 
বহিতেছিল।” এই কথা গুলি পাঠ করিয়া কি এখন প্রতিবাদকারিগণ বলিষেন, 
আমিষভোজনত্যাগকেই কেশবচন্র তাহার মহত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন? বিবাহাস্তে বৈরাগ্য।চরণসম্বন্ধেও প্রতিধাদকারিগণের উপহাসোক্তি 
কস্থানে নিয়োজিত হইয়াছে । “তিনি (পল) আমায় বলিলেন, “যাহাদের 
পরী ছে যেন পরী নাই এইরূপ তাহারা হউক % এবং আমার জীবনের অতি 
সঙ্কট সময়ে এই কথ! গুলি প্রজ্লিত অগ্নির ন্যায় আমায় স্পর্শ করিল। তখন 
হয়তো আমার বিবাহ হইবে, অথঝ এই মাত্র বিবাহ হইয়াছে । তখন আমার 
মনে এই দৃঢ়সংস্কার হইয়াছিল যে বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারদ্বল্পপ এবং আমার 
আহ্বাদ হইল যে, পলের পত্রিকায় আমি সংস্কারানুরূপ উত্তর [পাইলাম ।* 
“বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারদ্বরূপ' এই কয়েকটা কথ! ভাল করিয়া বিবেচন! 
করিলে ইহার মধ্যে ঘে তাদৃশ উপহাসের কোন কথা নাই, প্রতিবাদকারিগণের 
বুদ্ধিতে তাহা! সহজে প্রবেশ করিবে। পলের কথায় তিনি বুঝিলেন যে, 
সংসারে থাকিয়া তিনি অসংসারীর জীবন যাপন করিবেন এবং সেই 
হইতে তিনি তন্তাবে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্‌ 
যুবক আর এই ভাবে কয়দিনের জন্ত ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকেন? 
কেশবচন্্র সমগ্রজীবন কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন তাহা কি আমরা জানি 
নাঃ দ্ধাহাদের পরী আছে তাহারা সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনে তু 
করুন এবং পরী অপেক্ষ। ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাহুন। তাহার] গৃছের 
সমুদ্ায় কর্তব্য সাধন করুন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমরূপ বেদীসঙ্গিধানে 
পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাবে ইন্লিঘ্লালসা ও সাংসারিকতা! বলি অর্পণ করুন। ইঈশ্বর- 
পরারণ স্বামী পরী কর্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে, ক্রিবেন। পত্ীর লে; 
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ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন কর! তাহার জীবনের লক্ষ্য হইবে” এ কথাগুলি 
কেশবচত্্র আপনার জীবনের আচরণ হইতে বলিয়াছেন ।* 
প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি নিরসন করিতে গিয়া আমরা মুল বিষয় 
ছুইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মুল বিধয়ের অনুসরণ 
করা যাউক। এবার নগর সন্থীর্তনে “সচ্চিদানন্দ” অঙ্কিত" একটী অতিরিক্ত 
পতাকা নিবিষ্ট হয়। .এ নিবেশ যদি ভাবের নৃতন পরিবর্তন প্রদর্শন না 
করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন ছিল। সঙ্থীর্তনমধ্যে এই 
পদবিস্তাসগুলি এই নূতন ভাব প্রদর্শন করে”_“হদয়নিকুঞ্তীবনে, প্রাপবধুয়ী 





* এই বক্তৃতানন্বন্ধে ধয়নি সাহেব যে মতবাক্ত করেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে 
ভাহার উল্লেখ করিতে পারি। কেশবচজ্জরের চরিত্রের শুদ্ধত1, বিবিধ সুন্দর মনোহর ওর্ণ, 
পত্যপরায়ণতব প্রভৃতি নঙবস্ধে ইনি নি:নংশগ্গ। সুতরাং তিনি আপনার চরিত্র মধ্যে 
অহত্বার, হিংলা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির বান্তবিক্ষ স্থিতি যে উল্লেখ করিয়াছেন, উহ] 
আফুবিকারজনিভ- বিষাদসমুখিত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, বয়লি লাহেব এইক্সপ 
মনে করেন। কেশবচন্দ্র আপনার অনাধারণভাবিষয়ে ধাহ1 বলিয়াছেন, তন্মধো অনাধা- 
রণত| আছে ভাহা ইনি ম্বীকার করিয়| লইস্সাছেন। তবে তিনি জন, ঈশা, পলের 
লহিত সাক্ষাৎকারের কথ] যে বলিয়াছেন, উহ1 ইহার মতে ভ্রাস্তিসমুভূত। জনের অনুসরণ 
করিস কৃচ্চ,নাধন, ঈশার অনুসরণে কলাকার জন্ত চিন্তাত্যাগ, পলের উপদেশানূলারে 
গাড়ী খাকিতেও পরী ন! থাকার স্ঠায় জীবন যাপন, এইগুলি ইহার নিতান্ত অনহৃমোদিত | 
কেশবচন্্র ঈশ্বরনি্দিষ্ট ভোগ পরিত্যাগ ন| করিয়া! জীবনের কর্রব্যগুলি সচারুভাষে 
অন্পাদন করিবেন এরূপ অভিলাষ ইনি প্রকাশ করেন। কেশবচন্ত্রের ঈশ্বরের নহিত 
মধূর লক্স্ধের ইনি অভিমাত্র প্রশংসা করেনঃ কিন্ত ঈশ্বরের সহিত তাহার নিকট লন্বদ্ধ 
ও ভৎপরিচালন জট তিনি অপরের হৃদয়ের উপরে অধিকার সপন করিতে যে চার, 
ইহা ইহার মতে অভিশোচনীয্ব। তিনি আপনার জীবনের কার্ধ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন 
ম। তৎনন্বচ্ধে তিনি যাহ! বলিক্মাছেন তাহ] নকলেরই হৃদক্ষে জাগরক রাধা নমুচিত, ইহা 
খন্বসি লাহেতের মত | কি আশ্চর্য্য, বয়্লি লাহে যে জন্য ফেশবচন্ত্রকে. রোগগ্রন্ত মনে 
ফ্রিজ বজিয্বাছেন 'লিউইযর্ক ইতিপেতে্ট' তজ্জন্ই তাহার প্রশংনা করেন। এ পত্রিক1 
খাই বলিস! অস্তবা শেষ করিস্াছেন ''হীষ্টানধর্্ম ফাহার নাম, তদপেক্ষা ইহীর ধর্ম সমধিক 
ধার্শিফতা পুরণ, কারণ ইহাতে গভীর পাঁপযৌধ আছে এবং লাক্ষাৎ মাশীল ঈখয়ের 


জগোজন অনুভখ করে । 
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সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাসরসে” “বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হইবে 
ধরিব সথার শ্রীচরণ; হিয়ার ভিতরে অনুরাগ ভরে; দিব গাঢ় প্রেম আলিঙ্গন । 
(আবেশে বিভোর হয়ে)” “সাচ্চম।নদাবিগ্রহ রূপ আনন্দ্ধন ; ( মন মজিলরে 
রূপ নেহারিয়ে) এক্ূপ প্রেমিকের নয়নাগ্ীম।” ইত্যার্দি। ১৪ মাঘ রবিবার 
সমুদয় দিনব্যাপী উৎদ।। এই দন প্রাতে কেশবচত্্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে 
মবভাবের প্রবেশ অতি নুষ্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে । এত দিন ব্রাঙ্মসমাজে 
পুরুষতাবেরই প্রাধান্ত [ছল, নারীভাব প্রন্ফুটকারে প্রকাশ গায় নাই। 
নারীতাব প্রন্কুটিত না হইলে স্বর্গে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার 
লান্ত করিতে পার! যায় না, এজন্ত পুরুষের ভিতর হহতে নারী উৎপন্ন হয্ু। 
ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধনের জন্ত পুরুষপ্রকৃতির হৃষ্টি।. খা প্রকৃতি 
পুরুষের প্রকৃতি । ব্রহ্ষের তেজ হইতে, দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপত্তি, 
অতএব সেধানে অলপ্য ওন'পীন্ত, নিজীব নিস্তেজ জঘন্ত ভাব তিিতে পারে 
মা। পুরুষ এক হৃষ্কারে পাপপাশ ছেদ“ করেন। একবার সমপ্ত শ্বর্য 
সাংসারিক ভোগ বিলাস দূরে পরিহার করিয়। পুরুষ আর দ্বিতীয় বার সে সমূ- 
দায় পরিগ্রহ করিতে পারেন না। এই নরপ্রকৃতি হইতে নারীপ্রকৃতি বাহির 
হইল। পুরুষ হইয়া ব্রঙ্গসন্িধানে উপস্থিত হইলে ত্রন্ধ বলিলেন, “এখানে 
তোমার প্রবেশাধিকার নাই । মারীজাতিতে শিয়া তুমি নব জন্মগ্রহণ কর।” 
পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্মগ্রহণ করাই গ্রর্গরাজ্যে পুনজর্ম। পুরুষপ্রন্তৃতি 
হইতে ফ্বেনারীর জন্ম হইল তাহার বিবাহ হইল ধর্মের সর্গে। “মুল কথা, 
বিবাহের মল মন্ত্র পতিব্রত হওয়া । যেখানে ধর্মের সঙ্গে ত্রক্মকন্তার বিবাহ 
হয় সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আসিতে পারে নাঁ। এই শ্রেয়া পতিতা! ৪ 
্রদ্ষকন্তা কেবল গতি পতি পতি বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন ভিনি আর 
কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রর্থনা করেন না। ব্রদ্ধ- 
কন্তা ্র্ের প্রতি জঙ্ষেশ করেন না। পতিব্রতা অন্তের পানে তাক্কান না, 
.কসন্তের বাড়ী যান না। তাহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্বদা স্থির রহিয়াছে। 
সতীত্ব তাহার চক্ষুর অঞ্জন। সতী বলেন ধর্খম ভিন্ন আমার জন্ম বৃর্ধা, ধর্ম সিন 
আমি ঝাচিতে পারি না” কেশবচন্ত্র উপদেশ এই সকল করায় শেষ 
করিয়াছেন; সি বিডি 
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*ভাই, পুরুষপ্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রদ্মনিষ্ঠ হইলে এখন্‌ 
নারী হও। পুরুষ নারী হইবে ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক 
বলিবে পুরুষ কি কখন নারী হয়? না হইলে এই কথা হুইল কেন? ব্রহ্মপুত্র, 
তুমি ব্রহ্মকন্তা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ কিরূপে বুঝিবে নারী না হইলে ? 
নারী না হইলে সতীত্বধন্ম কিরূপে জানিবে ? সতী যেমন: আপনার স্বামীকে 
ভালবাসে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভাল বাসিব ? 
হ্র্ণের নারীপ্রকৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন। ঈশখরের দ্বর্থরাজ্যে, প্রেমরাজ্যে, 
ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রধেশ করিল, তৎক্ষণাৎ, 
স্ত্রীলোক হইয়া গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে, হরিকন্তাধিগের সঙ্গে সম্মিলিত 
হইয়া আমরা হরিপাদপদ্থ পুজ। করিব ৭ দ্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্তাগ্রণ, তোমরা 
প্রেমোনুত্ত হইয়া হরিনামণ্ডণ গান কর। ব্রহ্মকন্তা, তুমি তোমার অবিভক্ত 
প্রেম এবং অচল! ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত এবৎ সুখী কর। 
এখন হরিকন্তার ধর্মগ্রহণ না করিলে কেহই সর্বাঙগ সুন্দর ধার্মিক হইতে পারিবে 
না। সর্ধা্গহুন্দর ভক্তির ধর্ম না হইলে এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? 
স্র্ণরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও। হে হরি, হে জননী, তুমি 
আমাদিগকে তোমার ভিতর লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার 
এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই 
উত্সবে এই সার কথা। নারীপ্রকৃতি পাইয়া যিনি নারীর নারী প্রধান! নারী 
জগ্্জননী, তাহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই নখে বাস করিব। তক্ত- 
ৰাগ্থাকলতক্ আমাদিগের এই মনোবাস্থা পূর্ণ করুন|” 

সায়ৎকালে প্রমত্ত সন্কীর্তনের পর কেশবচত্ত্র যে কথাশ্ু)লি বলেন, তাহাতে 
' ক্রন্দনের রোল উখিত হয়। বিস্তারভয়ে আমরা তাহার কথাগুলি এখানে 
উদ্ধৃত করিলাম না। ১৪ মাঘের মধ্যহৃকালীন ধ্যানের উদ্বোধন এব ১৫ 
' মাঘ ব্রাঙ্গিক! সমাজের উত্মবের উপদেশ অতিহ্ৃদয়হারী এবং নবভাবের ব্যঞ্জক, 
হুইলেও এ হুইটি পরিত্যাগ করিয়া সায়ঙ্কালে সাধারণ লোকদিগকে আখ্যাঘিকা. 
চ্ছলে কেশবচন্্র ষে উপদেশটি দেন তাহ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। অতি গ্রভীর 
ভাব সাধারণের হৃদয়ে তিনি কেমন অতি সরল সহজ ভাবে মুদ্রিত কাঁরতে 
পারিতেন্, এই আখ্যাহ্িকা তাহ! প্রদর্শন করে) 

৯৯ 
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“দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন। এক জমৈর 
মাম হরিদাস, আর এক জনের নাম কড়ীদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। এক দিন 
ফড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইয়া একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্রটি 
এই ;-তিনি যেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্‌ তাহার নিকট 
প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও ? 
কড়ীদাস বলিলেন, ঠাকুর আমাকে নানাবিধ ত্ররথ্ধয দাও, আমাকে ভৃত্য দাও। 
ভগবান্‌ কড়ীদাসের অভিপ্রায় বুরিয়া বলিলেন, তুমি পাইবে। কড়ীদাস 
ধুঝিলেন, ভগবান্‌ তাহার সহায় হইয়াছেন তাহার আর চুঃখ থাকিবে না। 
কড়ীদাসের অনেক ধন ্রতর্ধ্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্ত অনেক লোক 
আসিল, কিন্তু তার পর শুন কিহইল? কড়ীদাস বাণিজ্যব্যবসায় করিয়া 
হাজার পাচ ছয় টাকা অর্জান করিলেন। সেই টাকাগুলি বাক্সে রাধিয়! 
কড়ীদাস মিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাক্‌স খুলিয়া দেখেন 
সমস্ত টাকাগুলি উড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটামাত্র কড়ী রহিয়াছে । তিনি 
ভাবিলেন কেবল ধনকড়ী উপার্জীন করিলে হইবে না) কিন্তু ধন রক্ষা করিতে 
শিধিতে হইবে। পরে তিনি যেমন উপার্জন করিতে লাগিলেন, তাহার 
সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া কাপড় এবং শাল প্রভৃতি কিনিলেন। কিন্ত গাড়ী রাধিযাওড 
অনেক সময় তাহাকে হাটিতে হইল, শালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ 
ফরিলেন, কতকগুলি সন্তান হইল, সন্তানগুলি দুষ্ট হইল, কেহ মধ্যপায়ী, কেহ 
ব্যভিচারী হইল। তিনি দ্রেখিলেন সন্তান হওয়া অপেক্ষী না হওয়া ভাল 
' ছিল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিলেন, বাড়ীতে লুখতোগ করিতে 
পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন এইরাঁপ বাড়ী না হওয়া তাল ছিল। 
অনেক চাকর চাকরামী রাখিলেন, কিন্ত তথাপি তাহাকে নিজ হন্তে অনেক 
কাধ্য করিতে হইল, তিনি দেখিলেন এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না 
ধাকা ভাল। তিনি অনেক অর্জন করেন? কিন্তু ষখনই বাকৃস খুলিয়া দেখেন 
তখনি কেবল একটা কড়ী দেখিতে পান। ভগবানের আবাধনা করিয়া তিনি 
কড়ীর উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাহার অনৃষ্টে কেবল কড়ী 
লেধা। এত বড় ধনী ধিনি তিনি গরিব দুঃখী । নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছু- 
তেই সুখ পান না, আপনার চাকরদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। খুব 
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বড় মানুষ হইলেন, সকলে ঝড় লোক বলিয়! তাহাকে দেখিলেই সন্ভম করিত, 
কিন্ত তিনি মনে করিলেন ইহারা আমাকে উপহাস করিতেছে । কড়ীদাস 
মনে করিতেন তাঁহার মত ছুঃখী আর কেহ নাই। তাহার মুখে হাসি নাই, 
মুখ জিহব! বিকৃত, পোলাও হইলেও তাহার নুখ হয় না। 

*সেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধনা করিলেন। তিনি 
দেখিলেন তগবান্‌ আতুতোষ তাহার নিকট আসিয়াছেন। ভগবান্‌ তাহাকে 
জিজ্ঞামা করিলেন, তুমি কি বর চাও? হরিদাস বলিলেন, আমি কেবল 
হরিকে চাই, আর কিছু চাই না। প্রাতঃকালে তিনি জাণিয়া দেধিলেন 
তাহার মনে হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি বারংবার ভগবান্কে স্মরণ 
করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি এক বার মনে 
ভাবিলেন আমিত হরিকে চাহিলাম, কিন্তু সংসার চলিবে কি প্রকারে ? 
তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু সেই শাকান্ন ভোজন করিয়া তিনি 
এত হাসিতে লাগিলেন ষে, তাহার দাদা কড়ীদাস পোলাও খাইয়াও সে সুখ 
কল্পন! করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর-বাকর নাই, নিজেই বাষন 
যাজিতে লাগিলেন; তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাষন মাজিতে দেখিতে 
পাইলেন। তাহার ত্ররখানি ভাঙ্গা; কিন্ত তাহার ভিতরে চাদের আলোর 
আমিত। াদের আলো ধরিয়। তাহার আনন্দ ধরিত না। তাহার কাছে 
কেহই আসে না; কিন্ত তিনি মনের আনন্দে মনে করেন সকলেইত আমার। 
পাড়ার লোক সকলে দেখিবামাত্র হরিদাসকে প্রণাম করে, কড়ীদাসের কেহ 
নামও করে না। হরিদা গাছতলায় থাকেন, আকাশের তার! দেখিয়া বলেন 
ভগবান্‌ আমার জন্ত প্রদীপ জবালিয়া দিয়াছেন। তাহার একখানি কাপড় চুরী 
গেল, তাহার মনে মনে এই আহ্লাদ হইল ছুই ধানি কাপড়ত চুরী 
করিলনা। কতক গুলি লোক তাহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া 
আহুলাদ করিলেন, ইহ] অপেক্ষা অধিক অপমানত হইল না। হরিদাস 
শ্রিব, ছেঁড়।৷ কাপড় পরিয়া বাছ তুলিয়া বগল বাজইতেছেন। বাস্তবিক 
পাগলামি নহে, ভক্তির উন্মন্ততা। হুরিদ্বাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী ধর্ধে যোগ 
দিয় তাহার মন প্রসন্ন করেন, হরিদাস বলিলেন আমার টাকা কড়ী নাই, 
কিন্তু আমার স্নেক ধন বত্ব আছে। আমার চারিটি সন্তান, হীরা, মারি, 
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মণি, মুক্তা। কড়ীদাসের কি হইল? কড়ীও পাইল না, হরিকেও পাইল না, 
হরিদ্বাসের ছুইই হইল ।” 

১৬ মাঘ প্রত্যুষে সকলে সাধনকাননে গমন করেন। “সেখানে রৃক্ষ- . 
নিচয় পরিবেষ্টিত উপাসনাস্থানেতে সকলে উপাসনার্থ মিলিত হন, স্বানের 
গাসভীরধ্য, নিস্তব্ধতাঁর মধ্যে পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি, প্রাচীরে অপরিবেষ্টিত 
উর্ধ্থ আকাশ, সকলই সে সময়ে মেই পূর্র্বকালের মহষিগণের তপোতূমি 
ক্মরণ করিয়া দ্রিতেছিল। যেমন স্থান তেমনি মধুর উপাসনা।” আমরা 
উপদেশটি উচ্ৃত না করিয়া ্রার্থনাংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 7 

“হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন? 
অত অপ্রকাশ করিয়। রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটি তৃণ 
রাখিয়া দিতে, সেই ভৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম, আর 
যদি এই অর্খথখ ও বট বৃক্ষ গুলি সোণা দিয়া মোড়া হইত, ইহাদিগকে 
কত মৃল্যবান্‌ জ্ঞান করিতাম। আরধদি তোমার পাখীগুল জরির সাটিনের 
জামা পরিয়া এবং মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তানপুরা হাতে 
নিয়ে গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোক গুলি 
খবরে ঘরে কত আদ্র করিয়া লইয়া ষাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহ্য 
করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না তুমি কেমন আছ? 
আমাদিগের গাষে দিলে শাল, আর যার শাল আছে তাহাকে শাল দিলে না। 
আমারিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্তু যে পাখী কত গান করে তাহাকে 
কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চণ্ডালের! ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড় জাক 
কর্ছে। ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহারা ব্রন্ষের হাতের । আমি যে 
শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা 
তোমার উদ্যানের অমর্ধ্যাদা হইল। সহত্র সহ ব্রাক্মণহত্যার দোষে দোষী 
হইয়া পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে ফাড়াইয়া আছি। ব্রহ্ষবাস করেন ষে সকল 
বস্ততে তাহাদের অনার করিলাম। তোমার বাগানের পুষ্পগুলি হুন্দরী স্ত্রী, 
তাহারা কেমন করিয়া মার পুজা করিতে হয় শিখাইয়া দেন। - স্বাভাবিক 
বৈরাগ্যমস্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দিই, আর 
বিকৃত স্থানে দুর্ন্ধে যেন মলিন না হই? বীজমন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে 
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ইন্দিয় দোষ থাকে না বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষলতা পুষ্পগুলি 
যোগী খষি হইয়া আমাদের মন ভুলাতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্কানে এই শুভ 
ক্ষণে যে বেঁচে থাকে থাক্‌, এই শুপ্স্বানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে 
দে পাকৃ। মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলময় হরি, প্রকৃতিগঙ্গায় আমাদিগকে 
ন্নান করাইয়া তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী 
করিয়া লও ।” [ও 

মাঘের উৎসবে ব্রাহ্মঘমাজের নৃতন বর্ধের আরভ্ত। পুরাতন বর্ষে কি কি 
বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা উল্লেখযেগ্য 
টনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি, একটা ঘটনার উল্লেখ হয় নাই, মেটী ব্জদেশীয় 
এসিয়াটিক সোসাইটার সহক।রী সম্পাদক লিওনার্ভ সাহেবলিখিত ব্রাহ্মমাজের 
ইতিবৃন্ত। ইতিহাসলেখকের যাদশ নিরপেক্ষপাত সহকারে সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ 
করা প্রয়োজন লিওনার্ড সাহেব তাহা করিতে পারেন নাই। উপুক্তরূপ বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ না করিয়া মতামত প্রকাশ যে নিতান্ত দূষণীয় হইবে এবং ইতিহাসোক্ত 
ব্যক্তিগণের প্রতি অবিচার ঘ্টিবে, ইহা! নিতান্ত ম্বাভাবিক। বলিতে গেলে 
এই ইত্রিবুত্তখানিতে কেশবচন্দরের প্রতি সবিশেষ অবিচার করা তইয়াছে। 
কোথায় কোথায় তিনি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ও তাহার 
নিরসন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অনেক স্থলেই আমরা এ সকল 
কার্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণের হস্তে রাখিয়৷ দিয়া নিশ্চিন্ত । 
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সপ ভিউ অস্পপ 


এবার ২৯ জানুয়ারী (১৮৭৯) বুধবার আলবার্ট হলে ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃ 
প্রতিঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাক'লে প্রায় তিন শত মুবক উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ধ- 
বিদ্যালয় কেশবচল্রের অতি আদরের সামগ্রী। এই ব্রদ্ধবিদ্যালয়েই তাহার 
জীবনের প্রথম কা্যারস্ত । এখানেই মহর্ধি দেবেজনাথ কর্তৃক মত ও বিশ্বাস 
ব্যাধ্যাত্ত হয়। ব্রাহ্মধর্্ম দার্শনিক ভূমিতে স্থাপিত ব্রক্গবিদ্যালয় হইতেই 
হুইয়াছে। অধিকসগ্যক প্রচারক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। যে বি্যালয় 
হইতে এতগুলি উপকার ত্রাহ্মমমাগগ লাভ করিয়াছেন সে বিদ্যালযের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা অবশ্য আনন্দ ও আশাবর্ধক। শাস্ত্র, মত, খণ্ডন ও ঘধ্যাত্বতত্, এই 
চারিভাগে বক্তবাব্ষিয়ের বিভাগ হয়। ফেশবচন্ত্র প্রতিষ্ঠাদিনে “ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব” বিষয়ে বলেন। আমাদিগের সমগ্র ধর্মজীবন, প্রতিজনের মুক্তি ঈশ্বরের 
আস্তিত্বানুতবের উপরে যখন নির্ভর কবে, তখন এইটি সর্বপ্রথম দিনের বক্তব্য 
বিষয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি যাহা বলেন তাহার সার এইরূপে 
সংগৃহীত হইতে পারে ঈশ্বর আছেন, ইহা কি আমরা সাক্ষাৎ ' 
উপলব্ধি করি? কঙ্পনাগ্রৃত দেবতার পুজা করিয়৷ কি মুক্তিলাভের সম্তাবন। 
আছে? পূর্বাবৎ বা শেষবৎ যে কোন প্রকারের ন্যায়দর্শনঘটিত প্রমাণে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ঘারণ নিতাস্ত ছুর্বল। জগতের রচনাকৌশল হইতে এক 
জন পরমকৌশলী নিষ্পর কর! নিতান্ত বাহিরের বিষয়। জন্মান্ধের পক্ষে এ 
প্রমাণ প্রমাণই নহে। অনস্তত্বজ্ঞান, কারণজ্ঞান, সহজজ্ঞান, এ সকল পূর্ণ 
প্রমাণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানই ত্রহ্গজ্ঞান। আপনাকে 
আপনি ভাল কিয় জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়। সক্রেটিদ্‌ আত্মজ্ঞান প্রচার 
করিলেন। আপনাকে জানিলেই সকল জানা হয়, ইহাই ভ্রাহার মত ছিল। 
কবি সেকৃসপিয়রও বলিয়াছেন__“আপনার প্রতি আপনি সত্যতাবাপন্ন হও, 
বাতির পর যেমন দিবা আইসে তেমনি তাহা.হইতে এইটি নিপ্ন্ন হইবে যে 
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কোন মানুষের প্রতি তুমি অসত্যতাবাপন্ন হইতে পারিবে না” কবি ও দার্শিনক 
উভয়েরই এখানে এক কথা। আপনাকে অনাবৃত কর, তুমি ঈশ্বর ও অমরত্ব 
অনাকৃত করিলে এবং বুঝিলে। আপনি কি? অশক্তি, অজ্ঞান, অপ্রেম, 
অপুণ্য। আপনি আপনাপনি থাকিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব অপরের 
উপরে নির্ভর করে। সর্বধাই উহ্বার শক্তি পরিমিত। আপনাকে যখনই 
বুধিতে যাই, তখনই উহাকে পরাধীন বলিয়া বুঝি। মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি 
বলিতেছে,-এই পধ্যস্ত যাও আর নহে। আমার বাহু অপর একজনের 
বাছ আশ্রয় করিয়া আছে। আমার থাকা আর একজনের থাকার উপরে 
নির্ভর করে। এইরূপে মানুষ যখন অপর একটা মহতী শক্তি অনুভব করে, 
তখন তাহার নাস্তিক হওয়া কঠিন হয়। মানুষের দেহমনের মধ্যে ঈশ্বর 
নিগৃঢ় ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাহার রন! ষখন অবিশ্বাসের কথ! বলিতে 
ঘা, তখন র্নাই বলিয়া দেয়-_রমন! অবিশ্বামী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরেতে 
আমর! বিশ্বাস করি,সে ঈপ্বর আমাদিগের "স্তরে, আমাদিগের উর্ধে, আমাদিগের 
অধোতে, আমাদিগের চারিদিকে, সর্ববতঃ তিনি আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন 
করিতেছেন। আমরা অন্ধ হইতে পারি, জামর' বধির হইতে পারি, আমর! 
তাহাকে বাহ্যজ দতে না দেখিতে পারি, আমর! তাহার কথ! না শুনিতে পারি, 
কিন্ত আমরা অগ্তরে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। অন্তরে একটা বিদ্যমানতা, 
অন্তরে একটী শক্তির সর্ববতঃ দৃঢ় আলিঙ্গন, আস্তয়ে শরীরমনের উপরে একটি 
জীবমসঞ্চারক প্রস্তাব আমর! অনুভব করি। এ বিদ্যামানতা কি, আমি না 
জানিতে পারি ; ষে কোন নামে ইহা! অভিহিত হয় হউক, বিদ্যমানতা ঠিক। 
আত্মা অশক্ত, এই বিদ্যমানতা শক্তিপ্রভাব) আত্ম! সাস্ত, এই বিদ্যমানত! 
ঘনস্তভের গাঢ় আলিঙ্গন, দেববিদ্যমানতায় মানববিদ্যমামতা বেষটিত। আত্ম? 
ত্বাত্বাকে স্পর্শ করিতেছেন, এ স্পর্শ আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। 
এ ছুইকে কোন প্রকারে বিছিন্ন করা যায় না। যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 
ঈশ্বর আছেন কিরূপে জানিলে? তাহার উত্তর, আমি আছি, তাই ঈশ্বর 
আছেন। এইরূপে আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরের অস্তিত্্র প্রমাণ, অন্যত্র প্রমাণান্থেষণে 
প্রয়োজন নাই । 

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাহা সহিত আমাদের 
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সশন্ধ' বিষয়ে উপদেশ হয়। এই উপদেশটি দৃষ্টান্ত-ছ্বারা 'বুঝাইবার জন্ত 
একটি চেন, একটা ঘড়ী, একথানি বস্ত্র, একটি ফুলের টব, এই চারিবস্ত 
টেবিলের উপর রাখা হয়। প্রথম ছুইটি ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় দুইটি ঈশ্বরের 
সাহত প্রকৃত সলন্ধ দেখায়। বোর্ডের উপরে একটি বৃত্তও অস্কিত হয়। 
তিনি আজ যাহা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মন্দ এই ;-_কাঁরণপরম্পরাবাদ 
ভ্রান্ত । কারণের কারণ, কারণের কারণ, এই রূপ কারণশৃঙ্খল বলিয়া হ্ষ্টিতে 
কিছুই নাই। কিছুরই সাহায্য না লইয়! ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্থদ্ধে সমুদায় জন 
করিয়াছেন । ক যদি থকে সৃষ্টি করে, খ যদি গকে হরি করে, গ যদি থকে কৃষ্টি 
করে, তাহ! হইলে প্রশ্ন উঠে ককে সৃষ্টি করিল কে? নাস্তিকের এই জন্তই' 
জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরকে হষ্টি করিল কে ? যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু মঙ্গল, 
যাহা কিছু মহৎ বা হুদ্দর, সকলই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন । যদি সকল পদার্থের 
আদিম সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঈশ্বরকে দ্বীকার না কর! যায়, তাহা হইলে অনবস্থা 
দোষ উপস্থিত হয়। শেষ স্ষ্ট বস্ত হইতে ঈশ্বর অতি দূরে অবস্থিত, ইহা মনে 
করা ভ্রম। শেষ ও প্রথম, এ ছুইই সাক্ষাৎসন্বন্ধে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হই- 
যাছে। মধ্যবিন্দু ঈশ্বরের সহিত সকলেরই সাক্ষাৎ যোগ । এই বিশ্ব ঘড়ীর 
মতও নয়। তিনি বিশ্ব স্থজন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহা ভ্রান্তি। তিনি 
যেমন সজন করিয়াছেন, তেমনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। নর্বর এবং মানব 
এ উভয়ের সম্বন্ধ বস্ত্রের ওত-প্রোত-সম্বন্ধের স্তায়। ঈশ্বরশক্তি ও মানব- 
শক্তি ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র করিলে আর মানবত্ব থাকে 
না। বৃক্ষের মুল যেমন অদৃশ্য, তাহার পত্র পুষ্পাদি চন্ষুর্গোচর, ঈশ্বরও সেই- 
রূপ। পত্র পুষ্পাদির সৌন্দধ্য সকলই চলিয়া যায়, এমন কি জীবনী শক্তি 
অন্তহিত হইলে তাহাদের কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অদৃশ্য জীবনী শক্তি! 
আমাদের ইঞ্জিয়াদি ষে মূল শক্তি হইত্তে বলবীরধ্যাদি লাভ করিতেছে, সেই 
মূল শক্তি ঈশ্বর | এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের সহিত আমাদের 
জন্বন্ধ উপনিষৎ যাহা বলিয়াছেন তাহাই । তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি 
আমাদের জীবনের জীবন। 

২২ ফেব্রুয়ারী “বিবেক? সম্বন্ধে উপদেশ হয়। বিবেকের মুলতত্ব কুটারের 
উপদেশে যাহা বিবৃত হইয়াছে তদনুরূপ। পূর্ব্বদিনের উণদেশে সমুদায় পদার্থের 
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সহিত ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থিরীকৃত “হয়, তাহারই নিয়োগ স্থলে 
'বিশেধূপে করা হইয়াছে । ২৯ মার্চ শনিবার 'ব্রাহ্মধর্ধ, অইদ্বগতধাপ এবং 
বছদেববাদ' সম্মন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের মন্ত্র এই 7__-এক দিকে আইদ্বিত- 
বাদ আর এক দিকে বহদেবধাদ, ইহারই মধ্য দিয়া ব্রার্মাধর্দ্ের গতি । শ্রীর্গী- 
ধর্ম্বে এ ছুইয্বের সংস্পর্শ না হয়, ইহাই দেখিতে হুইবে। এর চুইাগ্সের মুলে 
ঘে সত্য আছে তাহা ত্রাঙ্গধর্ত্বের বিরোধী নছে। ঈশ্বর আছেন, তিনি ভশ্থ 
নহেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎসম্ব্ধে 3িনি দন্বন্ধ, এ ছুই সত্য ঞ দু 
বাদমধ্যে অবস্থিত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্, সাধারণত, এই তিম রাঁজ্য- 
শাসনপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মধর্খ, বহুদেববাদ এবং অইদ্বতবাদের সাদৃ্ট আছে? 
খদ্বৈতবাদ ঈশ্বরের সর্বগতত্ প্রদর্শন করে, ইহাতে সকল বস্তাই ঈশ্বর 
ইহা প্রতিপাদিত হয় নাঁ। তবে এই তের বিকারে অনেকের উরিষ্ত্রেধ 
পবিত্রতা বিনষ্ট, এবং ষে কোন পাপাচরণ করিয়া উহা! ঈশ্বরকৃতত "কা 
পাপ নয়__এইকপ প্রতিপারদিত হইয়াছে । বহুদেববাদে সকলেই দেবী 
নহে। াহা কিছু উপকারক, তাহাকেই দেবতা বলিব! উহা শ্রহণ করিয়াছে? 
খ ছুই বাদের মধ্যে ভ্রান্তিবিমিশ্র সত্য আছে বলিয়া সত্যগ্রহণে ভারতীয় 
হুবকগণের ভীত হওয়া সমুচিত নহে। তৃতকালে এ উতর ছারা অনিষ্ট 
হইয়াছে বলিয়া সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈর দর্গন হইতে 
বিরত হইলে নিতান্ত শুক বুদ্ধির ধর্খ্ব আশ্রয় করিতে হইবে। এ উভয়বাদের 
খধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ের সত্য সকল গ্রহণ করা সমুচিত। ৫ এপ্রেল 
দবিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছ। সম্বন্ধে উপদেশ হয়। কারণপরম্পরায় সি কর্জনী 
কয়া থে প্রকার ভুল, অভিপ্রায় পরম্পরা অবগ্থাপরম্পরার ফল মাগুষের জীবন, 
ইহাও 'সেই প্রকার তুল। অবস্থাপরস্পরা অভিগ্রায়পরস্পরীয় মধ্যাবিস্ঠ 
আমাদের ইচ্ছা । এই ইচ্ছা দ্বারা সে সমুদ্াক়্ নির্মমিত । কোন গ্রকটি পবধন্ 
ইচ্ছার সম্মুখে উপস্থিত হইলে অভিপ্রায়সমূহ সেই বিষয়টির পক্ষদ্য়ের সমর্থনে 
বৃত্ত হয়। তাহারা পক্ষ সমর্থন করিল বটে, কিন্ত কোন্‌ পক্ষের অনুকূলে 
নিষ্পত্তি হইবে, তাহা প্রাড় বিবাক ইচ্ছার হত্তে। ইচ্ছা বা আসি 'অবস্থাধীন 
নহি স্বাধীন) স্বাধীন ভাবে আমি শীস্তা বিবেকের প্রতি বিশবত্ত হইতে 
পাঁরি। | 


চু 
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১৯. এপ্রেল শনিবার, 'অনস্ত অথচ জ্ঞে় ঈশ্বর” এই বিষয়ে উপদেশ ছু । 
জড়বাদিগণ অনস্তকে অজ্দেয় বলিয়! নির্দেশ করেন। এ কথা সত্য, অনস্ত 
অভাবাত্বক শব্দ, আমর! উহাকে কখন চিস্তার বিষয় করিতে পারি না; 
চিন্তা করিতে গেলেই কোন পরিমিত বিষয় ভিন্ন চিত্ত! অগ্রসর হইতে পারে 
না। অনস্ত চিন্তার অবিষয় হইলেও উহাকে আমর! চিত্ত! হইতে দূর করিয়া 
দিতে পারি না, কেন ন! সান্তের সঙ্গে অনস্ত চিরগ্রথিত। সাস্ত ভাবিতে 
নিয়া যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত আসে, তখন এই সাস্তেতে যে সকল 
হ্বরূপ লক্ষিত হয় সেই সকল আবার ঈশ্বরের উচ্চতম ন্বরূপের দিকে লইয়া 
খান্ন। এই চারিদিকের পরিবর্তনমধ্যে এই সাস্ত অহম্‌ নিত্য একই রূপে অব- 
স্থিত। সুতরাং পরিবর্তনশীল বিষয়সমুহমধ্যে সাস্ত অপরিবর্তনীয়। কিন্ত উহা 
বয় স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহার মূলে অনন্ত সারভূত পদার্থের প্রয়োজম। 
এই অনস্ত পদার্থকে অন্তরিত করিয়া সমগ্র জগৎ অপদার্থ হইয়া উড়িয়া 
সায়।. সাস্ত আত্মা শক্তিমান, শক্তিহীন আত্মা কখন চিস্তার বিষয় নহে। 
চিন্তা আরস্ত করিতে গিঘ়্াই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। এই অল্পশক্তি 
খাবার অনস্ত শক্তি দেখাইয়া দেয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের 
ব্যজিত্ব; উহাও অনস্ত ইচ্ছ। বা মহত্বম ব্যক্তি প্রদর্শন করে। সাস্ত আত্মাতে 
যেজ্ঞান অনুভূত হয়, তাহা হইতে অনস্ত জ্ঞান, সান্তে অনুভূত প্রেধ হইতে 
অনন্ত প্রেম, বিবেকের নিদ্দেশ হইতে পুণ্যসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই 
পুণ্য হইতেই অনন্ত পুণ্য আমরা উপলব্ধি করি। কাল ও দেশ হইতে 
অনন্তকাল ও অনস্তদেশ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়; উহা হইতে আবার 
নিত্য সর্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই 
সমূদধায় স্বন্ধপগুলিতে অনন্তত্ব সংযুক্ত হইয়া আমাদের পরিত্রাণদাতা পুঁজনীয় 
জীবন্ত ঈশ্বর আমর! লাত করি। 

২৬ এপ্রেল শনিবার, ঈশ্বরের বাধী' বিষয়ে উপদেশ. হয়। ধর্্মতত্ 
ইহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ দিয়াছেন ;_“মহৃষ্যের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি, 
কল্পনা প্রস্ৃতি যে সকল মনোবৃত্তি আছে, তাহারা কেহই মনুৃষ্যকে শাসন 
করিতে পারে না। তাহারা মনুষ্যের; মনুষ্যের হইয়া মনুষ্যকে শাসন করিবে 
কি প্রকারে  ম্মরণশক্তি, দ্বনিয়মে বন্ধ সকল স্মৃতিপখে উদ্দিত করে, কল্পনা- . 
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শক্তি হুন্দর ব্বগাঁয় বস্ততে পরিবেষ্টিত হইয়াও তন্মধ্যে নরকের ব্যাপার আনিয়া 
উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তুত্ব স্ব শক্তিতে তাহা বিপধ্যস্ত করিতে পারে 
না। বুদ্ধি প্রজ্ঞা শাস্ততাবে একটি সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের 
অনুসরণ করিতে বল নিয়োগ করিতে পারে না। যাহার ধিক বুদ্ধিমত্তা 
বা জ্ঞানবন্তা আছে তন্দারা সেই সিদ্ধাত্ত বিপর্যস্ত হইবে। এইরূপ উত্তরোগর, 
সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধান্তাত্তরে উপস্থিত হইবার সন্তাবনা। এই সনুদায় বৃত্তিকে 
মিয্মিত করিবার জন্ত সর্বোপরি বিবেক অবস্থিতি করিতেছে । বিবেক নিয়া- 
মক, স্ৃতরাৎ উহাকে মনোবৃত্তি বলিলে চলে মা। উহ! ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
ঈশ্বরের বাণী । উহার সর্বতোমুখী প্রভুতা। কি আহার পান, পাঠ, 
বিষয় কর্ম, সকলের উপরে বিবেকের কর্তৃত্ব । ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া আহারের 
দিকে চিত্তকে লইয়া গেলে অন্গ্রহণ কর্তব্য হইল। ইহ] কাহার জন্য ? 
বিবেকের জন্য । ক্ষুধার মধ্য দিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইল উহা! অমান্ত 
কর, দণ্ডভোগ করিতে হইবে। তুমি পাঠশালায় পড়িতে যাও। পাঠে 
তোমাকে কে নিয়োগ করে? পিত| নয়, শিক্ষক নয়, আর কেহ নয় বিবেক--" 
ঈশ্বরের বাণী। যদি এ আদেশ অমান্য কর, উহার ফল ভোগ করিতে হইবে। 
বিবেক শিক্ষকের স্তায় উপদেশ দেন, আবার বিচারক হইয়া বিচার করেন, 
দণ্ড দেন। বিবেককে অমান্ত করিলে তিনি নিস্তব্ধ হন এবং যথাসমঙ্ছে 
উদ্যতবজ্ হইয়া পাপীকে উদ্্ধ করেন।” 

৩ মে শনিবার, জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ হয়। উহার মর্ষ 
ধর্দমতত্বে এইরূপ প্রদত হইত্বাভে ;_-"আমরা দেশ ও কালকে কিছুতেই সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারি না। যতই কেন দেশকালের পরিধি আমরা বিস্তৃত 
করি না, আমরা কিছুতেই উহার সীমা নির্ধীরণ করিতে পারি না) উহা 
আমাদিগের নিকট অনস্তরূপে অনুভূত হয়। ধাহার! অনস্ত আমাদের জ্ঞানের 
বিষয় নয় বলেন অথবা অনস্ত কিছু নয় বলেন, অনস্তকে চিস্তা হইতে দূর 
করিবার অক্ষমতা তাহাদিগের কথা খণ্ডন করে। আমরা জ্ঞানে এই অন্ত 
ঈশ্বরকে লাভ করি। তিনি দেশে অনন্ত, ইহাতে তিনি সর্বত্র আছেন পাই, তিনি 
কালে অনন্তর ইহাতে তিনি সকল সময়ে আছেন এই জ্ঞান লাত করি। বিশ্বাস 
ভর নমুলক, যে বিশ্বাষের মূলে জ্ঞান নাই, যুক্তিযুক্তত| নাই, তাহা কখন বিশ্বাস 
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নহে । জ্ঞান গ্রাণসমন্থিত নয়, উহা! মানুষকে জীবিত করিতে পারে নাঁ। 
বিশ্বাম আত্মার চক্ষু, জ্ঞান যে. সত্য প্রকাশ করে উহ! তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন 
ক্রে। ঈশ্বর, সর্বত্র সকল সময়ে আছেন, বিশ্বাস জ্ঞানের এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট 
নয়। উহা। তাহাকে সর্বত্র সকল সময়ে দেখিতে চায় এবং তাহাকে সেইরূপে 
ধ্কখিয়া, কৃতার্থ হয়। জ্ঞান ফুত্য কি বলিয়া দেয়, বিশ্বাস তাহাকে প্রত্যক্ষ 
দর্শন করে, জ্ঞান ও বিশ্বাসে এই প্রভেদ।” ১০ মে শনিবার প্রদত্ত পাপের 
ত্ব্ধুৰ ও প্রকৃতি” বিষয়ে উপদেশের সার এই ;__ “সাধারণ লোকে মনে করে, 
পাঁপ একটি বস্ত, এক দুই তিন করিয়া উহার সংখ্যা হইতে পারে। যদি 
কেহ বর্তমানে পাপ পরিত্যাগ করে, ভূতকালে মে যে পাপ করিয়াছে তাহার 
দবন্ত কোন একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্কন করিতে সকলে উপদেশ করে। 
সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাস পাপ কি পদার্থ না জানিয়া উপস্থিত হয়। যেন বিচারা- 
লয়ে যেপাপের জন্ত লোক স্বৃত হত্ম তাহাই পাপ, আর তাহার মনে যে পাপের 
বীজ.আছে তাহা পাপ নহে। তুমি জন্মে একটি পাপ কার্ধ্য ন' করিতে পার, 
অথচ নরহত্য। প্রস্তুতি অমুদায় পাপে তুমি পাগী। যে ক্রোধ হইতে নরহত্যা' 
উপস্থিত হয়, সেই ক্রোধ ষদ্দি তোমাতে থাকে, সময়ে উহ? নরহত্যার আকারে 
প্রকাশ পাইবে না কে বলিবে ? যে হস্ত মহুষ্যকে হত্যা করিল, ষে ছুরিকাদ্বারা 
হতব্যক্তির কণ্ঠনালী ছিন্ন হইল, সে হস্ত বাছুরিকাতে কি অবিশুদ্ধতা স্পর্শ 
করিল কখনই নহে। যে ব্যক্তি হত্যা করিল, তাহার হৃদয় অপরাধী,। পাপ. 
কি ? দুর্বলতা । শরীরের যেমন রোগ, পাপ তেমনি মনের রোগ। রক্ত প্রভৃতি 
ধাতুর দোষ ফেমন রোগের নিদান, মনুষ্যের ইচ্ছার দৌর্ঘবল্য তেমনি আত্মার 
পাপের মুল। রক্তাদিধাত প্রকৃতিষ্থ হইলে যেমন রোগ বিদৃরিত হয়, ইচ্ছার 
দোঁর্বশ্য দূর হইলে মনুষ্যের তেমনি পাপ নিবৃত্তি হয়।” 

২৪ শে শনিবার ব্রক্গবিদ্যালয়ের আন্ুষজিক বিতর্ক সভায় “বিবেক 
ঈশ্বরের বাণী কিনা ?” এতব সম্বন্ধে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের এইরূপ: নির্ঘারগ 
ধর্মতত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;-বিবেক নিজের বিচারশক্তি অথবা ইহা 
অপরের বামী এইরূপে নির্ধারণ করা যাইতে পারে যে, বিবেক ফাহা নির্ধারগ 
করে. তাহা! "তুমি কর" বা! 'করিও না" এই আকারে সমাগত হয়, অথবা 
আমার এইরূপ করা উচিত অতএব, এইরূপ করিব, এই আকারে নির্ধারিত 
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হয়। “মিথ্যা কলিও না “অকৃতজ্ঞ হইও না' ইত্যাদি মুল নীতি কলের 
মনেই উথিত্র হয় এবং মনুষ্যকে এতৎ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করে। মানুষ 
:প্রথম়াবস্থায় নীতির বিরোধে গমন না করিলে বিবেকের নিদেশ বুঝিতে 
পারে না, কিন্ত যখনি বিরোধে গমন করে তখনি প্রতিখাত দ্বারা বিবেকের 
কার্য বুঝিতে পারে। বিবেক যে বুদ্ধি বিচারের সিদ্ধাত্ত নয় তাহা তখন 
তুঝা! যায়, যখন বু বিচার বিবেচনা বিতর্ষের পরে বাছা নির্ধারণ করা হয়, 
তাহা মুহূর্তের মধ্যে বিপধ্যস্ত হুইয়া যায় এবং মনুষ্য বিনা বিতর্কে বিনা! 
বিবেচনায় বিবেকের কথা অনুমরণ করে। যখন বিবেকের সহিত প্রতিতাত 
উপস্থিত হয় না, তখন মনুষ্য বিবেকের কর্তৃত্ব বুঝিতে পারে না; যেমন 
মদোন্মন্ত ব্যক্তি মন্ত্রতার অবস্থায় সে থে পোলীষ কর্তৃক নীত হইতেছে, 
বুঝিতে পারে না যত ক্ষণ না সে স্বীয় গতি প্রতিরোধ করিয়! পোলীম কর্তৃক, 
তাড়িত হয়। ক্লতঃ কুস্কস ও হৃৎপিণ্ডের কার্য যেমন ইশ্বর মনুষ্যের, 
ইচ্ছার উপরে রাখেন নাই, কেন না তাহা হইলে প্রতিমূহূর্তে প্রাণবিনাশের 
সম্ভাবনা, সেইরূপ যে সকল নীতি মনুষ্যসমাজরক্ষার্থ একাত্ত আব্ুক, সেই 
গুলি মন্ুষ্যের ইচ্ছার অধীন করিয়া তিনি রাখেন নাই, সে সকল হবার) 
মানুষকে পরিচালিত হইতেই হইবে। এই সকল নীতি “তুমি কর? বা 
*করিও না" এইরপে আদেশের আকারে মনুষ্যহৃদয়ে নিয়ত সমাগত হয়। 
আদেশের ব্যাপ্তি কত দূর. ভবিষ্যতের কিছারধ্য বিষয় রহিল।” 

্রীষ্বাবকাশের পর ৫ জুলাই শনিবার কেশবচক্্র “অপৌরুষেয় বাক্যা+ 
ভিব্যজির দর্শন” বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সার 
এই প্রকারে সংগৃহীত্ত হইতে পারে ;সঈস্বর আছেন এই পর্যন্ত নিশ্বাস 
করিয়া কিছু হয় না। তিনি যদি আমাদের সন্ধে কথা না কহিলেন, সত্য 
প্রকাশ নাঁঁ করিলেন, তিনি যদি আমাদের গুরু না হইলেন, তাহা! হইলে আমরা 
পরিত্রাণ লাদ্ধ করিব কি প্রকারে? কোন গ্রস্থ আমাদের নিকটে ঈশ্বরের 
বাক্যতিব্যক্তি হইতে পারে না) কেন না তিনি. কখন লেখেন না তিনি বলেন। 
ইহা সম্ভব যে পূর্বাকালে ুষি মহাজনগণ ফাহা! ঈশ্বরের নিকট, হইতে ভুমি 
ছিলেন, তাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ঘেই জকল গ্রস্থাকারে 
 হদামুক্রযে চলিয়া আদিতেছে। কিন্তু এই ফকব গ্র্থ পাঠ করিয়া, আমাদের 
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কিলাভ, যদ্দি ঈশ্বর আপনি তাহার বাক্য আমাদের নিট অভিব্যক্ত মা 
করিলেন। অভিব্যক্তির 0২৪619০7) অর্থ যাহ! প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশ 
পাওয়া। আমাদের পরিত্রাণলম্পকাঁয় সত্য গুলি দি আমাদের নিকটে 
অভিব্যক্ত না হইল তাহা হইলে আর তাহা অভিব্যক্তি বলিব কি প্রকারে? 
আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আলোক চাই। গ্রন্থ কি সে কার্য সাধন 
করিতে পারে ? উহাতে যাহ! আছে তাহাতো আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন, উহার 
অভিব্যক্তির জগ্য আলোকের প্রয়োজন। গ্রন্থে যাহ! আছে তাহা! আমাদের 
বোধের ব্ষিয় না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় না হইলে উহাতে আমাদের 
কিছুই হইবে না। এক জন মানুষ যাহা অপর এক জন মানুষকে ধলে াহাও 
ঈশ্বরের বাক্যাভিবাক্তির মধ্যে গণ্য করা ঘাইতে পারে না, কেন ন! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ঈশ্বর অভিব্যস্ত না করিলে, তাহা! আমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্যাভি- 
ব্যক্তি হইবে কি প্রকারে ? ঈশ্বর যেমন লেখেন না, তেমনি আত্মিক ভাষা 
ভিন্ন অন্ত গাষায় কথা কন না, সংস্কৃত হিক্র বা অন্ত ভাষা অবলম্থন করিয়া তিনি; 
কথা কন ঈশ্বরসম্থন্ধে এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত, মুখ ধনী; 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ইউরোপীয় বা আসিয়াটিক সকলকেই তিনি সমাদরে 
নিকটে আহ্বান করেন, হুতরাৎ সকলকেই তাহার দ্বারে গিয়া আঘাত করা 
কর্তব্য । 

২* সেপটেম্বর কেশবচত্র “চরিত্র” বিষয়ে উপদেশ দেন। চরিত্রের বিষয় 
ধলিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের বাণীকেই চরিত্রের যুশ করেন। ঈশ্বরের বামী- 
 শ্রবণের চারিটি বিভাগ, শারীর, মানস, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। যে সকল 
নিয়মে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা! হয়, সেগুলির ভিতরে আমরা ঈশ্বরের 
বার্ণী শ্রবণ করি। ঈশ্বর দ্বয্ং বলিতেছেন "স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালন কর।” 
 স্তাহার এই কথা প্রত্যেক শিরায় প্রত্যেক স্্ায়ুতে লিখিত। এই বাণীই স্বাস্থ্য" 
 ক্রক্ষার বিধি। ক্ষুধার ভিতর দিয়া তিনি বলিতেছেন--“যাও খাও।” যখন 
ক্ষুপা নাই তখন তিনি বলেন “খাইও' না"; খন আমরা ভোজন হইতে নিবৃত্ত 
থ।কি। শরীরের যেমন ক্কুধা: তৃ্ণ। আছে, মনেরও তেমনি ক্ষুধা তৃষা আছে.। 
সত্য অস্বেষণ, সত্য সম্ভোগ, জ্ঞানার্জন এজন্য কুতৃহল বা তৃষা! সেই ঈশবয়ের 
হাঈ,যে বাধ বলিতেছেস,যাও জ্ঞানী হও” নৈতিকবিভাগে হে ঈশ্ব 
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টের বাণী তাহাই আমাদের চরিত্রসন্ন্ধে সৎ শান্ত্র। ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস 
নাকরিয়া আমরা কখন চরিত্র গঠন করিতে পারি না। বিবেক বা ঈশ্বরের 
বাণী আমাদের চরিত্রগঠনে সাহাধ্য করে। কেবল চরিত্রগঠনে সাহাষ্য 
করে তাহা নহে, ইহারই জন্ত চরিত্রগঠন কর্তব্য হইয়া পড়ে। আমরা সৎ 
হইব কেন? কৌশলের জন্ত ? না, ঈশ্বর সৎ হইতে বলেন এই ভন্ত । ঈশ্ব- 
রের নিকটে গেলেই তিনি বলেন, “সত্য বল” “ভারতের জন্ত জীবন অর্পণ 
কর।” ঈশ্বর বলেন বলিয়াই পরহিতার্থে জীবন দেই। যাহার যাহা প্রাপ্য 
তাহাকে তাহা দাও,*ঈশ্বর এ কথা বলেন বলিয়া ইহা কর্তব্যমধ্যে গণ্য। আমাদের 
নীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিব এই তাবে আমরা গঠিত। 
ধাহারা মনে করেন বিচার শেষ দিনে হইবে, তাহাদের উহা ভুল। আমরা 
্রতিমহূর্ত ঈশ্বরকর্ভৃক বিচারিত হইতেছি। শারীর, মানস, নৈতিক বা আধ্যা- 
স্বিকষে কোন বিভাগে আমরা তাহার কথা উল্লজ্মন করিলে আমরা দণ্ডিত 
হুই। তীহার কথ উন্নজ্বন করিয়া এমন অন্তজ্জ্ঞালা উপস্থিত হয় যে, সে 
জালা কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই জালা নিবারণের অন্ত মানুষ মোহমদির] 
পান করিতে পারে, কিন্ত ভিতরে ভিতরে সে শাস্তিহার হয়। সে যি 
একেবারে পণ্ড না হইয়া যায়, তাহা হইলে “এইটি কর” «“এইটি' করিও না*.. 
এন্সপ কথা সে শুনিবেই। ধাহারা এই বাণী শুনিয়া চলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
করেন না, তাহাদের জীবনে বীরত্ব প্রকাশ পায়। দেবনিশ্বফিত ঈশ্বরবাণীর 
উচ্চতম উদ্মেষ। রর 
২ আগষ্ট শনিবার .কেশবচন্্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষণ বিষয়ে উপদেশ দেন। 
বিষয়টি বিস্তু তভাবে বিবৃত হয়। তৎকালে ধর্্মতব্বে উহার যে সার প্রদত্ত 
হয় আমরা শ্াহাই এন্বলে উদ্ধৃত করিলাম। “গতবারে স্াস্থ্যরক্ষাবিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করা হইস্থাছে। সর্বপ্রথমে শরীর রক্ষার প্রয়োজন।- শরী- 
রের পর মন আমাদের চিত্তার বিষয়। শরীর অঙ্সদিন স্থারী, মন অনস্ভকালের . 
সঙ্গী। হুতরাং শরীরাপেক্ষা মন যে আমাদিগের সমধিক বন্ধের বিষয় তাহা 
আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষণীয় বিষয় সন্দেহ নাই, আমরা উহাকে 
কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না, কিন্তু মন সর্র্মাপেক্ষা আশ্চর্য। মন আকা. 
শের বিচ্যুৎকে ধরিয়া আপনার কর্ণ নিযুড় করিতেছে। তাহার অসাধার? 
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শক্তি দেখিয়া কাহাকে মা আশ্চধ্য হইতে হয়। সৌঁই মনসম্থদ্ধে বিশে 
জ্ঞান যে সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিলে হয়, তাহা প্রচলিত শিক্ষা ইইতে বিদায় 
করিয়া দিয়! উন্নতির গথ অবরুদ্ধ করা ছইয়াছে। মম আপনি আপনাকে 
ধাহাতে জ্রানিতে পারে, উহার বিশের্ধ বিশেধ ভাব সকল ধাহাতৈ উন্নত হয়, 
তাহা না করিলে উহার শিক্ষা কিছুই হইল না। এত শিক্ষালাত করিয়া ঘর 
শিক্ষিতগণ পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি, স্ত্রী পরিবারকে শ্রীতি, ঈন্তানগণকে 
স্নেহ করিতে না পারিলেন তবে কি হইল? প্রচলিত শিক্ষায় যদি তাহারা 
হথদশন্ত হন, দেশের হিততকপ্পে শরীরের একবিলু শোণিত অর্গণ করিতে না 
গারেন। তবে তাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োঞ্জন কি ছিল? প্রচলিত শিক্ষায় সতি- 
অভির ঢালন! হয়। স্মৃতিকে তুচ্ছ কর যাইতে পারে না, কিন্ত স্থৃতিব্যতি- 
রেকে অন্থান্ত বৃত্তি আছে, যে সকল উন্নত না হইলে মনুষ্যতবই হয় না। 
বুদ্ধিকে মার্জিত করিলে উন্নত করিলেও কল্পনাশক্তিকে উপেক্ষা করা বাইতৈ 
পারে না। ফলতঃ মনের কোন বিভাগকেই আমর অবহেল| করিতে পারি 
মা। কিপ্ত এই শিক্ষার বিষয়ে একটি কঠিন সমস্যা আছ্ে। শিক্ষার বিষয় 
গনেক। আমি কখন কোন্‌ প্রকারের শিক্ষণ গ্রহণ করিষ, ইহা নিন কর। 
সহজ নগে। একটি বিদ্যালয়ের পৃস্তকালয়ে প্রধেশ করিলে, এত পুস্তকের 
মধ্যে কোন্‌ পৃপ্তকধানি পাঠ করিব, ইহা! ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। এখানৈ 
ছায়ের গতিতে ঈশ্বরের অঙ্গুলিমির্দেশ, তাহার আজ্ঞা দেধিয়া ধদি তাৃশ 
অধ্যযনে প্রবৃতত হওয়া যায়, তাহা! হইলে অপূর্ব শিক্ষা লাভ হয়” শিক্ষা 
কেন করিতে হইবে? “তোমরা! আপনাকে শিক্ষিত কর? ঈঙ্ঈরের এই আদেশের 
উ্। শিক্ষা বাহিরের কঙকওুলি বিষয় জীনা নহে, মনের ভিতর যাহা 
আছে তাহ! বাহির করিয়া আনা। ভাব, ইচ্ছা, বৃত্তি, এ সমুদয় নিড্রিত 
গবস্থায় ধাকে। এই গুলিকে শিক্ষার ছারা জাগ্রৎ করিয়। তোলা হয়। 
আপনার মনে যাহা আসিল সেইরূপে শিক্ষা করিলাম, ইহাতে শিক্ষা হয় 
মা। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষণ করিলে ভাল শিক্ষা হয়। | 


গেল উজত 
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নূতন আন্দোলন) এ কথা শুনিবামাত্রেই পাঠকের মনে হইবে, আবার যুঝি 
কেশবচন্ত্র এমন একটা কোন কাজ করিয্রাছেন, যাহাতে পুনরায় সকলে তাহার 
বিরোধে এবার দণ্ডায়মান হইয়াছেন। পাঠকের এরূপ মনে করিবার মধিকার 
আছে। ধিনি বলেন, “যেখানে দেখা গেল সকল লোকেই এই কাধ্যের হুখ্যাতি 
করে,এই কার্ধ্য ষদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে; সাধক অমনই 
বুঝিলেন, একার্ধ্য মন্দ কার্ধ্য; ইহাতে সর্বনাশ হইবে। বিদ্বানের। গ্রাহথ 
করিবে, পণ্ডিতের মানিবে, সাধারণ লোকে ষশ বীর্তন করিবে, অতএব এ কার্চয 
কর! হইবে না। মন বলিল, এই কাধ্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়৷ বোঝা - 
গেল এ একটু ভাল কার্য; ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে 
পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির হইল ইহা৷ করিতেই হইবে । এ কার্য 
করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভগ্বানক অপমান হইবে, ঘে প্রদেশে বন্তৃত! করিতে 
যাইব কেহই শুনিতে আসিবে না; খুব বন্ধু আপনার লোক যার তাহারা 
ছাড়িয়া যাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইবে, মাই 
এরূপ দেখিলাম মন বলিল ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেয় না, অতএব এই 
কার্য করা উচিত। কেন না পৃথিবীর যাহাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই 
মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল ।"--যিনি এক্ধপ 
বলেন, তিনি অন্ততঃ সময়ে সময়ে এমন কিছু করিবেন, যাহাতে বিদ্বান জ্ঞানী 
বন্ুগণ বিমুখ হইবেন, কত নিন্দাই না করিবেন। এবার তিনি এমম কিছু করি- 
লেন, যাহাতে সেইরূপই হুইল। কোন্‌ উপলক্ষে তিনি কি ০ আমরা 
তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

রেবেরেওড লিউক রিঘিংটন এম এ বঙ্থে হইতে এ সময়ে ১৮৭৯) 
কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণের জন্য আলবার্ট হজে 
কল্পেকটী বস্কৃত দিবেন স্থির হয়। প্রথম বিষয়টি “মনুষ্য তাহার আদি এবং 
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নিয়তি।” দ্বিতীয় বিষয়টি "মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম ( মনুষ্যের নিয়তি (6) 1% 
এ ছুই বক্তৃতা সম্বন্ধে ধর্মতত্ব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,_-"ফাদার 
রিভিংটন এম এ বিগত ছুই মঙ্গলবার আলবার্ট হলে 'মনুষ্য তাহার আদি ও 
নিয়তি? বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন ; আগামী মঙ্গলবার 'মনুষ্যের উন্নতির নিষ্বম” 
বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা মধুর, যুক্তিপূর্ণ, খ্ীসটীয় 
গন্ধশূন্য। তিনি স্বীয় ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, অথচ সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া ষে 
সকল বন্তৃতা করেন তাহাতে বিজ্ঞান দর্শন নীতি এবং সার্র্বভৌমিক 
ধর্ম স্পর্শ করিয়া বলেন, সাল্প্রদ্রাক়্িক মত অপুমাত্র স্পর্শ করেন না। 
আধুনিক বিজ্ঞানাদিতে ইহার গভীর দৃষ্টি আছে এবং যাহা কিছু বলেন 
তাহা অত্যন্ত উদার। এ দেশের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ 
পাইয়াছে। ঈদৃশ উদ্দারচেতা খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুযায়িগণই এ সময়ে মঙ্গল 
করিতে সক্ষম” "আমরা গতবারে লিখিয্াছিলাম ফাদার রিভিংটন আগামী 
মঙ্গলবার 'মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম? বিষয়ে বস্তা করিবেন। তাহার বক্তৃতা 
হুইফ়্াছে এবং শেষ বন্তৃতায় আমরা পূর্ববাপেক্ষা আরে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি 
একটা আখ্যাপ্রিকা দ্বারা বিবেকের একাধিপত্য অতি আশ্চর্ধ্যরূপে প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। ঘোর প্রাণাস্তিক বিপদ্‌ উপস্থিত হইলেও বিবেক যাহা! বলিৰে তাহাই 
শুনিতে হইবে এবং বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে পরিশেষে কোন বিপদ্‌ 
থাকে না, বিবেকই একমাত্র আমাদিগের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক, বিবেকের অনুসরণ 
করিলে পরিশেষে মনুষ্য স্বর্গধামে গিয়া উপন্থিত হর, এ সকল কথ! তিনি হুন্দর- 
রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ বন্তৃতাতেও তিনি খ্রীষ্টের স্পষ্ট উল্লেখ করেন 
নাই, কেবল আখ্যারিকার মধ্যে তিনি এই বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গ হইতে এক 
জন দূত আসিয়া দিগর্শন যন্ত্র দিলেন, এই দিগ্দর্শন যন্ত্র বিবেক। পথে চাক- 
চিক্যমদ্ধ অসার পদার্থ গ্রহণ করাতে দিগর্শন বিপরীত পথ প্রদর্শন করিল। কিন্ত 
দেই স্ব দূত পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদিও দিগদর্শনশলাকা বিপরীত পথ 
প্রদর্শন করে এবং ইহার প্রদর্শনমতে চলিলে বহু বিপদে পড়িতে হয়, তথাপি 
ইহার অনুসরণ করিতে হইবে । কেন না চরমে ন্বর্গধামলাভ উহার অনুসরণ 
ভিন্ন আর কিছুতেই হইবে না ।” 

ক্বাদার রিভিৎটনের প্রতি কেশবচন্ত্রের অকৃত্রিম অনুরাগ গ্রীষ্টের প্রতি গভীর 
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অনুরাগ হইতে সমুখিত, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। তিনি কেশবচলোর 
গৃহে কমলকুটারে (২ এপ্রেল বুধবার ) ব্রাহ্মগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
এখানে থ্রীষ্টধর্মের গভীর তত্বসন্বদ্ধে আলাপ হয়। কিঞিৎ জলযোগের 
পর আবার আলাপ আরস্ত হইয়া ৮॥ হইতে ১১1 টা পধ্যস্ত তিন খণ্টা 
কথোপকথন চলে। উভষ পক্ষই আলাপে আনন্দিত হন। এই আলাপ 
হইতে “ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে-_ঈশা কে %”" এই বিষয়ে বন্তৃতা দেওয়া 
কেশবচন্ত্র প্রয়োজন মনে করেন। টাউনহলে এই বক্তৃতা উপলক্ষে প্রায় 
সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ, আচ্ণউকন বেলি, 
ফাদার রিভিংটন প্রসৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
বক্তৃতার সার আমরা নিজে সংগ্রহ না! করিয়া ধর্মমতত্বের সংবাদস্তকে 
তত্কালে যে সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দিতেছি ;_বাহো 
দেখিতে ইংলপ্তীরগণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্ত ফলে ভারতবাঁয়গণের 
দ্ধ রাজপুকুষগণকর্তক শাসিত নহে, শ্রীষ্ট কর্তৃক শাসিত হইতেছে! 
ত্ীষ্ট বিদেশীয় বাঁ বিজাতীয় নহেন, তিনি আসিত্বার লোক এবং ধরে 
তিনি ভারতের আধ্যমহ্র্ষিশ্রেষ্ঠ । শ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্ত তিনি সর্ধ্থা 
আত্মোচ্ছেদ সাধন করিয়া ঈখরের সহিত মিলিত, তাহার কার্য তাহার 
কথা তাহার নহে ঈশ্বরের । তিনি ঈশ্বরাবতার নহেন; ঈশ্বরের সস্তানা- 
বতার। তিনি পরম যোগী, আহার, পান, ভোজন, গমন, আলাপ প্রভৃতি 
সমুদায় ব্যবহারিক সময়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত সতযুক্ত। এই যোগে 
তিনি প্রাচীন খষিগণের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসন্গন্ধে সম্বদ্ধ। তিনি আপ- 
নাকে সর্বধা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরে আরোপ 
করিতেন। তিনি ভূতকালে বর্তমানের স্তায় ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন বিশ্বাস 
করিতেন। কেন না তিনি সুস্পষ্ট চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন যে, আষ্টার মনে 
যেমন সমুদায় হুষ্টি তেমনি তাহার মর্লভাবে পরিত্রাণের বিধান এবং সেই 
বিধানের লোক তাহারই বক্ষে অনাদ্িকাল হইতে নিদ্রিত ছিল। শ্রীষ্ট তাহার 
, শোণিত ও মাংস ভোজন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিরা যান। তাহার 
অর্থ এই যে, তিনি আপনাকে আর কিছু মনে করিতেন ন সেই পুশ্রভাব, 
থে পুত্রভাবে তিনি অনাদিকাল হুইতে ঈশ্বরের বক্ষে অবস্থিত ছিলেন। 
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তাহাকে পান ভোজন করা এবং তাহার নিত্/ভাবে অবশ্থিতি করা তিনি এক 
মনে করিতেন ।” 


এই বক্তৃতায় নূতন আন্দোলন সংস্ষ্ট হইল। অবশ্য এ আন্দোলন শ্রীষ্টকে 
লইয়।। প্রতিবাদকারিগণ কোথায় কি এ বস্তৃতাসম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহার অনু- 
সন্ধান নিপ্রয়োজন | ধাহারা! অনুকূল ছিলেন, তাহার! প্রতিকূল হইলেন কি 
না, ইহাই সর্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে। কেশবচন্ত্র এই বভ্ৃতা্ানের 
পরে কয়েকটি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন। তন্মধ্যে তাহারই বিচ্ছেদ বিশেষ 
ক্লেশকর যিনি নরপুজার অপবাদের সময়ে “ভক্তবিরোধিদ্ধিগের আপত্তিখণ্ডন” 
লিখিয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র ্রীষ্টকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এত দিন তাহার। 
জানিতে পান নাই। এখন তাহারা দেখিলেন যে, স্রীষ্টবাঁদিগণ সহ শ্রিষ্টসম্বদ্ধে 
কেশবচন্দ্রের অনেকটা মিল। এমন কি বিজাতীয়ভাবে তিনি শ্রীষ্টের একাস্ত 
পক্ষপাতী কৃষ্ণাদির প্রতি উপেক্ষাশীল, ইহাই তাহাদের বিশেষরূপে হৃদরঙ্গ ম 
হইল। তাহারা কেশবচন্ত্রকে ছাড়িলেন এবং ছাড়িয়া বৈষ্বধর্ম্বের দিক 
অধিক পরিমাণে আলোচনায় প্রবৃন্ত হইলেন। আর কিছু না হউক, তাহাদের 
ধর্ম সন্বীর্তনপ্রধান হইল। এ দ্বিকে শ্রিষ্টানগণ কেশবচক্ত্রের প্রতি অসন্তষ্ট 
হইলেন। তাহারা মনে করিলেন, কেশবচন্ত্রের এ বন্তৃতাদান অসময়ে হই- 
য়াছে। কেন না এখনও শ্রীষ্টসম্পকাঁয় সমুদ্বায় ভাব তাহাতে পরিস্কুট হয় 
নাই। এখন তিনি মধ্যপথে আছেন, এখানেই তিনি দীড়াইয়! থাকিতে 
পারিবেন না। হয় তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পশ্চাদ্গমন করিতে 
হইবে। তিনি আপনাকে খ্রিষ্টান বলেন না, অথচ শ্বীষ্টকেও ত্যাগ করিতে 
পারেন না; তিনি আপনাকে হিন্দু বলেন না, অথচ ভক্তি ও যোগ পরিত্যাগ 
করিতে প্রস্তত নন। ডেলিনিউসের মত এই, ভাবের অপরিপক্াবস্থায় কেশব- 
চক্র এ বক্তৃতা দিয়া ভাল করেন নাই; হিন্দ, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলকেই এতন্বার) 
তিনি অসন্ত্ট করিলেন মাত্র। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন “ঈশা 
কে? এ আর একট! নূতন প্রশ্ন কি? স্বত্ব শ্রষ্টই যে শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন “মানবতনয়কে লোকে কি বলে? যখন পিটার বলিলেন, তুমি 
জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি সন্তষ্ট হইলেন, কেবল সন্তষ্ট হইলেন তাহ 
নহে, তাহাকেই শৈল করিয়া তদুপরি মণ্ডলী স্থাপনে অন্গীকার করিলেন। 
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এই বন্কৃতার পর আচর্দডিকন বেলি মেপ্টজনের চার্চে শ্রীষ্ট কে? এই বিষয়ে 
উপদেশ দেন এবং এই উপদেশে কেশবচন্্রের মতের সঙ্গে ফোথায় ই্ক্য 
কোথায় প্রভে প্রদর্শন করেন। কেশবচন্দ্রের মতে শ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে ভাবর্ধূপে 
বিদ্যমান ছিলেন; পৃথিবীতে ঈশ্বরের সহিত যোগে একীভূত হইয়াছিলেন, 
মৃত্যু অস্তেও সেই যোগেই অবস্থাম করিতেছেন। ই'হার মতে, তিনি ব্যক্তিরূপে 
ছিলেন; ঈশ্বরেতে ঘখন ব্যক্তিরূপে ছিলেন তখন ঈর্থর ছিলেন, মানবুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া মানবভাব স্বীকার করিলেন; মৃত্যুর অস্তে এখন তিনি দেব 
ও মানব উভয় স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্যে, প্রেমে, জ্ঞানে এবং 
পুণ্যে খ্রীষ্টের সহিত একীভূত হওয়া শ্রীষ্টের রক্তমাংস পান ভোজন এবং তত্ব- 
ভাবে জনসমাজে তাঁহার স্থিতি কেশবচত্দ্রের মত; আচ্ঠডিকনের মতে, রীষ্টের 
শোণিতেই মুক্তি এবং শ্রীষ্ট যেমন পলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, 
প্রয়োজন হইলে আজও তেমনি তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; এখন তিনি 
হুর্ণে থাকিয়া তাহার মণ্ডলীর জন্ত সকলই করিতেছেন। শ্রীষ্টের ঈশ্বরেতে 
.নিমগ্রভাবে স্থিতিকে আচ্চভিকন বেলি হিন্দুগণের লয় ব্রাহ্মদের সহিত এক 
মনে করিয়াছেন এবং মৃত্যু অস্তে ্রীষ্টের আর অস্তিত্ব নাই কেশবচন্দ্র এই 
মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ভ্রম যে কেবল তাহা 
রই হইয়াছিল তাহা নহে, অপর কাহারও কাহারও তাদৃশ ভ্রম দম্মিয়াছিল। 
এক জন মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্ত পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্ত্র 
বটের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার ভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই তিনি উহা 
শুনিতে যান নাই। কেশবচক্র পাশ্চাত্য খরীষ্টের পরিবর্তে প্রাচ্য শ্রীষ্ট ভারত- 
বর্ষের জন্ত আকাঙ্গক্না করাতে কোন কোন শ্রীষ্টবাদী এই বলিয়া প্রতিবাদ 
করেন যে, শ্রীষ্ট প্রাচ্য নহেন প্রতীচ্যও নহেন, তিনি সকল দেশ ও সকল 
কালের জন্য । এ সম্বন্ধে বিরেলির শ্ীষ্টধর্্ম প্রচারক স্কট সাহেব বিশেষ আন্দো- 
লন করেন। এই আন্বোলনায় পাশ্চাত্য শ্রীষ্টই বা কি, প্রাচ্য খ্রষ্টই বাকি ইহ! 
বিশেষ ভাবে মিরর প্রদর্শন করেন । এ সমুদ্ায় আন্দোলন জমান্ত বলিয়! 
গণ্য হইষে, কিন্তু কেশবচল্রের বিশেষ বন্ধু ইংলণ্ডের বয়সি সাহেব যে আন্দো- 
লন উপস্থিত করেন, তাহা নিতান্ত ক্লেশকর। ্ীষ্টের প্রতি কেশবচক্্রের 
অনুরক্তি অনেক দিনের বন্ধু বয়সি সাহেবের সহিত বিচ্ছেদ হটাইয়া্বিল, 
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ইহা কেনই বা ভ্দয়বিদারক হইবে না? এই আক্রমণ ফেশবচল্রের পক্ষে 
কি প্রকার মর্চ্ছেদী ছিল, মিরারের এই লেখান্ডেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে। . 

*ত্রাঙ্মগণের নেতা হুর্ভাগ্য চন্দ্র সেনের প্রতি আর একটি বাণ লক্ষ্য করা 
হইয়াছে । সুতরাং তাহার আর বিরাম নাই, তাহার ক্ষত আরাম হইবে আশা 
কর! ঘাইতে পারে না। গত দশবৎসর তাহার নগ্ন পৃষ্টে দ্রুত গতিতে একটির পর 
একটি করিয়া অনেক গুলি বাণ পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আরও অনেক গুলি পড়িবে। 
এত অনেক প্রকারের বিরোধী ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়াছি। 
আমরা আশ্চর্য হইয়াছি তিনি কেন বৎসরে ব্সরে যথেচ্ছ নিষ্ঠুর ভাবে 
আক্রান্ত, নিন্দিত, ভর্খসিত, ও নিধ্যাতিত হন। আমাদের আশ্চর্য না 
হওয়াই চাই। কত্তক লোক দ্বণা বহন করিবার জন্তই জম্ম গ্রহণ করেন। 
লোকের অপ্রিয় হওয়া তাহাদের নিয়তি। তাহারা ভালমন্দ যাহা বলুন 
তাহাতেই তীহাদ্দের নিন্দা ও ভত্পনার অধীন হইতে হইবে। যদি তাহার! 
শুধরাইতে যান, তাহাতে কেবল আরও মন্দ হয়। এ সময়ে অতিরিক্ত 
গ্রানিভাজন ব্যক্তির উপরে এই সকল পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আমর সমর্থনও 
করি না দৃষিও না, আমরা কেবল এ গুলিকে অপরিহাধ্য মনে করি। আচাধ্যও 
এ সকলেতে অবসন্ন হইবার নহেন। তিনি অনেক বড় বড় পরীক্ষায় কাচিয়া 
ত্আছেন, সম্ভবতঃ আরও যে সকল পরীক্ষা আসিবে তাহাতেও বাঁচিয়। 
ধাকিবেন। এবার বয়সি সাহেবের পালা । ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ষে 
তিন নিতান্ত প্রবল ভাবে এবং অতিরিক্ত উত্সাহ সহকারে শ্রীষ্টের উপরে 
'আচার্ধের বন্তত৷ আক্রমণ করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি প্রবল ভাবাধীন 
হুইয়াছেন বলিয়াই অতি তেজের সহিত যেন রুদ্রভাবে লিখিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার উপদেশের প্রবন্ধ কুদ্রতাব উদ্দীপন করে না। প্রথম কারণ এই, 
তিনি কোন ব্যক্তিগত অসভ্ভাব হইতে লেখেন নাই। দ্বিতীয় কারণ আচার্ধ্য যাহ! 
বলিয়াছেন তাহা তিনি বোঝেন নাই, না বুঝিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহাতে আচার্যের অবধারণ ম্পৃষ্টও হয় নাই। 

বয়সি সাহেব না বুঝিয়া আক্রমণ করিয়াছেন কিনা এখন দেখা যাউক। 
«আমি এবং আমার পিতা এক" ত্রষ্টের এই উক্তিকে উচ্চতম আত্মত্যাগ বলিয়া 
ফেশবচন্ত্র নির্ধারণ করিয়াছ্েন। শ্রত্তৎসন্থন্ধে বয়সি সাহেব বলেন, “এই. সকল 
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কথার আমরা ষে অর্থকরি এ অর্থ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য 
হইতে হইয়াছে। আত্মান্তিমান প্রকাশের উচ্চতম প্রকার ভিন্ন আমাদের নিকট 
এ কথাতে। আর কিছুই বুঝায় না। ঈশ্বরের সহিত কেবল সমতুল্যত্ব নয়, তিনি 
যাহা আপনিও তাহা এরূপ অধিকার স্থাপন নিরতিশয় জহঙ্কুত ভীষণ আত্মা- 
ভিমানের কাধ্য। এরূপ অধিকারস্থাপনে যত্ব উন্স্তালয়ের প্রাচীরের বাহিরে 
কখন করা হয় না।” কেশবচন্ত্র অর্থব্যাখ্যানস্থলে যাহ1 বলিয়াছেন বয়সি 
সাহেব তাহার সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। যদ্দি করিতেন তাহা হইলে 
আত্মাভিমান নহে ঈশার অতিমাত্র বিনয়ই প্রকাশ পাইত। আমি চিস্তা করি, 
আমি ধর্ম প্রচার করি, আমি ঠিক খাটি লোক ইত্যাদি আমির প্রাধান্ত সর্বত্র ; 
খ্ীষ্ট সেই আমিকে উড়াইয়া দিয়া ঈশ্বর কর্তৃক পুর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আমি 
কিছু করি না, আমার ভিতর দ্য! প্রভু সমুায় করেন, ইহাই নিয়ত বলিতেন। 
ইহা কখন আত্ম(ভিমান নহে সর্বোচ্চ অভিমানত্যাগ্ | “এত্রাহিম ছিলেন, তাহার 
পুর্ব্ব হইতে আমি আছি" এই কথাসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
ব্যাখ্যানাংশ পরিত্যাগপুরর্বক কতকট। উদ্ধৃত করিয্রা বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, 
“যাহারা পারি হইবার প্রার্থা.বিশপগণ তাহাদের নিকট এ অপেক্ষা আর কি 
বেশি চান, আমি বুঝির! উঠিতে পারি না। বর্দি আমি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ্ 
ঠিক বুঝিনা থাকি তাহ! হইলে প্রর্ধানতঃ শ্রীষ্টের গুই সকল ভীষণ অভিমানাত্মক 
মতপরিগ্রহের কারণেই শ্রীষ্টর্ধন্থের প্রতি ইহার কতকট1 অবহেলা ।” বয়ছি 
সাহেব কি ভাবে কি অর্থে কেশবচন্ত্র শ্রীষ্টের 'অনাদ্বিকালন্ফিতি স্বীকার করিয়াছেন» 
তত্প্রতি কেন যে দৃষ্টি করেন নাই, ইহা! বুঝিতে পারা যায় না। মনে হয়, 
এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাহার মন এমনই আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, 
ব্যাখ্যানের প্রতি তাহার দৃষ্টি অন্ধ হইয়! গিয়াছিল। কেশবচন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
“তখন তিনি কিরূপে স্বর্গে ছিলেন % ভাবরূপে, জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে, যে বিধান 
হইবে তাহার পুর্ব্বতাবরূপে, জীবনের বিশুদ্কতারূপে, স্থল নয় হুস্ষ্াকারে, 
অনাবিষ্কত আলোকাকারে। এই আকারে গ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে পিতার বক্ষে 
ছিলেন। এই ভাবে আপনাকে দেখিয্া প্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে আপনার 
স্থিতি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহার পাথিব জীবনের 
করস ছিল, কিন্ধ তাহার দেবভাবাপন্ন জীবনের আরস্ভ থাকিতেই পারে.ন!। 
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গুদ্ধতার নিশ্চয়ই আরস্ত নাই, জ্ঞানের আরম্ভ নাই, প্রেমের আঁরত্ত থাকিতে 
পারে না, সত্যের স্থিতির কখনই আরম্ভ হইতে পারে না। এ সকল অনাদি 
কাল হইতে ঈশ্বরে অবস্থিত। যাহাকিছু ভাল ও সত্য তাহা ঈর্বরের সহিত্ত 
সমকালিক। যদিও মানব্রীষ্ট জন্মি়াছিলেন, তাহার ভিতরে যাহা কিছু দেব- 
ভাব ছিণ তাহ! খনাদিকাল হইতে ঈশ্বরেতে ছিল। ফলতঃ গ্রীষ্ট আর 
কিছুই নহেন, ঈশ্বরেতে পূর্ব্ব হইতে যে ভাব ও অন্ুভাব ছিল পৃথিবীতে 
তাহারই প্রকাশ।” পিতা ও তাহার সন্তানগণের সঙ্গে বিশুদ্ধতার যে 
হ্বরূপাৎশের সম্বন্ধ সেইটিকে ঈশ্বর মানবাকার দান করিলেন, অবতারবাদের 
এই অংশ উপলক্ষ করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, “এক সময়ে যিনি সত্য 
ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন তিনি এখন পৌত্তলিকগণের দলে ভূমিবিলুষ্টিত 
হইয়া বলিতেছেন, শ্রীষ্ট (ঈশ্বর নন) "পৃথিবীর সত্যালোক।” এ কথার 
প্রতিবাদে নিপ্রয়োজন, কেন না বয়সি সাহেব কেশবচন্তরের 'এ বন্তৃতা বা 
অন্ত বক্তৃতা হইতে এমন কোন কথা উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। বয়সি 
সাহেব বলিতেছেন “তিন দ্দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া উত্থান, 
্রীষ্টের শোণিতমাৎসপানভোজনরূপ সাধুশোণিতমাংসপানভোজন মত, স্বর্গে 
আরোহণ, জীবিত ও মৃতগণের বিচারের জন্য খ্রীষ্টের পুনরাগমন, তিনি 
কিরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন সমন থাকিলে উদ্ধৃত কথা দ্বার দেখাইতে পারি- 
তাম।” কেশবচত্ত্র বলিতেছেন, “ছুই সহত্র বর্ষ হইল প্ররস্তরের নিম্ন হইতে 
মৃত ব্রীষ্টফে বাহির করিবার জন্য লেঢকে চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত পরমাত্মা 
অলৌকিক ভাবে প্রস্তর সরাইয়া দিয়াছেন, এবং খ্রীষ্ট সেখানে নাই। প্রস্তরের 
নিয়ে সমাহিত মৃত খ্রীষ্টের স্তায় পৃথিবীতে তিন দিন থাকিতেও খ্রীষ্ট অন্মত 
হন নাই, তাই ঈশ্বর 'তীষ্টকে আপনার নিকটে লইয়াছেন এবং পৃথিবীতে 
ঘাহার! মৃত শ্রীষ্ট অন্বেষণ করিয়াছে তাহাদিগকে চিরকালই নিরাশ ও পরাভূত 
ফরিয়াছেন। এখন জী তবে কোথায় % খ্রীষ্টীর় জীবনে এবং আমাদের চারি- 
দিকে যে সকল শরীরী প্রভাব বিদ্যমান তাহাতে তিনি: স্থিতি' করিতেছেন ।” 
এই অংশ পাঠ করিয়া কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন ষে, কেশবচন্ত্র বলিয়াছেন; 
তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া রীষ্ট উত্থান করিয়াছেন? শোপিত- 
মাংসপানভোজনের ব্যাপার যে সম্পূর্ণ: আধ্যাত্মিক তাহা কি এ" বন্কৃতার 
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স্পষ্ট উল্লিধিত নাই ? এ অংশের অর্থ কি ?--“ব্রীষ্টকে আহার স্রীষ্টের শোশিত- 
পান লোকে কি প্রকারে করিবে? এক ভাবে কেবল উহা সম্তবপর। পূর্বেই 
ভাবতঃ প্রনর্শিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অভেদতাবে। ধাহার। সম্যক বিশ্বস্ত 
সহকারে ঈশাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা সত্যেতে, প্রেমেতে জ্ঞানেতে 
এবং পবিভ্রতাতে ঈশার সহিত অভিন্ন হুইয়াছিলেন। শ্রীষ্ট যেমন জ্বরের 
সহিত এক ছিলেন, অপরেও তাহার ও ঈশ্বরের সহিত তেমনি এক হুইবেন। 
তিনি চাহিতেন যে, এইরূপে নিত্যকাল সকলে পুণ্য পবিত্রতার জীবন ও ঈশ্বারোতে 
আনন্দ সস্তোগপুর্ধবক ত্বর্ণের গৌরবে একপ্র বাস করিতে পারেন।” বিচাঞ্ঈ- 
সম্বন্ধে বয়সি সাহেব যে গ্লেষোক্তি করিয়াছেন উহ1 “কতকগুলি বিশেধ বখা” এই 
শীর্ষক অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক নিবন্ধবিতাগ (১০৮৫ পৃ) পাঠ করিলেই সহজে 
নিরসন হইবে। ক্রীষ্টানগণ ষে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকঞ্জ 
মতের নূতন ব্যাখ্যা! দিতে গিয়া কেশবচক্র যদি মস্তিক্ষবিকারগ্রস্ত হইয়াছোম - 
এই অপবাদ তাহার ইংলওবাসী বন্ধুহত্তে লাভ করিয়া থাকেন তাহাতে আর 
আক্ষেপ করিবার বিষয় কি আছে? স্রীষ্টধশ্মের সহিত সম্প্রতি বিরোধ করিক 
ধিনি বাহির হইয়া! আসিয়াছেন, এবং সে ধর্দের প্রাচীন সংস্কারগুলি ধাহার 
অস্থিক্ধ হইতে আজও সম্যক্‌ অন্তর্থিত হয় নাই, তিনি মৃতন ব্যাধ্যাকেও প্রার্ীন 
ব্যাখ্যার সহিত এক করিয়া ফেলিবেন, ইহা আঁর বিচিত্র কি কেশবচজ্্রকে 
এক দ্বিন চচ্চ অব ইৎলগ্ডের পার্গরি, শুয়েস্লিঘ্ন মেথডিষ্, অথবা এক জার্দ 
কবার্ভিনাল হইতে দেখিবেন বলিয়া তিনি ষে ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন শা 
পূর্ণ হইবার বর্থা নয় বলিষাই পূর্ণ হয় নাই। ভ্রাতা বসি ধে অপ্টানে ক্র 
ভাবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন আজ তিনি তাহা বুর্বিতে পারিষাছেন কিনা কে 
জানে? প্রীষ্টের প্রতি তাহার ভাব আজও যখন পরিবর্তন হয় মাই, তখন স্গে 
ক্র্রভাবের প্রশমন হুইয়ান্ছে, কিরূপে দির্ণ্র করা যাইবে। কে লঁইখ্বা 
আন্দোলন কেশবচত্্রকে পশ্চাদ্দিকে লইয়া ধাইতে পারে নাই, নবভাঁবে নবর্গতেট 
তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিয়াছে, প্ীইটসন্বন্ধে পরসমস্গে তিনি যে' সকল কথা 
বলিঘাছেন, তাহা ই প্রমাণস্বন্ধূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ফাদার রিতিংটন সহ আলাপের পর এই বস্ভৃতা হইয়াছে আমর পূর্থধ 
বলিয়াছি; এস্থলে একথাও বলা সমুচিত যে, কেশবচলের জীষ্টের প্রতি খেযপ 
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নযাদর তাহার অনুখাতিগ্রণের প্রতিও সেইরূপ হৃদয়ের অনুরণি। তিনি তাহা 
দিগের সঙ্গে ঘকল বিষয়ে মতে মিলিতে পারিতেন ন1 সত্য, কিন্ত মততেদসব্েশ্ 
রষ্টের নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তাহার নিকটে অতিপ্রিয় ছিলেন । ফাদার রিভিং- 
উনকে ৰিনাভিনন্দনে তিমি কি করিয়া বিদায় দিতে পারেন? এই অভিনন্দন 
প্রদানোপলক্ষে ২৬ গুপ্রেল শনিবার আলবার্ট হলে প্রায় দুইশত যুবক মিলিত হন। 
অতিনদন অর্পণের পূর্বে ফাদার রিভিৎটন আখ্যায়িকাচ্ছলে বন্তৃতা দেন। ধর্ম" 
জীবনে শৈথিল্য উপস্থিত হইলে কি প্রকার বিপদ্‌ উপস্থিত হয়, সাহসহীন্তা কি 
প্রকার অমিষ্টকর, গতিক্রিয়। কিরূপ নিস্বলপ্র়াসজনক, সর্বদা জাগ্রৎ সাবহিত 
ভাব কি প্রকার ইন্টফলদ, আখ্যায়িকাচ্ছলে তিমি এইটি উপস্থিত যুবকগণকে 
অতি মধুর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যুবকবৃন্দ তাহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার 
দিলে তিনি ষে একটী আখ্যায়িকা এবং একটা প্রকৃত ঘটন] বলিয়াছিলেন, তাহার 
সংক্ষিপ্তসার আমরা ধর্মনতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;_“একজন প্রসিদ্ধ 
কারু একটি বৃহৎকায় প্রস্তরনির্িত হুম্দর মুর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি- 
মাটী এত বৃহৎ ছিল যে না তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার সন্তাবন! ছিল, ন] 
তাহার দণ্ডায়মান হইবার সস্তাবনা ছিল। শ্রিক্ষানৈপুথ্য বুঝিতে অক্ষম অথচ 
দোৌষদর্শাঁ একব্যক্তি বলিল, মুর্তিটা হুন্দর বটে কিন্তু যদি উহা কখন মস্তকো- 
তোলন করে, সমূদায় গৃহ চূ্ণ'বিচুর্ণ হইবে। ইহাতে কারু উত্তর দিল যে, এমন 
উপাদানে মুর্তিটা গঠিত হয় নাই যে, উহা কখন মস্তক উত্তোলন করিবে। 
উপসংহারকালের প্রকৃত ঘটনাটা সকলেরই স্মরণে রাখা কর্তব্য। আমেরিকা 
দেশের এক জন প্রধান উপদেষ্টা স্বীয় শিশসস্তানকে উর্ধধো একটি তাকের উপরে 
রাখিয়া বম্প প্রদ্ধানপুর্রবক তাহার ধাহুতে নিপতিত হইতে বলেন। বালক 
নিম্ন দিকে তাকাইয়! ঝম্প প্রদান ররিতে সাহসী হয় না। তৎপরে তিনি নীচের 
দিকে না তাকাইয়া তাহার নয়নের দিকে তাকাইয়! ঝাঁপ দিতে বলেন। বালক 
তাহাতে অনাঘ্ধাসে কাপ দিয়া তাহার বাহুতে নিপতিত হয় । পরিশেষে সেই 
শিশু ক্রমান্বয়ে তাহার বাহুতে ঝাঁপিয়াপড়িত। পার্থিব পিতার ভ্রান্তি হইতে পারে ; 
কিন্ত স্বর্গ পিতার মুখে যাহার দৃষ্টি নিবন্ধ তাহার নিকট ছুঃসাহসের কার্য কি 
আছে ?" ফাদার রিভিংটন শীতকালে পুনরায় এদেশে আসিবেন বলিয়া সকলের 
বআদন্দধ্বমি মধ্যে বিদায় গ্রহণ করেন। | 


বসস্তোৎমব ও বববর্ষ। 





২* ফাল্তন শনিবার পূর্নিমাতিবিতে বসস্তোৎসব হইবার প্রস্তাব হয়। 
€স দিন কেশবচত্্র জরে আক্রাত্ত হন, এজন্ত উৎসব করিতে পারেন নাই। 
কেশবচন্তের উৎসবভূষণ অতি প্রবল। বসভ্তোৎসবের বিশেষ ভাবে তাহার 
হৃদয় অধিকৃত হইয় রহিয়াছে, স্ৃতরাং মে উৎসব সম্পাদন না করিয়া তিনি 
কি নিরস্ত থাকিতে পারেন? ২৪ চৈত্র রবিবার পুনরায় বসস্তোৎ্সব কর! 
স্থির হইল। ধন্মতত্ব উত্নবের সংবাদ এইরূগে নিবদ্ধ করিয়াছেন, “বিগত 
রবিবার পুনবর্বার বসস্তোৎসব হইয়াছে। আমর! আশ! করিয়াছিলাম ভবি- 
ফ্যতে বসস্তোৎসব যখোচিতরূপে নিপ্পন্ন হইবে, মে আশা অত্যন্পদিনের মধ্যে 
সিদ্ধ হইল। বেদীর সন্মুখতাগে বসম্তকালোচিত পল্পবপত্রপুর্পপরিশোভিত 
ক্ষুদ্রশাধ! অপূর্বব শোভা! বিস্তার করিয়াছিল, বেদীর উপরিভাগে পত্র পুষ্প 
রক্ষিত হুইয়াছিল। আচার্য মহাশয় সময়োচিত উদ্বোধনে সকলের মনকে 
উদ্বুদ্ধ করিলেন, এবং আরাধনা ধ্যান ধারণাস্তে ঈীতীর উপদেশে বসস্তের বিশুদ্ধ 
পবিত্র জীবনপূর্ণ ভাব সকলের মনে মুদ্রিত করিলেন। বসম্তকাল সকল কালা” 
পেক্ষ মনোরম এবং এই কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আত্মার অভ্যন্থরে 
ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম মুত হওয়া স্বতাবসিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যের বিকৃত 
হৃদয় এই কালকে কুৎসিতভাবের অভিব্যঞজক করিয়াছে । এই দোষ নিরা- 
করণের জন্ত বসন্তোৎ্সবের অভ্যুদয় হইল......।* বসস্তোৎসব ও শারদীয় 
উৎসবে প্রতেদ কি, কেশবচচ্দে্ন এই কয়েকটা কথায় অতি স্পষ্ট প্রকাধ পায়। 
“্রাহ্মগণ, ইহা! কি কখনও তোমাদের যনে হয় নাই ধে, পৃথিবীতে এক খানি 
দর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসস্তকালকে প্রেরণ করেন ? বাছা! 
বাছ৷ হুন্দর জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া! পৃথিবীতে বমস্তকাল আমেদ। বসস্তোৎ" 
সবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌখলে গৃহস্ছের 
খবরে কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান্য, অঙ এবং লক্ষ্মী সঞ্চিত হয় এ সরল 


১১৩২ আচার্য্য কেশবচক্দ্র। 


চিন্তার বিষয় ছিল; কিন্তু বসস্তোৎসবে কেবল সৌন্দর্ধ্ের কথা শুনিতেছি। 
আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ হৃখবাদীর আনন্দোৎ্সব। সে দিন ছিল 
সংসারের সুধ, আজ হইল হৃদয়ের আনম! - সে দিন ধন্রধান্য এবং আহা- 
রের কথা, আজ হইতেছে ভক্তির উল্লাসের কথা। ক্ষুধানিবারণের জন্ত বিধাতা 
ফল শন্ত রচনা করিলেন, কিন্তু তিনি সৌন্দরধ্য স্ষ্টি করিলেন কেন € রাত্রে 
€কবধল আলোক দেওষ। যদি তাহার ইচ্ছা হইত তবে তেজোময় কতকগুলি 
সূর্যকে আকাশে রাখিয়া দ্রিলেই হইত, সশীতল চন্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল ? 
এফকল প্রশ্নের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে 
ভ্বাজ, বাসেন।. আর কোন যুক্তি নাই, আমাদিগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্তই 
তিনি এই বিচিত্র সৌন্দর্য রচনা করেন। তিনি বায়ুকে এত স্থমিষ্ট করেন এবং 
জনসস্ত. প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে পূর্ণ করেন । তিনি ভক্তদিগকে জানাইতে চাহেন 
ছে, তিনি তাহাদিগকে ইঞ্জিয়নুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আরও কিছু দিতে চাহেন। 
বন্ন.এবং আমাদের একাত্ত প্রয়োজনীয় অন্তান্ত সামগ্রী যাহা। আমাদের প্রাপ্য 
ভাহ।। অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে অধিক দিতে চাহেন। এই জন্ত তিনি পৃথি- 
বীতে এমন হুন্দর বসস্ খতুকে প্রেরণ করেন। ইহা! তাহার প্রেমের ক্রীড়া, 
ইহা তাহার আনন্দের লীল1।” এই বসস্ত খ্তুকে যাহারা অপবিত্র আমোদের 
কহ্ছিত জযুক্ত করিয়৷ ঈখরে পহিত্র আসিগ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে 
গিনকাক্ন দিষ1 দিত্য বসভ্তোৎসবসস্তোগ্ের প্রণালী এইরূপে কেশবচন্্র ব্যক্ত 
ক্রেস;--্শ্বর আশীর্বাদ করন এই বাহিরের বসভ্ত আমাদিগের মনের 
বসভ্ত ছুউক। মনের মধ্যে আমর! ঈশ্বরের চিরবসত্ত, চির সৌন্দধ্য সম্ভোগ 
করি। বাহিরের ফুল, বাহিরেন্র চক্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না, 
রিঙ্ধ হৃদয়ের ভক্তিফুল, হৃদয়ের গ্রেমচক্্র, জ্বদয়ের পুণ্যহিল্লোন চিরকাল 
ধাঁকিরে। ফুল, চন্দ্র, বাস্তু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটি সখা চাই, 
জবরয়নিকুঞ্ধনে দেই সথাকে লইস্তা সুখী হইব। বঙগদেশ, ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম- 
স্বিগের এই ভত্তরিক লিত্য বসস্তোৎসব হণ করুক। য্যতই এই আধ্যাত্ম 
বসস্তোত্সবে স্বত্ব হইব. ততই দিপ্ত গুদ্ধ: হইবে ।” কেশবচন্দ্র এই উৎসবে 
একটি গ্ধরাজধ পুষ্প ছাত্তে লক! উচ্ছাকে অন্যোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়া 
'ছিলেন, সেগুলি আজ যেন আমাধের, করে ধ্বনিত হইতেছে। তাহারসেই করা 


বসস্তোশুদর ও মববর্ষ। ১১৩৩ 


যেরূপে ডৎকালে উদ্ভূত হইয়াছিল সেইক্কপে সেইগুলি আমরা এখানে উদ্ধত 
করিতেছি )--“আহা ঈপ্বরের হস্তের ফুল কি পবিত্র !! প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধ+ 
রাজ, মিজ্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র 
বলিলাম। বল দেখি ভাই, তোমাকে ঈশ্বর স্বজন করিলেন কেন? তোমার্‌ 
দলের ভিতরে সেই আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন। তুমি তাহারই, 
তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম । আমার পিতার হাতের রচিত 
পুষ্প তুমি, ভোমাকে আমার অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে বিন 
রচনা করিপ্লাহেন, আমি তাহার আরাধনা করি, তাহার গুণকীর্তন করি, এই 
বলিয়া কত গর্বিত হই; কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি কখন অহঙ্কার কর না,তুষি 
কখন গর্ব্বিতভাবে কাহাকেও উপদেশ দেও ন1। তুমি কেবল প্রাতঃকালে 
্রন্ম,টিত হইয়া সমস্ত দিন লুগন্ধ দান কর। তোমার আড়ম্বর নাই, তৃষি 
নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনার সৌন্দধ্য প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার সৌরভ 
বিস্তার কর! তোমার জ্ঞান নাই, আমি যে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি 
গুনিতেও পাও না, আমি ঘে তোমাকে কত আদর করিতেছি তৃমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তুমি আমার গুরু হইলে। তুমি বড় হুন্দর, 
কিন্ত তুমি দর্পণে আপনার হুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও অহঙ্কারী হও ন1। 
তোমার সহত্রভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য যদি আমার থাকিত, আমি কত গর্বিত 
হইতাম। তুমি আমার ঘব্ধি হও, তোমার কোমল দলের ভিতর নিত্যানদ্দ 
প্রভুকে আমি দর্শন করিব। গন্ধরাজ, আমার লয় যাহাতে তোমার মত 
কোমল ও লাবণ্যযুক্ত হয় তুমি এইরূপ শিক্ষা দ্াও।” উপাসকগণকে সন্োগন 
করিয়া তিন্নি বলিলেন, “ত্রাহ্মগণ, খুব গভীরভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ কর, 
ধত জাতীয় পুষ্প আছে সকলের নিকটে পবিত্রতা এবং কোমলতা শিক্ষা কর, 
তাহা হইলে তোমরা সহজে অতীন্লিক্ম পুষ্পসকলের সৌন্দরধ্যরসে মগ্জ হইতে 
পারিবে। বাহিরের বসন্তের তাৎপধ্য বুঝিলে অন্তরের চিরবসন্ত দে খেয়া গ্রমন্ত 
হইবে। যে দয়াময় হুধাময়, পরমেশ্বর এই বসস্ভোত্ষব প্রেরণ করিলেন তিনি 
চিরকালের জন্ত আমাদিগকে তাহার অধ্যাত্ম বসস্তোৎসবে মত্ত করুন।” : 
নববর্ধোপলক্ষে ১লা! বৈশাখ (১৮০১ শক) মন্দিরে বিশেষ উপাসন। হয়.। 
বধের প্রথমে পঞ্চাশত জন ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত হুন..কেশবচজ্জ অভিলাষ প্রকাল 
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করেন। ত্বাহার অতিসাষ কেন অপূর্ণ থাকিবে, নরনারীতে ৪৮ জন দীগণগ্রহণার্থী 
হয়েন। ধর্খ্তত্ব এই সংবাদটি এই প্রকারে দিয়াছেন, প্ত ১লা বৈশাখ 
নববর্ধ উপলক্ষে মন্দিরে হুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল। সেদিন পঞ্চাশ জন 
লোক উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ে দীক্ষিত ছন আচার্য মহাশয় এরূপ ইচ্ছা? 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। . তদমুসারে ৪৮ জন দীক্ষার্থা হইয়া আবেদন করেন! 
ভম্মধ্যে ৮ জন মহিলা ছিলেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে কমলকুটারে উপাসনালয়ে 
ঘথারীতি দীক্ষিত হয়েন, রজনীযোগে উপাসনাস্তে মম্দিরে অপর সকলে বেদীর 
সন্মুখে দীক্ষার জন্ত দণ্ডায়মান হয়েন। তাহাদিগের মধ্যে হুইজন পীড়ার জন্ত, 
ছুইজন উৎপীড়ন পরীক্ষা! সহ করিতে না পারিয়া, আর ছুইজন অজ্ঞাত কারণে 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দীক্ষিততদিগের মধ্যে কলেজ স্থালের কতিপন্ব 
উৎসাহী যুবা ছাত্র, এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, কয়েক জন 
অধিকবযুস্ক কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ছিলেন। তম্মধ্যে ছুই একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ 
ব্রাহ্ম দেখিয়া! আমরা বিশেষ আহমাদ প্রাপ্ত হইয়াছ্ি। সকল ভত্র ্রাঙ্ম- 
দিগের সঙ্গে আশ্রমের ভূতপুর্র্ব পুরাতন তৃত্যও সে দিন দীক্ষিত হইয়াছে। 
দীক্ষার্থাদিগের জন্ত সম্মুখস্থ সমুদার় আসন নিদিষ্ট ছিল। তাহাদের প্রতি 
আচার্যের উপদেশ অত্যন্ত তেজোময় ও উৎসাহকর হইয়াছিল।” দীক্ষিতগণ 
বেদীর সনুখস্থ আবেষ্টিত অবকাশশ্থানে বেদীর নিম্ম দেশে দণ্ডায়মান হন। 
উপাধ্যা় প্রতিদীক্ষার্থীকে আচার্যের নিকটে উপস্থিত করেন এবং দীক্ষাকার্যে 
আচার্যের সাহায্য করেন। প্রতিদীক্ষার্থীর অঙ্গীকারপত্র পাঠান্তে আচাধ্য 
কর্তৃক আশীর্ব্চন উচ্চারিত হয়। দীক্ষাকার্যে অর্ধ ঘণ্টার অধিক সময় অতি- 
পাত হইয়াছিল। দীদ্ষিতগণের প্রতি আচার্যের উপদেশ বিনা আর এ দিন স্বতন্ত্র 
উপদেশ হয় না। দীক্ষিত ব্রা্িকাদিপের প্রতি এবং দীক্ষিতদিগের প্রতি 
কেশবচন্্র যে উপদেশ দেন, যথাক্রমে আমরা তাহার কতক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম। | 
*..পরমপিতা তোমাদিগ্রকে তাহার সম্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার 
ঘরে যাইতে ডাকিতেছেন, তোমরা সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া তাহার ত্বরে 
প্রবেশ কর। তাহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের অন্ত বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট 
স্থান আছে, ই ঘরে গিয়া তোমরা প্রতিজনে আপন .আপন স্থান গ্রহণ কর। 
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সতী হও, শুদ্ধ হও, নুধী,হও। ত্রাক্ষিকা হইয়া আপন আপন পরিবার মধ্যে , 
ঈত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শাস্তি বিস্তার কর। ... ব্রচ্মকন্তাপণ, তোমর1 আজ 
ধীক্ষিত. হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে ঘে অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন 
করিতে প্রাণপণে ঘত্ব করিবে। তোমর! প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 
পুজা করিবে। তোমরা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। 
রাগ প্রভৃতি মনের যত প্রকার কুৎসিত ভাব সমুদয় জয় করিবে। ঈগরের পুজা 
সেবা করিয়া নারী কিরূপ শুদ্ধ হুইয়া থাকিতে পারে তোমর! জগৎকে তাহার 
দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন ভ্বখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা নির্ুল 
হুথের প্রতি দৃষ্টি রাধিবে। ব্রদ্ধকগ্তাগণ, তোমরা এত দ্দিন যাহা ছিলে 
এখনও তাহাই রহিলে কদ্দাচ এরূপ মনে করিও না। পবিত্র পরমেশ্বরের কাছে 
তোমরা ষে শুদ্ধ ব্রত গ্রহণ করিলে তাহাতে দেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হয়! ...... 
সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকদ্িগের ন্তায় তোমরা সংসার করিও না, নির্বিকার মনে, 
শুদ্ধ ভাবে তোমরা সংসার করিবে । কিভৃত্য কি বড়লোক সকলেরই সেব! 
করিবে। ব্রক্মকন্তা আজ বিশেষন্ধপে ত্রক্গদামী হইলেন। দাসীব্রত পালন 
করিলে পুণ্য হইবে, সুখ শাস্তি পাইবে। শাস্তি শাস্তি শাস্তি বলিয়া তোমর! 
সংসারকে দ্বর্মে পরিণত করিবে। ব্রাঙ্ষধর্ত্নকে হৃদয়ের ভূষণ করিবে । সকল 
অপেক্ষা ধর্রাজ ঈশ্বরকে বড় জানিয়া তাহার পবিত্র সহবাসে নিম্ধল হুখ শাস্তি 
লাত করিবে | আরাম এবং তৃপ্তির জন্ত আর কাহারও নিকটে যাইবে না। 
€তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আপীর্র্বাদ করিতেছি, তোমরা ব্রাঙ্ধিকা 
হইয়া ইহলোক পরলোক চিরকাল ধর্মের আনন্দ ভোগ কর এবং তোমাদের 
প্রিয় ধাঁহারা তাহাদিগের ও সমস্ত জগতের কল্যাণ কর।” 

দ্ষসন্তানগণ, আজ তোমরা যথারীতি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়া 
্রাহ্মপরিবারে সম্বন্ধ হইলে......যে নিজ ভাবে দীক্ষিত হয় সে মৃত্যুকে 
ডাকিয়া আনে। অতএব ঈশ্বয় চাছেন, আমি চাই, ব্রাহ্মদমাজ চাহেন যে, 
তোমর! ব্রদ্ধান্গিতে উদ্দীপ্ত হইয়া অপ্রতিহত যদ্বের সহিত অদ্যকার ব্রত পালন 
করিবে। আর অপবিত্র হইয়া ধর্থত্রষ্ট হইও না। ঘে ব্রত ধরিলে প্রাণের সহিত 
সেই ব্রত পালন করিবে। মৃত্যু যদি সমক্ষে আসিয়া ভয় দেখায়, পৃথিবীর 
সকল লোক যদি শত্রু হইয়া খডাহত্ত হয় তথাপি ব্রত ভঙ্গ করিবে না। 
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কি ব্রত? ভক্তিব্রত পুণ্যব্রত। পাপ ছাড়িবে, শুদ্ধ হইবে, সুখী হইবে। .** 
্রক্মভক্ত কেমন, ব্রর্থাঘোপী কেমন, ব্রন্ষসেবক কেমন তোমার্দের সকলে যদি 
এ মকল দৃষ্টান্ত দেখাইত্ডে পার, ভারতভূমি উদ্ধার হইবে ।......তোমরা আর 
পৃধিবীর লোক রহিলে না। তোমাদের হস্তে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্থরাজ্য 
আসিল, তোমাদের গলায় আজ অমূল্য দয়ালনামের মালা পড়িল। তোমরা 
আজ স্বর্গের মুখসাগরে ভাসিলে। আজ দয়ামক়্ “মা তৈঃ? মা ভৈ বলিয়া 
তোমাদিগকে আশ্বাসবাক্য বলিতেছেন। তোমাদের গতজীবন বিনাশ করিয়া 
তিনি আজ তোমার্দিগকে নৰ জীবন দিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে তাহার 
ভক্ত, যোগী, খষি, সচ্চরিত্র সাধু লোক করিবেন। তোমরা সরল হৃদয়ে কেবল 
তাহার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদিগের সহায়। আর তবে তোমাদের 
ভয়ভাবন! নাই, সকলে গান কর ;-_- ণ্চল ভাই সবে মিলে যাই সেই পিতা 
ভবনে--।” 

আমর! এখন পর্ধ্যস্তও নবর্ধের উপদেশসন্বন্ধে কিছু বলি নাই।. *বির্বাস 
আশাতে বাস করে” “ভবিষ্যৎ উহার বাস গৃহ” কেশবচন্ত্র প্রকৃত বিশ্বাস 
গ্রন্থে এই ঘে লিখিয়াছেন তাহা এই উপদেশে যেমন হুন্দর ব্যাধ্যাত হইয়াছে 
এমন আর কোথাও হয় নাই। আমরা সমুদয় উপদেশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া- 
দিতাম, কিন্ত এরপে গ্রন্থ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া উহার কতকটা উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি ;--“গ্রথমে অসৎ, পরে সং্ক্রমে সত্য, সর্বশেষে সত্যরাজ্য। 
ঘৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কালসমুদ্রের জোতে ক্রমাগত প্রবাহিত 
হুইয়া দৌড়িতেছে। একবৎসর চলিয়া গেল, এই একবতসরের মধ্যে কত পরি- 
বর্তন ঘটিল। সকল চলিক্ন। যায়; কিন্ত মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্ত হষ্ট হুইয়াছে। 
ভবিষ্যতের সন্তানের নাম মনুষ্য। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে 
দেখিতে গাইবে, যতই পশ্চাতে যাইতেছ ততই অন্ধকার, এবং বতই. সম্মুখে 
হাইতেছ ততই আলোক । এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পূর্ববদিন 
কি ছিলে, এবং মাতৃগর্ভে জম্মিবার পূর্ব্বে কি ছিলে, যতই এ সকল ভাবিবে, 
দেখিবে যতই ভূতকালে যাইবে ততই অন্ধকার, কিন্ত ভবিষ্যতে সমক্ষে 
আলোক ।-.....ঘোরান্ধকার মধ্যে.মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, 'পরে বথাকালে ভূমিষ্ঠ 
ছইর়া পৃথিবীতে আসিয়া. ভৌতিক আলোর দেখিলাম, কিন্ত তখনও পণ পন্মীর 
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ভায় জ্ঞানহীন ছিলাম, পরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয় বুদ্ধির আলোক দে্ি- 
লাম, তাহার পরে ষখন ধর্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলাম, তখন ধর্খের আলোঁক 
আত্মাকে অনুরঞিত করিল। অন্ধকার মধ্যে অসৎ ছিলাম, এখন. চগ্গের 
আলোক, মনের আলোক, আত্মার আলোক, এই ত্রিধিধ আলোক দেথিলা। 
'ঘোরাদ্বকারের ভিতরে জদ্মিয়া ছৃধ্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক, খশ্বের 
আলোক দেখিলাম, ভবিষ্যতে আরও কত আলোক দেধিব 'কে ধালতে 
পারে 1......আমাদের ভবিষ্যতের আশা অতি প্রশস্ত আশা। আমরা ছিলাম 
না, সত্য হইয়াছি, পর্ণ সত্য এবং সত্যরাজ্য আত্াদের লক্ষে । খ্বেমন তই 
পশ্চাতে যাই ততই অন্ধকার হইতে ঘোতর অন্ধকার আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে, 
তেমন ঘতই ভবিষ্যতের দিকে থাই ৩তই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্ীলতর আলোক 
বআমাদিগ্ের চিন্ত রঞ্জিত করে। পশ্চাতে খত খাইৰ অরখের অবস্থায় পাড়িব, 
ভবিষ্যতের দিকে 'ঘত খাইব মরণের সপ্তাবনাও ভাবিতে পারিব ন:। এখন 
অল অল্প সত্য শিথিতেছি, কিন্ত ভবিষ্যতে পূর্ণ দত্য শিিয়। নিত্য কালের সত্য- 
রাজ্যে বাম করিব।......লেই ভবিষ্যতের অত্যরাজে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, খিরোখ, 
পাপ তাপ থাকিবে না, সকলেই দঘ্ভাবে লন্মিলিত হইয়া ঠিক খেন একখানি 
আত্মা, এবং একথানি মনুষ্য ছইবে। লত্যের জম্ম হইবে সত্যবাদীর দল 
ক্রমশঃ প্রবল হইবে, মকলেই সেই মগ্যস্বপ্ূপ পরমাস্ত্ার আলোক মধ্যে বিলীগ্দ 
ুইবে। এইন্্প ঘত্তই ভবিষ্যতের দ্রিকে তাকাইব ততই আগাদিগের আশ 
সদ্ধি হইবে। ছে ব্রাহ্ম, তুমি কি ছিলে ? কি হইথ্রাছ ? কি ছইবে? খাহ] হীবে 
তাহার তুলনায় খাহা৷ হইয়া তাহা অতি অল্প ।......আমরা ভবিষ্যতের জপ্তাঈ, 
এই জন্ত আমরা চলিয়া বাইতেছি, আমরা ভূতকালের বিষয় স্মরণ করিক্না 
অরিবার জন্য জঙ্গি নাই। যেমন পুরাতন বদর আত্মহত্য। করিল) 
নিরাশায় আমিও প্রাণত্যাগ করিব, অমৃতের সন্তান ব্রাহ্ম একথা বালিতে 
পারেন না। তাহার! ব্রাহ্ম লছে ধাহারা বলে তই আমাদের বয় 
হইবে, ততই বনে উদ্যম নিষ্ঠেজ এবং উতদাহ ক্ীণ হইবে । ক্ষত সবাক্ধ 
স্বাহারা আগে ত্েজন্বী ছিল এখন দিরাশ হইন্া বলিতেছে আর পৃথিবী 
'ভাল হইবে না। আর পৃথিবীগনধ ব্রাহ্গধর্্ম বিস্তার হইবে না, এখন ক্রুঙ্গে 
ক্রমে পৃথিবী পশ্চৎ দিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি ও পৃথিবীর 
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অধোগতি হইবে। তাহাদের আপনাদের মন অন্ধকা রাচ্ছন্ন, এই জন্ তাহারা 
এরূপ নিরাশীর কথা বলে ।......যে ব্রাদ্ম ছুঃখিত অথবা যিনি নিরাশার কথা 
বলিলেন, তাঁহার ধর্মতাব নিস্তেজ, তিমি পণ্চাৎ্ দিকে ঢৃট্টি করেন? কিন্ত 
বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন) তিনি সমক্ষে উ জ্যোতির্য় ঘরখানি 
দেখিতে পান। ব্রার্ধগণ, তোমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবে, সেখানে তোমা- 
দের চক্ষের সমক্ষে কোটি হৃত্য দেখিতে পাইবে। বন্গদেশ, ভারতবর্ধ এবং 
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি দেখিতে পাইবে। প্রকাণ্ড হোমের অগ্ি জলিতেছে, 
তাহাতে সমস্ত ব্রদ্াণ্ডের পাপ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আর একটু 
ছর্্ধও তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না।” 

কেশবচন্ত্রের এই কথাগুলি বিশ্বাম ও বিজ্ঞান উভয্বের কেমন সামন্ত 
সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান স্প্টিমধ্যে উৎকর্ষ হইতে উৎকর্ধে উত্থান 
দেখাইয়া ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে যে ভবিষ্যতে ষে উৎকর্ষ হইবে, তাহার 
সহিত বর্তমানের কোন তুলনাই হয় না। যদিও সমস সময়ে কোন কোন স্তানে 
অপকর্ধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে উৎকর্ষ লুকায়িত ভাবে স্থিতি করিতেছে, 
বিজ্ঞানবিদগণের ইহাই করব প্রত্যয়। বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের উৎকর্ধের 
প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া আশা ও উৎসাহের সহিত অগ্রসর হওয়া ইহা যেমন 
বিজ্ঞানমিদ্ধ তেমনি বিশ্বাসসন্মত। সত্যের জনন ও ধর্মের জয়ের প্রতি নিরাশা 
ম| বিজ্ঞানসিদ্ধ, না বিশ্বামসঙ্গত। বিজ্ঞানে যাহা প্রমাণিত হইল ততগ্রতি 
গ্রকান্ত আস্থা! বৈঙ্বামেরই ১অন্তর্দত। নুতরাৎ এখানে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এক 
হইতেছে। 


আর্য্য নারী সমাজ প্রতিষ্ঠ।। 





'আর্ধ্যনারীসমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিবার পূর্বে "ভারতসংস্কারক সমভার* 
ব্ষিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই সত্তা এত দিন স্ত্রীজাতির মানমিক উন্নতি 
সাধনের জন্ত বিলক্ষণ যত্ব করিয়া আসিতেছেন, এখন তাহাদের আত্মার উন্নতি 
সাধন জন্য আর্ধ্যনারীমমাজের প্রতিষ্ঠা। এরূপ পর্যায়ক্রমে অন্তর্ধব্যবস্থান" 
সকলের অস্ষযুখান ক্রমো্তির নিয়মই প্রদর্শন করে। ৪ এপ্রেল শুক্রবার 
(১৮৭৯) অপরাহ্ণ ৮টার সময় আলবার্ট হলে 'ভারতসংস্কারক সভার? বার্ধিক 
অধিবেশন হয়। আচর্ণডিকন বেলি সভাপতিত্বে বৃত হয়েন। ডাক্তর ডি, বি, 
ম্মিথ, ফাদার রিবিংটন, রেবারেওড ডাক্তর কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবারেও 
সি এচ এ ভন, মৌলবী আবছুল লতিফ খ' বাহাছুর, মেস্তর আর পারি, ডাক্তর 
কে পি ৩ুণ্, বাবু রাজেন্রনাথ মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্তান্ত 
অনেক সন্তরান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আহ্বানে সভার 
সম্পাদক বাবু গোবিন্বচাদ ধর বার্ধিক বৃত্তান্ত পাঠ করেন। এই বৃত্াস্তে প্রথ- 
মতঃ সভার উদ্দেশ্ত কি বিবৃত হয়। তৎপরে শিক্ষাবিতাগে আলবার্ট স্থল, 
মেটুপলিটান ফিমেল স্কুল (পূর্ধ্বকার'ফিমেল নন্ম্যাল স্কুল” এই নামে পরিবর্তিত ) 
ও মাদকদ্রব্যব্যহারনিবারণী সভার অন্তর্গত “আশালন্কা", দাতব্যবিভাগের 
দ্বানমংখ্যা, সুলতসাহিত্য বিভাগে হৃলতসমাচার ও বালকবদুসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয় সমুদ্ায় সভাকে অবগত করান হয়। নারীজাতির উন্নতিকল্পে বিগত 
'জ্যৈষ্ঠমাসে পরিচারিকা নানী পত্রিকা এবং তৎ্পূর্ক্বে বালকগণের উপযোগী 
বালকবন্ধু পত্রিক। বাহির হয়। প্রতিমাসে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত পরিচারিক। 
তিন শহ7 বালকবন্ধু প্রতিপক্ষে তিন সহস্র; এবং হুলতসমাচার প্রতিসপ্তাহে 
চারি সহত্র খণ্ডের অধিক বিক্রীত হইয়া সংবৎসরে প্রায় দুই লক্ষ খণ্ড বিক্রীত 
হুইয়াছে। সমুদয় বিভাগের আয় ১৯,২১৭৮৩/৫। কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায়, 

| আচ্ডিকন বেলি সভার অনুকূলে শুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ সময়ে “আশা-. 
শ্রতাতে" অশীতি জনমাত্র বালক ছিল, অন্পদিনমধ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের 
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ছাত্রগণ যোগ দেওয়াতে সংখ্যায় দুই শত পঞ্চাশ জন হয়। এই উপলক্ষে 
বিশেষ সভা ও বস্ৃতাদি হইয়াছিল। কেশবচত্র দ্বয়, সভাপতির কার 
করেন। অ্সদিন মধ্যে দুইশত পঞ্চাশ জন.সুখ্যায় তিনশত জন হন। এই 
হইতে নিয়ম পূর্বক ইহার সভার অধিরেশন ও বক্ৃতাদি হইতে খাকে। 
মেই্পলিটান ফিমেল স্কুলে' পাইক পাড়ার জমীদ্দার কুমার ইঞ্জীনারায়ণ এক সহত্র! 
এবং কুয়ার কাস্তিচক্্র মিত্র পচশত টাকা দান করেন, ইহ এখানে উল্লেখযোগ্য 1 

২৭ বৈশাখ (৯ মে) ১৮০১ শকে শুক্রুধারে কেশবচন্তী কর্তৃক আধ্যনারী 
সমাজ প্রতিষ্টিত হয়। বিংশতি অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মহিলা সভাস্থলে উপ- 
স্থিতছিলেন। ৈত্রেরী গার্গাঁ প্রস্তুতি আধ্যনারীগণের জীবনে সামাজিক ও 
ধর্ছ্সন্পকীয় যে সমুদয় উচ্চতমভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইগুলি যাহাতে 
বর্তমান শিক্ষিতা মহলাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্ত এই সতার 
প্রতিষ্ঠা । এই উদ্দেশ্তা সিদ্ধির জন্ত এই সন্তা হইতে ব্রত নিয়ম সাধন তজন 
গ্রালী প্রবর্তিত হইবে স্থির হয়। প্রথম সভার অধিবেশনে স্বাস্থ্য, শিক্ষণ, 
দন গ'সাধনবিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হয়, আমর নিয়ে তাহার উল্লেখ 
করিহতছি। সভার কাধ্যনির্ববাহ জন্ত 'কর্মচারিণী আখ্যায় এক জন সম্পা- 
দ্বিক ও সহকারী সম্পাদ্দিক৷ নিযুক্ত হন। 

উদ্দেশ্য | 

১ বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন । 

২। প্রাচীনকালের আধ্যনারীগণের বিশুদ্ধ আচারব্যবহারের অনুসরণ 
পুর্ব্বক সংক্কারকাধ্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। 

৩। শরীর, মন ও আত্মা তিনেরই সংশোধন প্রয়োজন । 

৪1. এ কথ! সত্য, পুরুষ ও নারী, উদ্যয়েই এক মানবজাতির অন্তভূত, 
তথ্মপি উভয়ের প্রবুতির ভিন্নতা আছ্ছে। ত্বাহাদের কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য 
খাকিলেও. তাহাদের আপনার আপনার চ্গপর কতকগুলি স্তন স্বতন্ত্র বিশেষ 
কর্তব্য আছে, পুরুষের অনুকরণ নারীর ধর্ম নহে। 

£1  হিন্ুনারীনমাজের সংঙ্কারকাধ্যে বিদ্েশীয় আচার ব্যবহারের অনু- 
করগও উচিত নহে। আমাদের দেশীয় যে সকল মন্লকর আচার ব্যবহার 
আছে তাহা রক্ষা করা উচিত। 


আর্য্যনারীসমাজপ্রতিষ্ঠ'। ১:৪১: 


৬ । সামাজিক ধর্মসংস্কারের মূলে ধর্দু থাকা চাই। জভ্যতা বা অমোদের 
অনুরোধে দেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্তন কর! অন্তায় ও অম্লকর। ধর্শু- 
ভাবোপরি সমাজরূপ অট্টালিকা নির্বাণ করা উচিত। 

*। ধর্ম ও দেশীয় আচার ব্যবহার মূল করিয়া বিদেশ ও বিদেশীয় জাতি 
হইতে যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহা উদার ভাবে গ্রহণ কর! হইবে। | 

৮। প্রাকৃতিক নিষমানুসারে স্ত্রীজাতির প্রকৃতি যাহাতে উৎকর্ষ লা ঝরে 

 তজজন্ত বত্বই প্রধান উদ্দেশ্ঠ । 
শারীরিক, মাননিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাথন। 

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত এই গুলি প্রতিপালন করিতে হইবে ;--নিত্য স্না- 
বগাহন, নিয়মিত পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কৃত বন্ত্র পরিধান 
যথাসময় নিদ্রা 

২। (ঈশ্বরের জ্ঞান ও করুণী প্রকাশক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উতরুষ্ট ন 
গণের জীবনচরিত, উপদেশ, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, এই সকল 
অধ্যয়ন করিয়া! জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে। 

৩। দৈনিক উপাসনা, সামাজিক উপাসনা, সৎসন্গ, সত্প্রস্, নির্জন 
চিন্তা, এই সকল দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। 

সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য। 

১। এ সংসারে পতিসেবা নারীগণের উচ্চতম ধর্ম, অতি বিশ্বস্ততা ও 
্রন্ধা সহকারে এই পবিত্র কার্য নির্বাহ করিতে হইবে। 

২। অপরিষিত ব্যয় দ্বারা পতিকে খণগ্রস্ত করা অন্ভায়। আয় অনুসারে 
নিয়ত ব্যয় হইবে। 

ও। ধর্্বনিয়ম উল্লজ্মন করিয়া কোথাও যাওয়া বা কোন প্রকার আচরণ 
কর! উচিত নহে। সংসঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জন করা যাইতে পারে, এই 
উদ্দেশে যে স্বাধীনতা তাহাই অভিলধণীর। ৃ ৃ 

৪। মন্দিরে বা অন্ত ধর্োদ্দেশ্ে যাইবার সময় পরিচ্ছদের আাড়গ্বর 
পরিহার করিতে হুইবে। 

৫। সস্তানগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে। 

| রক্ধন প্রভৃতি সমুদায় সাংসারিক কার্যে নিপুণ! হইতে হইবে 


১১৪২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


,৭। সঙ্গতি অনুসারে অর্থ, বস্ত্র বাঅন্যবস্ত দরিদ্রগণকে দান করিতে হইবে। 

৮। কোন ধন্মসন্বন্বীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করিতে 

হইবে। ূ 
এই জমধ্বমধ্যে আধ্যনারীসমাজের ধে সকল অধিবেশন হয়, তাহার 

কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা ধর্মতত্ব হইতে উদ্ধ্‌ ত করিয়া দিতেছি। 

| দ্বিতীয় অধিবেশন ) 


পপ্রার্থনানস্তর কর্মনচারিণী গত অধিবেশনের নির্ধারিত উদ্দেশ্যাদি পাঠ করিলে 
আচাধ্য মহাশয় নারীজাতির উন্নতির জন্ত প্রাটীন ও নূতন উভয়ের একত্র সম্মি- 
লন অসম্ভব নয়,বরং ঈদৃশ সম্মিলন না হইলে প্রকুতত উন্নতির কিছুতেই মন্তাবন। 
নাই এইটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং এই উদ্দেশ্তা সাধনের জন্ত আপা- 
ততঃ চারিটি ব্রতের উল্লেখ করিলেন; ১ মৈত্রেয়ী ব্রত; ২ দ্রৌপদীব্রত, ৩ সাবি- 
ভ্ীব্রত, ৪ লীলাবতী ব্রত। এই চারিটি ব্রতের সঙ্গে বিকৃটোরিয়া ও নাইটেঞ্জিল 
ব্রতের উল্লেখ করিয়া এক একটির উদ্দেশ্য বিশেষরূপে বিবৃত্ত করিলেন এবং 
এততসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রণালী ভবিষাতে নির্ধারিত হইবে বলিলেন। স্ত্রীজা- 
তির প্রকৃতি প্রস্ক্টিত করিতে হইবে এই ঘষে পূর্বানির্ধারণ ছিল, তছুদেশ্যে 
পুষ্পের প্রতি সমাদর স্ত্রীজাতির যে কত দূর কর্তব্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। 
সমাজের কাধ্য সমাপনানস্তর ধাহারা সভ্য হইবেন, তীহার। স্ব স্ব নাম ্থাক্ষর 
হ্রিলেন। এই অধিবেশনে পশ্চাল্পিখিত নির্দীরণ সকল লিপিবদ্ধ হয়। ১। 
কর্মমচারিষীরা নারীজাতির পাঠোপযোগী ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়]রাধিবেন, 
স্বত্যেরা চাহিলে পাঠ করিতে দ্বিবেন। ২. প্রতিমাসের প্রথম দিবসে সভ্যের1 
কর্মচারিণীদিগের নিকট দুঃখাঁদিগকে দিবার জন্ত অর্থ, পুরাতন বন্ত্র ও তৈজসাদি 
প্রেরণ করিবেন। ৩। আপন আপন সংসারের প্রতিদিনের হিসাব লিখিয়। 
প্বাখিবেন, এ বিষয় কেবল গ্ৃহিথীরা পালন করিবেন। ৪. প্রতিসভ্য একটি 
বেলফুলের গাছ টবে রাখিব প্রত্যহ তাহাতে জল দ্বিবেন। একমাসের জন্য 
জ্রই নিয়ম। ৫। আগামী সভাতে শ্রীমুক্ত গৌরগোবিদ্দ রায় “আর্ধ্যনারী 
জীবন” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ৬ | সত্প্রসঙ্গ জন্ত সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
সত্যের বাটাতে পধ্যায়ক্রমে বিশেষ বন্ধুদিগের মিলন হইবে । ৭। গতির সঙ্গে 
ধন্থযোগ শ্থাপন উদ্দেশে মৈত্রেযীব্রত, মংসারকার্থে হুদক্ষ হইবার উদ্দেশে 


আর্ধ্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠা? ১১৪৩ 


দ্ৌপদীব্রত, পাতিভক্তিবর্ধনের জদ্ত সাবিত্রীব্রত, বিদ্যা উপার্জন উন্ঠ 
লীলাবতীব্রত * এই সভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে ।* 
তৃতীয্ন অধিবেশন । 

প্রার্থনা ও সঙ্গীতানস্তর শ্রযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় পূর্ব্ব নির্ধারণ অনুসারে 
“আধ্যনারীজীবন” বিষয়ঝ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ পুর্ব আর্ধ্য- 
নারীগণের ধর্দ্রজীবন কিরূপ ছিল প্রদর্শিত হুইয়াছে। মহর্ষি কপিলের মাতা 
দেবহৃতির জীবনে পরিণয়াস্তে ব্রচ্মচধ্য, ভোগাস্তে ব্রদ্ষচর্ধ্য ও কঠোর তপস্যায় 
তন্ৃত্যাগ ; শিবপত্বী দাক্ষায়ণীর জীবনে কঠোর যোগাভ্যাস এবং পৃথুপত্বী অর্চির 
জীবনে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়াও পতি সহ বনে গমন এবং কঠোর 
বনচর্ধ্যাদি প্রদর্শিত হয়। আধ্যকন্যাগণ শাস্ত্রাত্যাস যোগচধ্যাদিতে গ্বামিগণের 
কি প্রকার সম্পূর্ণ অনুগামিনী ছিলেন এই প্রবন্ধে তাহা হুন্নর প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ইহারা যে গৃহকর্থেও নিতান্ত সুদক্ষা ছিলেন দ্রৌপদীর বাক্যে তাহা বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠান্তে আচার্য মঙ্থাশয় স্ত্রী পুরুষের উভয়ের সাম্য 
অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দ্রিলেন। তিনি বপিলেন, স্ত্রী পুরুষের সাম্যের এ অর্থ 
নয় যে উভয়েই প্রত্যেক গুণে বা ক্ষমতায় সমান, কিন্ত উভয়ের গুণ ও ক্ষমতার 
সমষ্টি গ্রহণ করিলে ফলে সাম্য দৃষ্ট হয় । যেমন স্ত্রীগণ সন্তানপালনে প্রকৃতি 
কর্তৃক নিযুক্ত, সন্তানের রীতি নীতি চরিত্র তাহার হস্তে গঠন লাভ করে। যদি 
কোন পুরুষ নিতান্ত নিপুণও হন, তিনি যে সন্তানগণকে মাতার ম্যায় হুন্দররূপ 





* 'মৈত্রেক্সী ব্রত__( একসন্তাহের জন্য ) (১) প্রাভঃশ্মরণীয় | (২) সকল দেশীয় ও 
জাতী সাধৃবন্দনা। (৩) ধিবিধ শাস্ত্োন্ধৃত ক্লোকসংগ্রহ বরণ (8) বৃক্ষলতাদি নেবা 
- সোমধার, বুধবার, শুক্রবার, রবিবার । পণুপক্ষী সেবা_মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার» 
এনিবার। (৫) স্বামীর নহিত একত্র বর্গত্তব পাঠ ও ধর্মবিষয্নচ কথোপকথন এক্ট, 
উভয়ে “লাহোবাচ” প্রতিদিন পাঠ। সপ্তাহান্তদিনে_সপ্তাহের শেষ দিনে ব্রক্মমশিরে 


্বর্বদান, প্রচারকপিগকে গামছা! দান, ছুঃখীদিগকে অঙ্গদান, স্বামীকে বন্মাদি হার 


শ্বান। 

জীলাধভী ব্রত-_(এক সপ্তাহের জন্য ) (১) ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়াপ্রকাশক বিজ্ঞানের 
লাতটা সত্য। (২) নারীর কর্তব্যসন্মন্ধে ৭টি সংস্কৃত গ্লোক। (৩) ইতিহাসৈ লিখিত 
৭টা আশ্চর্য্য ঘটন1। (8) পৃথিবীতে সাতটা আশ্ষর্য্য কবীন্তি। (৫) প্রতিদিন লীলাবভী ও 


অগ্তান্ত আর্ধ্যনারীদিগকে ধহাবাদ 





1১১৪৪ _- আচাঁধ্য কেশবচজ্জ | 

প্রাতপাশন, পরিবন্ধন এবং বালোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেম ইহা! অসস্তষ। 
অন্ত দিকে আবার স্ত্রীগণ তেজ প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে অবনত করিয়া রাখি- 
বেন, এ বিষয়ে পুরুষের অ'ধকার আপনি গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভবাতিরিক্ত। 
'চন্ত্র হুর্ধ্য হইলে তাহার চক্্রত্ব থাকে না, সুর্য চক্র হইলেও তাহার হৃণ্যত্ব থাকে 
মা। এক জন পুরুষ সন্পুখ যুদ্ধে সহত্র লোককে পরাজয় করিয়া আমিতে পারেন, 
কিন্তু গৃহে আসিঘ্া তাহাকে পত্তীর হুকোমল দ্গিগ্ধ গুণে পরাজিত হইতেই 
হইবে। কঠোর বুদ্ধি জ্ঞানাদিসম্বন্ধে যেমন পুরুষের [শ্রেষ্ঠতা ধাকিবে, ঃক্িদধ 
কোম্লগুণে স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠতা তেমনি থাকিবে ।-* কেহ কাহাকেও হেম্ব বলিয়া 
গণ্য করিতে পারেন না। যদিও এখন শারীরিক বলবীর্ধ্যাদির সমধিক সমাদর, 
ময় আসিতেছে যে সময়ে হৃদয়ের বল পৃজিত হুইবে। স্ত্রীগ্ণ কোমলগুণে 
জগৎ বশীভূত করিতে যত্ব করুন, তাহার! পুরুষদিগের তেজ ও অধিকার আয়ন 
করিয়া প্রাধান্ত লাভ করিবেন এ বৃথা অভিঙাধ পরিত্যাগ করুন। পৃথিবী এখ- 
নও উত্তর জাতির সাম্য কিরূপ বুঝিতে পারে নাই) যদি বুঝিতে পারিত ইতলও 
প্রভৃতির স্ভায় সভ্যতর দেশে এ সিষয়ে বিসংবাদ চলিত না। আধ্যনারীমভা 
অনধিকারের বিষয় অধিকৃত করিতে যত্ব করিয়া সাম্য সংস্থাপন করিতে যেন যত 
মা করেন, যাহা উন জাতির প্রন্কৃত সাম্য তাহাই সম্মুখে রাখিয়া যেন সেই 
দিকে অগ্রসর হন। যিনি যে ব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করেন, অদ্যকার অধি- 
_ বেশনে নাম অর্পণ করিবেন, এই প্রস্তাবানস্তর সভা ভঙ্গ হইল» 

চতুর্ধ অধিধেশন। 

*প্রার্থনানস্তর আচাধ্য মহাশয় বলিলেন, আধ্যনারী সমাজের নিয়মাবলির 
মধ্যে “সিমাজসংস্কার ধর্মমূলক হইবে” এইরূপ নিম আছে। ইহাতে অনেকে 
মনে করিতে পারেন যে এতদ্বারা আধ্যনারীগণকে নিতাস্ত অস্বাভাবিক করিয়া 
(কোলা হইবে। আর সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যদি নারীগণ কেবল খ্যান ধারণা- 
দিতে প্রবৃত্ত হইলন, তবে তীহাদিগের স্থার| সমাজসংশ্কার দূরে, সমাজরক্ষাই 
অসত্তব। যাহারা কেবল ধ্যান ধারণা প্রভূতিকে ধর্ম বলেন, তাহার! ধশ্দব কি অব 
গত নহেন। ধ্যান ধারণা প্রস্তুতি ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র, উহার পুর্ণ ধর্ম নছে। 
প্রাজ্কাল হইতে রাত্রি পধ্যন্ত যত গুলি কর্তব্য সকলই ধর্ম্ন। ইহার কোনটির 
অতি উপেঙগ করিয়া ধর্ঘ হয় না। গাও, স্াস্কষ, গৃহকর্ম, বেশভুষা 


প্রভৃতি সমূদায় কার ধর্থের অন্তভূতি, ইহারা প্রত্যেকটি ধর্দের অঙ্গ শুই: 
সকল কাকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করয়াই সংসারে পাপ অপবিত্রতা হু পরাবেখ 
করিয়াছে। ঈশ্বর পুজা অঙ্গন ধর্ম, আর তিনি শরীর মন সে "যাহা ক্ছি 
অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহা ধর্ম নহে, একপ কথা, বু ধ 
অনুসরণ করেন তাহার বলিতে পারেন না। আধ্যনার রী ্ 
জীবন দ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করিবেন। তাহারা প্রাতকোর্ুহিইতে 
পর্যন্ত যত খুলি কার্ধা করিবেন, ধর্মত করিবেন। তাঁহারা দুর 
রত, সন্তান পালন করিবেন ধর্্তঃ। এমন যে প্রিয়সন্তান ইট 
পার্থিব মায়ামোহে ক্রো়্ে করিবেন না, কিন্তু ধর্্মভাবে। ভা পিসমাজের 
নারীগণ জর্ধদা স্মরণে রাখিবেন যে বিনা ধর্দের ভাবে পুত্র রব ূ 
করিবার তাহাদের অধিকার নাই। তাহাদিগকে দেখিলেই বের্ীলোকে : বুষিতে 
পারে ইহারা আহার পান তোজন যাহা কিছু করেনু. সঈফলই ধর্থবেতে। 
বেশভূষা আমোদ প্রমোদ কি নারীগণ পরিত্যাগ করিবেন ক্ষধনই নহে। কিন্তু 
সে সকল ধর্মানুগত হইবে, বৃথ! সভ্যতা এবং মুখাতিলায অন্ত নহে। অভ্যতা 
এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত কিছু সুখ সবচ্ছন্দতা বৃদ্ধি টু আধ্যনারীসবাঙ্:. 
সকলই গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সে সকলের অগ্নুরোধে নহে, ধর্থের 
অনুরোধে । অনন্তর আগামী রবিবারের পর রবিবারে বরতগ্রহগারধিনীগথের আচার্য 
মন্থাশয্রের ভবনে উপস্থিত হইবার প্রস্তাব হইয় না ভঙ্গ হইল 
পঞ্চম (1) অধিখেশন। 24৫ 

পনিয়ুমিত প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত আচার্য মহাশয় এইরূপ বলেন । নারী, । 
সভা ধর্ম হইতে আ্মাপনাকে কথন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নী বারতা আর্ঘ-: 
গণের ধর্মই প্রধান লক্ষণ। ধর্ম ছাড়িয়া কেহ এদেশের উল 

















তাহাদদিগের সম্বন্ধে মূলমন্ত্র। “সত্য? কি না তিনিআছেন। জী 
মহি, আমার সঙ্গে আমার ঈশ্বর সর্বদা আছেন। আয রি নত 

কখন আপনাদিগকে একাকী মনে করিবেন না। যুখন এ রা এক 
ঘা ছাদে বৃসিয়। থাকিবেন তখন ম্মরণ করিবেন € নি 


৯৭ 





১১৪৬ আচার্য কেশবচন্দ্র 1 


সঙ্গে আর এক জন আছেন। তাহারা দুই জন বসিয়া থাকিলে তিন জন, তিন 
জন হইলে চারি জন বসিয়া আছেন মনে করিবেন। একজনের সংখ্যা তাহারা 
সর্বদা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন । কাহীকেও দেখিতেছি না, অথচ সংস্কারবশতঃ 
ভুতের ভঙ্ব হয়। এটি কল্পনা; কিন্ত আমি আছি, এবং আমার ঈশ্বর বাহিরের 
চক্ষু না দেখিলেঞ্জ সঙ্সে সঙ্গে আছেন ইহা কল্পনা নহে সত্য । আধ্যনারীগণ 
যাহাতে এই বিদ্যমানতাটী সর্ধদা অনুভব করিতে পারেন তজ্ঞন্ত যত্ব 
করিবেন। যিনি, আছেন তিনি শিব অর্থাৎ্ম্ল। ঘোর বিপদ দুঃখে 
পড়িলেও ঈশবদ্ব মঙ্গলমন্্ব এ বিষয্বে আর্ধনারীসভার সভ্যগণ সংশয় 
করিবেন না, ছুঃখ. বিপদ কষ্টকেও মঙ্গল বলিয়। গ্রহণ করিবেন। ত্য মঙ্গলমন্্ 
ঈশ্বর হুম্দর, তাহা অপেক্ষা কিছু হুন্দর নাই, আর্ধ্যনারীগণ জানিবেন। অল- 
স্কার বেশ ভূষাদি যদি ঈশ্বরাপেক্ষা সুন্দর মনে হত, তবে কাহারও তাহাকে দেখি- 
বার জন্ত তাহার উপাসনা করিবার জন্ত প্রবৃত্তি থাকিবে না। বর্তমানে উপা- 
সনায় অমনোযোগ এই জন্যই দুষ্ট হয়। সভার সভ্যগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা 
হুন্দর সত্য মঙ্গলরূপে দর্শন কনিতে যত্রশীল হইবেন ৮ 
ষষ্ঠ (1) অধিবেশন 

এপ্রার্থনানস্তর আচার্য মহাশয় বলিলেন, উপাসনামময়ে কাহার নিকট বসিয়া 
উপাদনা করিডেছি, প্রত্যক্ষ না করিলে উপাফন! হয না। দীর্ধকাল উপ:সন1 
করা হইল, অথচ কাহার নিকটে প্রার্থন। করিলাম, কে আমার কথা শুনিলেন, 
ইহা গ্থির না থাকিলে সকলই ব্যর্য হইল। ঈশ্বর আমার জুদয়ে আছেন 
ইহা উপশন্ধি হইবার পুর্বে, তিনি সম্মুধে আছেন এ হিট আনন করা প্রয়োজন । 
যাহাতে ইহা আন্ত হত্ব তজ্জন্ত একটি' সামান্ত উপাও অ+লগ্ন করিতে হইবে । 
উপামনা করিবার জন্ত যেমন নিজের একখানি আসন তেমন অন্মুখে আর এক 
থানি আসন রাখা 'উচিজ। মান করিতে হরীকে নেই আগমনে ঈগর স্থিতি 
করিতেছেন। তিনি সর্দত্র আছেন স্মরণে রাখিতে হইবে; কিন্তু উপলব্ধিকে 
ঘনীভূত করিবার জন, সুখে তাহাকে দর্শন করিবে। জলমধো মগ্র হইলে 
কেহ ছুই মিনিট কালও থাকিতে পারে না। ব্র্ধের মধ্যে নিমগ্প হইয়া মন 
তেমনি অধিকক্ষণ থাঝিতে গারে না। প্রতিদিন যদি অগ্ততঃ ছুই মিনিটও 
মন ব্রচ্মেতে নিম হয়, ভাহা। হইলে দীর্ঘকাপ উপানন; কর] অপেক্ষার তাত] 
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সমধিক আদরধীয়। আধ্যনারীসমাজের মত্যগণ যদি দীর্ঘ উপাসনা না করিয়া! 
প্রতিদিন অন্ততঃ ছুই মিনিট ঈশ্বরে অগ্র হন তাহা হইলে যথেষ্ট হইল। মন 
ছুই মিনিট অচঞ্চল স্থির হুইয়া যদি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে তবে জানিতে 
হইবে সমুদায় উপাসনার সার লাভ হইল।” 

পরসময়ে কেশবচন্ত্ের প্রার্থনায় এই বথাগুলি রা দেবিতে পাই, 







প্নয়াময়, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শুপ্ধদল প্রস্তুত কর; মার অভিপ্রায় 
ছিল যোগী দল, যোগিনী দল প্রস্তত করিবে যারা ধর্ম্মেতে শেষ করিবে। 
গাড়ার স্্ীপুরুষের! বেদ পাঠ করিবে, শ্রীমগ্ভাগবত পড়িবে, ধাঁ করিবে, সাধন 





করিবে। সাধু কব, দয়ামগ্ষ। এদের মনে কুচিন্তা, সঙ্গ, লোভ, পাপ 
আসিবে না; আমরা থেন পরস্পরের শাসনে শাসিত হই একটা কুভাব 
এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আসিতে পারিবে নী। এই পাড়ার 
লোকদের এমন কর ঘে, দেখিলেই বুঝিতে পারা ধাইয়ে ব্রক্ষসস্তান।* কেশব 
চন্দের এ প্রার্থনা সাময়িক বা একদিনের জন্তা নয় |/-বরচিরজীবন তাহার এই 
প্রার্থনাই ছিল। উপরে যে কয়েক দিনের অধিবেশনের বৃতাত্ত দেওয়] 
হইল, তাহাতেই সকল বুঝিতে পারিবেন, নবীন! 'আধ্যনারীদিগকে উচ্চতম 
যোগধর্্নে আরুঢ় করিবার জন্য কেশবচন্দ্র কি প্রকার ঘবত্ব করিয়াছেন। সমূদায় 
নিত্য কৃত্য যাহাতে যোগযুক্ত হইয়া সম্পর হইতে পারে, গে দ্বিকে ত্রাহার বিশেষ 
দুটি ছিল। ব্রতবিধি দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্দীপিত এবং স্থারী করা যেমন 
সাহার অভিপ্রায় ছিল, তেমনি ধ্যান স্বাধ্যায় প্রভৃতি উচ্চতম সাধনেও যাহাতে 
আধ্যনারীগণের অধিকার জন্মে, সে জন্য তিনি ধিশেষ যত্ব করিয়াছেন । 
ই হাজির যোগাভ্যাস হয়, এ জন্য এক তারা লইরা 'বীন প্রণালীর যোগ 
ইহাদিগকে নিয়ম্তরূপে তিনি শিক্ষা দিতেন। এই নবীন প্রণালীর যোগ শেষ 
রী কেশবচন্ররে কি প্রকার ঘনীভূত আকারধারণ করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে 
উল্লিধিভ হইবে । তবে শেষ সময্ধে তিনি যে একটি ব্রিষ্য়ে আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন. তিনি নিরতিশয় 
ছুঃখের সহিত বলিষাছিলেন্, “আমি নারীগণকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য নিশেষ 
বনু করিলাম, কিন্তু সময় আসিতেছে যে সময়ে আর কেহ এ বিষয়ে যত করিবেন 
না। উত্সবাদিতে এক বেল! নিয়ম রক্ষার মত উপাসনাকার্য. সমাধা করিয়া 
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0198 [তে (সায় সমিতিতে ) সকলের বিপুল আনন্ম ও আযোদ 
হইবে,$ নারীগণ' যোগিনী" হইবেন, “বেদ পাঠ? করিবেন, ক্ীম্ভাগবত' পড়িবেন, 
যান করিবেন সাধন” করিবেন, এজন্য এখন কোথাও যত্ব দেখা যায় মা। 
কথা, নারীগণের পক্ষে ব্রতগ্রহণ নিতান্ত স্বাভাবিক, তাহাও 
দিও ব1 কোথাও কিছু নামমাত্র আছে, আমোদ উপস্থিত 
তে এখন অনেকে কুঠিত হন না । যাহা হয় তিনি ইচ্ছা! 
রি তাবিষ্যৎ বাণীগুলি যাহাতে অপূর্ণ থাকে তৎসম্বয্ে 
রি শিষ যত্ব করা উচিত। নারীগণ প্রাচীন আধ্যনারীগণের 
হে কেশবচত্্র এরূপ অভিলাষ করিতেন বলিয়া কেহ তত্প্রতি 
ক্্রীরিতে পারিবেন না যে, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত 
্ & স্টর্ম হয় তদ্গ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন। বেশ ভূষা 
রী প্রমোদও তিনি পার চক্ষে দেখিতেন না। ধর্মের অনুরোধ ভিন্ন অন্ত 
দি গ্রহণ বা সত্তোগই কেবল তিনি অনুমোদন করি- 











আচার্য কেশবচন্দ্রু' । 


মধ্য বিবরণ । 


[পঞ্চম অংশ।] 








ধরস্ত বারে] বিপুধস্ত পুংসাং 
মংসারজন্কান্ত নিদেমত্র। 
ছালগা তর ভিচিত্রমেদ্ক- 
জরিত্রমার্ধযন্ত নিধন্ধমঙ্গ ॥ 
স্পেস গিপত্সপপস্পীপপ 
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লাইট 
কলিকাতা । 

হ* নং পটুয়া্টোমা লেন। 
মঙক্ষলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 
আদরধারের 'অনুমত্যানৃলারে, 
পি) কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


গচ্ ীপধটপউপত 


5৮১৮ শক। 
[4 1288. 780660. ] | সুল্য ১২ এক টীকা! .. 


সূচীপত্র । 


উস চিিাজ 
বিষয়। পৃষ্ঠা! 
শীুত বৃদ্ধ রাজনারাযণ বহু মহাশয়ের সহিত সন্থন্ধ ৭২৯ 
উপাসকমণ্ডলীর মহব্যবস্থান রি, ০ ৭ ৭৩৪ 
 গঞ্চচত্বারিংশ সাংবত্মরিক উতৎমধ, নববিধান ও 
মাতৃাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা 2 নে ₹৮ ৭6৯ 
সধন ও তপোবন টি 2 ৪ ১ ৫৮ 
প্রচার কার্য ৯৮৪ রি চর ১১ শ৮5 


ষট্চতারিংশ মাংবসরিক .., ৪ ০8 ০8- এ 

সাধ কগণের খেধীনিব্ধন .* রি টু ১০৮65 

সাধন কানন ৫ 5 রি ১০০৮১৮ 
যোগতকির উপদেশ ১৮ ৪ ৪ তত ৮২৯ 

উত্তর পশ্চিমে গমন রঃ রঃ রা ৮৪৫, 
সণ্তচত্বারিংশ মাধোংব . .** ও ১১৮৫৯ 

্রাহ্মপ্রতিনিধি মতা র ্ টি ১০৮৭৫ 
মাল্গাজের ছৃতিক্ষনিবারণের জন্ত বন্ধু .., ২ 

কমলকুটীর স্থাপন ও অইচতবারিংশ সাংবৎসরিক. .... * ৮১৪ 

স্্বিহারবিবাহের বৃত্তান্ত (শ্ৃতিলিপি ) *** তত ৯০৩ 
: আধারণত্রা্ষদিগের প্রতি নিবেদন. 5১১ ২৮ ৮ 
মস্তয্যোপরি মন্তব্য , ৮০ 48৯ 


যুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বনু মহা- 
: শয়ের সহিত অন্বন্ধ। 





আমাদেন প্দ্ধেয যুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বু মহাশয়কে কেখবচ্ ক্ষ 
পরায়ণ দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন । চির দিন বন মহাশয়ের প্রতি তিনি 
গভীর শ্রদ্ধা পৌষণ করিয্নাছেন। ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে লাহোরে অবস্থান 
কালে কেশব্চন্্র তাহাকে এই পত্র লিখেন * ১ 
| এ লা.হার। 
র | ১ ননেম্বর) ১৮৭৩। 
ভীতিপূর্ণ নমস্কার, 

কলিকাতা হইতে আফিয়া কয়েক দিন পূর্বে আগনার একখানি মন্তাবপূর্ণ 
গত্র পাইলাম 1......মকল দলের মধ্যে উক্যস্থাপনমন্দ্ধে আপমি যে সায় 
দিয়াছেন এবং সহায় হইতে শ্বীকার করিয়াছেন ইহাতে আমি যার পর নই 
আনন্বিত হইলাম। আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। শুতবন্ধ ঘত ঈপ্র 
- জমাধা হয় ততই ভাল। কিরি উপায়ে এই প্রস্তাব কার্থ্যে পরিধত হইতে 
পারে তদ্বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। 

ঃ জ্্রীকেশবচন্ত্র দেন। 

আমরা এই পত্রে দেখিতে পাইতেছি, এত দিন পরেও যাহাতে পুনয়ায় 
* ক্কলিকাতা সমাজের সহিত সামমলন হয়, তৎসন্বন্ধে কেশবচশ্্রের বন্ধু জগ রাঁহ- 
স্বাছে। 'সকল দলের মধ্যে পক্যন্থাপনসন্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন 
এবং সহায় হইতে শ্বীকার করিয়াছেন এই অংশ পাঠ করিয়া সহজে প্রীতি 
| হয়, কেশবচন্র এবি য়ে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন বা সাক্ষাৎ 
_ সম্বন্ধ কিছু বলিয়াছিলেন। বাহা হউক বৃদ্ধ বুমহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে 





. * আমাদের প্রদ্ধের বু হহাশকন পত্রের ঘেযে জংশ অগ্রকাশ রাধিতে ইচ্ছ| করি 
ছেদ) সেই নেই গংশ......এই চিক দিম পতিত হইয়াছে | 


চে 


৭৩০ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | চি 


কেশবচঞ্জরের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহ! প্রদর্শন জন্ত কলিকাতা 
সমাজে স্থিতি, বন্ধনচ্ছেদনোপক্রম,বন্ধনচ্ছেদন ও তৎপর সময়ের র কয়েকখানি পত্র 
পর পর প্রকাশ করা ছি | পু 
২১ বৈশাখ, ১৭৮৫ শক। 
্রদ্মপরায়ণ দাদা, 

আপনার ১৬ই ফাল্গুন দ্বিবসীয় পত্রের উত্তর এত দিন দিতে পারি নাই) 
বিলম্ব দোষ ক্ষমা করিবেন। প্রার্থিত পুস্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি, 
অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নান! শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; 
আবার কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের আচার্ঘের ভার গ্রহণ করিয়া এক কঠিন ব্রতে 
ব্রতী হইতে হইল। কি করি ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। 
লোকেরাও আমার স্বন্ধে বোঝ! চাপাইতে ভাল বামে এবং চারি দিক্‌ না দেখে 
থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই আমার কার্ধ্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। 
বোধ হয় শুনিয়। থাকিবেন ব্রাহ্ষধর্ম্ের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে । 
ইহা! অতি সামান্ত কারণে খটিয়াছে। নব বর্ষের প্রথম দিনের ব্রহ্গোপাসন! 
উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচাধ্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম; ইহাতে 
বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং নান! প্রকার 
উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু “সত্যমের জয়তে 
নামতমৃ" ইহ! স্মরণ করিয়া সকল বিদ্ব অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া- 
ছিলাম। সে দিবসের উত্সব শেষ হইলে রাত্রি ছুই প্রহরের সময় বাটা হইতে 
একথানি পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখা ছিল-_তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে 
প্রত্যাগমন না করিয়া অন্যত্র বাসা করিবে। সেই দিন অবধি আচার্য মহাশয়ের 
গৃহে অবস্থিতি করিতেছি । এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃহে স্থান পাইলাম ইহাতে 
কেবল জগদীশ্বরের অপার কুপা স্মরণ হয়। ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন 
উপায় দেখিতেছি না, হয় তো আর সেখানে যাওয়া হইবে না। ষত দিন না 
স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারি তত দিন হয় তো এ স্থানে অৰস্থিতি করিতে হইবে! 
দেখি কি হয়) সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্ের জয় হইবেই হইবে। চতুদ্দিকে গোল- 
মাল হইতেছে। শুত চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত; "ত্যাগ 
হ্বীকারের় কাল উপস্থিত। বিষধ ত্যাগ, গৃহ ত্যাগ, কত ত্যাগ ব্রাক্মদিগের 
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ক্করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। নুখ স্বচ্ছন্দ থাকিবার দিন অবসান 
হুইয়াছে। এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুভোতয়ে ব্রাহ্মধর্্ প্রচার ত্রাঙ্গ- 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য মলের রাজ্য ক্রমে বিস্বত 
হইবে, অদ্য এই পত্যত্ত। জম্পাদক মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন। 
শুকেশবচজ্র সেন। 

ইহার পূর্বের নিমশ্থ পত্রধানি ইংরাজিতে লিখা হয়। রা অনুবাদ 

প্রদত্ত হইল। 
আমার প্রিয় ব্রহ্ষপরায়ণ দাদা, 

আপনার স্ষেহের পত্রের জন্ত অনেক ধন্তবাদ, সত্যই এ মময় অতি উৎসাহো- 
দ্দীপক। ক্রমে বিষয়গুলি কাধ্যতঃ করিবার আকার ধারণ করিতেছে,--কথা, 
বন্তৃতা ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কাধাকারিতা হারাইয়াছে। কয়েক দিন পূর্বে 
আমাদের একটী সাধারণ সভা! হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচার্য, আমি, 
কানাইলালপাইন এবং অন্তান্তকে লইয়া জাতিভেদ......নিবারণের উৎকৃষ্ট উপাক্ন 
বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটা সভা হইয়াছে......... । আমরা ব্রাহ্মগণ 
কেন আর এখন পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিব। ......... আমার 
প্রিয় ভ্রাতববন্ণ আইস আমরা? দেখাই পৃথিবীর জমুদায় বিষয় হইতে ঈশ্বর 
আমাদের প্রিয়তর । যদি আমরা সমধিক উৎসাহ ও অধ্যাবসায় সহকারে 
ঈশ্বরকে ভালবাদিতে পারিতাম, জীবনের অতি ন্ুখকর বিষয় হইতেও হু খকর 


৯টা বাজিয়া গিয়াছে, আমায় সত্বর ডা (আপনি জানেন আমার 
আফিস মনে করিয়া বলিতেছি ) যাইতে হইতেছে । ...... ঈশ্বর আপনার 
সঙ্গে ধাকুন। নমস্কার। 


আমায় বিশ্বাস করুন 
এ | ঘত্যন্ত অনুয়াগের সহিত আপনার 
শ্বীকেশবচ দেম। 
জয় জগদীশ। ' 
রীতিপর্ব অসংখা নমঙ্কার। 


আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্সেহ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্ত অন্যা- 


৭৩২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


বধি একখালিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কার্ধ্যআ্রোতে পড়িয়াছি 
তাহাতে হত্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উয়ই ছুর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। 
এমন কি এক ত্ব্টকালও মন স্থির হইয়া! থাকিতে পারে না, এত ভাবনা আসিয়া 
উপস্থিত হইগ়্াছে। এখানকার গোলযোগের কথা বোধ করি কিছু কিছু 
গুনিয়াছেন......... না মিটিয়। যাইবে তত দ্রিন আমার মনে শাস্তি থাকিবে না। 
দূর হইতে আপনারা মকলে অভয় প্রদান করুম। আমাকে যেরপে সমাজ 
হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্মনচারিগণ আমার 
সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা৷ ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত 
শুদ্ধ হইয়! যায়। সমাজ, আমার অতি ন্সেহের ধন; সমাজের মনলের জন্ত 
আমার ধন মান প্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে । সেই সমাজ আমাকে বিদায় 
করিয়া দিলেন। যে সমাজের কাধ্য অনুগত ভূত্যের ন্যায় এত দিন সম্পাদন 
করিয়াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহ! হউক ব্রাহ্মসমাজের 
মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। সত্যের জয় হইলেই আমার আনন্দ। মনে 
করিয়াছি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকাধ্যে নিয়োগ করিব। 
দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক 


ভকেশব্চন্দর সেন। 
কলিকাডা, কলুটোলা 
২৫ মাঘ, ১৭৮৬ শক। 
কলুটোলা, কলিকাতা, 
২৮ জুলাই, ১৮৭১। 


শ্রীতিপূর্ণ নমস্কার, 
বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাদ্মদমাজের বিবাদ বিসংবাদের 
মধ্যে আপনার কোমল প্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ......... এবং 
আপনার প্রদত্ত উপহারের জগ্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি । আপনি 
জানেন আপনার প্রথমভাগ বক্তৃতা আমার অতি আদরের ধন ও যত্বের বন্া) 
দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জস্ত বিশেষ অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ 
করিলাম ।...... শ্রীকেশবচক্ দেন 
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কেশবচন্র ধাহার সহিত এক বার হে সন্থদ্ধে সন্থদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবনাস্ত 
কাল পর্যন্ত ভাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, নিয়লিখিত পত্রধানি তাহা বিশিষ্টরূপে 
সপ্রমাণ করিবে। ও 

কলিকাতা। 
২১ নবেম্বর, ১৮৮৩। 
গ্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

এত দিনের পর অল্প একটু বল গাইয়াছি, আম্মর শরীর ভাঙ্গিয়া 
গিয়্াছে.........। আপনার ন্গেহ মমতার ভন্ত আত্তরিক সহানুভূতির ভস্ভ 
ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। প্বরক্ষপরায়ণ 
দাদা" এ সন্থোধনটা যদি আপনার মিষ্ট লাগে আমি তত্প্রয়োগে কেন বিমুখ 
হইব? 


শ্রীকেশবচন্্র সেন। 


উপামকমগুলীর সহব্যবস্থান। 





সময়ের শৃঙ্খলাক্রমে সমুদায় ঘটনা নিবদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য ধাকিলেও 
কোন কোন স্থলে আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে একটু একটু ব্যতিক্রম করিতে হই- 
তেছে, কেন না তাহা! ন! করিলে একটি হৃততাত্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন এবং অবুষ্ধ 
হইয়া পড়ে। আশ্রমঘটিত গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে যে ঘটনা 
সংঘটিত হইয়াছিল, এই কারণেই আমাদিগকে সে ঘটনা পরে নিবন্ধ করিতে 
হইল। এখন থে ঘটন| নিবদ্ধ করা যাইতেছে তাহার মূলে কাহারও কাহারও 
সাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব* ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ ঘটনাতেই সকলে বুঝিতে 


* মমাজমধ্যে ঘখন বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়। ভখন এক প্রকার ন। এক প্রকারে 

তন্গর1 যে সকলেরই মন সংস্পষ্ট হয় নিয়ে লিপিবদ্ধ পত্রিকায় তাহা! প্রকাশ পাইবে | 
হাজারি বাগ। 
১৯ আগষ্ট, ১৮৭৪। 
প্রিষ্ত্রাতা উমা নাথ, 

এইরূপ বেখ! ভাল, দৃতরাং এইরূপ সঙ্বোধন করিলাম । হড় গোর দেধিভেছি। 
এখানে কি আমি নিশ্চিন্ত ? নেখানকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভ্রাতা ও বদ্ধু- 
দের মদ এমন হইয়া] গেল! ভাহার কি আষাকে একেবারে তুলিয়| গেলেন? যেন 
কোন কালে চেন| শুন! ছিল ন! এখন এইযপ ব্যবহার দেখিতেছি। অনুস্থ শরীরে এধানে 
আমিয়াছি। ভার উপরেও বজাধাত। যাহ! হউক নত্যের সিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই 
সত্যের বিনাশ হইবে না, হইতে পারে না। ভষে প্রচারকের। হে আমার সঙ্গে চিরদিন 
লাগিখেন ইহাতো মনে করিতে পারি না। এখন একটু শক্ত হইয়| জিজ্ঞান] করিতে 
হউবে-তোমর! কে কে আমার সঙ্গে শেষ পর্যান্ত থাকিয়া ংগ্রাম করিবে? ঠিক করি 
যধিতেই হইযে। ছুই জন হয়, পাঁচ জন হদ্গ ক্ষতি নাই। অমি জানিতে চাই), 
ফোন প্রচারক জাভার হত্তে এমন চু়ি মাই হাহ! এক দিন দুযোগ পাইলে কি ইচ্ছা 
হইলে জামার গলায় দিতে পারেন । স্বাজমেও এই নিযষম চালাইত্বে চাই। আসিষার 
সময জাবাকে কি জবরপেই বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। তোমর! কি মনে ফরিয়াছ 
আমি ছাগেকার হত আাশ্াছে উপাসন! ফিঘ, তোজঘ করিব, আদোদ করিব) সেব! করিব? 
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পারিবেন, বিশেষ করিয়া ভত্প্রতি আমাদিগের মতামত প্রকাশ কর! 
নিশ্রন্থোজন। খধ্যায়ের প্রস্তাবিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে “হুখী পরি- 
বারের* সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রে ঘেওয়! যাইতেছে । এই পুস্তিকাধানি হাঁজারিযাগে 
অবস্থিতিকালে কেশবচন্্র কর্তৃক লিখিত হয়। ৰ 
হুখী পরিধারের ঈশ্বরের সহিত নিবন্ধনপত্র এই ;-_“তুমি উপান্ত আমরা 
উপাসক, তুমি গুরু আমরা শিষ্য, তুমি রাজা আময়া প্রজা, তুমি প্রভু আমরা 
ভৃত্য, তৃষি পিতা আমর! সন্তান) এই সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া চিরকালের জন্য 
তোমার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করিতেছি । অবচ্ছাভেদ্দে আমাদের মতাতস্তর 
বাভাবাস্তর হইবে না। আমরা অনন্তকালের জন্ত তোমারই হইয়া রহিলাম। 
আমাদের ধর্খ, আমাদের শান্ত, আমাদের গতি, আমাদের মুক্তি সকলই তুমি। 
আমরা তোম! ভিন্ন কাহাকেও জানি না।” প্রাণাস্ত করিয়াও এই অঙ্গীকার 
পালন এই পরিবারের একমাত্র ব্রত। প্রতিদিন সকলে একত্র হইয়া জীবস্ত ও 


জামি গণ্ডগোল চাই না। লাধারণ আশ্রমের ভার তোমার] লইতে পার। যেখানে 
সামত্রীর মর্যাদ] হয় সেখানে আমি থাকিতে প্রত্তত। ছুইটা €লাক সেয়প হয় ক্ষতি নাই, 
আমি ভাদের চাই। পরে আরও জানিবে। 
শরীর এক্ষণে খুব তাল নহে । মিত্রা! তাল হইতেছে না| কিরপোই যা! হইবে? উৎ- 
সব বত কাছে আসিতেছে আমার যেন কা! পাইতেছে। দূরে ক্ষু্ সম্ভান ডাকিয়া 
উঠিলে মার স্তন হইতে সচজে ভৃদ্ধ ঝারে। আমার তেমনি হইতেছে। আমি কি এমন 
নময়ে ছৃপ্ধ ন| দিয়! থাকিতে পারি? আমার যেমন হইতে ভাব উথলিয়! উঠিতেছে। 
বলি, বলি; বলিতে পারি ন1। তোমর1 কোখাক্স জমি কোথান। বাহ! হউক ফিরিয়া! 
গৈজে একটা ক্ষু্ঘ উৎসব আমাকে দিও । তোমাদের নিকট উৎলবের ঘোগটী যেন চিরদিন 
থাকে 
ভিরদিন ভোমাদেরই 
ঞকেশব্চঙ্্র সেন। 
গ' ণারিক কারণমধো “কষলিকাত] স্কুল” সম্বন্ধে গগডগোল বিশেষ উল্লেখখে1 গা 
ঞ্ড এর] নিম্নলিখিত অধিকারিগণ কঙ্গিক্ষাতাস্ভুলের অধিকার ও ল'ত ক্ষতি এতন্দর! ভারত 
'স্কারক নভাকে বিনাপত্তিতে দ্বর্পণ করিতেছি ।* (স্বাক্ষর) হয়নাথ বসু প্রভৃতি । ইতি 
সান হিরর ২৫ শে ভূলাই, ১৮৭৪ দেখ) | এ্রইয়পে তারত লংস্কারফ লতার হতে বিদ্যালয় 
অর্পণ করিকাও.ভাহার জপলাপের জন্ত ঘন্ব হইমাছিল। 


৭৩৬ আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 


অধুর তাবে একমাত্র উপাস্তদেবতার পুজা। একত্র উপাসমা ব্যতীত কথন 
কখন একাকী নির্জনে ব্রচ্মধ্যান ও প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সহকারে ব্রহ্ম সাধন। 
এই পরিবারের ওক স্বয়ং ঈশ্বর ; তিনিই সকলকে কতকগুলি গুঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছেন, সেই বীজ মন্ত্রগুলি সকলের নিত্য সাধনের বিষয় । তাহার মুখ্র 
কথাই এই পরিবারের শাস্ত্র । কোন্টি সত্য কোন্টি মিখ্যা তাহারই কথায় 
ইহারা বিশ্বাস করেন। তাহার নির্দিষ্ট পথই মুক্তির পথ বলিয়া ই'হারা অবলম্বন 
করেন। সন্দেহ হইলে ইহারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সমুদ্র, প্রশ্নের 
মীমাংসা তাহারই দ্বারা ইহারা করিয়া লন। তিনি একবার মন্ত্র দিয়া চলিয়] 
গিয়াছেন তাহা নহে, নিকটে থাকিয়া মৃতন নৃতন মন্ত্র শিক্ষা দেন, নৃতন নৃতন 
উপায় বিধান করেন। তিনিই ই'হাদের রাজা ও প্রভু; ই'হারা তাহার আজ্ঞাবহ 
ভৃত্য। ইহাদের মধ্যে কে কি জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাহা তিনি স্বয়ং 
তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্ঠসাধনজন্ত 
তিমিই তছুপযোগী আদেশ সর্বদা করিতেছেন। কোথাস়্ যাইতে হইবে, কি 
করিতে হইবে, কিরূপে দ্বিন কাটাইতে হইবে, গ্রলে।ভন বিপদের সময়ে কি করা 
উচিত, এ সকলই তিনি বলিয়া দেন। সংক্ষেপতঃ তাহার সেবাতেই ইহাদের 
আনন্দ, তাহার আক্ঞাপালনেই ই'হাদের শৃখ। ঈশ্বরের সহিত পিতৃসন্বন্ব 
বশতঃ ইহাদের পরম্পর তাই ভগিনী সন্বন্ধ। অনুরাগ, দয়া ও ভালবাসার 
সহিত পরস্পরের সেবা করা, পরস্পরের কল্য।ণবর্ধন করা, পরিবারের কাহাকেও 
ছাড়িতে না পারা, পরস্পরের পদ্াানত হইয়া অবস্থান করা, অন্তকে দুখী করিয়া 
আপনি সুখী হওয়া, শত অপরাধেও শরাস্তচিত্ত ও সহিষ্ণু হুইয়া ক্ষমী, প্রেমদ্বার। 
শ[সন, ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইয়া পরস্পরকে সংশোধন, নরনারীর প্রতি 
পবিত্রভাবে দৃষ্টি, পরস্পরের দর্শনে হৃদয়ে উচ্চভাব ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেমের 
উদয়। হিংসা, দ্বেষ, পরস্ুথে কাতরতা বা পরের শ্রেষ্ঠতায় কষ্টবোধ সর্বথা 
দুরে পরিহার, ছোট বড় সকলের নিকটে বিনীত ভাবে দাস হইয়া অবস্থান, 
বাহার নিকট হইতে যাহা শিক্ষণীয় আছে আনন্দের সহিত তাহা! শিক্ষা করা, 
কোন বিষয়ে কাহারও গ্রেষ্ঠতা থাকিলে তাহাতে সকলের আনন্দ জনুত্ভব করা, 
এক শবীবের অঙ্গজ্ঞানে কাহাকেও দ্বণা বা পরিহার) অহঙ্কার বা জন্ধভাবে 
অনুসরণ; আত্মাবমানন। বা আপনাকে অপদার্থ ও অকন্ধরণ্য জানে কৃত্রিম বিনয় 
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.প্রীকাশ না করা, এই পরিষারের বিশেষ লক্ষণ । উপদেষ্টা ও আচাধ্যগণকে ঈশ্বর- 
নিয়োজিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এ পরিবারের বিশেষ নিয়ম; কিন্ত ততসহ- 
কারে ইহারা ইহাই বলেন যে, “ত্রাহাদিগকে আমর! অন্রান্ত বা নিষ্পাপ মনে 
স্বরি না, তাহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তাহাও বিশ্বাস করি না; 
তাহারা নিজগুণে আমাদিগকে. পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, ইহাও 
আমরা মানি না। তবে তাহারা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু এবং ঈশ্বরাধীন 
সহায় ও ন্তো।” এ পরিবারের লোকেরা দাস দাসীকে নীচ বলিয়া দ্ণা করেন 
না, বা তাহাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করেন না, সর্বথ! তাহাদের শারীরিক ও 
আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাধেন। পণ্ড পক্ষী কীট সকলের প্রতি ই'ছারা 
সদয় ব্যবহার করেন। ঈশ্বরহস্তরচিত বৃক্ষ লতা ফল ফুল প্রভৃতির প্রতি 
ইহাদের বিশেষ প্রীতি । 

১৭৯৬ শকের ২৪ শ্রাথণ শনিবার সভাপতি কেশবচন্রের ভবনে উপাসক- 
মণ্ডলীর সভা হয়। এই সভায় কে কে এই সভার সভ্য ইহা লইয়া অনেক 
বাদানুবাদ হয়। এই সভার নির্ধারণে অসন্থষ্ট হইয়া যে পত্রাপত্র হয় আমরা 
তাহা বথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি । 

শ্রদ্ধাম্পদ্র শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 
ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্দিরের আচাধ্য ও ভারতবর্ষাঁর ব্রাক্মমমাজের 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেঘুঁ_ 
সবিনয় নিবেদন 

পূর্ব্বে যখন উপাসকমণ্ডলীর সভা! ও গঙ্গতসতা মশ্মিলিত হয় তৎ- 
কালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উক্ত সতা' দ্বারা কাহার সত্তা এককালে বিপুণ্ত 
হইবে না। তদবধি আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্বের ঠাহারা 
উপাসকমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন, এখনও তাহাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। 
কিন্ত বিগত ২৪ শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭৪ টিকার পর আপনার ভবনে যে সভা 
আহত হইয়াছিল তাহার প্র আপনি সঙ্গতসভার সতাপতিত্বরূপ এপ 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে সঙ্গত সভার সভ্য ভিন্ন জার কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভার 
সত্য বলিয়া পরিগণিত নছেন। কি. কারণে এবং কি প্রণালীতে তবাহাদেক 

অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা! জামরা অবগত নছি। 'আমাদের বিবেচনায়. 


চি 


৭৩৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 
উপাসকমণ্ডলীকে অবগত না করিয়া তাহাদের নাম সভ্যশ্রেষী হইতে যা 
করিবার সঙ্গতসভার কোন অধিকার নাই। 

২। ভারতবষাঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কার্যের ভার বর্তমান 
সঙ্গতসতার অলসসংখ্যক সত্যের হাতে স্তাস্ত থাকে এবং উপাসকমণ্ডলীর পূর্বের 
অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা কখন বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের 
প্রার্থনা এই "যে, ভারতব্ধীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপামকমণ্ডলীর সভা বিধিপূর্ব্বক 
পুনর্গঠিত করিবার জন্য আপনি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সত্ব উাসকদিগের 
একটা সভা আহ্‌ৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। 
ভারতবর্াঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক 


বেলার পার ভারতব্যীঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক 
ক্রীনবীনচন্্র রায়, কানাইনাল পাইন রহ্ারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ২&ঁজন। . প্রভৃতির) 
শকাবা ১৭৯৬ শক ২৫ শ্রাবণ । 
কলিকাতা । 

কেশবচন্দ্র হাজারীবাগ হইতে এই পত্রের যে উত্তর দেন তাহা নিম্নে 
উদ্ধৃত হইল;__ 
প্রি নগেন্্র ও কালীনাথ ! 


মে দিবস তোমরা ঘে আবেদন পত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে তাহাতে 
ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্মধ্যে মততেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ 
সংস্কার যে, “ভারতব্ষাঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা” নামে একটা 
সভা ছিল এবং তাহা দিও সঙ্গতসভার সহিত সম্মিলিত হয়, প্রথমোক্ত 
সভার সভ্য ও উহার অভ্যদিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২জন 
এ কথার সম্মতি প্রকাশ না করিয়া কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন খে, 
উপাসকমণ্ডলীর কারধ্যের ভার বর্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হস্তে 
চ্স্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভা! সত্বর আহ্বান করিয়া & উপাসক- 
মণ্ডলীর সতা৷ বিধিপূর্ধক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেশে 
'জামাকে সত। আহ্বান করিতে জাদেশ করিয়াছেন। : কিন্তু বাস্তবিক প্রথম 
“শ্রেষ স্বাক্ষরকরী মহাশযগণ গণুনগঠন* চান ও অপর কয়েকজন নৃতন সঙ্গ$ঠলের 
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অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ মতের 'অনৈক্য থাকাতে কিনপে সভা 
আহত হুইবে তাহা অবধারণ করা কঠিন। ঙ্গতসভা নামে যে উপাসক" 
মণ্ডলী সভা আছে, তাহার বদি কেবল পুনর্গঠন করা৷ অভিপ্রেত হয় তাহ 
হুইলে প্রথমতঃ কেবল ওঁ সভার সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন হ্বারা ডাকিতে হুইফে। 
আর বদি একটা সম্পূর্ণ নূতন সত্তা সংস্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সাধারণ- 
রূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। এ অবস্থায় ধাহার1! আবেদন করিয়াছেন তাহাদের 
মতের এক্য হওয়। নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উন্লিধিত বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে 
কোনৃটী অবলম্বন করিতে হইবে ভাহা আমার পক্ষে নির্ধারণ করা অসম্ভব। 
ষদি বর্তমান সঙ্গতসভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কিরূপ সম্ব্ধ 
ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদা় 
জানা যাইবে । আবেদনস্থাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমার সসম্মান 
নিবেদন যে, তীহারা এই বিষয় আলোচন! করিয়া! একমত হ্যা আমার নিকটে 
প্রস্তাব করিলে আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটা সভা। ডাকিতে 
সচেষ্ট হইব। 

হাজারী বাগ। ] 

১ল। ভাদ্র, ১৭৯৬ শক । 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ চত্রবর্তাঁ প্রভৃতি এ পত্রের এই উত্তর দেন 
্রদ্ধাম্প্ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন, 
ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ব্রচ্মমদ্দিরের 
আচাধ্যমহাশয় সমীপেমু। 


শ্ীকেশবচন্দ্র সেন। 


ভারতব্াঁ় ব্রহ্মমন্দিরের ৪৩ জন উপাসকের স্বাক্ষরিত ২৫ শ্রাবণ দিবসের 
আবেদন পত্রের উত্তরে আপনি ৩১ শ্রাবণ (১ ভাদ্র) হাজারী বাগ হইতে 
লিখিস্বাছেন যে, সস্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে মততেদ দেখিতেছি। | 
 জামাদের মধ্যে বন্ততঃ মততেদ নাই। ধাহারা উপাসকমণ্ডলীর সভার 
পুর্ব বৃন্ধাস্ত সম্পূর্ণ্ূপে অবগত নহেন তাহার] আবেদন পত্রের এত্বিহাসিক 
অংশসন্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না৷ করিয়া! “কেবল শেষ প্রত্থাবে অর্থাৎ, 
উপাষকমণ্ডলীর সভা! পুনর্গঠিত হউক এই প্রার্থনায় সন্ত হইয়াছেন।... স্িদ্ধ 


4৪০ আচার্য কেশবচন্দ্র | 


সঙ্গতসভানামে যে উপাসকমগ্ডলীর সভা আছে আপনি বলিয়াছেন তাহার 
পুনর্থঠন করা আমাদের অভিপ্রে নহে । আমাদের প্রার্থনা এই যে, ভ্রহ্ষ- 
মন্দিরে সমস্ত উপাসকের একটী সভা হয়। অতএব ভারতব্ষাঁয় ব্রক্মমন্দিরের- 
উপাসকমণ্ডলীর সভ। বিধিপুর্ববক সংগঠন করিবার জন্ত আপনি সত্বর প্রকান্ড 
বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। 
কলিকাতা। জ্রীষদূনাথ চক্রবর্তাঁ 
৮ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক। রঃ _.. প্রভৃতি ৩৬জন ৷ 
_ হ৭ ভান্র উপাসকমণ্ডলীর সভায় এই প্রস্তাব নির্ধারিত হয় ;--'উপাসক- 
মণ্ডলী সভা" বলিলে কেবল ভূতপূর্ব্ব সঙ্গতসভানামক সভা বুঝায়, এবং 
ধাহার! বিধিপূর্ববক সত্যশ্রেণীভূক্ত হুয়া কয়েক বৎসর সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র 
হইয়া ধন্্ালোচনা করিপ্লাছেন এবং সভার কাধ্যবিবরণ সময়ে সময়ে 'ধর্ঘ্মতত্ব? 
ও ধ্্মাধনে' প্রশ্থীশ করিয়াছেন তাহারাই কেবল উপাসকমণ্ডলীর সভার 
সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। ভারতব্ষাঁয় ব্রহ্মমন্ৰিরের যে সকল নিয়মিত 
উপাসক কয়েক বৎসর পুর্ব্বে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার! 
উল্ত মন্দিরের নিয়মিত উপাসকরূপে গণ্য হইবেন এবৎ পূর্বে তাহারা! সমবেত 
হইয়া েষে কাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা উপাসকমণ্ডলীর কাধ্য বলিষ্া স্বীকৃত 
হইবে, কিন্তু তাহারা বর্তমান উপাসকমণ্ডলীসভার মধ্যে পরিগণিত হইতে 
পারেন না।' যদি তাহারা উহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্বক 
( শীযুক্ত উমেশচশ্্র দত্ত) সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে রি হযানে 
সভ্যশ্রেনী ভুক্ত হইবেন। 
জ্ীুক্ত যছনাথ চত্রবস্তণ প্রভৃতির পত্রের উত্তর কেশবচজ্জ এইক্ূপ দেন ;- 
ভারতব্াঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী সভার পুনর্গ9ন জন্য প্রথম পত্রে যে 
আবেদন কর হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্র নাষে একটী নৃতন সভা 
সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীর! দ্বিতীয় পত্রে আমাকে. একটী সঙ! আহ্বান 
করিতে অনুরোধ করিয়াছেন) যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন তাহারা সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই বুঝিতে 
পারিতেছি না) হিভীয় পত্রের স্থাক্ষকারীর। উপাসক বলিয়া স্বাক্ষর করেন 
নাই এবং অন্ত কোন প্রকারে আত্মপরিচয় দেন নাই। তীহাদের সধ্যে ফেই' 


উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান | ৭৪৯ 


কেহ মন্দিরে উপাসনা করেন না, সুতরাৎ মন্দিরের উপাসক বলিয়! একদা 
পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহা হউক, বে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক 
উর আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন হিলি হি টানি 
পন দ্বারা সকলকে অবগত করিতেছি যে, 

আগামী ৪ আশ্বিন শনিধার ভারতব্াঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে হি 
পূর্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্ত উক্ত মন্ৰিরে অপরাহূ €টার সময় একটী সভা 
হইবে। ষে সকল ব্রাহ্ম নিয়মিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়। উপাসন! করেন, 
তাহারা নির্দিষ্ট সতায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা্ধি করিয়া উক্ত কাধ্য সম্পন্ন 
করিবেন । 

ভারতবর্াঁয় ব্রহ্মমন্দির ৷ 

৩১ ভাদ্র ১৭৯১৩ শক । 

এই বিজ্ঞাপনানুসারে ৪ঠা আশ্বিন শনিবার অপরাহুক্ষণাচ ঘটিকার সময় 
সভার কাধ্যারত্ত হয়। ব্রাহ্ম ও দর্শক সর্ববশুদ্ধ প্রায় চারি শত ব্যক্তি তৎকালে 
উপস্থিত ছিলেন । আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সভার কার্ধযায়স্ত 
হয়। কেশবচশ্রর নিয়োস্ধুত বক্তৃতা হবার! সভার উদ্দেশ্ঠয উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে 
সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন। 

“অদ্য যে জন্ত আমর! ব্রচ্ধমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় 
মহৎ এবং লক্ষ্য অতি উচ্চ। যেমন ব্রহ্ষমন্দির প্রশস্ত এবং উচ্চ, তেমনই 
ইহার একটী জর্ধাঞ্গনুন্দর উপাসকসভা গঠিত হইবে। যেমন উপাসনা 
করিবার জন্ত এই গৃছে অধিকসংখ্যক লোক একত্রিত হন, তেমনই সাধন 
করিবার জন্তও কতকগুলি সাধক একটা সন্ভাবন্ধ হইবেন। উপস্থিত ভ্রাতা- 
দিশের জান! কর্তব্য ১৭৯১ শকের ৩০শে কার্তিক রবিবার এই উপাসকমণ্ডলী 
সভার হৃত্রপাত হয়। (ধর্্তত্ব হইতে উক্ত সভার বৃজান্ত পঠিত ছইল।) 
সাহা পাঠিত হইল ইহা স্বার! প্রতীত হইতেছে যে, & সভা বিধিপূর্ব্বক গঠিত 
হইয়াছিল এবং সভার সভ্যেরা তাহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাও 
প্রতিপন্ন হইতেছে থে, উপাসকদিগের মধ্যে সামান্ত সামান্ত _ভ-8 
অনৈকাসত্বেও তাহার! সতাবদ্ধ খাকিবেদ এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 
কলে এক পরিবার হইয়া পরস্পরকে ধর্মনৈতিক শাসনে শাসন করিবেন, 


ভ্ীকেশবচত্ত্র সেন। 


রে 


৭৪২: আার্ধ্য কের্শৰচন্দ্র |. 


সকলের যাহাতে উপাসনা ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয়. এই ছুই বিষয়ে 
পরস্পরকে বিশেষন্ধপে সাহায্য করিতে ঘত্ববান্‌ ধাকিবেন, এই উদ্দেশে এই 
সভা! সংশ্বাপিত হয়। বাস্তবিক, এই ছুইটি নিয়ম এই উপাসকসতার প্রাণ. 
এবং ভিত্বিভূমি। অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রাহ্গেরা এই সতাবদ্ধ হন নাই। এই. 
সভার প্রার্ধিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণদপে লাভ করিতে পারি নাই; কিন্ত 
ইহার কিয়দংশ যে লা করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক- 
সূভা ছারা ঘে কার্য হইতেছে ইহা! আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নূতন সভা 
গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 
নাই। পূর্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা. গঠন. 
করিবার জন্ত আমরা আহত হুইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসন৷ প্রগাঢ় 
জীবন্ত হুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র: হয়, এই ছুই 
উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিন্ন উপাসক সভার অন্ত কোন কার্য নাই। পুরাতন 
উপাসকমণ্ডলী সভারও এই উদ্দেশ্ত ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, 
ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কাধ্য করিবার জন্ত অন্ত স্থান নির্দিষ্ট আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সভা হত, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেস্ত কেবল 
ধর্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত. 
ও জীবনে বদ্ধমূল হইল, উপাসকসভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত শ্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপামক অল্প । উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের উ্ক্য এবং চরিত্রের পবিশুতা 
না থাকিলে সামান্ত মহুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাহার! উপাসক বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারেন না। এই ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে ষদ্দি বিশ্বাসের একতা 
এবং চরিত্রের নির্লতা না ধাকে তাহা হইলে আর ছুঃখের সীম! থাকিবে ন!। 
এই, ব্রদ্ধমন্দির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ. 
হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগ্সের বিচ্ছেদ ইহার কারণ । সন্্ী্ঘতা দূর করিয়া, 
উদ্ারত। বিস্তার, ভ্রাত্ৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাভৃভাববর্থন এই ব্রদ্মমন্ধিরের 
উদ্দেন্ত। এখানকার উপাসনাপ্রধালী ও নিয্নমাদি এরপ যে ভ্রাতাদিগের যঙ্গ 
বড যততেদ থাক না কেন, এখনই তাহারা জাসিলে আদরের সহিত এই 
হস্ষিরে গৃহীত হইবেন । এখানকার ত্রা্ধধর্থ সমস্ত সত্য এবং সব সাধৃভাব-. 
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শ্রাহী। এই মঙ্গির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
বে দিন এই ব্রদ্ষমন্দিরের ভিত্তি স্বাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্ত নির্টিত হই- 
যাঙ্কে। ব্রহ্মমদ্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মঙ্গিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, ধাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিদ্বাছেন, তাহারা ইহার সাক্ষী । জাতিনির্ব্বিশেষে সামান্ত মতভেদ সত্বেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মুল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই বরন্মমন্দিরে 
অসম্ভব । ধদি হয় ইহা ব্রদ্ষমন্দির নহে। বাহিরে সামান্ত সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্ত তথাপি এই ব্রদ্ষমঙ্দিরে 
সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই যোগ স্বগাঁয় এবং পবিত্র। অবিশুদ্ধ যোগ 
কোন কার্যেরই নহে। ধে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ] অতি জঙন্ত। 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগ্নের 
প্রাণ । আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কলপ হইয়াছি, অধচ আমি উপাসকসভার 
এক জন সভ্য থাকিব ইছা! হইতে পারে না। পাগীকে শাসন করিতেই হইবে। 
কিন্ত ইহাতে এরূপ সিদ্ধাত্ত হইতেছে না যে, উপাসকসতার প্রত্যেক ব্যক্তিই 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, 
কেন না আমরা সকলেই হূর্ব্ল মনুষ্য । : কিন্ত পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হইবে। পবিত্র হইব ধ্বাহার ইচ্ছা! নহে, তিনি এই উপাসকসতার সত্য নছেন। 
ধদি তিনি অঙ্গীকার না করেন হত পুণ্য করিয়াছি আর পুণ্য অর্জন করিব, 
দিন দিন উপাসনা সাধন ছারা উন্নতিশীল ব্রাঙ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনাশীল 
এবং চরিত্র নির্খবল হয় তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। ধাহাদের চরিত্রসন্বদ্ধে জন দোষ আছে, 
তারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দিন ইহলোকফে 
ধাঁকিবেন, তত দিন তাহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পহিত্র করিতে হুইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপাসফমণ্ডী 
গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেস্টসাধনের জন্ত অদ্য এই প্রশস্ত উপাসকগঠা 


পরলে 
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গঠিত হইতেছে। মূল সত্যে বাদাহুবা্ জসন্তব। হদি ইহার একটি স্সারি- 
আগ কর উপাসকসভা পরিত্যাগ করিতে হইবে । ও 

. পকিসে ব্র্ধমন্দিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আব- 
শ্রক। আচার্য, উপাচার্য, উপদেষ্টা, বন্ধ! প্রভৃতি উপাসকসভার দেবক- 
দিগকেও পবিভ্রচরিত্র হইতে হইবে। যদ্দি কোন উপদেষ্টা মনে করিয়া 
থাকেন যে, উপদেশ দেওয়াই ক্ষেবল তাহার কাধ্য, কিন্ত উপদেশ পালন করা 
তাহার উদ্দেস্ত নহে, তাহ! হইলে তাহার নিয়োগ্রপত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে 
হইবে। ধীহারা বেদীর কাঁধ্য করিবেন, তাহারাও উপদেশানুসারে জীবনে 
উন্নত হইবেন। ধাহারা ধনে এবং বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে 
গারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের হাস্তে এই মন্দিরের অর্থের ভার দেওয়া 
উচিত। যে ব্যক্তিগণ এই গৃহের অর্থের ভার লইবেন; তাহাদিগকে ইহার 
পূর্ব্ব খণ পরিশোধ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ববাহের জন্ত বিশেষন্ধপে 
দ্বা়ী হইতে হইবে। ইহার প্রায় ৫০০ টাকা খণ আছে, কিন্ত যখন আমি প্রথম 
হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি তখন আমিই ইহার জন্ত বিশেষরূপে দায়ী। 
হদি উপাসকমণ্ডলী তার গ্রহণ করেন, তবে এই খণ পরিশোধের ভার 
তাহাদেরই হস্তে থাকিবে। তাহারাই দায়ী হউন, আর আমিই দ্বায়ী হই, 
ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্ত যে খণ হইয়াছে ভাহী থাকিবে না। এই মন্দিরের 
ষ্টডিড্‌ হয় নাই, এবং যত দিন খণ আছে তত দিন হওয়া উচিত নহে। 
হাহারা এই ভার গ্রহণ করিবেন তাহাদের টাও জানা উচিত যে, অন্তান্ত 
প্রকার ধর্দের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেক না। 

“আধ্যাত্তিক বিভাগ, বিষয়বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে। ধর্মসাধন, প্রেম, 
পুণ্য ও শাস্তি উদ্দেশে এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে। হবাহাদের প্রতি 
সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে বেদীর উপাসনাসম্পর্কে সে সকল সাধকদিগের 
উপরে তার থাকিবে। ধাছাদের মধ্যে অম বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ দেখা 
যায়, আমর! এই নিয়ম করিতে পারি না যে তাহার! উপাসনাসম্পর্কে কোন 
কথা কছিবেন না। উপাসকমণ্ডলীয় মধ্যে বাহার বিশেষ সাধন করিতে 
্রস্তত।--€* জনই .হউন আর ছুই জনই হউন, যত দিন তাছাণের পরম্পরের 
মধ্যে প্রেম না হু, তত দিন সাহারা কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন না। যাহাতে 


আস্ত জীবনের সন্থপ হয় প্রত্যেককে এরপে সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। 
কীর্তন দ্বারা, উপাসনা ধ্যান স্থারা, প্রচার হ্বার! জীবনকে পবিত্র করিতে ছইবে। 
জাবধাদ, বিদি অনন্তকালের জন্ত পবিত্র হইতে ইচ্ছ,ক নেন তিনি ধেন ইহার 
অভ্য না হন। বাছাতে উপাসন! হুমিষ্ট হয়, চরিত্র পবিত্র হয় এবং কি 
প্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে জামরা নির্ল হইয়া চিরকাল স্রাক্ষ- 
সমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদয় বিষয় উপাসকসভা' হার! নির্ঘারিত হইবে। 
উপাসকদিগকে একটা পরিবার হইতে হইবে । মততেদ আছে বলিয়া কাহাকেও 
পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ৫ জন হও, ১* জন ছও কিংবা সহস্র জন হও, 
সকলে একপ্রাণ হইয়া ধাকিতে হইবে । উদারতা! এবং পবিত্রতা এই উভয়ের 
সামন্জন্ডের অভাবেই ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাঙ্গমমাজের ৪, 
বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিতেছে। উপাদকসভার মধ্যে ঘদি সাম্প্র- 
দ্বায়িকতা কিংবা দলাদলি হইতে পারে মনে থাকে, তবে উপাসকসভার প্রয়োজন 
মাই। যদি বথার্থ নির্ধ্িবাদ পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবায়ে বিষাদ 
অসন্তব) প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধী- 
দিগকে দণ্ড দাও; কিন্তু সাবধান, কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। 
আমার এই দু বিশ্বাস যে, যে দিন ব্রদ্ধমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্র- 
দ্ািকতা নির্ম,লিত হইয়াছে । এই মন্দির হইতে সাশ্প্রদাস্মিকতা উৎপন্ন 
হইতে পারে না। আছি জানি আমানের হত্তে এমন অস্ত্র আছে হাহ দ্বারা 
লান্রদাস্সিকত! বিনষ্ট হয়। আমর! প্রেম হ্থারা পরম্পরকে বশীভূত করিব। 
ব্রক্মমস্দিরের উপাসকসভার ভিতরে সম্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত 
এরই কথা বলিতেছি কেন? আমি জানি ব্রান্দধর্ম প্রেমের ধর্ম, ব্রাহ্ষধ্্ব পবিত্র 
উদ্দারভার ধর্শ। বাহিরে সহত্র প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্ত প্রেমই উপাসক 
লভার প্রাণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া! বলিতে হইবে, আজ যে প্রেম ছইল, 
'অনভ্তকাল এই প্রেম থাকিবে। অনন্ত ীবনের জন এই পবিত্র প্রেমত্রত 
গ্রহণ করিতে ছইবে। নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ হইবে, জামা 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইব ।” 

.. বক্তৃতা শেষ হইলে জআচাধ্য মহাশয় ৫৮ জন উপাসকের নাম স্বাক্ষরিত 
_ শ্রকখানি জাবেদনপত্রসম্থলিত নিয়লিবিত হট প্রস্তাব পাঠ করিলেম। 
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“১।  ভারতব্াঁয ব্রচ্ধমন্দিরের ধর্ম ও অর্থসঙবম্থীয় কার্য সম্পাদন এবং 
উহার উপাসকদিগের ধর্মোন্নতি সাধন উদ্দেশে “ভারতবর্ধীয় ত্রদ্মমন্দিরের 
উপাসকসতা' নামে সা প্রতিষ্িত হইল । 

২। ইহার ধর্মমন্স্বীয় কারধ্যভার আচার্যের হস্তে থাকিবে। 

৩। ইহার অরথসমবন্ীয কাধ্য নিয়লিখিত ব্যক্তিদের উপর অর্পিত হইবে। 

| জ্ীকেশবচন্্র মেন অথবা! তৎকালীন আচাধ্য। 

শ্রীজ়গোপাল সেন, শ্রীকানাইলাল পাইন, 
শ্রীঅমৃতলাল বন্দু অথবা তৎকালীন অধ্যক্ষ । 

৪। অতি অন্ত ও ঘৃণিত দৌষবিমুক্ত যে সকল ব্রান্ধ ্রাঙ্গধর্্বের মূল 
সত্যে বিশ্বাস করেন, এবং নিয়মিতরূপে ভারতবাঁয় ব্রদ্মমন্দিরে সামাজিক 
উপারনাতে যোগ দেন, তাহার! উক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ধাহার্থ অন্যুন।* চারি 
আনা! প্রতিমাসে অথবা তিন টাকা প্রতিবর্ধে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে 
এই সভার সভ্য হইত্তে পারিবেন। 

৫। ব্রান্মধর্থের প্রচারকের। উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও সত্য হইতে 
পারিবেন। | 

৬। ধর্মালোচনা ও ধর্মসাধনের জন্ত অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার উপা- 
সক সভার অধিবেশন হইবে। 

৭। আীপ্রতাপচন্র্ মুমদ্ধার এই সম্ভার সম্পাদক হইবেন ।” 

এই সকল প্রস্তাবস্বন্ধ শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচাধ্য আগত্তি উত্থাপন করেন। 
স্িতীয় প্রস্তাবসন্বন্ধে তাহার আপত্তি এই যে, এক! আচার্যের হস্তে ধর্মসন্ব- . 
বীর ভার না থাকিয়া কয়েকজন সাধক ব্রাঙ্মের উপর থাকে । তৃতীয় প্রস্তাবসন্বদ্ধে 
জাপত্তি এই, অর্থসম্থত্বীয় কার্ধ্যভারনির্র্বাহজন্ত আরও করেকঞ্জল ব্যক্তিকে 
মনোনীত করা হয়। সপ্ম প্রন্তাবসন্থন্ধে তিনি এই কথা বলেন, পূর্ব সম্পাদক 
উমেশ বাবুই সম্পাদক থাকেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবের আপবিসন্বদ্ধে কেশবচন্্র 
বলেন, আচার্য মনোনীত করিবার ভার সত্যমগ্ডলীর হাতে । হৃতিরা উপাসক- 
মণ্ডলী হইতে কয়েকটি ধার্থ্িক লোক মনোনীত করিয়। লইয়। তাঁহাঘের দ্বার! 
আচার্যনিয়োগে সমধিক গোলের সম্ভাবনা । কেন না উপাসকগণমধ্যে কাহারা 
সমধিক ধাম্মিক এ ব্বদ্ধে মতভেদের বিশেষ সপ্তাবনা। আচার্য উদাসক- 
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দিগের বিরাগভাজন হইলে তাহারা অপর কাহাফেও আচার্ট মনোনীত করিতে 
পারিবেন। বাদ্ানুবাদের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব পূর্ববধং ধাকিল। তৃতীয় প্রস্তাবে 
এই কথা সংযুক্ত হইল যে, পপূর্প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা হইলে তাহাদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।* চতুর্থ প্রস্তাবে “উপাসনাতে যোগ দেন" ইছার 
পরিবর্তে “উপাসনাতে যোগ দেন অথব! দিতে ইচ্ছা! করেন” এইরূপ লেখা স্থির * 
হইল। পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া! এই আকার ধারণ করিল, “ভারতব্যাঁয় 
ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকেরা উন্লিখিত অর্থ দান না করিলে অথব! গ্রচারকাধ্যের 
অনুরোধে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন ।” 
সম্পাদকনিয়োগসন্বন্ধে কেশবচত্ত্র বলিলেন, অদ্যকার সভা! নূতন সভা।। 
অতএব নূতন সম্পাদকনিয়োগে কিছু পূর্ব্ব সম্পাদকের অবমাননা হইতেছে ন।। 
স্বয়ং উমেশ বাবু এই কথা বলেন, তিনি যখন কলিকাতায় এধন থাকেন না, 
তখন তাহার দ্বারা সম্পাদকের কাধ্যনির্্বাহ হুইবার সন্তাবনা নাই। বাবু 
নীলমণি ধর বর্ধে বর্ধে আচার্য নিযুক্ত করা হয় প্রস্তাব করেন, শিবনাথ বাবু 
উহার পোষকতা। করেন; বর্তমান আচার্ধ্যসন্বদ্ধে এ নিয়ম হইতে পারে না, 
বাবু নবীনচন্্র রায় বলেন, সাধারণের-,মত লওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্থ হয়। সভার 
স্থিতি প্রায় পাচ ণ্টাকাল ছিল, প্রথম হইতে শেষ প্যস্ত গাস্তীধ্য ও ভদ্রতা 
সহকারে কথাবার্তী হইয়াছিল । প্রত্যেক ব্যক্তির যাহ! বলিবার ছিল শ্বাধীন- 
ভাবে তাহা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাব তাল করিয়া আলোচনার পর যখন & 
্রস্তাবকারী নির্ব্বাক হইয়াছেন, তখন সকলকে হস্তোত্তোলন করিতে বলা 
হইয়াছে। সভাভঙ্গের পূর্বে ১৭ জন নৃতন সভ্য আপনাদের নাম স্বাক্ষর 
করেন। 

এই সময়ে (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪) ১৫নং কলেজ স্োরারে পূর্বে হে গৃহে 
প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল সেই গৃহে কণিকাতা স্থল আনীত হয়। বারটার সময়ে 
ছাত্রগণ উপরিতন হলে মিলিত হইলে কয়েকটি সঙ্গীত এবং কানিউট, সভাসদ্‌- 
গণ এবং ক্রুটম্‌ ইত্যাদির বাচনা হইয়া কার্্যারত্ত হয়। এইরূপ গৃহ অধ্যয়নের 
জন্ত নির্দিষ্ট হইল ইহাতে সকল ছাত্রের মুখ আল অতি প্রফুল্ল । প্রথম শ্রেনীর 
ছাত্রগণ রচনা! পাঠ করিল। সত্ভাপতি কেশবচস্ত্রের বক্তৃতার পর কার্য 
শ্রেষ হযব। বালক ও শিক্ষক্ষগণ সহসা প্রশস্ত গৃহ লাভ করিলেন, ইহাতে তিনি 
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আনন্দ প্রকাশ করিলেন । তিনি বলিলেন, উৎকৃষ্ট গৃহ সদ্ধিদ্বান জন্মাইতে ন! 
পারুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট প্রমুক্তবাযুনিষেবিত গৃহ উৎকৃষ্ট শিক্ষাদানের জন্ত নিতান্ত 
গ্রয়োজন। বালকের! আত প্রশত্ব গৃহ লাভ করিয় গ্রসুল্লচিত, তাহাদের অনেক 
বিষয়ে ক্লেশ ছিল আজ তাহা অপনীত হইল। তিনি আশা! করেন, তাহারা যেমন 
প্রশস্ত তর পাইল, তেমনি তাহাদের হ্থদগ্ন ও মনও প্রশস্ত হইবে। অতি সম্মানিত 
স্থলে এখন তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। হিনুস্কল, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ারস্ৃল, 
এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ--গবর্ণমেন্টের জমস্ত অধ্যাপনাস্থান ইহার নিকটস্থ। 
কলিকাতা স্থুলের ছাত্রগণ এইরূপ স্থান লাভ করিয়া অবন্ঠ আপনাদিগকে সম্মা" 
নিত মনে করিবে, কিন্ত যাহাতে এই মকল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের সঙ্গে সন্ভাবে 
স্থিতি হয়, কখন বিরোধ বিদ্বেষ না হয়, এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইবে। 
ছাত্রগণ্জের মনে রাখা উচিত যে, ঙঁ সকল বিদ্যালয়ের সহিত এজন্তও তাহাদের 
সৌছাদ্যের সগ্ন্ধ রাখা উচিত ঘে, তাহাদিগের শিক্ষকগণ ছিলৃকলেজ, প্রেসিডেন্সি 
কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেম। তাহার নিজেরও এই ছুই বিদ্যালয়ের উপরে গভীর 
সন্ত্রম ও কৃতজ্ঞতা আছে। আজ যে গৃহে কলিকাত। স্থল স্থাপিত হইল, এই গৃছে 
তিনি কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তাহা নহে) এই গৃছেই তিনি 
গবর্ণমেন্ট পাঠশালায় প্রথমত; বাঙ্গীল! বর্ণমালা শিক্ষা করেন। তিনি আশা 
করেন বে, এই গৃহে বিদ্যালয় দিন দিন উন্নতাবস্থা লাভ করিবে। বন্তৃতান্তে 
। বালকগণ গভীর আনন্দ ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করে। অপরাহ় দুইটার সময় 
কার্য শেষ হয়। 
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মণ্ডলীর মধ্যে একবার কোন রোগ প্রবিষ্ট হইলে লীন্র তাহা অপনীত হয় 
না, অনেক সময়ে এই রোগ এত দূর মারাত্মক হইয়া গড়ে যে, অনেকের 
সন্ন্ধে উহ! জীবনব্যাগী রোগ হইয়া ধড়ায়। উপাসকমণ্ডলীর সভা নিয়মপূ্বক 
গঠিত হইল, স্বাধীন মভামত প্রকাশ হ্বারা সকল বিষয় নির্ধারণ হইয়া গেল, 
অথচ অনেকের মনের কালিমা ঘুচিল না। কতকখুলি মূল মত লইয়া! * অনেকের 





টিভির সা 

* এই লয়ে মূল মতগুলিয় হিনোধে বিচার উাপন ক্ষরিখার জন্য 'লমদশ 
পত্রিকা! বাহির হন্ছ। জতুক্ত শিষনাখ শাস্রী ইহার সন্গাগনকারধ্য নির্বাহ করেন। 
এই পত্রিকা কি কি মতসনস্ধে ইহাদিগের বিদ্ধ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তৎকানের 
ধর্মতত্বের এই লেখাটী নংক্ষেপে প্রার্শন করিবে /--প্রথমত “হি শাহের প্রতি শিষমাখ 
খাব হে পরক্ষণে অনা প্রদর্শন করিতেছেন, প্রা ভিন হৎসয় চইল ইহার বিচ্ধ 
সত গোরাচাদ দত্ের তখনে শ্রদ্ধাম্পদ ঈীমু্ত গো়গোবিদ্ম রায়ের দহিত ভিনি এক 
প্রফান্ঠ বক়্ৃত| করেব, স্দধযতীত নৃত্তন বিবাহ বিথি পাশ হইবার লঙন্ধ তাহাতে মস্ত 
ঘান ঘরি্বাছেব। 'এখন বলিতেছেন, 'বাক্ষধর্্ম হিচ্ুর্প নয় লিগা চিৎকার ফর। 
আনাধস্টুক | আধার মতে ভ্রাক্মধর্ তেমন হিন্ুধর্। তেমনি খ্ীঘাব ও মহশ্মদের ধর্ম, 
কোদ নম্পরদায়ে লহিভ ইহা! একীতৃত হইতে পারে ন1।” রাজমারাযঘণ বাবু হিহ্ধর্টের 
সহিত বরাঙ্ষধন্থকে এফীতৃন্ত করিতে প্রয়াস পাইঘাছিজেন বলিয়াই শিষনাখ বাবুকে 
দিশ্া। উত্ত বন্তৃত| দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়; তিমি বলেষ, “আমাদের মন্দির দেখিতে 
থ্‌ঈয়্ান চার্চের হত) অভএখ আফার বিষেচনায় উহ! লাধারণ লোকদিগকে আমাদের 
লমাজ হইতে বহুদূরে রক্ষা) করিয়াছে।' এই মন্দির যখন নূতন হয় তখন জআমাবের 
বন্ধু একটা অভি সুন্দর লুষিউ কবিতা লেখেন, যোধ স্বরি ছনেকে তাহ] বিস্বৃত হব 
নাই | তৃভীক্ত: পিষনাধ বাবু হলেন, “আাষরা! তাখি, রী পুজের ভরণ গোযখে আবার 
হহত্ব কি? ধর ক্ষি? নামায় লোকেও ভাহ করে। পিতা মাতার দুখ ছঃখে 
নিরপেক্ষ হই! কলিস্বপ্রচারে বাঝ থাকাই প্রত মহত্ব, এই আম ও দৃষিত্ত মন্ত 
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মন সন্দেহযুক্ত। সম্দেহযুক্ত চিত্ত কখনও কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে সমর্থ হয় না; হুতরাং ইহারা যনে মনে কেশবচন্ত্র ও তাহার বুগগণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িলেন। যখন যে কোন রোগ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করে, 
মে রোগ রূপাস্তরে অল্প বিস্তার সকলকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রচারকগণও বিচ্ছিন্ন 
হইবার ভাব হইতে যে মুক্ত ছিলেন না, ইহা আমর! পুর্ক্ উল্লেখ করিয়াছি। 
পঞ্চচত্বারিংশসাংবৎসরিক উৎসব (১৮৭৫ ইং ) উপস্থিত। ব্রদ্ষমন্ধিরের 
উপাসক মণ্ডলীন্বতন্ত্ স্থাপিত হওয়াতে সঙ্গতসভা। পুনরায় স্থাপিত হয় । প্রথম 
দিনে (৬ মাঘ সোমবার) সঙ্গত সভার উৎসব । এ সময়ে ভিতরে ভিতরে 
যে বিরোধ চলিতেছিল ৭ই মাথের সদালাপের সভাসম্বন্ধে ধন্দরতত্ব যাহা! লিখি- 
য়াছেন তাহাতে উহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে । “প্রথমে পরম্পরের সহিত পরিচয় 
হুইয়া পরে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইল; ধাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ 
ছিল তীাহারাও একত্রিত হইয়া আলাপ করিয়াছিলেন।” ভারতবর্ধায় 
ত্রন্মমদ্দিরের উপাসকদভার মাসিক অধিবেশনে ভক্তিভাজন মহর্ষি 
দেবেক্রনাথের নিকটে পুনঠদন্সিলনের প্রস্তাব কর! স্থির হইয়া এ কার্যের 
ভার স্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্থর প্রতি সমর্পিত হয়। ৯ই মাঘ বৃহস্পতি- 





লট ছৃর হওয়া উচিত, এ মত ধর্শনীতির চক্ষে অত্যন্ত দূষলীয়। হেত্রান্ম! আগে 
মনুষ্য হও, মহ্ৃষ্যের কার্ধয কর, পরে দেবত| হইও।” চারি বৎসরের ধোধ হয় অধিক 
হুইল না, শিষনাখ াবু এই মতের লম্পর্দ খিপরীত ভাষ প্রকাপ কবিয়াছেন। 'কেজ 
পরিত্যাগ করিক্স। চাকরী করিখেন ফি মা! এইরূপ আন্দোলন হখন তাহার মনে উপস্থিত 
হুম্ব ভখন খলিম্মাছিলেন 01750 105710000 হইয়াছে চাকরী না করার দিকে! 
নেই প্রতাক্ষ আদেশানুলারে হিনি প্রচারফ হইতে আরম করিয়াছিলেন, এখন ভিমি 
হলিভেছেন, গ্রে অন্রের় সংস্থান পরে প্রচারব্রত গ্রহণ, কিন্তু চায়ি বৎসর পুর্বে এ 
ক্খ! ধলেন মাই, সেরূপ কাজও করেম নাই।* আদেশের মতলন্বদ্ধে তিনি প্রড়াত্বর 
পত্রে এইরপ লেখেন, "প্রীতি হনুষাকে ঈশবর দ্বারা অনুপ্রাণিত করে এবং বাহা কিছ 
জৎ হাহ কিছু হক্গল, খাহা! কিছু সভ্য, ঘাহ1! কিছু পথিত্র, ভাহার দিকে হৃদ ব্বতই 
প্রবোধিত্ত হ্ছ।” »আদেশ আদেশ করিক্সা চিংকারে কিছুদাত্ত প্রশ্োজন নাই, ভাহাতে 
আমার সাক অনুর ব্রাক্মাদিগকে অম ও কনার হতে ফেলিয়া দেওয়া! হয় ........ টি 
উঠত 78877 
হাহা উিত্ত বৃষিব সতাহাই করিঘ ও স্তাহাই বর্ষ” 
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বা, উততয় ত্রাঙ্ম দলের সম্ভাববিস্তারের জন্ত অপরাহু চারি স্টিকার সময় 
মহির গৃছে সভা হয় । এই সভায় অগ্থমান চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
এই সভাস্বন্ধে ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “সে দিন পরম্পরের মধ্যে সন্ভাব সঞ্চারের 
জন্য যে কোন বিশেষ উপায় অবলম্থিত হইয়াছিল, কিংব! ঘাহা কিছু হইয়াছিল 
তাহাতে যে সভার উদ্দেস্ত সাধিত হইয়াছে তাহা! আমরা বলিতে পারি না). 
কেবল এইমাত্র প্রত্যাশা করা যায় যে, যধো মধ্যে এরূপ সভা! করিয়া তদচু- 
সারে কিছু কার্ধ্য করিলে অস্তরতঃ বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ তাৰ সকল হ্রাম 
হইতে পারে।” 

মণ্ডলীর খন্তান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসন্ভাব থাফিলেও কার্ধ্যের শ্োত একে- 
ধারে অবরুদ্ধ হইতে পারে ন!। হাহারা কাধ্য করিবেন তাহারা দি 
পরম্পর অবংশিলিত থাকেন তাহা হইলে কাধ্যন্োত অনবরুদ্ধ থাকিবে কি 
প্রকারে? সায়ংকালে কেশবচক্রের কলুটোলাম্থ ত্রিতল গৃহে তাহাকে লইয়া 
প্রচারকবর্গ উপবিষ্ট । কেশবচচ্গের চিত্ত ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন, তিনি তাহার 
বন্ধুগণকে বলিলেন, যে কারণে ভাঙ্ছোৎসবে তিনি কার্য করিতে পারেন নাই 
সেই কারণেই বর্তমান উৎসবেও তিনি কার্য করিতে পারিতেছেন না। যদি 
তাহারা পরস্পরের মধ্যে যে অসন্ভাব আছে তাহা মিটাইয়৷ লন তাহ! হইলে 
তিনি উৎসবে কাধ্য করিতে পারেন। এই কথা শল্যের ন্তায় সকলের ছাদযে 
প্রবেশ করিল, কিন্ত কি যে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, 
সন্ভাবের দিকে একপদ অগ্রসর হওয়া গ্রচারকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। 
বখন তাহারা কিছুতেই মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশবচন্ত্র সভাস্থল 
হইতে আস্তে আস্তে গাত্রোর্খান করিলেন, গৃছের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাায় 
গেলেন। তিনি কেন স্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না। পরিশেষে একজন উঠিয়া স্বারের একটি ক্ষুদত রব, দিয়া দেখিতে 
পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্গের পাহুকা লইয়া আপনাকে প্রহার করিতেছেন। 
তিনি ইতঃপূর্ব্ প্রচারকবর্গকে.লিখিয়াছিলেন যে, “যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ 
আছে তাহ! মিটাইয়! ফেলিবে। খ্বাহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না৷ করিবেন, 
সাহারা অনুগ্রহ পূর্ববক তাহাদের পায়ের সুতা কল্য আমার কাছে পাঠাই 
দিবেন। আমার & দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব” আজ সেইটি 
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তিনি কার্ধে পরিণত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের চিত্ত আছুল হইল, 
তখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, সকলে গৃছে প্রতিগ্নন 
করিলেন। এই ঘটনা সকলেরই মনে বিশেষরূপে কায করিতেছিল। উহার 
কি ফল হইয়াছিল নিয়লিখিত ধর্মৃতত্ব হইতে উদ্ভৃতাংশ সকলকে বিদিতত 
করিবে। 

"বিগত রজনীর শেষভাগে কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া ১৩নং মৃজাপুরত্রীট ভবনে 
নাম সন্থীর্তন আরত্ত করেন। প্রায় ৩৪ খণ্টাকাল কীর্তন করিতে করিতে ভাবের 
গ্ায়তা হইল,জড়তা এবং ল্লীতলতা চলিয়া! গেল, ব্রদ্ধোৎ্সবের প্রেমতরঙ্ধ সকলের 
হৃদয়কে পরাবিত করিল, “আজ মাতিব, আয় মাতাইব* এই মন্ত্রশব তই মনে 
উদয় হইল ততই সমস্ত উৎসাহশিখা এক হইয়া গ্নেল, ভাবের বিরোধ আর 
রহিল না, তখন জীবনরথ সহজে সবেগে চলিতে আরস্ত করিল। তদনস্তর 
স্বানাস্তে আচার্য মহাশক্বের ভবনে প্রাতঃকালীনউপাসনায় সকলে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সেই উপাসন! এবং সন্থীর্তনেই প্রকৃত পক্ষে উৎসবের জন্ত মনকে প্রস্তত করিয়া- 
ছিল। সেদিন যে প্রার্থনা হইয়াছিল তাহা! অতীব মধুর। দ্রঃখের বিষয় যে, 
তাহার হুম্পষ্ট আভাম পরিষ্কার্ূপে আমরা পাঠকগণকে জানাইতে পারিতে্ছি 
ন1। সেই প্রার্থনায় ষে হৃদয় কেবল প্রেমরসে পূর্ণ হইল তাহ] নছে, কিন্ত তাহার 
ছাবের থাধুর্যে চিত্ত প্রফু হইল, মন আহ্লাদে হান্ত করিতে লাগিল। 
নিয়লিখিত সন্কীর্তনটা দ্বারা উক্ত প্রার্থনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশিত হইবে। 
প্রার্থনা! অর্ধেক হইতে না হইতে কোন এক দীন সাধকের ভ্বদয়ে অত্য 
আয়াসে ইহ সঙ্গীতাকারে * গ্রধিত হইয়াছিল।* 

বেলা ছুই প্রহর পরাস্ত উপাসনা হইল ; আবার অপরায়ু তিনটার সময়ে নগর 
সংকীর্তনার্থ কলুটোলার গৃহে সফলে সমবেত। এবার চারিদ্লে বিভক্ত হইয়া! 
সংকীর্তন হয়। এক এক দলে মূলগায়ক পঁচিশ জন ছিলেন। তেরখানি হৃদ 
চৌদ্দ জোড়! করতাল, চারিটা রামশিঙ্গা ও জাটটি নিশান ছিল। পূর্বববৎসর 
ব্পেক্ষা এ বৎসর লোক সমাগম অধিক ছুয়। “জয় উদ্ম জন্ম, বল সবে ভ্বাই 
জআনন্ব মনে” ইত্যাদি নগরসংকীর্তনের গান ছিল, উঁটি এবার সংস্কতেও 





গ গৃথিত্র গুজ বরনে,নাজাছে সম্ভানগণে/হান্ছে ধরে জয়ে চল লগছের রারপখে ইত্যাদি । 


নববিধান ও ঘাতৃভাবের প্রবাশ্য ব্যাখ্যা|। 96৯ 


গনুবাদিত হয়। এবার ১১ মাখেই টাউনহলে অপরাহ্ণ ইংর:জীতে বতুতা 
ছয়। বক্তৃতার বিষয় ভারতে স্বর্গের জ্যোতি অবলোকন কর € 81১01 008 
1181 ০655৮5010 [0018 )। ধর্মতত্ব এই.বন্তৃতার সার এইরূপে দিয়া- 
দেন ;- “বক্তৃতার মধ্যে ক্ষমা, পরোপকার, দয়া এবং প্রত্যাদেশসম্বদ্ধে করে- 
কটা পৃতন কথা ছিল। বক্তা প্রচুর সাহস এবং বলের সহিত আপনার 
জীবনের পরীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা তাহ।র বক্তর্য বিষয়ে কোন কোন সার 
অংশ প্রমাণ করিয়াছিলেন । "আমি আছি? এই জীবন্ত মহাবাক্য ঈশ্বর 
স্বয়ং মনুষ্যাত্বার অস্যত্তরে বলিয়া দিতেছেন ইহার প্রমাণ আছে, আমি 
আমার আত্মার মধ্যে সে কথ! শুনিয়াছি, এই ভাবে উৎসাহের সহিত তিনি 
যে কয়েকটা কধা বলিলেন, তাহা বিশ্বাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ক্ষমা 
শব্দের প্রচলিত অর্থ ক্রোধ সংবরণ করিয়া অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া 
ইহা পূর্ণ প্রেম পূর্ণ দয়ার আধার ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না; মুলেই ধাহার 
ক্রোধ নাই তাহার কাছে কি বিনয়বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভব ? যে দয়ার কার্য 
সর্বাগ্রে নিজ গৃহে আরম্ব হয়, তাহা উচ্চ দয়া নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক, 
সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি পরহিতসাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে 
কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। “অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, 
ঘেরূপ তাহার নিকট তুমি প্রত্যাশী কর, এই পুরাতন নীতিবাক্যও উন্নত 
নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নছে। ইহা ফলাফলবাদী জনষ্টয়।্ট মিলের শান্তর; 
জগদ্ধিতৈষী নিশ্বার্থ প্রেমিক ঈশার উপদেশ নছে। নিজের নুখ স্বার্থ প্রশস্ত 
নৈতিক কর্তব্যের পরিমাপ ষন্ত্রকখন হইতে পারে না। ....*.শেষ ভাগে 
বক্তা ব্রাহ্মঘমাজের উপর অত্যাচারের কথ। উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সময়ে 
সময়ে ' আমার মন্তকে অনেক জঘন্ত অপবাদ আসিয়া নিপতিত হুইয়াছে, 
অনেকে আমার চরিত্রে পধ্যস্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে, কিন্ত তাহাতে আহি 
: ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ করাকে আমি নীচতা মনে করি। ঈশ্বরের 
' ত্যের প্রতিকৃলে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে, তাহাদের দ্বার! স্বর্গের অক্মি 
আরও জলিল উঠিবে। আমাকে যে যাহা বলিতে চায় বলুক, কিন্তু ঈশ্বর 
বে আলোক প্রেরণ করিয়াছেন তাহা নির্বাণ করিতে কাহার সাধ্য? আমি 
বে সাহুসন্বপ্ন সাধনের দন্ত আদিষ্ট হইয়ছি তাহা হইতে কেহই আমাকে 
ঞ 
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প্রতিনিরন্ত করিতে পারিবে না। 'আমি অগ্রসর হইব! বীরত্বের সহিত আমি 
অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহায়, তাহার পুত্র কন্তাগণ আমার শ্রিয়, 
কাহাকেও আমি ভয় করিব না।” 

কেশবচন্ত্র এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যে নূতন বিধানের উল্লেখ করেন, এবং 
এই বিধানই যে সকল বিধানকে আপনার অন্তভূ্ত করিয়া লয়, বিধানে বিধানে 
কদাপি অসামঞ্্ত থাকিতে পারে না, এ মুলতব্বও প্রচার করেন। বলিতে 
হইবে কেশবচক্রে এই মূলতন্্ব অতি প্রথম হইতে* নিবিষ্ট ছিল। হাহারা তাহার 
প্রথম বয়সের লেখা সকল পাঠ করিয়াছেন, তাহারা তন্মধ্যে উহা! দর্শন 
করিয়াছেন। তাহার হুদযস্থ মূলতন্ব গুলি 1ক্রমাথয়ে প্রস্কুটাকার ধারণ করিয়া 
এখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, কেশবচন্দ্ের এ সময়ের উপদেশে তাহ! 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়। “যত বার ঈশ্বর (৩ চৈত্র, ১৭৯৫, ত্রহ্মমন্দির ) জগদ্বাসী- 
দিকে উদ্ধার করিবার জন্ত বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সেই: 
সমুদায় আমারই অন্ত এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে ঝষিরা 
বরক্ষনাম গান করিয়া হিমালয় কপাইয়াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর 
কয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটা পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, 
অমূক শুন্ধ দেশ যে তিনি ভক্তিতোতে তাসাইলেন, এ সমুদাক্স আমারই 
জন্ত। সহস্র সহত্র শতাবী পুর্বে যে সকল ত্টন! হইয়াছিল, তাহা আমারই' 
জন্য, এইরূপ তক্ত বিশ্বাস দ্বীরা ধর্্মরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান সমূদায় 
ঘটনা আপনার জীবনে গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি 
নিকটস্থ হয়, পরের বন্ধ আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের 
বর্তমান ব্রাহ্মপমাজও ঈশ্বরের একটি বিধান, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। 
কিন্তু বাহার! মনে করেন, কেবল বঙ্গদেশের কএকটা ত্বটনা৷ আমাদের জন্ত, 

* কেশবচন্ছে নয বিধানের ভাব অভি প্রধম হইতে ছিল তাহার প্রথম জীবন পাঠ করি- 
লেই সকলে বুঝিতে পারেন | ১৮৬০ সালে “প্রেমের ধর্দ্” ( [২6118105 ০11০৩) নামক 
প্রবন্ধে হিন্দু বৌদ্ধ খু্টান সকলকে এক লার্জভৌমিক ধর্পে এক হইবার জন্য অন্রোধ 
আছে। ১৮৬১ ইংরেজী লনদে (১৭৮৩ শকে ) খন ভ্িলি কৃষরগরে ধর্বপ্রচার করিতে 
হানতেখ্ন মেখান হইতে হিন্নু খৃষ্টান মুসলমান লফলে গল! ধরাধরি করিয়া পাতিনিফেতনে 
লেড পার হই বাইভেছেন, এইরূপ এক প্রতিমুর্তি নির্ধাণ করিয়া আনিঘাছিলেন। 
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অন্তান্ত দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধরশ্বপ্রচটারকদিগের সহিত আমাদের কোন 
বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদ্রায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্মই 
আপনার লোক, তাহাদের সংকীর্ণ হৃদয় কদাচ স্ব ধর্মের উপযুক্ত নহে) 
বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটি লোক বাহার! ধর্ম্ম লইল্া ক্রীড়া করিতেছে, কেবল 
ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্ত আমরা পৃথিবীতে আসি নাই।, 
ফমস্্ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। মুদ্রায় যোশী খষি সাধু ক 
বাহার! জগতে আসিয়াছিলেন সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের 
স্বর্গীয় জীবন এবং সমুদায় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাহ্ষমমাজ। তাহা 
ঘের সকলের ভিতরে আমর! ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে 
তীহারা আছেন ।......... তাহারা সকলেই আমাদের নিজন্ব ধন। কেবল 
বিশ্বাসের দ্বারাই জমুদরায় আপনার হয়। সমুদয় আপনার হইলে যে 
কি হয়, জগৎ তাহা অন্যাপি সম্যক্রূপে জানে নাই। সমুদ্ায় একত্র 
হুইবামাত্র প্রকাণ্ড দুর্জয় একটী অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্সি হয় 
ব্রাহ্মমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্নি ছারা এখন 
যাহারা যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছেন সে পরিমাণে তাহারা ব্রাঙ্ষ 1......ভগ- 
তের পরিত্রাণের জন্ত যত বিধান হইয়াছে সমুদায় বিধানের শেষ ফল এই 
্রাহ্মধন্্ম । ইহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে। কোটি বৎসর 
পুর্বে ধর্মরাজ্যে যাহা টিয়াছে তাহা ব্রাহ্গধর্্ণের এবং কোটি বৎসর পরে 
াহা হইবে তাহাও ব্রাহ্গধন্থের।” এ সময়ে নূতন বিধান লইয়া বিশেষ সমা- 
লোচন৷ চলিতেছিল। ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের ধর্তত্বে “ঈশ্বরের নৃতন 
বিধাৰ” শিরোনামে একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। উপাসকমণ্ডলীর সভাসংগঠৰে 
কেশবচন্ত্র ষে বন্তৃত1 করেন, তন্মধ্যে পুরাতন ও নূতন বিধানের পার্থক্য তিনি 
স্পষ্ট উল্লেখ করেন। তৎপুর্বে ২৫ ভাদ্রের উপদেশের অস্ভিম প্রার্থনায় স্পষ্ট 
প্রার্থনা আছে, “তোমার নূতন বিধান.নূতন অঙ্গীকার পত্র পাঠাইয়া দেও ।” 
আশ্চধ্য এই থে, এবার যেমন প্নৃতন বিধান” প্রকান্টে উল্লিখিত হয়, তেমনি 
প্রকান্টে ঈশ্বরের মাতৃতাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাক্ষসমাজে ঈশ্বরের মাতৃ্াব 
চিরপরিচিত। মহধি দেবেক্রনাখের সময় হইতে সময়ে সমদ্ষে উপদেশে 
সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়। ক্বাসিতেছে। কলিকাতা বাক্ষসমাজ ও 


৬. আঁচার্ধ্য কেশবচত্ত্র। 


ব্রাহ্ম সাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে * মাতৃভক্তি বিশেষ ভাঁবে ব্যস্ত 
রহিয়াছে । ১৭৯৪ শকের ১৪ মাঘ ব্রাক্িকগণের প্রতি যে উপদেশ হয় 
তাহাতে কন্যাগণের জন্ পরমমাতার আকুলতা বিশ্লেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। “মে্নে- 
দিগকে খবরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন অবস্ঠাই তাহাদিগকে কোন 
শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে, কিংবা কোন রাক্ষসী 
মোহিনী মূর্তি দেখাইয়া দ্াসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া! কোন 
পাপকৃপে পড়িয়াছে।* এ সময়েও কেশবচজ্রের মনে পিড়ভাবের প্রাধান্ত, 
এবং মাতৃভাবের তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সাংবৎ্সরিকে 
্রাহ্িকর্দিগের উৎসবে মাতৃভাব অন্তান্ত ভাব অপেক্ষা প্রাবল্য লাভ করিয়াছে 
স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। “মাকে ঘদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। 
যাহার মা নাই সে বরং একপ্রকার আপনাকে আপনি সাত্মবনা করিতে 
পারে, যেজানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাহাকে দেখিতে 
পায় না, তাহার যত যন্তরণ! সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, 
তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই কিংবা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
দেখ। হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, . 
এ তোমাদের মা, তাহার আশীর্ব্বাদ হস্ত তোমাদের 'মস্তকে রাখিয়াছেন, 
তখন তাহাকে না দেখিয়া, কিরূপে তোমরা হুস্থির থাকিবে? কত দিন আর 
তোমরা এই কথা বলিবে, ই'হাকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাচে না, 
ত্তাহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া "শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়্াছে। 
ভঙ্গি, ব্রচ্গকন্তা, যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া "দিতে পারি যে, তোমার 
প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা! করিলেই তাহাকে দেখিতে 
পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থাহয়।” “আমাদের জননী কেমন 





* “জনদীয় কোলে ঘসি, কেন রে অবোধ মন, করিছ|রোদন সদ! মাতৃহীন.শিশুপ্রাক্ব।* 
“ফেব! জানে কত হুখ রত দিবেন মাতা! জ্গে;ডারাত্ঘমূত নিকেহনে।* 
“জগত জননী জনমীর জননী ভূমি গো যাঃ।” 
*শ্বেহমন্ী মাত হচ্গে, পুত্র কন্বাগণে লক্ষে, বলেছেন আনলমন্ী জানন্খাছে।” 
২" চরণ দেহি মাগে] কাত্তর জলে ।” 


ত গশখো জননী | - ারিহিরেজর সি রো ছন্ড্যাদি |" 
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'সতাহাকে চিনিয়া, তাহার অঞ্চল ধরিয়া অনন্ত কাল তাহাকে মা বলিয়! ডাকিয়া 
হুখী হইতে পারিব। কত কাল আর তোমরা এই "বলিয়া ত্রদ্দন করিবে, 
মা! নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি অকালো[মৃত্যু হয় তবেত 
আর পৃথিবীতে যার সঙ্গে দেখা! হইল না) কিনব যদি আর দেখা না হয় তবে 
এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্ত ? “মাকে না দেখিলে যে আর নখ নাই। 
ভম্দীগণ বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে 
দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া 
আছি, আমার অঞ্চল ধর।” "মনুষ্য রূপ গুণ দেখিয়াছে; কিন্ত মার মুখ 
দেখে নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য; আজ উৎসবের দিনে তাহ! 
দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাস! উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে 
তোমর! ভালরূপে চিনিলে না, তোমার্দের এই ছুংখ দেখিয়া ছুঃখ হয়। 
তাহাকে দেখিয়া কেন তোমর তাহার বশীভূত হইলে না? এই আশার 
কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে 
সে পাগলের মত হুইব্বাছে।* 
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কেশবচত্ত্রকে ও বর্তমান ঘিধানকে ছাড়িবার জঙ্ক প্রচারকগপ আয়োজন 
করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়া কেশব্চত্র তাহাদিগকে যে গত্র লিথিয়া। 
ছিলেন তাহা আমদ্দা “অগ্গিপরীক্ষণ' অধ্যায়ে নিরিষ্ট করিয়াছি। কেশবচন্র 
যে আশ্রমধারিগণের উচ্ছিষ্ট কাহাকেও জানিতে না দিয়া প্রসাদ বলিয়া 
এক দিন ভোজন করিগ্রাছেন, সেই আশ্রমবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিষয়ে 
'শৈধিল্য দর্শন করিয়া তাহার হ্বদয় ঘে গভীর যাতনা অনুভব করিবে, ইহা 
আর বিচিত্র কি? তিনি ছুঃখের আবেগে একাকী বেলশ্বরিয়া উদ্যানে চলিয়া 
গেলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। সেখানে পিল! নির্জানবাসে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এই নির্জনবাস তাহার পক্ষে হুমহৎ ফল বহন করিল। জীবন 
বেদের যোগসঞচারাধ্যায়ে কেশবচন্ত্র যে বলিয়াছেন/_-“ঝৌপের দিকে যাই 
 তাকাইলাম গা কপিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমার দিকে ব্রদ্ধ দেধিতেছেন, 
আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম, জাবার বলিলেন, “আর কাছে 
আয়।” খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম ব্রদ্ধ পাইয়াছি যোগ হইল ।"--ইহা 
আমরা তাহার মুখে বেলঘরিয়া উদ্যানে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারসন্বন্ধে যে কথা 
শুনিয়াছি, ঠিক তাহারই অনুরূপ। এই দর্শনব্যাপার হইতে কেশবচন্র 
এই উদ্যানের প্রতি অন্থুরক্ত ছইলেন। ইহার নাম ভগোবনে পরিবর্তিত 
হইল। কেশবচন্্র উদ্যানে নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য 
সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে তাহার তৃতীয় পু শ্রীমান প্রহূরচ্ 
খ্বোরতর রোগে আক্রান্ত হইলেন। তীহার জীবনাশস্কা উপস্থিত হুইল। এই 
সবে বন্ুবর্গ আসিয়া! তাঁহাকে গৃছে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত নির্ধন্ধ সহকারে : 
অন্থরোধ করিলেন। কেশবচন্্রকে অগভ্য। কর্তব্যান্ুরোধে গৃছে প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইল। কয়েক দিন পর তিনি স্বীয় সহ্খ্থিলী সহ ভপোবনে প্রতিগমন 


সাধন ও তপোধন। ৫৯১ 


গুর্ব্বক বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ ফালে ইংলগডর বন্ধুগণের প্রদণ্ড স্বর্ণধড়ী ও চেল পরি- 
ত্যাগ করিলেন, ও উহা! বিক্রয় করিব! * আশ্রমের পাখা! প্রস্তত করিতে বন্ধু- 
গণ্কে বলিলেন। সেই হইতে আর কখনও তিনি স্বর্ণঘড়ী ঘ। চেন ব্যবহার 
ফরেন নাই। 

ভারতাশ্রমের গ্লামির মোকদ্দমা চলিতেছে 1 । এই ্লানির মোকদ্দমা অদৃং 
লক হইলেও ইহার ভিতরে যে বিধাতার বিশেষ শিক্ষণ আছে, তাহা কেশব- 
চক্রের নিকটে কেন অপ্রকাশিত থাকিবে । এ সময়ে কোন্‌ দিকে 'শ্রোত 
ফিরাইতে হইবে, তিনি বিশিষ্টরূগে হৃদয়ন্ম করিলেন। ১৭৯ শফষের ২২ 
ভাত্রের প্রচারকসভায় থে কথা হয়, আমরা তাহা উদ্ধ্‌ ত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই 
সকলে বুঝিতে পারিবেন কেশবচঙ্রের কোন্‌ দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল । 

“আরও কথা হইল, আশ্রমকে জার আমরা আদর্শ মনে করি না। 'হুখী 
পরিবার, এইখানি এখনকার আদর্শ। আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্ধালয় 
এ গুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় নছে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ গুলিকে 
আর আমি আমার বলিতে পারি না। আমি চিরপ্রচারকিগের সহিত সম্পর্য 
রাখিতে চাই। প্রর্তিদিনের যে উপাসনা হইবে তাহাতে কেবল ধাহারা বরা. 
বর নিয়মিতরূপে আসিবেন তাহারাই আসিবেন। উপাদন! অন্ততঃ প্রতিজিন 
সমানভাব ধারণ করিবে, গানও প্রতিদিন সমানগাবে করিতে হইবে। নীতি- 
সম্বন্ধে এই কথা হইল, কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না.। যদি কেহ 
কহেন, ঠাহার সহিত খাওয়া দ্বাওয়া রহিত হইবে । জগতের লোকে অন্ত্ডঃ 
বলিবে ইহার সত্যবাদী । ধিনি রাঙ্গ করিবেন তাহার উপর কোন প্রকার 
শাসন হওয়া চাই। উপদেশের সময় নিদ্রা, আলন্ত ও ওঁদান্ত পরিহার করিতে 
হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থার সময় ঘেন উপদেশ শোনা না হয়। এ 
সময়ে শোনা সত্যকে জপমান করা। ব্যভিচার সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিতে 
হুইবে। বৈব বৈষ্বীর তাৰ কোন মতে আসিতে পারিবে না। যাহাতে 
৭** বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে এইয়প দেখিতে হইবে। প- 





* এই ঘড়ী একজন বদ্ধ ক্রয় করিযালন। এখনও নে ঘড়ী তাহার নিকট আমর 
দেখিয়াছি। 


1 ৮৭৫ মনত ৬» এগেল এই মোকতমায় নিষ্পত্তি হন্। 
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বিত্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে । অন্ঠের মলে 
কি উত্তরকালীন বংশের মধ্যে এ ভাব না আসিতে পারে এরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে। চক্ষুতে ইচ্ছাতে তাবেতে ভঙ্গীতে কোনরূগে ব্যদিচারের ভাব ষেন 
সম্ভব নাহয়। এমনি তাবে চলিতে হইবে যে এ সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক হওয়া 
দত্তব, তবু যেন ব্যতিচার.পাপ সন্তব হয় না। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, বৈরাগ্য 
গ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ, প্রেম প্রকাশ 
করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেক্ত্রিয়, পাপবিহীন এবং সত্যগ্রাহী হইতে 
হইবে। এ সময়ে আমাকে কেহ বাধা দ্বিবেন না, তাহা হইলে আমার ভাব- 
শ্রোত (10901186911 বন্ধ হইবে । ধীহারা বাধ! দিবেন তাহারা দূরে থাকি- 
বেন। মূলমন্ত্র ুই--সকল সময়ে অবিচলিত থাকা, এক্সণ যাহা করিব, তাহ! 
চিরকাল করিব।” ও 

কেশবচত্রের এই কখা গুলি মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ, করিলে সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন যে, আশ্রম, নিকেতন, প্রচ।রকারধ্যালয়, কিছুই হাহার ঠিক 
অনের অনুরূপ ছিল না। তিনি এ মকলের সংশোধনের জন্য বহু সময়ে বহু 
প্রকারের উপায় অবলন্বন করিয়াছেন, মে সকল উপায় অল্পকালের জন্ত-কার্ধ্য- 
কর হইয়! নিক্ষল হইয়া গিয়াছে; আশ্রমাদির যে ছুর্দশা 'সেই ছুর্দশাতেই 
পুনরাবৃত্তি হইয়াছে । উচ্চ আদর্শ সম্মুখ রাখিয়া নিয়ত তাহার অনুসরণ কর! 
সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে । কিছুদিন প্রযত্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়! 
আবার পূর্ত্ববৎ আলস্ত জড়তায় নিপতিত হওয়! এক প্রকার ই'হাদিগের 
স্বভাব। আশ্রমবাসী আগ্রমবাসিনীগণ মধ্যে যে ইহা খটিবে তাহা আর বিচিত্র 
কি? এক প্রচারকবর্গের উপরে সমুদায় আশ! ভরসা, তাহছারাও এ সময়ে 
আপনাদের জীবনের উচ্চত! প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বরং তাহাদের 
সংসারের দিকে যে ঝোৌক হইয়াছে, এ সময়ে তাহারা! ইহারই পরিচয় দিতে- 
ছিলেন। এক দিন কেশবচত্র আলাপ করিতে করিতে বলিযাছিলেন, “আমি 
কয়েকটি পাখী পুধিয়াছিলাম, তাহার! আমার বশে ছিল, কিন্ত পত্থীগণ বিবাদী 
হইয্ক! দে পাখিগুলিকে উড়াইয়া লইয়। ধাইতেছে।* প্রচারকার্্যালত্স ধখম 
বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচারকগণের আহারাদি- 
সন্বদ্ধে কোনই স্থিরতর ব্যবস্থা ছিল না। জাহারবাবহারানিকন্থছে তাহারা 
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সর্বথা বিহঙ্ের স্তায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়া সুখপ্রিয়তার 
দিকে ই'হাদিগের চিত্বের গতি হইয়াছে । কঠোর বৈরাগ্যের নিয়ম বিনা এ 
আোত অবরোধ করা নিতান্ত হকঠিন; এজন্ত কেশবচন্্র সমুদায় বন্ধুবর্গকে 
লইয়া বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্ত যত্বশীল হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার 
প্রতি এবং পরম্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্গের মধ্যে কোন কালে 
শান্তি ও গ্রীতি সংস্থাপিত হইবার মস্তাবনা নাই; সাধনার্থও তাহারা প্রদ্কত হইতে 
পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরান্থে আপনার 
গৃহে যাইতে অন্থরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ 
ছিল। তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। 
কেশবচন্ত্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে । সমাগত 
প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন, এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া! 
পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্বক প্রশ্ন করিলেন, তুমি কাহার % 
উপস্থিত প্রচারক (তাহার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) আমি আচাধ্যের ও পরস্পরের? । 
তিনবার প্রশ্ন ও ঠিনবার উত্তরদানকালে তিনবার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর 
সেই প্রগারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্্র তাহা বলিয়া 
দিলেন। একটি একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব সমুদায় 
করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধত ভাব পরিহার করেন, পরম্পর 
পরস্পরের অধীন হন, এজন্ত (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্তিত হইল। বৈরাগয 
সাধনের এই প্রারত্ত। পরস্পরের অধীনতার কি মহৎ ফল তৎসপ্প্জে কেশব- 
চত্ত্র এই সময়ে (১৪ই আধা, ১৭১৭ শক) যে উপদেশ দ্রান করেন, তাহার 
কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল, ইহাতেই এ ব্রতের মহান্‌ অভিপ্রায় 
সকলে বুঝিতে পারিবেন। 

শ্যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মগৃষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছ। 
প্রবিষ্ট হইব আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার " 
উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুঃখ সহা করিতে হয়। আত্ম অধীন হইতে পারিলে ঈশ্ব- 
রের সহায়তায় ধর্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা 
দুখের কারপ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন 


ঞ্ 
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জীবের অধীন হইলে হুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন 
হন ধাহার আত্মা ঈশ্বরের পদ্দতলে, ভ্রাতা ভ্বীগণের পদতলে সংস্থাপিত 
হয়। সেসময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর 
বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, 
্রতুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ সেই'পরিমাণে। যত দিন 
এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ্র চলিয়া যাইবে না; বিষয়কর্মব 
যত বাড়িবে, সকল বিষয্বে উহা আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্ব- 
ব্রত গ্রহণ করিয়া অন্তকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে 
কিছুই হইবে না। ধন আপনার বলিয়৷ তাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভু- 
ত্বের চেষ্টা অপনার দ্বিক্‌ রক্ষা করে। দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। 
টা স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দ্রিকে টানিবে। আপনার দিকে 
আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়! পড়িবে । ....., একজন আর একজনের বিপরীত 
দিকে গমন করিতেছেন, পরম্পর পরম্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। 
স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদ্রায় ধর্্ানুষ্ঠানে, সমুদায় 
বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়বের সহম্র সহস্ত দ্বার উদ্্া- 
টিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে। 

“আধীনতাত্রত স্বতত্ত্র। ইহাতে পাচ কোটি পাঁচ সহ লোক এক হইয়া 
ঘায়। পরম্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি 
না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন 
হুইব। পদে পদে বিপদূ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল । ইহাতে 
মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হুইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্বলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিস- 
ভ্জন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার অঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন, 
হইয়া জগতের অধীন হুইয়। বিনীত হইবে তখন এই ভাহার চেষ্টা। তখন 

*এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্তের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। 
গ্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা! হুইয়! থাকে। 
এ সময়ে বিপদ আসিলেও মন্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার ছারা সিদ্ধান্ত 
করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হত্র না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্ণের 
আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, 


সাধন ও তপৌধন | ৭৬৩ 


পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনা- 
স্বাসলভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া! যায়। দীনতা স্বীকার 
না করিলে সত্য বুঝী কষ্টকর ।... 

“ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে ঘোগ প্রেমভাবে। অন তাবে জগতের 
সঙ্গে মিল হইবে না। বে সাধক এই; প্রেমভাবে বাদ করেন, তাহারই সঙ্গে 
জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধি সহকারে যত্ব করিলে দশ বৎসরে, দশ সহত্র 
বৎসরে মিল হইবে, স্বীষ্ব বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক ভ্বারা ধর্মমত স্থির করিয়া! 
শত বতমরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা! চুরাশা বলিয়া পরিত্যান্ধ কর। 
পরসেবায় নিযুক্ত হইয়! পরের অধীন ন| হইলে নিজে হুখী হইতে পারিবে 
না, প্রেম পরিবারও সংস্থাপিত হইবে ন1। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সন্তাবের 
স্থলে নূতন অসন্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, 
সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে এক যোগে বন্ধ কর, তাহাদিগের ছুঃখে 
ছুঃঘী, তাহাদিগের লুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল, এই ভাবে সকলের 
চরণতলে পড়িয়া ধাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত 
হইবেই। প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা! স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, 
এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল 
প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসস্তোষ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে ।...... 

বৈরাগ্য দ্বার৷ আসক্তির বন্ধন ছেদ্নপূর্বক সকল প্রকার বিরোধ বিসংবাদের 
মুলোৎপাটন করিবার জন্ত প্রচারকসভার অধিবেশনে সাধনের নিয়ম সকল 
নির্ধারিত হইল। প্রচারকগণ স্বহন্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমূদায় কার্য নির্বাহ. 
করিবেন ; কে কি করিবেন সমুদায় বিষয়ের নিয়ম হইল। এ সম্বন্ধে কেশবচক়্ 
হত্তের লিখিত একখানি কাগজ আমরা! পাইয়াছি, তাহাতে এইরূপ কাধ্যবিভাগ 
লিখিত আছে; 


ফাস্তিচন্গ বিতর | 
অধোর আহারের পাত্রাদি পরিক্ষায় 
হে ত্বর ধোক্সা 

উতানাখ 
প্রসন্ন 
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গ্গীন পরিবেশন 

অমৃত আহারের স্থান প্রস্তুত করা 
(গোর) রাম 

নি ] বন্ধনের স্থান পরিস্কার 


এই কার্যের নিয়ম শেষ সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল ; মূলতঃ 
স্থির ছিল। কেশবচন্দ্র আপনি ম্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাই প্রতাপচন্্ 
অন প্রস্তত করিয়া লইবেন, ব্যঞ্জনাদি অন্তের রন্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন স্থির 
হইল। এই সাধন হইতে বৈরাগ্যের পুনঃ প্রবেশ হইল, এবং সময়ে ইংলণ্ডে 
পর্যন্ত বৈরাগ্য লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বক্তব্য। 

বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্য বেলঘরিয়ান্থ তপোবন 
কেশবচত্ত্র মনোনীত করিলেন। উদ্যানেয় দক্ষিণ ভাগ নীচু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত 
ছিল। এই বৃক্ষের নিয়ে তপস্তাভূমি এবং তৎপার্থে সাধকগণের রন্ধনভূমি 
নির্দিষ্ট হয়। প্রতিদিন কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ শী ভূমিতে মিলিত উপাসনা 
করিতেন। সে উপাসনার মধ্যে যোগ ও ভক্তির, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি যে 
অদ্ভুত মিলন হইয়াছিল, তাহা ধাহারা সে সময়ে যোগ দেন নাই বর্ণন! দ্বার! 
তাহাদিগকে তাহা। জ্ঞাপন কর! অসম্ভব । উপাসনান্তে কেশবচজ স্বয়ং স্বহস্তে 
আপনার জন্ত রন্ধন করিতেন। বন্ধুবর্গ মিলিত ভাবে রন্ধনকার্য নির্বাহ 
করিতেন। আহারাস্তে সকলে উদ্যানস্থ গৃহে গিয়া ধাহার যে নিদিষ্ট কার্ধ্য 
ছিল সম্পন্ন করিয়া অপরাহে নির্জনসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নির্জনসাধনা- 
নস্তর প্রসঙ্গে রজনীর প্রথমভাগ অতিবাহিত হইত। ঈদৃশ মিলিত উপাসনা, 
 নির্জনসাধন, ও প্রসঙ্জে নিরত থাকিয়া তাহাদের দিন শাস্তি, সন্ভাব ও হুথে 
অতিবাহিত হইতে লাগিল, কোন প্রকার অসন্ভাবের লক্ষণ এক দিনও প্রকাশ 
পায় নাই। প্রথম প্রথম প্রতিসোমবার তপোবনে গমন করা হইত। এই 
সময়ে যে সকল প্রসঙ্গ হয়, তাই প্যারীমোহন চৌধুরী তাহা লিপিবদ্ধ 
করেন। তাহার লিপি যতগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে আমর! নিয়ে তাহা 
উদ্ধৃতকরিযা দিতেছি । 


* এই যাষ কাটি দ্বিভীক্গ নাম সন্্িবিষ্ট হইয়্াছে। 
+ বেলধহিস্া। গভাক্াতকীলে যে একটা ঘটন1 হক্গ, ভাত এলে লিপিবদ্ধ করিশার 


সাধন ও তপোবন । ৬৬৫৪ 


সোমবার, ৩০ ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। *% 

(১ ঈশ্বরের সম্পদ পেয়ে আমরা হারাই এ ছুঃখ আর সহ হয় না। 
অনেকের পক্ষে অনধিকার চর্চাই ইহার কারণ। 

৫) প্রচারকদ্দিগের মতভেদ এবং সাল্প্রদ্দায়িকতা ভয়ানকন্ধূপে প্রবল 
হইত, যদি ইহারা একটি বিশেষ বিধানের অনুগত না হইতেন। 

(্)ধাহারা স্বয়ং সিদ্ধ তাহারা 071102118775888৩এ (মূল ভাষাতে 1) 
শীস্র পাঠ করেন। আশ্রম ঈশ্বরের বিধান, ইহাতে তাহার! ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
হস্তালপি দ্বেখিতে পান। আমাদের মধ্যে যদি ১৯২৫ জন 0095] 11019 
(সুসংবাদ লেখক ) হন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও যদি একই বিধা- 
নের সাক্ষ্য দেন, তবেই ব্রাঙ্মধর্ম্ের সত্য প্রমাণিত হইবে। সমুদায় ভক্তেরাই 
এক কথা বলিয়াছেন; 17006190001) (95017020195 ০০:০০:৪০ (1১৩ 
5807৩ 01502581100. (নিরপেক্ষ প্রমাণ একই বিধান প্রমাণিত করে) 
কিন্ত লেখকদিগের বিকারের অবস্থাতে ইহার প্রমাণ হয় না। 

৪) ড/৪06 ০1001101116 51701151050 91006110 8000206 


যোগ্য । আমর! পুনঃপুনঃ বলিয়া! আনিতেছি, কেশবচন্ত্র রেলে তৃভীন্গ শ্রেণীর গাড়ীতে 
ধাতায়াত করিতেন। এক দিন যেলঘরিয়] হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিল্পাললহ 
ষ্টেশনে আসিম্া অবতরণ করিমাছেন, গাক্সে একখানি লক্ষোঁ ছিটের যালাপোঁষ, পরি- 
ধেয়াদির পারিপাট্য নাই। একজন প্রধান সৈনিক পুরুষ রেলওয়ে প্লাটফরমে ভাহাকে 
দেখিয়্াই তাহার যুখ পানে তাকাইয়। অতি ভদ্রত1 সহকারে জিজ্ঞামা! করিলেন, আপনি 
কে,আমি জিজ্ঞানা করিতে পারি? আপনি কি চন্দরমেন? হখন কেশধচন্ত্র ঈবদ্ধাস্ 
করির! উত্তর দিলেন, £1, তখন তিনি বিশ্মিত হইয়| পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, আপনি 
চচ্্র সেন | সেই চন্দ্র সেন ধিনি মহারাজ্ঞীর সহিত লাক্ষাং করিয়াছিলেন । সৈনিক পুরুষের 
লঙ্বম ও বিশ্য়বিমিত্র ভাব দেখিক্1 কেশবচন্তর ঈবল্লজ্দিত হইলেন, সঙ্গের বন্ধুগণ বিশ্ময়রলে 
পুর্ণ হইলেন। | 

* ১৭১৫ শকের ১ল1 পোঁধ নোনধারে তপোবনে বে ধর্ধচর্চা হয় উহ] ১৭১৬ শকের 
অগ্রহায়ণ মাসের ধর্শতদ্বে মুদ্রিত আছে। এ চর্চা পরিষারসম্পকাঁশ। এটি আর আমর!1 
উদ্ধত করিলাম ন1। 

1 ()চিছ্ছ হধ্যে অবস্থিত বাক্গল প্রতিশষ পিগিতে মাই, আমরা নৃত্বন সংযোগ 
করিয়। দিছি । 


গ৬৬ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


৪15 2: 2152£ 015%9015 (0 10৮6 019৩ 21101196125 ৩ 212 491105৫ 
105 1)৩৪%৩, (আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিব ইহাই ভগবমিদিষ্টি, আমাদের 
মধ্যে বালকের সহজ ভাব ও সারল্যের অতাব ইহার প্রধান অন্তরায় ।) 
৫৫) দি ভালবেসে দশজনের ভার নিতে তাহা হইলে ভালবাসা কেমন 
মিট এবং পবিত্র বুঝিতে পারিতে। যদি ভোমরা চারি জন শ্বগাঁয় ভাবে 
পরস্পরকে ভালবামিতে তোমাদের মুখস্রী দেখিয়া ভাহা জগৎ চিনিতে 
পারিত। ভাগবাসাতে 8911 (সমতার) আবশ্যক নাই। রি 
বৎসরের পিতা ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে । আমরা যে ঈশ্বরকে ভাল- 
বাসি তিনি কি আমাদের 7এধথ] (সমান )? ঈশ্বরকে ভালবাসি এইজস্ঠ 
যে তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, কিন্তু যঙক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, কোন 
ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন, তত ক্ষণ তাহাকে ভালবামিতে পারি না। যথার্থ 
ভালবাস! (00070100721) গুণসভভূত নহে) বথার্থ ভালবাসা সম্পর্কজাত। 
মা কি সন্তানের গুণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন ? অম্পর্কের ভালবাসাতে . 
তোমরা বাচিবে। 48+0/,879%(মানবতাই) 4702, /০770ব্রোহ্মভাই)। 
77006 84০৮৮ (সমবিশ্বাসী ভাই ), 8790, 17০5%/6 (সম- 
উপাষক ভাই), ০1767 11588607%7 (প্রচারক ভাই), এই পাঁচটি সম্পর্কের 
সমষ্টি কত মিষ্ট। | 

সোমবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬। 

(৯ বথার্থ ব্রাঙ্ধের চ818) বিশ্বাস), 1০৮৩ (প্রেম) ৪0 20 
(এবং পবিত্রতা) ৪0৫ ০৩৪০৩ (এবং শাস্তি) [:08159591৩ (নিত্য উন্নতিশীল), 
ঈশ্বরে ভক্তি, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম গাঢ়তর মিষ্টতর এবং প্রবলতর হুয়। 

(২) ঈশ্বর অশব্ব হইয়া চ:1০99৩7% (বাখ্বী)। চ:1০৭৩০০৩ ০€811৩26 
(নিঃশব্বতার বাগ্সিতা )। 

মোমবার, ২* আশ্বিন, ১৭৯৬। 

০১ 078০০) ০01068৮6015 0০6 ৪ 1108001000৪ 2৫7666 
(হ্বর্থরাজ্য রাজতন্র নহে, সাধারপতন্তর)। [:07৩70£ (সম্রাট) কিংবা শুরু 
ছওয়। আমার নছে--তোমাদের ষঙ্গে বন্ধুতার অন্পর্ক ৩5:21১1191; (স্থাপন ) 
করা আমার জীবনের ০১৩০ (লক্ষ্য )। এই উচ্চ সম্পর্কে. 01501916. 


সাধন ও তপোবন। ৭৬৭ 


(শিষ্য) 3৮৮৩৫ (প্রজা), 5575800 (সেবক), ৪০৪ (পুজ্র )& (প্রভৃতি) 
£51867905 মেস্বন্ধ), 710৩0 হইয়া (মিলিয়া) যাইবে । অন্ততঃ তোমাদের 
ছুজনের মধ্যেও যদি :801:) (একতু) দেখিয়া যাইতে পারি, মনে করিব যে, 
আমার জীবনের (118070%) (জয়) হইল। এক জনকে রাজ! হইতে দিব, না» 
কিন্ত তোমাদের প্রত্যেককেই রাজ হইতে 2০%৩ (শক্তি) দিব। 


সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬। 


“ঈশ্বর দীনবন্ধু" দীন না হইলে তাহার এই নামের মিষ্টতা আশ্বাদ' কর! 
যায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে, নাই, 
সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে বাহা এখন পৃথিবীতে পৌছায় নাই। তাহার, 
অনেক স্বরূপ অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে যাহা আমর! পরকালে 
অনস্ত কাল জানিব। পাপী দুঃখীদের প্রতি তাহার বিশেষ করুণা দেখিয়া 
পৃথিবীর অমুদ্ায় ছুঃখীর! আর্র হইয়া বলিল, “তুমি দীনবন্ধু” 

131955০0 ৪7০ 0])6 [১০০1 40) 50111% “হুঃখী দীনাত্ম।” হইয়াও যে সহাস্ত 
তাহার আনন্দ যথাথই স্বগয়। সর্ধত্যাগী বৈরাগী না হইলে কেহই দীন 
হইতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগ্যোদয়ে যে আত্মার মধুরাবন্থ! হয় তাহাই 
দীনতা। এই দীনতা চিরস্থায়ী না হইলে “দীনবদ্ধু নাম" চির সম্বল হইতে 
পারে না। যে ধন্মে দীনত। প্রার্থনার বন্ধ, সে ধশ্বে সন্য।সী আছে। যেদীন, 
সে হুখরাশির মধ্যেও জানে ষে আমি দীন ছুঃখী, কেন না সেজানে আমার 
নিজের কিছুই নাই। অপার ঘোর দুঃখ বিপদের মধ্যেও সে হ্খী, সেই অব- 
স্বাতেও সে বলে “বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম--1" তৃণের ভ্ভায় দীনাত্বা না 
হইলে ঈশ্বরকে লাভ কর! যায় না। 

বাহিক অবস্থা হইতে মনের পরিবর্তন অথবা মনের পরিবর্তনে বাছিক 
অবস্থার পরিবর্তন, এ ছুইই সম্ভব । জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, অনেক- 
বার বাহিরের পরিবর্তনে উপকৃত হুইয়াছি। বাহক দীনতা এবং বাহ্িক 
বৈরাগ্য হারা মানসিক দীনতা এবং মানসিক বৈরাগ্য অর্জন করিয়াছি । 
কখন মন বৈরাগী হইয়াছিল বলিয্লা বাহছিক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছি; কখনও 
বাছ্িক দীনতা ও বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়৷ ভিতরে দীদ এবং 


৭৬৮ আঁা্ধ্য কেশধচন্দ্র | 


বৈরাগী হইয়াছিলাম। অতএব আমাদের মধ্যে যেন 'কেছই যাহিক দীন্তা 
এবং বাহিক বৈরাগ্য নিষ্ষল বলিয়া পরিহার না করেন। | 
সোমবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬। 

0) 0010 50090£ ০9151559 19 10810991516 ৮5. 073110 
0১৩ 100015581 0০৫. '€ আমাদের মধ্যে একতা অপরিহার্য যদি আমরা 
একই ঈশ্বরের পুজা করি।) 

(2) 5211 ৩ 1155 00 565 16 60111106০01 ০৫ (10101) ৪3 
$0 50008550011)7 72170 15050) 161)910 0101015)50, (ঈশ্বরের যে 
গৃহের নির্মাণ কাধ্য এত কত্তকাধ্যতার সহিত চলিতেছিল, সেই গৃহ অসম্পন্ন 
রহিল ইহাই দেখিবার জন্ত কিআমরা থাকিব?) 

(3) 50811 ৬০ ৪110৬ 00৫ 09019510081 1000) (1১100 ৮5 
৪০০৫০ 01001 21911090317) ০ 02 5001150 10 0১ 1000. ? ( যে প্রচা- 
রকদল গৌরবান্বিত তাবে প্রন্ফুটিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে দলকে 
ফি আমরা কোরকাবস্থাতেই বিনষ্ট হইতে দিব।) 

এই শেষোক্ত কথাগুলি কেশবচল্রের মনে অনেকদিন হইল লাগিয়া রহি- 
যাছে। প্রচারকদ্ল যাহাতে কোরকাবস্থায় বিনষ্ট না হয় তাহার জন্ত তিনি 
উপায়ের উপর উপায় গ্রহণ করিতেছিলেন। তপোবনে নিয়লিখিত যে বিধি- 
খুলি তিনি ঈশ্বরের নামে ঘোষণা করেন, তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন, 
এ সম্বন্ধে তিনি কত ঘত্বই করিয়াছেন। আমরা উপরে তপোবনে সাধনার্থ একক্র 
অবস্থিত যে বর্ণন করিয়াছি সেই সময়ে এই বিধি-গুলি লিপিবদ্ধ হয়। 


৪ চৈত্র, ১৭৯৬। 


ঈশ্বর বলিলেন, আমার বিশ্বাসীদের লক্ষপ তিন। সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য। 
মিথ্যা, অপ্রণত্ধ এবং আসক্তি এই তিনকে যাহার! ইচ্ছাপূর্বক পোষণ করে; 
ভাহারা বিশ্বাসিশ্রেনী মধ্যে পরিগণিত নহে । 

অত্যের নিয়ম ।--জিহ্ব! দ্বারা সত্য কখন সর্বপ্রথমে, স্বিতীর় ব্যবহারে 
জরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম'উপাসনা 

প্রেমের নি্বম।--দকলের.প্রতি মন্রে মধ্যে মধুর প্রণয় সিরনা 


₹ সাধন ও তপাবন। ৭৬৯ 


র্যরহার মঙ্গলকর ; সহবামে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু জানিলেও ভালবাসা; 
অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়।। 
বৈরাগ্যের লক্ষণ ।_কন্তকে দিবে, নিজে লইবে না) ধনম্পর্শ ঘত দূর 
সম্তব পরিহার; -সংসারসন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত) দারিদ্রযমধ্যে প্রফুল্ন থাকা; অসমান 
অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান) দেবদত্ত ধনমানে তোগবিবর্জদিত কৃতজ্ঞতা ) সম্পদ্‌ 
বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি। 
এই তিন লক্ষণ ম্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সস্তানদ্বিগকে চিনিয়া লইবে। 


এই সকল পাপ পরিহার করিবে ;-_ 


চিন্তিত সংসারীর স্তায় সংসার নির্র্বাহ কর! ; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা 
হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্যাতন) বিচ্ছিন্নভাবে দিনধাপন ? বিধানের অব- 
মাননা ও তত্প্রতি অবিশ্বাস) সংসারে অন্তের সমান হইবার চেষ্টা) দোষ- 
স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্ষল আলোচনা ; 
ব্রতসন্বন্ধে অস্থিরতা; কর্দ করিয়া সম্পত্তির অতিরিক্ত ধনব্যয় চেষ্টা; স্বাধীনতা- 
প্রিরতা; পরিত্রাপসন্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বদ্ধুবিচ্ছেদ ; সাম্প্রদায়িক 
সন্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ। 


মৃতন্বিধি 'অবলম্বনীত্র ;- রর 


পৰস্পরের অধীন হইয়া কার্ধ্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল 
নাই তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিক্কল তর্ক লীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের 
পদম্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ কর1; মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি 
করা) আপনার ও পরিবারের তার সম্পূর্ণরূপে প্রচারকাধ্যা্য়ে অর্পণ 
করা, এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ 
ও আশীর্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া; আহারাদিমন্বদত্বে কোন বিশেষ 
'বৈরাগ্য লক্ষণ গ্রহণ করা; দূরদেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রযদি লেখা) সাংসা- 
রিন্ধ ভাবে পরম্পরকে সম্মান ন৷ দেওয়া) সাধন তজনের ভাব জীবনে সর্বদ! 
উদ্জ্বগরাখা; পাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; সময়ে সময়ে স্বহত্ে র্ধন; 
একত্র ভোজন ও শয়ন । 


নত 


৭৭৩ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


এই মাদেশ ও উপদেশ। 'ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্তমান 

বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাত করিবে। 
ভেন্রান্ত ঈশ্বরবাণী সর্ববতোভাবে অবলম্বন করিবে। ) 
| (দাস শ্রীকেশবচন্ত্র সেন )। 

এই সময * তপৌবনেপরমহৎস রামকুষ্ণের সহিত কেশবচল্ের সাক্ষাৎকার 
হর। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচত্দ্রকে দেখিবার 
জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচক্র 
তাহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিষ! উদ্যানে সাধনে নিমুক্ত আছেন। কেশবচজ্রকে 
দেখিবার জন্ত তাহার মন ব্য/কুল হইয়াছিল, সুতরাং পর দিন প্রাতে ভাগি- 
নেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি 
ছেকৃড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া পুক্ষরণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে 
ভাগিনেয় সহ হস্ত পদাদি ধৌত করিবার জন্ত অবতরণ করিলেন। তাহার পরি- 
ধেন্ব একখানি রাঙা পেড়ে বন্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাহাকে 
দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পুর্ব দিকের 
বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্ত্র বন্ধু্ণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, ম্বানের উদ্যোগ হইতে 
ছিল। এই সময়ে পরমহৎস তাহার ভাগিনের় সহ কেশবচন্ত্রের নিকটে 
উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে 
হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, স্নেখানে 
শুনিলেন আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট 
উপস্থিত। তাহাকে দেখিবা কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। 
অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরম- 
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ছংস (তখন আর পরমহংম বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু; তোমরা 
নাকি ঈশ্বর দর্শন কর ? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চ।ই। প্রসঙ্গ হইতে 
হইতে প্রনঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। 
গ্রাইতে গাইতে তাহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য ও' শব্দ উচ্চারণ 
করিতে থাকেন এবং সকলকে ও' শব্ধ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। 
পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাক্রর উদগম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, 
পরিশেষে সমাধি তঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন 
ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ব 
সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক্‌ হুইয়া গেলেন। “যখন 
লুচি তাজা যায় তখন টগবগ করিয়। উঠে, ক্রমে অধিক জাল হইলে আর শব্ধ 
বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল 
জ্ঞানেই আড়ম্বর।* প্বানরের ছানা মার বুক জড়াইয়৷ ধরিয়া থাকে, সিড়ালের 
ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়! থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার 
ভাব।” “ব্যাঠাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। 
সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্ত মানুষ মুক্তি লাভ করে।” এইরূপ 
অনেক কথ কহিয়া পরিশেষে প্রথমে তাহার প্রতি ষে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল 
পরে যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “গকুর পালে কোন 
জন্ত 'আমিরা ঢুকিলে মকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুতাইয়া তাড়াইয়া দেয়, ৪ 
কিন্ত কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শে(কাশুকি করে। পরে আপনার জাতি 
জানিয়৷ গ৷ চটাচাটি করিয়। থাকে, ভক্তে তক্তে এইরূপ মিলন হয়।” কেশব- 
চন্দ্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্ত 
তাহাকে পূর্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতাসমাজে গমন 
করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত মকল লোক 
উপাসনা করিতে বসিরাছে, দেধিলেন যেন তাহারা ঢ;স খাড়া লইয়া লড়াই 
করিতেছে । কেশবচত্ত্রকে তিনি তখন কেশবচত্ত্র বলিয়া জানিতেন না, তাহাক 
দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, “এই লোকটার ফাতনা ডুবেছে।” 
পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ । এ সংযোগ ছুই দিন 
পরে বা ছুই দিন পুর্ন্মে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচক্ত্রে যখন ধে ভাবের 
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উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত' 
হুইয়াছে। কেশবচন্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্ত' 
যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আসিয়া ভূর্টিয়াছিল।' কেশব 
চন্্র বিধাতার আনীত উপায়সকলের যথোডিত' সধ্ধ্যবহার 'করিতে জানিতেদ ; 
অথবা অন্ত কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান্‌ সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার 
করিতে হইবে শিখাইয়া দিতেন! ভক্কিস্চারের সময় হইতে পথের এক জন 
সামান্ত বৈষণবও কেখবচক্্র কর্তৃক অনাদূত হন নাই। যে গৃহের তৃতীয়তল 
বা স্থিতীয় তলে কোন দিন খোল করতাল বা'পখের তিধারী বৈষণবের 
প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয়তল দ্বিতীয়তল এই সকল 
দ্বারা প্রায় সর্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্ত তাহার শিষ্যপ্রকৃতি! 
একটি সামান্ত পথের ভিখারীও' ত্টাহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে 
পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দের মনকে আসিয়া 
অধিকার করিশ্বাছে, এ সময়ে এই সমুদয় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া 
উপস্থিত, শৃতরাং কেশবচন্ত্র বুঝিলেন, কে তাহাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। এক দিনেই সন্বন্ধ' এমন: গাঢ় হইয্ষা গেল যে, এ সম্বন্ধ আর 
কোন দিন বিনষ্ট হইবে তাহার পন্থা! থাকিল'না। শাভশণের মধ্যে. মাতৃভাবেয় 
প্রাবল্য, কিন্ত'এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার ' সংসুজ। সাধক 
আপনি তৈরব, সাধনার্থ স্বীকৃত - শক্তি ভৈরবী, হৃতরাৎ' এখানে যধার্থ মাতৃ . 
ভাষের অবকাশ কোথায়” পর়মহংস-শক্তিসাধক বটেন; কিন্ত তিনি যথার্থ 
মাহৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি-সম্তান; এবং শক্তিমাত্রেই তাহার মাতা, 
এই তাহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অঙ্গংযতেক্রিয়, স্বেচ্ছা 
চারসডূত পানতোজনাদিতে রত, পরমহৎসের ইহার কিছুই ছিল-ন'।' ইনি 
সর্ধথ। ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম: রিপু ও লোভ ছুইকে 
সম্যক নির্জদিত করিয়াছিলেন । যদিও ইনি শক্তির উপাদক, এক জন হচ্ছ 
যোগী, তথাপি প্রথমাবন্থায় সর্বপ্রকার ধর্টের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি 'পরিহার করিয়া 
সকগ ধর্বপ্রবর্তকেরই দরাননা এবহ তাহাদিগকে অবতার বলিয়। শ্রুহণ করিক্কা- 
ছেন। তাহার "গৃহ সকল'মহাত্বার আলেখ্যে শোভিত ছিল ঈমৃশ”ব্যন্তিকে 
পাইত্বা 'কেশবচক্রেক : আনন্দের 'পরিসীমা। রহিল -না, সুক্তরাখ সহয়ে” বন্ধে 
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পরমহৎঙ্সের বঙ্সতিস্থল দক্ষিনেষ্রে। বনুগণ সহ কেশবটঙ্জের গমন এবং পরম. 
হৎসের তাহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কাঁধ্য হইল । 

কেশবচন্র বন্ধুবর্গ সহ বৈরাগ্যসাঁধন করিতেছেন, এ সংবাদ ইরতিানমিরার- 
যোগে ইংলণ্ডে পর্যন্ত গিয়। পুছিল'। শ্রীমতী মিদ্‌ এপ্‌ ভি' কলেট, বৈরা- 
গ্যের' নামে ভীত হইয়া এক শুদীরধ পত্র ইত্ডিয়ানমিরারে প্রেরণ করেন। সেপ্ট 
ফাঙ্সিস্‌ প্রভৃতি বৈরাগ্যের' নামে খে সবার্থপ্রণেদিত অস্বাভাবিক পথ আত্রসপ। 
করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজি বা মেই' পথ আশ্রয় করেন, অপ্রয়োর্জনীয় কঠোর' 
সাধনাদিতে অধ্যাত্্ব বল ক্ষয় করেন, দররিদ্রতাকে' দরিদ্রতার' জন্ত আলিঙ্গন 
করেন, অপর সমুদয় লোক হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অভি- 
মানে স্কীত হয়েন, এই ভত়় সাহার মনে প্রবলতর হইয়াছিল । কের্শবচ্র 
বে গধ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহাতে আত্মপ্রণৌর্দিত রুক্ছুসাধন ছিল না, 
ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যেক সাঁধকৈর উপযোগী বৈরগ্যিসাধম: অবলগ্থিত 
হইত; এই সাধন দ্বারা তমিষ্যতে জীবনে যে'সকল: পরীক্ষা উপস্থিত হইবে; 
দে সকপকে নির্জিত করিবার সাম্য সঞ্চিত করা উদ্দেশ্ট ছিল। ধনী বা 
নিধন অবস্থামধ্যে বৈয়াঙ্য ঘমপরিমাপ ছিল) বৈরাগা কখন কর্তব্যের ভূমিফে 
অতিক্রম' করিয়া যাইষে তাহীর সম্তাবমা ছিল না,বৈরাগ্যাচরণের অতিমানবশতঃ 
অপর লোকে-ঈশ্বরের ইচ্ছানুষর্তম করিয়া থে প্রকার' জীবন নির্ধ্ধযাহ করিতে- 
ছেন তৎপ্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবার "ভাব ছিঙ্স না, এই সকল বিষয় প্রদর্শন- 
পূর্বক মিরার' সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মিস্‌ কলেটের পত্রের উত্তর দান করেম। ফলতঃ 
কাধ্যতগ্ আমরা দেখিতে পাইয়াছি; কঠোর' বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিলে 
জীবনে যে সকলঅস্বাভাবিক ব্যাপার উপস্থিত হয়,এসময়ে ভাহার কিছুই ছিন্পনা। 
এ বৈরাগাসাধন স্বার্থপ্রণোদিত, কিছুতেই বলিতৈ পারা যাঁয় না। আত্মর্শীসন 
দ্বারা ফেবল আপনার" ৃখপ্রিয়তা প্রভৃতি-বিনষ্ট' করা বৈরাগ্যসাঁধমের ' উদ্দেন্য 
ছিল না, আত্মৃষ্টান্তে সমাজের সেই সকল দোষ অপনয়ন করা ইচ্ছার 
উদ্দেন্ট ছিল। বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া সংসারের 'বিধিধ কর্তব্যের প্রতি 
অবহেলা উপহ্থিত হয়, তাহার ধে কিছুই হয্স নাই, তাঁহার প্রমাণ এ' সময়ের 
কাণপ্রণালী। এত দিন বালক বালিকাগণের উপমুক্ত- ধর্ম শিক্ষা দানের 
কোন ব্যবস্থ। হয় নাই, এবার ভারতাশ্রসে ব্রাক্ম বালক বালিকাঁগণকে শিক্ষা 
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দান করিবার নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রা্ষিকাগণের বিদ্যালয়ের কার্য, এত- 
দিন বন্ধ ছিল, আবার পুনরায় তাহার কাধ্য চলিতেছে। ব্রত নিয়মের প্রথমা- 
রম্ত এই সময়ে, কিন্ত এই ব্রত মধ্যে সাধকসেবা, দম্পতীসেবা, পিতৃমাত- 
সেবা, ভাই-ভগিনী-সেবা, সন্তানসেবা, দাসদাসীসেবা, দরিদ্রসেবা এ সকল 
প্রধান ছিল। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের অবস্থা এখন বিলক্ষণ প্রশংসনীয় *। 
নিরমিতরূপে ধর্শসন্বন্ধে প্রকাশ্ত বক্তৃতা এখন চলিতেছে । এই সময়ে কেশবচন্র 
মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিসম্থন্ধে কি প্রকার সংস্কার হইতে পারে তাহার উপান্ন 
্রদর্শনপূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। ব্রাহ্গপ্রতিনিধি- 
| সংন্থাপনের জন্ত এ সময়ে বিশেষ যত্ব হয়। ব্রাহ্মনিকেতনের অবস্থা এখন 
ভাল। সাধন ভজন বৈরাগ্যাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারিত্বের কোন প্রকার 
ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। 

১০ ডিসেম্বর (১৮৭৫) কেশবচন্্র এ সম্বন্ধে মিস্‌ কলেটকে যে পত্র লিখেন 
তাহা তিনি 'ব্রাহ্ম ডায়রী বুকে মুদ্রিত করেন। আমর! শী পত্রের অনুবাদ লিপি- 
বদ্ধ করিতেছি;-"আপনি মিরারে যে পত্র লিখিয়াছেন, মনে করিবেন ন1 
আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি । এখানি শান্ত, সন্ত্রস্ত, অনুত্তেজিত 
বন্ধুমমুচিত সৎপরামর্শে পূর্ণ, প্রশংসনীয় প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় 
এই; ষে বৃত্তাস্তোপরি প্রতিবাদ স্থাপিত হইয়াছে উহ] ঠিক নয়, পূর্ণও নয়। 
ম্নিরারে যে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছিল সে গুলি আপনাকে ভ্রমে 
ফেলিয়াছে। আমি স্বীকার করি, ব্রাক্ষমমাজের বাহিরে যে কোন ব্যক্তি 
আছেন, তিনিই ভ্রাস্তিতে পড়িবেন। বস্ততঃ পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল 
তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবার কথা! এবং যদি তাহারা ইহাতে এত দূর ভয় 





* শিক্ষপ্িত্রীবিদ্যালক্সের ছাত্রীগণ এ লমগ্ষে ইংরাজী ভাষাক্ম উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাঁত 
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পান, আমাদের কার্যের তাহারা প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বশ্তভাব 
দ্বীকারই সমুচিত। আমরা যাহা! লিখিয়াছি তাহা ঠিক আমরা যাহা করিয়াছি 
তাহ! প্রকাশ করে না। আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত । 
আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের কচ্ছ সাধন বাস্তবিক যাহা আছে তদপেক্গ! অধিক 
বাড়াইয়া লেধা। আপনি যদি এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া! 
: আশ্চধ্য হইবেন যে, ষে প্রকারের বৈরাগ্যের কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধু- 
গণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে তাহার অল্পই আমাদদিগের মধ্যে আছে। 
ঘদি আমরা রোমাণ কাথলিক অথবা ভারতের সন্নযাসিগণের মত হইতাম, 
তাহা হইলে আমাদের সঙ্গন্ধে' যে দোষারোপ হইয়াছে সে দোষারোপের 
আমরা উপযুক্ত হইভাম। কিন্তু এখানে ধাহারা প্রকৃত ব্যাপার জানেন 
তাহারা এরূপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপনা হইতে গোপন রাধিতে চাই 
নাযে, আমি বৈরাগ্য ভালবাসি এবং তাহাতে উৎসাহ দানে অভিলাধী। 
কিন্ত লোকেরা যাহা খৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমার বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্য 
নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন যাহাতে বুঝিতে পারেন, বিশ্বাস 
ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে আমার জীবনে তাহার সামঞরন্ত সাধন 
করিতে আমি নিয়ত যত্বশীল। আমি অনেক বার করিয়া উঠিতে পারি নাই, 
কিন্ত আমায় জাগ্রত রাখিবার কথা “সামগ্রস্ত”। আমার সমুদায় জীবন ও শিক্ষা 
ওঁ মূলতব্বের দিকে সংগ্রাম। উৎসাহ, দেশহিতৈষণী, ধ্যান, কর্ম, আত্মত্য!গ, 
জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের 
ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তভূত্ত। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সময়ে 
বৈরাগ্যের জন্ত এত উত্সাহ কেন ? বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার 
উত্তর। এ সময়ে সমাজে যে সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা 
ইহাকেই তাহার ওঁধধ দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রতিকারক ওধধরূপ কিং 
বৈরাগ্যের প্রয়োজন । আমাদের লোকদিগের কত দিন ইছা প্রয়োজন হইবে, 
কি আকারের বৈরাগ্যই বা প্রয়োজন হইবে, ধিনি আমাদের নেতা কেবল 
তিনিই জানেন। উহা! এ দময্বের জন্ত, ছয়মাসের জন্ত, ছুই বৎসরের অন্ত, 
অথব। কোন ম্বছ আকারে সমুদয় জীবনের জন্ত থাকিতে পারে। অতঞ্ব 
এই মময়ের জন্ক অতীব প্রয়োজনীয় ওষধ বলিয়া ইহাকে মমে করুন।” 
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কেশবচত্রের একটা জাশ্চর্চ প্রন্কতি ছিল। লোকে তাহার বিরুদ্ধে-যে 
মকল কথা বলতেন তাহা তিনি প্রকান্ত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ রুরিয়! প্রকাশ 
করিতেন। এবার তিথি (ই, মি, ওপষ্বে মে ১৮৭৫) মগ্লান্রেমে উহ! এইন্গপে 
সমিবিষ্ট করিয়াছেল | (১) কেশরচন্ত্র বিদ্বান রছের। তাহার এস্থাধ্যকনের 
অত্যাস নাই 7 (২) তাহার আ্মাপনার অন্বযাস্িগণ তাহার বাধ্য নহেন? ৩৩) তিনি 
নিজে বড় মানুষের মত থাকেন, তীহার লোকেরা গরিবের মত জীবন যাপন 
করেন; |) তিনি যনে য়ূকল রড় বড় বিয়ে প্িরু! দেন সে সফল আপনি বা 
আপনার অনুবর্তিগ অন্ররর্তন রুরিতে কিছুয়াত্র বত্ধ করেন না; ৫) ধাহা তিনি 
করিবেন বলিয়া জ্মারত্ব করিয়াছিলেন তাহাতে অকুতকাধ্য হইয়াছেন, 
তাহার অন্তান্স কার্যোদ্যমও এই প্রকার বিফল হইতে পারে; (*) অনেকে 
তাহার অনুব্ত মুখে বলেন, কিন্ধ তাহার বথার্থ অন্থরর্তী অতি অন্পই; 
৭) তাহার উপ্পদেশের ভার! বিশুদ্ধ এ যন্্রান্ত নগর; (৮) ধাহারা তাহার 
অনুবর্তন করেন বলেন তাহাদের মধ্যে একতা রা মিল নাই; ০৯) তিনি 
অনের কাজ বল পূর্ধ্বক দ্বাধীনভাবে করেন, ধাহারা! তাহার নিকটে থাকেন, 
তাহাদ্রের কোন পরামর্শ গ্রহখ করেন না। 

এই তো গে লোকের কথা, তিনি আপনিও মণ্ডলীর দোষ কোন কালে 
গোপন রাখেন নাই। সময়ে সমদ্বে বিবিধ বিয়য়ে ব্রাহ্মমমান্দের অপূর্ণতা তিনি 
ঘেয়ন দেঞ্সইয়াছেন এমন আর কে দেখাইয়াছ্ছে ? তাহার সাক্ষাতে তাহার প্রন্তি 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রদবতত তাহার পদের বিরুদ্ধে অযগ্োচিত্ত আক্রষণ 
করিয়াছে, অথচ তিনি প্রশাস্বভারে ঠাছাদ়ের স্সাক্রমগ্ের পক্ষ ভাবাস্তরে 
আপনিই ষমর্ন করিয়াছেন। ইছার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রচুর হইবে। 
ভারতবধীয় ক্রহ্ময়দ্দিরের উপাফকমওধীর ফভাসংস্থাপনদিনে তাহার 
বআচাধ্যপদ লইয়া যে বাদামুরাদ হয়, ভাহাতে তিনি স্পর্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, 
ত্বাচার্য উপাসকগণের বিরাগভাজন ছলে তাছার৷ অপর আচাধ্য দিয়োগ 
কক্সিতে গারেন। এ কথায় বিরুদ্ধভাবাপন্ধ ব্যদ্ষিগণের মস্তি হয় নাই ) তাই . 
সাহারা আচারিয়োগ্ধ ও দোয় প্লাইলে তাহাকে বিচারিত ও দ্ষপ্ডিত করি" 
বার জন্ত উপাসকমণ্ডনীর সভায় পুনরায় আস্কোলন করেন (ই, মি, ১৮ এপ্রেপ, 
১৮৭৫)। বাবু কালীনাধ দত্ত নিষ্বোগ ও বিচার বিষয়ে প্রস্তাৰ করেন। এ 
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ঈশঞ্ধে মিয়ম স্থির হইব গিয়াছে বলিয়া উপাসকমণ্ডপী কাহার প্রস্তাব জগ্রাহ 
স্করেন। কেশবচন্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল কথা! শুনিতেছিলেন, স্তাহার 
মত জিজ্ঞাসা করাতে ভিনি বলেন, উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে এক জন লোকও 
বি আচার্টের কোন কা্যের প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে তাহার আঁচাধ্য- 
গ্দ পরিত্যাগ করা সমুচিত। কেন না এখানে অধিকসংখ্যক বা অঙ্সসংখ্যক 
ইহ বিচার করা উচিত নহে, এ যে পরিত্রাণ লইয়া কথা। আচারণ্ডের সামথ্য 
ও টয়িত্রসন্থবদ্ধে এখানে এক জন ব্যক্তির মতেরও সুবিচার করিতে হইবে ।.. 

'কেশবচঞ্্ এই সময়ে “কতকগুলি প্রশ্মোত্তর” লিপিবদ্ধ করেন, এবং সাদ্রোৎ- 
সবে (৭ ভাদ্র, ১৭৯৭) উহা মুদ্রিত হইয়া পঠিত হয়। ব্রহ্মের এক শত অষ্টোপ্তর 
আম কেশবচ্জ স্থির করিয়া কীর্তনীয়া। ভ্রাতা প্রযুক্ত কুঞ্তবিহারী দেবকে অর্পণ 
ফরেন। তিনি উহা সঙ্গীতে পরিণত করেন * | এই নামমালা এই সময়েই সংশ্কত 
র্গস্ত্রোত্রক্রপে নিবদ্ধ হয়। আমরা এই সাধনের অধ্যায় "সঙ্গত" আলোচিত 
(২৪ জ্যেষ্ট, রবিবার, ১৭৯৭) রিপুপরাজয়ের উপায় লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যায় 
শেষকরি। 

প্র। ও কর উপ সহজে দর স্মরণে রনি 
উপায় কিছ ১ 

"উ। ছুইখানি হস্তে সহিত পাপ ও তদ্িপরীত পণ্যের যোগ স্থাপন করিতে 
হইবে; অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী বথা-_কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, 
স্বার্থপরতা ; দক্ষিণ হত্তের পাচ অঙ্গুলী_ পবিত্রতা, ক্ষমা, 'বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম । 
ৃ্ধাস্থলী হইতে আরম্ভ করিয়া ঞক একটা বিষয়ের যোগ স্থাপন করিয়া রাখিলে 
বখনই: হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে তখনই রিপুগ্গণের কথাও মনে পড়িবে এবং 
তাহার $ধধও দেখিতে পাওয়া ধাইবে। 

 গ্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন পরিণত করা যায় কিনা যে, মনের 
মস্ত একাগ্রতা তত্প্রতি নিয়োগ করিলে তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে 
পারে ? 

এউ। না; ষড়রিপুর মধ্যে মোহকে পরিনত ভিলা 
ভাগে বিভা বরা হুইয়াছে। এই পাঁচটির প্রত্যেকোর শ্বতগ্ত স্বতন্ত্র কার্য 
“ *. অকঘার থক ঘল বল আনন্দে (লখে) জয় অফিঞনাখ, অন্ত, অক্ষ, ইত্যাদি । 

শ 
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আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যতিচার আনয়ন করে ও মনুষ্যকে অপবিভ্রভাচায়ের 
দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোত ভোগবাসনা 
বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধাস্ত স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থ- 
পরত্তা আপন টান টানে। ' সেইন্ধপ কামরিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধ 
বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহস্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার 
বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্ধে তুলিতে হইবে। 
পঞ্চে পঞ্চে জয় করিতে হইবে; দক্ষিণ হস্ত দ্বারাএক চাপড়ে পাঁচটি রিপুকে 
বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাবপক্ষে কিছু 
নাহইলে অভাবপক্গীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হই- 
লেও হইবে না। বিনয় দ্বারা কামরিপু বিরত হইবে না, অথবা! ক্ষমাসাধনে : 
স্বার্থপরতা যাইবে না। 

প্র। মিথ্যা কথা নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে? 

উ। উহারাও পাপ কিন্ত হ্বয়ং স্বতন্ত্র একটা শ্রেণীর পাপ নহে। ষে সমু 
দায় শ্রেণী নির্দিষ্ট হইল উহারা তাহারই অন্তর্ত। কাম কিংবা লোত ইত্যাদি 
পাপ চরিতার্থ করিবার জন্ত লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ লোভ কি অন্তান্ত পাপের 
উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটা বালককে ডাকিয়া! লইয়া! নান! 
প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা কর, উহা! চতুরতার অহঙ্কারজনিত। যুদ্ধ করিবার 
উৎসাহ একী ভয়ানক পাপের দৃষ্টাস্ত, কিন্ত উহা! শক্র জব্দ করিবার ইচ্ছা- 
সন্ভৃত । এঁইরূপে (781/515) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যাষ, 
যাহাকে পাপ বলা যায় তাহাই এই পাঁচটির এক কি একাধিক শ্রেনীর মধ্যগত। 
ুষ্টপ্রকূৃতি বালকের স্বভাব দর্শন করিয়া! অনেকানেক জন্পরদায়ের মধ্যে নান! 
প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কেহ বালকের প্রকৃতিই পাপ সংহষ্ট এইরূপ 
মনে করিয়া থাকে । এই জন্ত প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (1781555) বিভক্ত ূ্‌ 
করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরতর রাখ! 

র। 

8 হস্তের সঙ্গে ভাবযোগ দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম ? 

উ। ১মতঃ__ পাপ এবং তগ্থিপরীত পুণ্য সর্বদা ম্মরণ রাখিবার উপায়॥ 

হয্বতঃ-_এক চড়ে পাপ তাড়ান। 


সাধন. ও তপোবন | 8৭৯ 


গুরতঃ__অঙ্গুলির উপরে অঙ্গুলি নিবেশ করিয়া করঘোড়ে প্রার্থ- 

মীর ভাব, বথা--“বাম হত্তযকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের ভয় স্থাপন কর।” 
৪র্ঘতঃ-_বামহস্ত নীচে রাধিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সংকীর্ভন 

করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা । ও 
এই বৈরাগ্যসাধনের প্রাধান্তসময়ে কেশবচন্ত্র প্রচারকসভায় (৭ই 
আশ্বিন, ১৭৯৭ শক) একটা ভ্দয়বিদারক তটনা বন্ধুবর্গের নিকটে ব্যক্ত 
করিয়া তৎসন্বন্ধে আপনি উপায়াবলম্বনের ভার লন। বিবিধ উপায় অবলম্বন- 
পূর্বক আশ্চর্্যরূপে উহা হইতে তিনি সৎ ফল উৎপাদন করেন। এ সম্বন্ধে 
তাঁহার মহতী কীর্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। সঙ্নগ্র বিবরণের বিবৃতি আমরা 
সবিষ্যৎ কালের উপরে রাখিয়! দ্রিলাম। | 


্রচারকার্য্য। 


গৌরীাগ্রাম্‌ ক্শিব্চলের জন্মভূয়ি না হইলেও পিতৃপৈতামূহিক বুতি 
স্থান। কেশবচন্ের, গিতা এবং জেট পরব, যখন জীরিত্‌ ছিলেন তুধুন 
উহার পূর্ণ প্রতি ছিল্‌। এ সম কা বার্যারীডরাবশেষ হয়া গুড়ি. 
ছে) ইঞউকনিশ্তি যে বসৃতি গৃহ আছে, ভাহু। জী বৈঠকখান] এবং তুৎপরি- 
বেষ্টিত উদ্যান সর্বপ্রকার শোভাসৌনদর্ঘাবিহীন । খামে যথাসত্তব ত্ুলোকের, 
ব্মতি আছে, কিন্ত ঘে পরিবারের প্রতিতায় সকলে প্রতিভান্বিত ছিলেন, সেই 
পর্ধিবার গৌরীভা৷ পরিত্যাগ করিয়া স্থানাত্তরিত হইয়াছেন বলিয়া সকলেই 
নিম্কেজ। কেশবচনত্রের পিতৃভূমি দর্শনের অভিলাষ. হইল, বন্ধুগণ সহ 
তিনি তথায় (জুন, ১৮৭৫ গমন করিলেন। গমনের ফল এই হইল যে, কয়েক 
দিম পর গৌরীভায় একটা ব্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ঘ্তত্ব লিখিয়াছেন, 
"আমাদের আচার্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে একটা উপাসনা- 
সভা স্থাপিত হইয়াছে, অনেকগুলি ভদ্রযুবা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। মন্দিরের 
জন্ত স্থান মনোনীত করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন সময়ে সময়ে 
তথায় গিয়া উপদেশ ও উপাসনাদি ছার] যুবকদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকেন। 
এখানে কয়েকটী সচ্চরিত্র শিক্ষিত ও ভদ্রলোকও আছেন, ব্রাঙ্মধর্থ্ের প্রতি 
ঠাহাদের অনুরাগও আছে। আমরা ভরসা করি তাহারা এ কার্যে সহায়তা 
করিবেন।” ্‌ 

২৯থে সেপ্টেম্বর, ভাই কাস্তিচ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্্র প্রচারার্থ 
বাহির হন। লক্ষষৌর সাংবৎসরিক উৎসবকার্ধ্য সমাধা করিয়া মেখান হইতে 
দিল্লী এবং দ্িন্ী হইতে গঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্বক একমাসের মধ্যে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার কথা। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায় কোথায় গমন করেন এবং কি কি কার্য করেন নিয়স্থ সংক্ষিগ বিষরণ 
তাহা প্রদর্শন করিবে। 


গ্রচারকার্সর। বডি 


ক্লিাভা ব্যাগ তত উই ল্য । 
মারাগ্নীততে উপাসনা ১ তা ১ম ছ্ক্টার। 
নন লাংখখসুরিক উপাননা ১৫ 2 
রবিবার লক্ষ মন্দিরে উপানন1 ৩ ্ 
কপূরতল! রাজার উদ্যানে প্রসঙ্গ নি তু এ 
নামকরণ অনুষ্ঠান রর পি ৪ » 
দিকটা, উপ্ঠুসন। নু 5 € টা 
রিবা স্যার উপাূস) তি এ এ 
ব্সিল! ত্যাগ, ৯০৪ ৮ ১৫. ৪ 
খাহোরে লাহ্ছাদীল,উপান। ... ৮ যু * 
লাহোরে, সাংবৎসরিকউপালনা  **. ৮ উই, 8 
নাষকরণানুষঠান রি 8 ছাত : 
প্রকৃত যোগ বিষয়ে বন্তা দু, ৮ “5. ৯ 
ফি, মেসন হলে বক্তৃতা! ৪ র্‌ ২০ ৪ 
নামকরাহুান ৯০০ ১7 
মন্দিরে বিদায়স্থৃচক্‌ জিশেহ উপাযন1 ... ১ ১ 

রুন্থিবার আগ্রাহ্থ উপাননা, 2 ২৪, 


জূ়পুদে'ভারতে, শাহীন, এবং বর্চমান, সত্যতা বঙ্গ) ». 
যানের কলে ৮৮৪৯১ 


জয়পুরে উপাসন রর 
ইলা নে তরলোকগণকে উপদেশ নি রর 
এবাহাধাদে নামকরণানৃঙান ১1 দবেষয় |. 
ম্কাতাম পরত্যাগমন, রঃ বা 
লাভের. এক. জন। বন্ধু. লাহোরের চারে, যে, সে বে, পর, 
লিখেন, তাহা উদ্ধত করিয়া দেয়া গেল.) 


“উনবিংশ শতাব্টার সভ্যতার, মাকে দণাযমান হইয়চারিদিকে ন্যাঘিরাজ, 
অবিশ্বাস, গ্রধর, বুদ্ধি ্রচথতি,গ্রবায়উতণ বায়র,মধ্যে পতিত, হইয়াও, ভ্ানযতনার্, 
খরা ঈরের, প্রেমে, মৃত হইতে গারে,উহা, দিবি, দেখিতে চাহেন, 

তরি একবার আদ্মদিযের উস, দেখুনে।, দ্নেখিরেন, কৃত কত. উজ গিনি 
উরস ভার্হনার, রসীর্দন, গান। ও. ক্ষ নাম, গানে, উজ) 


৭৮২ আঁচার্ধ্য কেশবচন্্র | 

হইয়া প্রেমপ্রবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে। খাদি ভুমণ্ডলে কেহ ধর্গের 
দৃ্ঠ দেখিতে চাহেন উৎসবোষ্মস্ ব্রাহ্মমণ্ডলী দেখুর। যে কেশব বাধু এই 
গুদ্ধতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভনীরথের গল্গা আনয়নের স্কায় উৎসবনর্দী আনয়ন 
করিয়া সকলকে একরূপ বাঁচাইলেন, ভারতসংস্কারকমাত্রেই তাহার নিকট 
'বস্টাই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবেন। ব্রাঙ্ধধন্ম্ম যে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে 
এক করিবে, বাঙ্গালী, হিুস্থানী, পাঞ্জাবীদিগের পরম্পর ত্রাতৃসৌহাদ্যের মধ্যে 
তাহার শুত্রপাত হুইয়াছে। যখন সংবাদ আজিল কেশব বাধু পশ্চিমাতিমুখে 
ধাত্র! করি্নাছেন তখন তথাকার সকলে আশা করিলেন অবস্তই তিনি 
লাহোরে আসিবেন। সিমলাগিরিশিখরোপরি তাহার আগমন হইলে এখানকার 
্রান্েরা তাহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিলেন। ৩০শে আরবি 
শনিবার বেলা প্রায় হুই প্রহরের সময় তিনি লাহোরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্ম 
সমাজের সম্পাদক শ্রদ্থাম্পদ্দ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত 
হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে দলে দলে পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মজিজ্ঞাহুগণ 
ত্বাহার নিকট আসিয়া ধর্মসাধন ও ধর্্মবিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধ প্রশ্থ করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে তাহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া 
হিন্দি ভাষায় নাম সন্ীর্ভন করিতে লাগিলেন। তার পর আচার্য মহাশয় একটী 
জ্দগ্ভেদী প্রার্থনার দ্বার! পর দিনের উৎসবের জন্ত ব্রাঙ্ষদিগের মনকে 
 শ্রস্তত করিয়া দ্িলেন। পরে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যত্ত অনেক গৃঢ় বিষয়ে 
কথোপকথন হইল। ১লা কার্তিক ৃর্ধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎ্সবগৃহ উপাসক 
ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙগ প্রস্তুতি বাদ্যের সহিত পাঞ্জাবী ব্রাগ্ধ ও শিক্ষিত, 
শায়কগণ ব্রহ্ষমঙ্গীত করিয়া! সকলের মনকে আর্দ্র করিয়াছিলেন। তাহার পর 
আচাধ্য মহাশয় বেদী হইতে হ্াদগ়ার্জকারী মনোহর উপাসন! করিলেন, ঈশ্বরকে 
করতলন্স্ত আমলকফলের স্তায় যে ম্পষ্টরূপে প্রতীতি করা যায়, যে ব্যক্তি 
কেশব বাবুর আরাধনা! প্রার্থনা! ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। চর্ঘচন্কুর দর্শনাপেক্ষা বিশ্বাসচক্ষুর দর্শন যে অভ্রাত্ত অনেকে বুঝিতে পারি- 
য্বাছেন। উপাদনাস্তে প্রকৃত যোগ ও বৈরাগ্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটি ভুদীর্ঘ 
উপদেশ প্রদত্ত হয়। মনুষ্য যে ঈশ্বরের সত্তাসাগরে মঙ্গ হইয়া জীবনুক্ত হইন্ডে 
পারে, তাহার উপদেশে "আমরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বেলা প্রান 
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একাদশ 'ঘটিকার জময় প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল, পুনরায় বেলা! 
ছইটার সময় উপাসক ও দর্শকে ব্রহ্ধমন্দির পূর্ণ হইলে ছুইটা হইতে 
.তটা পর্যন্ত পাঠ হইল, শা হইতে ৪টা পর্স্ত ধর্্মালোচনা হইল। আলোচনার 
মধ্যে সামাজিক উপাসনার আবশ্তকতা ও উপকারিতা এবং পরকালের বিষয় 
_বিশেষরূপে অলোচিত হয়। সুশিক্ষিত পাঞ্জাবী এক জন শেষোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞামা 
করেন। ইংরাজী ভাষায় আচাধ্য মহাশয় নিজ জীবনের পরীক্ষা ও দৃষ্টাস্ত দ্বারা! 
, এরূপ বুঝাই়্া দিলেন ষে, প্রশ্নকারী ও উপস্থিত মহোদয়গণ অবাক হইয়। 
গেলেন। তদনস্তর একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থন! হইয়া নগর সন্ীর্তন বাহির হইল। 
এক সম্প্রদায় বাহ্গলাতে কীর্তন করিতে করিতে আর এক সম্প্রদায় হিন্দীতে 
কীর্ডন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারি 
শত লোক সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। এক দোকানদার উৎসাহের আহিত 
তাহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিয়াছিল। সন্ধ্যার পর আবার ব্রহ্ষমঙ্দির 
উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইলে আচাধ্য মহাশয় ইংরাজিতে একটি হৃদয়গাহী 
প্রার্থনা করিয়। “ক্রাহ্মজীবনের ক্রমোক্তি ও চরিত্রসংশোধনের আঁবশ্টাকতা” 
বিষয়ে হুন্দর উপদেশ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয় টিকার সময় উৎসব শেষ 
হইল। আচাধ্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পঞ্জাবী চরিদ্র শোধন ও 
ব্রাহ্মীবন গঠনবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে বাসা পধ্যস্ত উপস্থিত 
হুইলেন। সে দিনও প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে বিদায় হন। 

“সোমবার প্রাতে সম্পাদক মহাশয়ের বাটাতে উপাসনা হয়, জামাদের 
জীবনে এরূপ গীত ও উপাসনা কখন শ্রবণ করি নাই। এই উপাসনায় জামা- 
দের অস্তরতম গৃঢ়তম প্রদেশ পর্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। অনেকের কঠোর 
হৃদয় বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া চীৎকার 
রবে কেহ রোদন করিতে লাগ্গিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব দৃষ্ঠ আমি 
কখন দেখি নাই। একটি ভ্রাতা ধিনি সব্প্রতি ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইয়া! দারুণ শোক যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তিনি আর হৃদয়ের বেগ কিছুতেই 
সন্ধ করিতে ন! পারিয়া কোন অদ্ৃষ্ঠ শক্তির দ্বারা যেন উত্তেজিত হইয়া উদ্্ৈঃ- 

'প্বরে রোপন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে পুজনীয় কান্তি বাবুর মুখ হইতে 
ষে কয়েকটা মনোহর সঙ্গীত বাহির হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে 
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'্ীরি না। আমরা যেন সে দিন প্রেমগগরে উ্বিযা উঠলাম । অদর্ট রাত্রিতে 

্ধীয়র্শিরে অযৃতসরনিধাসী সরদার বয়াল সিংহ নামক একজন ধনবান, ধ্াযী 

পলি (বনি সমপ্রতি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং একজন বর উপাই ব্াকষ) 
সপ্রকৃত চুধ” বিষয়ে উর্দূ, তাষায় একটা ছুর্দীত্ বর্ভৃতা করিয়াছিলেন পর্জার্বী- 
িগের মম যে ধর্ধের অন্ত ঈশ্বরের জন্ত বিশৈষধ ব্যাকুল ও আগ্রহার্থিত ভীহণ 

এই্‌ বক্তৃতা গ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। সরদার জীরও বিশু উদ, 

হুমিষ্ট স্বর ও ব্রঙ্খানন্দের উপদেশ সকলেরই বিশেষ হ্রদয়গ্রাহী হইয়াছথিল। 

ওরা কার্তিক মঙীলবার প্রাতে বাবু হরচত্র শরভুষদারের কনিষ্ঠ পুজ্রের নামিকরণ 

উপলক্ষে বিশেধ উপাসনা হয়। বৈকালে আরা সালেমার উদ্যানে ধাই। 

তথায় প্রকৃত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে অনেক গৃট কথ শ্রবণ করিলীম। কখোগ- 

কথনের পর গোধূলির প্রাকৃকালে আচাধ্য মহাশয় একটা বৃক্ষতলে বর্সিধ়া 

ঈশ্বরদর্শনের সুখভোগ করিতে লাগিলেন তার পর আমরা সকলৈ গৃছে 

শ্ত্যাগমন করিলাম । রাত্রি আট খাটকার সময় 'প্রকৃত যোগ? বিষয়ে ইংরাজী 

ব্ৃতা ব্রঙ্ধমন্দিরে হয়। গৃহটা সম্পূর্ণরপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটা সাছেবও 

উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেশব বাবুর অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্ত এর'প 

ভুমিক্ট হদয়রাহী বক্তৃতা আর যেন শুনি নাই শ্র্ননই বোধ হইল। দর্শমখোগ 

শ্রবলযোগ ও কর্মযোগ, অবশেষে প্রাণধোগ কিরপে সাধিত হইতে পারে তাহা 

হুন্বররূপে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন । বক্তৃতা শেষ ইইলে একজন 

পঞ্জাবী ব্রাঙ্ধ কাদিয়া উঠিলেন, একটা সাহেব উঠি! গদগদততাবে কহিলেন, 

আমি যেমন গুমধুর কুমিষ্ট রস পান করিয়া অদ্য হুখী হইলাম, ইচ্ছা করি, 

অন্তীন্ভ ইংরার্জ ও বিবিরা এইযপ সুখী হন; আতঞ্রব আপনি অনুত্রহ করিয়া 
আর এক দিন থাকুন। সাহেবের প্রার্থন! শুনিয়া কেশব বাবু আর এক দিন 

থাকিতে স্বীকৃত হইলের্ন। বুধবারের প্রাতে সম্পার্দকের বাসায় উপাসনা হয়। 

এ উপাসনাও হ্পর়গ্রানহী ও হুখদ হইয়াছিল তাহা! বল! বাহুল্য ; অনেকশুলি' 
গঞ্জাবী ব্রাঙ্ষিগ উপস্থিত ছিলেন। আঁহারাির পর অনৈক ব্রাহ্ম ও দর্শক উপ. 

স্থিত হইয়! বিবিধ বিষয়ে কখোপকধন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আট খিক 

সময়ে ছ্মেসনদিগেরে গৃছে' বনৃতা হয়, ভাাতে অনেক সাহেৰ ও বিখি 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, কমিশনর প্রতৃতি বড় বড় সাঁছেবও উপস্থিত ছিঙগে। 
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রিল ব্কাতদা আধ্যাত্মিক, সামাজিফ, নৈতিক ও রাজনৈতিক 
উনি হইবে, জর কোন উপায়ে হইবে না ইহা বিশেষরূপে তিমি বুঝাইয়া 
ছিবেদ। অবশেষে জেত| গু জিত উতয় জাতিতে কিরূপ সন্তাব হইতে পারে, 
স্বাজপুল্রের আঁগষনে আমাদের কিন্ধপ কর! উচিত ইত্যাদি বিষন্কে কিছু বলিয়া- 
ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পূর্র্বদিনের নিমন্ত্রণকারী সাছেবটা গদগ দ্বতে 
অকৃতজ্ঞ ভ্বদয়ে অনেক কথা বলিলেন। ইউরোপীয়গণ ও বিবিরা থে বিশেধ 
জন্ধষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল। 
_ প্ৰৃহস্পতিবারে লালা রলারাম. নামক একজন পঞ্জাবী ব্রাক্ষোর মহকুমানের 
মাষকরণ উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসমা হয়। এই দিন আচার্য 
হাশর কলিফাতাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মূলতান 
হইতে উপঘুর্টপরি তারযোগে নিমন্ত্রণ আসিপ। হুতরাৎ তথায় যাইবার উদ্যোগ 
হুইল। কিন্ত মূলতানম্থ 'ভ্রাতাদিগের চুর্তাগ্যবশতঃ ছ্টেশিমে পোৌঁছিবার পূর্বের 
রেলগাড়ী ছাড়িয়। যাওয়ায় কাজেই ফিরিয়া! আসিতে হইল। জন্ধ্যার পর ব্রচ্ধ- 
সন্দিরে খোল করতাল সহ ব্রহ্ম সংকীর্তন হইল,তার পর. বাঙ্গলাতে ও ইংরাজীতে 
দুইটা প্রার্থনা হইল। এমন করুপরসপূর্ণ হুমধুর প্রার্থন! বুঝি কোন দেশে 
কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। হুইজন পঞ্জাবী উচ্চরবে কীদিয়া! উঠিল । 
আচাধ্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কাদাইয়া ও প্রেমে ভাসাইক্া 
ফলিকাতাছিমুখে বাত্রা করিলেন। আমরা হুঃখিত মনে অথচ যেন কিছু ধন 
পাইয়াছি এইকূপ ভাবে গৃহে ফিরিলাম। ঈশ্বর যে বিশেষ সময়ে বিশেষ 
দ্বোকের দ্বার। আধ্যাত্মিক অনাবৃষ্টি ও তুর্তিক্ষ দূর করেন তাহ! বাত্ধবিক 
অনেকের প্রতীতি হুইল। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যে অদ্ভুত ব্যাপার হুইল 
গাছ! বিজ্ঞানের দ্বার! যুক্তির স্বারা বুঝান যায় না। বাহার বিশ্বাসচন্ষু প্রেমজলে 
জর্জ হইন্সাছে সেই বুঝিতে পারে। প্রেমনদীতে পঞ্জাব ওকুনানকের সময়ে 
সামিরাছিল, এখন আরার মরুভূমির ভায় শুক হইয়াছিল, এ সময়ে কেশব 
বানু ব্যতীত আর কাহার সাধ্য ছিল না! যে, পূর্ব প্রেমনদীর পক্ষোস্ধার করিয়া! 
বন্ধ হুখা়সে উহাকে পূর্ণ করে। যত দিন যাইতেছে, বত বৎসর যাইতেছে 


_ নেকে হনে করেন ততই ব্রাহগবর্থ, উপাসনা, প্রার্থনা, সাধনপ্রণালী পুরাতন 
. হইছে). কিন্ধ ভাহাত কখনই হুইতে পারে না, ঈশ্বরের প্রেমতাওর 
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ছুধাভাগার থে অক্ষয় তাহা এখন আমরা বুঝিতেছি। খাই একটা এথালী 
চ্গার কা্কারী হইল না, যাই আমাদের জুদয় -শুক্ধ হইতে লাহবিল, চ্যয়দি 
য়াষয় নূতন প্রকার লূত বিধি. প্রেরণ করিয়া! আমাদিগকে জাগরিত রূরের) 
ইহা উপস্থিত উৎ্যরব্যাপারে জামর। বেশ বুঝিয়াছি। . ইউর 
এই ভাব ায়ী করুম ।” ঠ 
কেপ শরীরে কমিরাতার প্রত্যাগমন করিলেন) । জন ও লি 
গীড়ায় নিতান্ত কাতর? শীঘ্র যে কর্মক্ষম হইবেন এ বিষয়ে অনেকের মনে সনে 
ছিল। টু্ডাল! হইতে জয়পুর ঘাইৰার গখে কেশবচক্মের ওলাউঠার মত বনুখ 
ছয়। কেশবচন্্র চিরকাল রেলওয়ের তৃতীয় গ্রেমীতে' গহনাগমন করিচ্ভন ? 
ভূত়ীয় শ্রেষী প্রায়শঃ বিবিধ প্রকারের লোকে পূর্ণ বাকে। সৌভাগ্যক্র্দে 
গাড়ীতে কোন লোক ছিল না; ভাই কাত্তিচক্্র হিত্র সক্ষে ছিলেন। খাছ 
ছুউরু কোন প্রকারে কষ্টে হষ্টে পথ উত্তীর্ণ হইয়া! ক্আাগ্রা। রেলওয়ের কর্মচারী 
শ্ীযুজ পরমার্থ চটোপাধ্যায়ের গৃছে ছুই তিন দিন অবস্থান করেন। এই বিশ্ব 
ডিকার আক্রমণে যে দৌর্ববল্য হইয়াছিল, জর ও শিরঃগীড়া তাহারি ফল গলিতে 
হইবে। প্রথম রবিবার তো তিনি রোগের জন্ত ব্রদ্ধমদ্দিরে উপাসনাকার্ধ্য 
করিতে অঙঅর্থ হইলেন, দ্বিতীয় রবিবার € ১৪ লবেস্বর ১৮৭৫) তিনি উপাসনার 
কামার করিলেন, উপদেশঘানে বিরত হইজেন। মালাবধি এই প্রকার চলল 
হঠাৎ এইনপ উপাসনা বন্ধ করিয়া! দেওয়ার কারণ এই ঘে, তিনি যে 'দকল 
উপদেশ দেন, লে সকল কেহ জীবনে পরিণত করিতে কিছুমাত্র ধত্ব করেদ না'; 
তিনি জাশ! করেন ফেপ্রচারকগণ জীবনের পবিত্রতা ও উপাসনাশীলভায় দিনদিন 


উন্নত হইবেন, তাহারও তিমি কিছু দেখিতে পাইতেছেন না । তাহার অভিজীগব: 


ববগণ হইয়া! মন্দিরের ছুই জন উপাসক বিদয় ও অনুতাপ সহকাইর প্রার্থনা 
করিলেন, কিন্ত এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তংব্বদ্ধে বিশেষ কোন উপাধি 
কেছ অবলম্বন ফরিলেন না। ফ্রেমে দণ্ডাহের পর সপ্তাহ এইরপে চলি যাইতে 
লাগিল) উপাদকম্লী দিতাত ব্যখিতহাদর হইসবা পড়িলেন। প্রচারযগণের আখ 
অকাস্ত অবনত হইয়া পড়িল । কেশবচশ্রের উপদেশের সহজ ও সর সাবা 





] ' শ্ুচায়কার্ধা। ধধ 
মঙদিয়ে ঘে উপদেশ পাঠ করেন তাইাতে আপনাদের ছ্রবস্থায কধ। তিনি এই 
প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, “আমরা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিয়া ও কুকার 
(হইয়া অহস্কারী হইবাছি। ভাই ভাহার শাস্তি ভোগ করিতেছি। 'এখন ইচ্ছা 
আর বলবতী হয় না বে, প্রেমের কথা লইয়া থাকে । প্রেমের কথা ওসিবায 
আর আমরা উপযুক্ত লই। এই বেদী হইতে ধে গৃঢ়দর্পনের কথা ধলাঁ- 
আমাদের সমক্ষে যে উচ্চতম আদর্শ আছে তাহা পাইবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল 
গভীর বিশ্বাস, গ্রবল আর্শী চাই, বিশ্বাস ও আশার সহিত পিতার চরণে" 
শরণাপন্ন হইয়। ব্যাকুল হইয়া কাদি, কিন্ত অতিধয় দীন দরি না হইলে ব্রুদন 
করিধারও শব্ষি নাই ।......এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুল ন! হইলে আর উচ্- 
জীবন লাস করিতে পারিব না। সেই অনস্ত প্রেমপূর্ণ পুণ্যময় পরমেখর জামা* 
দের জীবনের রক্ষক। তিনি স্বহস্তে আমাদের ইচ্ছাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রঞ্তা- 
করুন।" মাধ অত্োরদাথ এইরপ প্রার্থনায় উপদেশের উপসংহার করেন," ঘর্প-. 
ছারী/ পরমেশ্বর আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ কর,আমাদিগকে দীন ও ব্যানুল কর) উচ্চ, 
আবর্শ দেখিয়। তোমায় চরণে কাদিতে দাও। আমাদেয় জীবনে যেন সংগপ্রা্ 
চলিয়া! না ধায়। ভিথারীপিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার চরশে 
সর্বস্ব সমর্পণ করিতে দেও।” ১৯ ভিসেম্বর হইতে কেশবচজ্র পুনরায় বক্ষ. 
মন্দিরে উপদেশ দিতে গ্রবৃ্ত হম। বিসনিরন ইাটিল হাডেন: হরর 
বিষয় ছিল। 

. কশবচন্ ব্রঙ্ছদন্থিরে উপদেশদানে বিরত হুইঙ্কাছেন এ সংবাদ ইল 
পৌঁহিয় এটা নূতন, গণ্ডগোল উদ্বাপন করিল। রেবরেও ভবলিউ জে 
আকোন্ব “ফি ঞ্রেস' নামক পত্জিকার “কৃপ গাল, মন্দ) ভালও নয় মন্দও নয়”. 
এই গ্রবস্ে ব্রাহ্মদষাজসম্মকধে এইরূপ বলেন, “ভারতবর্ষের এই নূতন জ্ডলী, 
বউ ছাড় বৃ্ংবাদ প্রজার করিয়া থাকে । মানুষের এমন একজন ঈশ্বর চাই, 
ধাহ্যাকে সে ভালবাসিতে পাতা, লাঙ্গাৎ উপলদ্ধি করিতত পারে! সাংসপিণ্ডে 
ব্য ঈশ্ববই এ জতভাব মোচন করিতে পাঁরেদ। আমাদের যে প্রকার মনের 
খল কাহাতে কেনি এক স্ছানন্থ ঈশ্বরের প্রয়োজন । ইহা না করিয়া জরান্ষ-১ 
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প্রকাও জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা, সম্যক নিুপ) পাপী ছুহখী মামধগণের স্ধিত, 
সহানুভূতিবর্জদিত। এরূপ মতে কেবল নিরাশা উৎপাদন করে এবধ থে. 
কৃপে জল নাই তৃষিত ব্যক্তিগণ সে কূপ হইতে ছুঃখের সহিত চলিয়া বায়? ভার-. 
, তের এই ব্রহ্ষবািগ্রণের শেষ কথা আমি শুনিয়াছি ঘে, কলিকাতার আচাধ্য 
মণ্ডলীর লোকদিগের নীতিবিগছিত আচরণের (101201911)র) জন্ত প্রচারের 
গৃহের স্বায় বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয্লাছেন।” যিস্‌ সোফিয়া! ডবসন কলেট প্রস্তুত 
ঘটনাটী কি প্রকাশ করিয়৷ এ কথার প্রতিবাদ করেন। উপাসকগণ আশানুরূপ: 
উন্নত হইতেছেন ন। দেখিয়া দোতনৃকচিত্তে তজান্ত উপদেশদানত্যাগ এক কথা, 
আর সেই ব্যাপারকে উপাসকগণের নীতিবিগছিত আচরণ স্থির করা জন্ত কথা, 
ইহা তিনি স্পষ্টনূপে বুঝাইয়৷ দেন। মেস্তর জন হ্যারিসন আর এক পত্রে বাহ্ম- 
সমাজের ঈশ্বর যে আকোম্ব সাহেব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন সেরূপ নহেন,মণিয়ার, 
উইলিয়মের লেখা হইতে জপ্রমাণ করেন, কেন না ইনি লিখিয়াছেন, “তাহারা 
পরপ্রঙ্ষে নিয়োগধোগ্য ব্রদ্ষ নাম রাখিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহারা তাহাকে প্রার্থনা 
ও স্বতির বিষয় পরমপুরূষরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।* ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর যে 
বরফের মত ঠাণ্ড। সর্ধ্ববিধ সহানুভূতি বর্জিত নছেন, পদ্বিজতৃসাধক বিশ্বাস” 
(8২6৫৩7৪৫৪06 ৪107) এই বন্ৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি, 
সপ্রমাণ কয়েন। তৃষিত ব্যক্তির! যে ব্রাঙ্ধাসমাজেই আফিয়া থাফেন তাহা 
তিনি মণিয়ার উইলিয়মের লেখার স্বারাই সপ্রমাথ করেন; কেন না ইনি 
লিখিয়াছেন "উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ব1| একেশ্বরবাধী হন। প্রা 
ধর্দ নীচজাতি এবং বর্বার জাতির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে । গ্রকৃত 
হ্ীটধর্্থ গ্রহণ বড় হয়না। আমার মতে যত দিন না জোকুষালমে .হখন 
নউ্ স্থাপিত হয় তখন যেমন উহা পূর্ববদেশোচিত সহজ জ্জাকারের ছিল, 
সেই জাকারে হিস্গণের নিকটে উপস্থিত না করা হয়, ীবর্গ্রহণ অতি সাধা- 
রণ হইবে না।* জাঙ্ষধর্্ব বে ীষ্টবিরহিত নহে, তাহা ইনি “বিশুকী্, ইউরোপ 
এবং আসিস" হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপয় করেন। ঈশা! খেষন ঈশ্বরের 
ফছিত যোগে সম্বিত হইঙ্কা উৎসাহের সহিত প্রচার করিজেন ব্রাঙ্মদজাজের 
ধর্ম লেইয়প করিষ! থাকেন, হ্যারিসন সাহেব অকুষ্ঠিত চিতে পইষ র্যক্ত 
“জন ।ব্আহুদ্থ সাহেষ যে প্রস্তর ছেন,ভাছায় সার রখ এই/জীবন্রে পরিব্র্। 


 বপ্রচারকার্ধ্য |: এ৯৯ 


সত উ-দনানতার 555 তিনি নীতিবিবর্জিত আচরণ (12)0)015111) 
“অন্দে করেন। 
বহর পূর্ব মিল ্যরি কাপের প্রথমে ভারতে আগমন করেন। এবার 
তাহার চতুর্থবার ভারতে পদার্পণ। ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তারতাশ্রমে বামা- 
হিতৈষিষী লা কুমারীকে স্বাগত করিবার জন মিলিত হয়। সন্ভাতে বছসংখ্যক 
ব্াদ্ষিকা, এবং মিসেস্‌ উড়ে, মিসেস্‌ গ্রান্ট, মিমেস্‌ গিবনৃষ্। মিসেস্‌ এম ঘোষ 
'হ্িসেল্‌, উইন্স উপস্থিত ছিলেন। মিস্‌ কার্পেন্টার তাহার প্রথম পদার্ের 
পর হইতে এসময়ে এদেশে নারীশিক্ষার কিপ্রকার উন্নতি ছুইয়াছে,তৎসম্বথধে কিছু 
হলিলেন। সভার পক্ষ হইতে কুমারী রাধারাধী এই নির্ধারণ পাঠ করেন-.“কুমারী 
জ্যারী কার্পেন্টার সত্রীজাতির উ্নতিকল্ে যে অতীব ত্বশীলা,এবং তিনি যে তীহান্ব 
হুপ্রসিদ্ধ দেশছিতৈষণার মধ্যে ভারত এবং ভারতের কন্ঠাগণকে অন্তভূ্তি করিব 
লইয়াছেন) তাহা তাহার পুনঃ পুনঃ এদেশে. আগমনেই প্রকাশ পাইতেছে। 
খ্অএব আমর! বামাহিতৈষিণী সভার সভ্যগণ সন্ত্রম, কৃতজ্ঞ, এবং তাছার 
অহন উদ্বে্ সিদ্ধির জন্ত নিরতিশয় শুভ অভিলাষ সহকারে তাহাকে এই রাজ. 
খানীতে হুম্বাগত করিতেছি |" নির্ধারণ সর্বসশ্মতিতে স্থির ছয়। ভারতে আযিবার 
সমক্বে পথে তিনি যে সকল চিত্রলিপির রেখাপাত করিয়াছিলেন সেইখুলি. উপ- 
স্থিত মহিলাগণকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়। দিলেন। চা-পানানস্তর সড়। ভঙ্গ 
হুয়। সভা! অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে আরত্ত হইয়। আটটার সময়ে সমাণ্ত হয়। £ 
প্রিন্স অব ওয়েল্স্‌ এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কেশবচন্ত ব্রাঙ্মসমাজের 
খা হতে যে তিন পর দান করেন (ডিসেম্বর ১৮৭৫) আমর1 তাছার 
ক্মনুবাদ লিয়ে প্রকাশ করিতেছি 
_. শ্রাঙ্গোচিত উচ্চতামন্পন্ন আপনার ইহা গ্রীতির জন্ত হউক। 
:. সভীব গুণোজ্্বল অভিজাত রাজকুমার, হাদয়ের সহিত আপনার প্রতি 
স্বাগত বন্তাষণ। সর্ধশকিযান্‌ ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে রক্ষা করুক, এবং 
. ত্য, পবিত্রতা ও শান্তি আপনাতে নিত্যকাল বুল হউক। ঘে কোটি .কোর্টি 
: দেদী় লোকের নিকটে জঞানময় কল্যাণময় বিধাতা আপনাকে প্রেরণ করিয়া- 
॥ ছেল, রাজোচিত চাই এ দেশে ষণকাল 7 খ্বাপনার 
: বং তাহাদের হুখবর্ডলের জন্ট হউফ।.. ঃ 


8১৬ আচার্য কেখবচন্জ | 
“নিধহাসধের প্রতি দোতরুক রাঁজউডি, - ওগো মহারদির রতি. 
সাক্ষাৎ আনুরক্তি এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে যে অগণ্য কল্যাণ উৎপনস হইয়াছে: 
ভজন গভীর ভৃতজ্ঞতা দ্বারা উদ্দীগ্হঈ় হইয়া! রাহলাচিত- উচ্চতামন্পন্ 
জাপনাকে আমরা স্বাগত, লন্তাষণ কয়িতেছি1 ্লাপদার রাজমাতা ভারতের: 
মাতা। প্র্াবর্গের গ্রতি ছার প্রকৃত মাতৃগ্সেহ এবং তিনি সহারাভীসমুচিত' 
দমুদায় ওণে ভূষিত। ভাহায় উরিত্রের জন্ত আমর! তীহাকে ভালবাসি প্রবধ 
দন্রম করি। আম তীহার শালনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কেন মা ইহাই. 
জন্ত জীবদ ও সম্পদের নিরাপদ, পার্ধিব সৌভাগ্য, বিদ্যাশিক্ষণ ও . বিবেকের 
প্রমুদ্ত ভাব, এবং বিবিধ প্রকারের লাঙ্জাজিক ও নৈতিক সংস্কার । ব্রিটিষ 
শাদন না খাকিলে এলি কিছুই তোগ কর! যাইত না। অভিজাত রাজ- 
কুমার, আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত রাজভক্তি ও আনুরক্তি তবে গ্রহণ করুন। 
“ভারতের বিস্তীর্ঘ লোকসংখ্যা মধ্যে আমর অতি শু্্রাংশ, উচ্চ পদবীর 
উপযুঞ্ধ করিবার পক্ষে আমাদের পদ নাই, ধন নাই যা ক্ষমতা মাই । : এপ 
হইলেও ত্রাঙ্গসমাজ নগণ্য বা প্রভাবশুক্জ সমাজ নহে। পূর্্বদেশে ইংরেজ 
সত্যতার প্রথম ফল, ছিন্ুগণের উপরে ইংলগ্ডয় রাজকীয় ও সামাজিক প্রভাবের 
অপরিছাধ্য নিদর্শন, অন্ততঃ সেই দিকে গতি, এই ব্রাঙ্মস্াজেই দেখিতে পাগল! 
ছা, এবং এজনই ইহার গুরুত্ব, এজভই ইহা বিশেষ মমোভিনিবেশের বিষয় 


। জ্রিটিহ গবর্ণমেন্ট দেশের সংস্কার জন্ত অসাক্ষাৎসন্বক্ধে ঘে কতকগুলি লোককে 


শিক্ষাঙ্গান করিতেছেন দেই আমরা, রাজৌচিত উচ্চতাসম্পর আপনার নিকটে 
উপস্থিত ছইতেছি। ইংরাজী বিদ্য। শিক্ষায় পৌন্বলিকতা৷ ও কুসংস্কার হুইন্ডে 
আমাদের মন বিষুক্ত হইয়াছে; এইরূপে প্রমুক্ত গ আলোকসম্পন্জ হইয়া বিধাতার 
পরিত্রাণপ্রদ বিধানাধীনে প্রাচীন ধর্শশান্ত্র এবং দেশীয় অস্তববশ্থান হইতে একটি 
বিশুদ্ধ জাতীর ধর্খবহত এবং নামাজিক ব্যবন্থান জামর। উদ্ভূত করিতেছি। জামর! 
ঈশ্বরকে ধন্তবান অর্পন করি বে; প্রধানতঃ দেসীয় ভাবে হিন্ুদমাজ গঠন করিবার 
জন আমাদের প্রবন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট-.ইছার হ্যবস্থাপক। এবং রাজযশা সদর 
উপান্ধ, ইহার বাইবেল এবং ধর্মযাজক, ইহার সভ্যতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, 
ইহার দাছিত্য এবং বিজ্ঞান, জপিচ এ্রষ্টান নরুনারীর জীবন্ত হুষ্টাস্ত ভারা -বিশেব 
পাহাধ্য করিতেছেন। আমর এন্ধপ ঞশানীডত' জমাবের পৃ কন্তাগখকে 


পরগকার্য। ৯ 


শিক্ষা দিতেছি, জামাতের গীর্থ ব্যবনথা এহং সামাজিক হাবহার সকলের 
সংস্কার করিতেছি ছে, ভারতবর্থীরগণের ছীযনে গাশ্চাত মতা পরিধর্তিতাকার 

ধারণ করিয়া তৎসহ সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে ব্রিটিষ শাসনের এই অমূল্য 
উপকারের জন্ভ আমরা গবর্ণমেষ্টক্ষে ধধাদ দ্বান করি। আমরা এই জন্ত 
ছারলাদিত ঘে, ইংলও আমাদের জাতীয় ছাব বিনষ্ট না করিয়া ইহাকে উন্নত 
করিয়াছে । ছমরা একাস্ততাবে আশ! করি থে, রাহ্ধোচিত উচ্চতাসপ্্ 
আপনি এই ব্যাখারটির সকল দিক ভাল করিয়া ছাদয়জম করিবেন, এবং হাহা! 

বিটিষ গবর্ষেন্টের সহিত সংযুক্ত এবং ইহার কল্যাণবে নিযুক্ত ভাহামিগের 
সকলের মনে এইটি মুদ্রিত করিয়া! দিবেন। জআমর! বিশ্বাস করি, ভারতবাসি, 
গুণের মন ইংলও কোন্‌ দিকে শিক্ষিত করিতেছে ও লইয়া যাইতেছে তাহা 
আপনার এ দেশ গরিদর্শনে ইংলও পূর্ববাপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবেন।' 
টংলগ এবং দ্বারতবর্ষের মধ্যে আরও অধিক যোগাযোগ, ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ 

গ্ীধের ভারতের কার্যে মধিক মনোভিনিবেশ, প্রতাপ/ঘিতা মহারাদীয় বিষিধ” 
প্রেমী প্রন্বাবর্গের মধ্যে যিলন এবং রাজনক্ি সমুচিত একতা-_জ্বাপনার এ 

দেশ পরিদর্শন হইতে এই সকল উপকার হইবে জামরা সোতহৃকচিত্তে আশ! 

কৰি। 

“্রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনি হেখানে যাউন, আ্বাযাদের গুভাকা ক 
আপনার সঙ্গে যাইতেছে । আমরা বিনীত ভাবে ঘাচ.ঞা| করি এবং সরলচিত্তে 
জাশ। করি যে, যখন আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন, আপনি রাজ- 
যাড়াকে ভারতের অন্থ্রাঙ্গ ও বাহ্ধভন্জি অবগত করিবেন। রাজোচিত উচ্চতা, 
রণ আপনি এবং মহতম।| রাজপুত স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য মগ কাম, এই 
ছিনাষ ও প্রার্থনা 

ব্াঙ্মসদাজের ৷ 


ষট্চত্বারিংশ সাংবধসীরিক। 





৮ই মার্ধ (১৭১৭, ১৮৭৬ ইং) শুক্রবার ব্রাহ্মসমাজের সার্ধারণ সভায় কেশব, 
উত্তর যে কয়েকটা কথ! বলেন, তাহ! ধর্বাগ্রে বিস্তস্ত কর! নিতান্ত প্রয়োজন । 
ফার্্যবিবরণ পাঠাদি সমাপনাস্তে সতাভঙ্গকালে তিনি এই কথা বলিলেন ধে। 
ভারতবর্য় স্রার্থীসমাজ প্লকলকৈই শ্বাধীনতা! দিষ্বা্থেম। এই স্বাধীমত্তীপ্রভাবে 
খদি আমাদের মধ্যে হুদ ক্ষুদ্র দল হয় তাহার জন্ত কোন ভাবনা নাই। কিন্ত 
কোন বিষয়ের প্রভেদ ছইলেই থে, পরম্পরের মধ্যে সন্ভাব থাকিবে না ইহ 
হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সকলেই আপন আগম উন্নতি সাধন করুন। 
যখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাহ্ম তখন নানাপ্রকার মতভেদ 
থাকিলেও কাহার এক। এই বলিয়া তিমি প্রত্যেক পুচ গুদ্র দলের প্রধাম 
ব্যকিদিগকে বলিলেন, যখন ইাহার ইচ্ছা হইবে তিনি ক্তাহার নিকট আসিয়া 
মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি খআহ্বাদের সঞিত সকলের কথা 
গুনিবেন। কেশবচন্রের এই কথাগুলিতে এই প্রকাশ পাইতৈছে যে, তিনি ইচ্ছ! 
করেন যে, ত্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও প্রেমে সকলের একতা ধাকিবে। 
কোন প্রকার সাশ্প্রদায়িক বিছবেষ ভাব উপস্থিত ইইবৈ না। এক গররদ্ধের 
উপাসক জানিয্না সকলে সন্তাবে মিলিত হইবেন, মতভেদ কখন তীহাদিগ্কে 
পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে না, ক্ষুদ্র দুর গলৈ যদি তাহার! বিভক্ত হইয়াও 
পড়েন তথাপি তাহারা এমন একটি স্থল রাঁথিধেন যেখানে সকলে মিলিত হইতে 
পারেন। উপান্তের একতায় উপাষকগণের একতা ব্রাঙ্মারমাঞ্জের মল 
কেশবচন্র সকলের মনে হমঢূগে মু্রিত করিরী দিয়াছেন। 

৯ মাঘ শনিবার অপরাহে টাউনহলে “আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা 
(0৮ 8810 ৪7৫ ০০ [:3:67161708) বিষয়ে বতুতা হয়। বক্তার সার 
মর্ম ডৎকালে ধর্দতত্ব এই প্রকারে সংগৃহীত করিয়াছেন; : 

“সত্য সত্যই আমি বিশ্বাস করি, হখন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, ্‌ 
তখন তায় কাধ্যত্তার পবিত্রাত্বার (বিধাতার ) হত্তে সমর্পণ করিস্বাছিলেদ। 
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শীত্যৈক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপারের মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণততা, পরিণাম- 
দর্শিতা এবং দয়া দেগ্সিতে পাইবেন। নেজারখ বাসী সেই মহাপুক্লুঘের নিকট 
তন ই! আব্ক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি তাহার ধর্মসমাজের ভস্ত 
এইরূপ বিধান করিয়া যান, তাহা! নাহইলে কাহার শিষ্যবর্গকে খ্বোর বিষাদ 
অন্ধকার সন্দেহ অনিশ্চয়ের মধ্যে পড়িতে হইত। ততকালকার যেই ভয়ঙ্কর 
অবস্থা. যনে.করিলে এখন পর্য্যস্ত হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়। এই অন্ত দেখা যাই- 
তেছে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও.. নৈতিক কল্যাণের জন্ত তাহার এই 
সত্য খোরগা। করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদের বল শাস্তি 
পরিত্রাণ এবং. সৎপথের নেতা একমাত্র পবিত্রাত্বা। যখন ঈশা বলিলেন, 
“সমাপ্ত” তখন কি মানবজাতির পরিত্রাণের মহৎ কর্মের সমাপন হইল? 
না, তাহার শিষ্যদিগের জীবন রক্ষার জন্ত পবিত্রাত্মার স্বগর্ঁয় শক্তির, আব- 
শ্তকতা ছিল। যাহাতে তাহারা সত্য ও পবিত্রতার বল লাভ করিয়া পৃথিবী 
জয় করিতে পারে তজ্জন্ত পবিত্রাত্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল। এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্য কোন খ্রীহীয়ান্‌ ধন্ম্যাজকের 
লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। মুশা প্রভৃতি স্বিহদী ধর্মপ্রবর্তকগণ কি ইহার 
সাক্ষ্য দান করিতেছেন না? ভক্ত ঘোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরবামী প্রকাশিত হয় 
মা? সেন্টপলের সময়ে এই দৈবশক্তির বিষয়ে অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে । 
তাহার পরে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ধেয় ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা 
এই সত্যে বিশ্বাস করেন। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রাচীন গ্রস্থ হইতে তাহারা এই 
, মতটা লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীয় জীবস্ত নিরাকার ঈশ্বরের 
কথ! যেমন উজ্জ্বল ও হুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে তেমন আর কোন দেশে 
কথন হয় নাই |... বেদ উপনিষৎ পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থের পত্র হইতে পত্রাত্তরে 
চৈতন্তস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা! সকল বর্ণিত হইয়াছে । আমর] এই অমূল্য 
সম্পত্তি ভক্তিতাজন পূর্ববপুরুষদিগের নিকটে পাইয়াছি। প্রস্তর বা মৃত্তিক! 
নি্ষিত ঈশ্বর নহেন, যিনি সারাৎসার চৈতন্তময় প্রাণরূপী ঈশ্বর, বিশ্বের সকল 
স্থানে বসিয়৷ যিনি সমস্ত কর্মের তত্বাবধান. করিতেছেন, তাহারই কথা! আমরা 
. এরই সকল শাস্ত্রে পাইতেছি,. আমাদের পূর্বপুরুষের! কি কোন কজ্নাসন্ভৃত 
| দি ঈরের পুজা করিতৈন? না; তাহারা প্রকৃত যোগে পরমবন্ত নিত্য 


১৪ আচার্য কেশবচন্তর । 


গদদার্থ জীবন্ত ফেবতাকে জাত্বাতে সাক্ষাৎ উগলন্ধি বরিকার জা চেটা' কি" 
তেন। তীহাদের ঈশ্বর কোন গুণহীন অপদার্থ নেন, কিন্তু বথার্থ জলজ 
মত্য, সারবন্। (যোগী তথন্বীরা স্থখসন্তোগে বিরত হইয়া, ধন মান হস্্রষ 
পরিত্যাগ করিয়া! ব্রহ্ম যোগানন্দ উপজ্ভোগের জন্ত ফে্সপ কঠোর অ্বাধন কিঃ 
তেন তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করু। ইহা ক্কি কেবল অলম্কারের কথা না 
তাহারা বাস্তধিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই ফকল সাধকদিগ্সের সমস্ত জীব" 
নের োগানুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি মনুষ্যের বন্ধু ত্াহাকেই আমরা 
দেখিতেছি। তঁহারা নি ব্রচ্দোপাসক ছিলেন যা, মীনবকুলের যিজি শিতা 
মাতা তাহাকে তীহারা পুজ! করিতেন। 

“বর্তমানকালের আধুনিক একেস্বরবাদিগণ এক নিরাকার ত্রন্মকে মানত 
করেন, কিন্ত তাহানের অর্থ এই থে ঈশ্বর অননুভবনীয় অপরিজ্ঞেয়। এই 
তের বিকদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্ধাপন করি। তাঁহাকে মূলশক্তি এব 
- চিরনুন্ছদ্রূণে গ্রাত্যেকে জীবনে অনুত্ভব করিত পারেন। কিন্ত দীশ্বর জীবক্ত 
শক্তি এই মতটা কেবল প্রচার করিলে কোর্ন আয়াম শাস্তি পাওয়া বায় ন1। 
কারপ ষনোধিজ্নশীস্ত্র এ কথ। স্বীকার করিক্কাও উহাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত 
কর, এবং তীহার প্রত্যঙ্ষানুভৃতি অস্বীকার করে। াহারা জর্ধীকার করিতে 
চাত্ব) এ সন্ধন্ধে তাহারা পুরাকাজের, ছটমা' গাঠ' করুক । ভারতবর্ষ দ্বৈতবা্ 
হইতে অন্থৈতবাদে অবভরণ করিয়া বহুদিনের ক্র. সংগ্রাষের পর. শেষ বর্ত” 
মাদ অবস্থায় নীত হুইয়্াছে। বৎসরের পর বৎসর, শতাবীর পর শডাবী। : 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তঙ্গাবন্থ।, জাত্িভেদ প্রথা! এখানে আসিয়া উপস্থিত হুই* 
ক্বাছে.। করিত এখানে ঈশ্চর়কে ধন্তবাদ যে, তিনি জন্ককারের মধ্য হইতে অত্য 
ও.থকিত্রতা উদ্ভাবন করিলেন. পুর্ব ঘেব দেবীর নিকটে যে সকল আখ্যা, 
চিক ভাক উৎসর্গ করিবার, জন্ত শাস্্রকারের। শিক্ষা দিতেন, সেই সকল ল্রীতি 
৬ ভক্ষির ভাৰ এখন আমর! নিরাকার ব্রন্ধে অপর্ণ করিতেছি। হাষফৃতৃতির 
সন্ত কোন জড় দেবতার পুজ। করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই'। বর্তমান 
্রাহ্ধমাদাক্ছে উৎসাহ ও তক্ষির সরস ভা আছে।, কেহ কেহ অন্কোৎ্যাহ 
ও কঙেনিক ভাবুক্তার দোষ, জামাতের উপর জারোশ করেন, বিষ। তাহাতে 
ইহা প্রা হুইতেছে। না ঝে। একানে যন্তভা এবং আধযাক্মিক উন্নতির অভাব 


ষট্চতারিংশ সাংবৎসরিক | ৭৯ 


আছে; হম্ং তাহার আভিখ্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেম্ে। সমস্ত বিশ্ব 
দাধা সন্ধে অদ্যকার দিসেও আমরা এখানে এই ত্য ঘোষণা করিতেছি যে 
নিরাকার ঈখর আমাদের শ্রিয় দেবতা) তাহার দৌন্দধ্য ও জাকর্ধণে বিশ্বাসী 
মাধকবিগের দয় বিষুদধ হন্, এবং অপৌবলিক হইব াহাকে প্রা €প্রমেতে 
গুঁজ। করা যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটা মত সমুৎপন্ন হুইয়াছে। ঈশ্বর 
জীবস্ত, আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্ত ঈশ্বরের নিকট আমর! দাতী । 
এই তিনটা মত একেয় মধ্যে অনুস্থ্যত রহিয়াছে। বে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্ভিত্বে 
বিশ্বাম করে, সে পরকালে ও জীবনের দ্বানিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য । এফটী 
কু গটিকার মধ্যে আমাদের সষুদায় ধর্শশান্্র নিহিত রহি্াছে। 

"বিশ্বাস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া অভিজ্ঞতাবিষয়ে বক্ত! বলিলেন, ত্রাঙ্গদের 
€ঘেরূপ উচ্চ ও সবল হওয়া উচিত ছিল সেরূপ তাহার! নহেম। ব্রাহ্মলমাজের 
গ্রভাব ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের চিত্তকে 
ইহা আকর্ষণ করিয়াছে । খ্রীরীয়ান, অবিশ্বাসী জড়বাদী ব্যতীত ষে সকল শিক্ষিত 
লাক আপনাদিগকে হ্রা্ম বলিয়। স্বীকার করেন না তাহারাও ঈশ্বরের শক্তিতে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবলত্তাক্গমমাজের শৈশবাবন্থা, ইহার 
বআশানুরূপ উন্নতি দান করিতে এখনও ব্থ শতাব্ী গত হইবে কিন্তু আমর! 
একন্থানে দণ্ডায়মান খাকিতে আসি নাই, ঈশ্বর আমাদের নেতা) দশ বৎসর 
পয়ে আবায় ভিনি ফৃঙ্ড কি দেখাইবেম ভাহা! কে বলিতে পারে ? রক্ষণশীল 
ছগুয়া কখন উচিত নহে, চিরদ্িম অগ্রীলর হইতে হইবে; ঘদি আমর! 
ভয়ও বাধা পাই, হিপ ও খ্রীষ্টান বন্ধুগণ আমার্িগকে সাহায্য করিবেন । 
খঁদি নির্ধাতিশ ইইতে হু হইব, কিউ প্রন দিন জাসিবে খন আমরা 
সির্দেধ শ্রমার্ণিত হইব। এ জবস্থায় আমাদের কোন প্রকার গর্র্ব অহঙ্কার 
খাকী উচিত মে, কারণ আমাদের পরমার এখনগু শিশু, অপরের নিকটে 
গ্যাসেলাইলৈর মত বুন খে, ব্রীন্ধাদিগকে পৃথক থাকিতে দাও, ইহাদের কার্য 
সদ বুধের কায হয় ভবে ইহা আপনি বিনষ্ট ইইবে। কিছ বগি ইহা 
উখরের ই তবে কেহই ইহরি প্রতিপোধ ফিতে পারিখে লী। জী পিখা- 
লিগের নিকট .পহিতরাতা? জীবিভীতৈর নিজ গ্াাপ ক । ইহ কি সম্ভব নয় লো, 
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ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল্প আলোক ভারতের হ্ৃদক্ে প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা 
কোন মনুষ্যের বারা চালিত হইতেছি না। যেখানে উৎসাহ আন্দোলন মত্ত 
সেইখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্তমান। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ যে দিকেই 
গমন করুক, যে আকারই ধারণ করুক, আমরা সত্যের অনুগামী হইয়া 
থাকিব। সত্যই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। বর্তমান ব্রাহ্মলমাজ ইহার 
পূর্ণ আদর্শের বিকৃত অনুকরণ মাত্র, ইহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। 
কোথায় আমাদের দ্বর্ণরাজ্য, কোথায় বা সেই প্রেমের পরিবার? যাহা আমর! 
অঙ্গীকার করিয়াছিলাম পৃথিবীকে দ্রিব বলিয়া তাহা! কোথায় ই বিবাদ বিরোধে 
আমাদের সমাজ দুর্বল হইয়! রহিয্বান্ে। অনেক দোষ অপরাধ পাপ ক্রুটি 
দেখিতে পাইতেছি। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এখন সকলে 
অগ্রগ্গামী হও। হিন্দ শ্রী্ীয়ান সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষা কর। অহঙ্কার 
করিবার আমাদের কিছুই নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইয়া! যান, 
সেই দিকে চল। চল, সকলে সাহস ও আশার সহিত উন্মত বীরের স্যার 
আমর! অগ্রসর হই, শরীরের প্রত্যেক রক্তবিলূ দান করিয়া জীবনকে সার্ক 
করি। সকল বিশ্ব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইব, একস্বানে স্থির থাকিব না। 
'সৈম্তাধাক্ষের অধীন যোস্ার স্তায় সকলে রণসজ্জা কর, উত্লাহানলে প্রজবলিত 
হও, সাহসী বীর পুরুষের স্তায় প্রধাবিত হও, পশ্চাদগামী হইও না। ক্ষপ্রতি- 
হত বীরত্বের সহিত অগ্রসর হও, প্রভূত উৎসাহশিখা উত্থাপিত কর, জীবস্ত 
আগ্সির তেজে তেতস্বান্‌ হও এবং সেই অগ্নিকে স্থায়ী কর। স্ত্রী এবং পুরুষ, 
সুবা এবং বৃদ্ধ! সকলে ঈশ্বরের বলে বলীদ্ানহও। এমন আমি .বলিতেছি 
মা যে, যাহা কিছু অভিব্যক্ত হইল ভাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্ডেরই সহানু” 
ভূতি' থাকিবে। আমাদের সমাজের লোক সংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্ত. 
অনেকে বলিতে পারেন উহা দ্বার কোন উপকার হইবে না। হে ঈশ্বর! 
হে পিতা! তুমি জীবিত আছ, তোমার কার্ধ্য তুমি দেখ। এই সকল তোমার 
স্সস্তানগণ এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার নাম যেমন স্বর্গে তেষনি 
পৃথিবীতে মহিমান্বিত হউক, যাহাতে আমরা মতভেদ দ্বত্বেও পরষ্পরকে ছাম 
যাষিতে পারি এমন প্রেম তুমি ম্সামাদিগকে দাও.। হে ঈশ্বর! তুমি আমার 
'রিকটে এ: ; জার! সকলে আখনাপন স্থানে বাইতেছি, এ লমর়ে খ-গৃছের 
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ধ্যে তূমি আমাদের সকলের সঙ্গে থাক। এস পিতা1 আমাদের হুদয়মধ্যে 
তুমি এম, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। স্বদেশবাসী, ইউরোপবাষী, ধনী, 
ধরি সকলকে তোমার : আশ্রয্ধে তোমার পরিবার মধ্যে একত্রিত কর। যে 
কোন স্থানে. সেই' নিকেতন হউক তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। পুর্ণ 
বিশ্বাম ও মনের সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে হে 
নরনারীগণ | আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিলুগণের ঈশ্বর, এবং জগতের 
ঈশ্বরের হস্তে আমি তোমাদিগকে সমর্পণ করি। তিনি চিরদিন নরক 
হুধে রক্ষা করুন।” 

বালে রানা মনে উহার ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ রি 
ততমম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ব বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের সত্তাসন্বদ্ধে যখন বক্তা আত্মমত ব্যক্ত 
করিতেছিলেন এবং এক একবার উদ্ধনেত্রে প্রীর্থন! কৰিতেছিলেন, তখনকার 
গার ও জীবস্ত ভাব স্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হুইতেছি। 
বাস্তবিক সেই নিস্তব্ধ প্রোতৃমগ্লীর মধ্যে ব্রদ্ধের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা তখন 
বিশ্বাসিমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই স্বগন্তীর দৃশ্ঠ ধর্্যোৎ” 
সাহ প্র্বলিত করিবার যেমন অনুকূল অবস্থা এমন আর অতি অঙ্পই আছে। 
অনুমান দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও কেহ শ্রাস্তি 
বোধ করেন নাই, ন্তান্ত বারের বক্তৃতা! সাধক কিস্থা ব্রাহ্মসাধারণের রুচি প্র 
হয়, এবার সর্বসাধারণের সস্তোষকর হইয়াছে। ছুই এক জন ্রীহীয়ান 
ধর্মযাজক ব্যতীত . প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের চিহ্চ 
প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথমভাগটা ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাসবিষয়ে হুন্দর উপ- 
দেশপূর্ণ। শেষভাগে উদারতা, বিনয়, সরলতা এবং উন্নতির জন্ত ব্যাকুলত! 
যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।* ফলতঃ এবার জর্ধবসাধারণের সন্ষ্টিলান্ের 
কারণ যথেষ্ট ছিল। ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ ঈর্ঘরদর্শনবিষয়ে সকল দেশের সকল 
জাতি হইতে বিশেয়। এই বিশেষ ভাবটি এবারকার বক্তৃতায় বিষদরূপে 
বিবৃত হুইয়াছিল। বৈদিক, বৈদাত্তিক ও পৌরাণিক ধর্টের বিশেষ 
হিশ্বেষ ভাব এমন করিয়া ব্যাখ্য।ত হইয়াছিল যে, ত্রা্ম অব্রাঙ্ম সকলেরই তাহাতে 
চিত্ত আকৃষ্ট হইবার বিষয়। বেদাস্ত্ যুদিও সাধারণের নিকট লীরস তথাপি উছা 
গ্রমাত্মতত্বপ্রকাশ দ্বারা পরব্রহ্মকে কিরূপ সকলের অন্তরস্থ নিকটস্থ রুরিয়া 
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দিয়াছে, কেশবচত্্র তাহা প্রদর্শন পূর্বক উহার নীরসত্ব নর্বধা অপনীত্ত 
করিয়াছেন। বৈষ্ধিক সতের মধ্যে প্রান্তিকশক্ির পুজা এই বলিয়া 
ইহার প্রতি সকলের অনুরাগ মাই) কিন্ত বেদ ঈশ্বরকে পিতা ও নখ! 
বলিয়া, এবং তাহার সহিত “সধিত্বের মধুরত্ব” বর্ন করিযা। অর্ক্বোপন্ধি 
ঈশ্বরের মাতৃতাব অভিব্যস্ত করিয়-“ত্বং ছি নঃ পি বলো ত্বং মাতা"... 
সাক্ষাৎ, মধুর সন্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, ইহ! দেখাইয়। তগরতি ব্রাগ কেশব্ডজ 
অপনয়ন করিয়াছেন। পৌদ্বাণিক খর্্দ এদেশে পৌত্তলিকতার কারণ হইন্বাছে, 
এজন্য উহা! ব্রহ্ষজ্ঞমাত্রেরই বিদ্বেষের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্ত কষেশঘচন্ে 
পৌরাধিকগখ্র ভক্তি প্রেম অুরাগ বেদান্তে পরত্রদ্ধে স্থাপন করিতে হইবে 
দেখাইয়! পুরাণের দোহ লঘু করিস্বাছেন। 

কেশবচল্রের চি ঈশ্বরেয় পাদপন্দের জন্ভ প্রলুন্ধ । ন্মুতরাৎ এঁবারকার 
উত্সবের উপদেশ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। “ভক্ত যিনি তিনি পদ্বপ্রিয্ 
তিনি গন্বগ্রস্নাসী, ফুলের প্রতি তাহার অত্যত্ত লোত। পুষ্পলোস্তী ভক্ত গুষ্প 
লান্ত কবেন ইহা তাহার ইচ্ছ!। কোন্‌ পুশ্পেধ কখা বলিতেছি € পৃথিবীর 
দুল নহে। ছুলের ফুল কি? ঈশ্বরের পানপন্র। সেই পাদপর্েক লোতে 
লোতী হইয়া দিন দিন তাহার হাদয়ের উদ্নতি হইল কি লা ভপ্ত ইহাই দেখেন । 
ল্লেই উন্নতি কিলে? মেই লোভ থাড়িতেছে কি লা তাহা জাদিলেই সেই 
উন্নতি জানা ঘায়। ধন্দ একটি পৃশ্পোদ্যান। ইহার মধ্যে জাপনাকে কৃতার্থ 
করিবেন ইহাই ভক্তের হনে একঘাত্র ইচ্ছা । এই উদ্যানের পুষ্পই স্থান 
বঙষিবার একমাত্র স্থাদ। আত্ম দ্বিতীয় স্বাদ নাই। ভ্রদরের ভাস উদ্ভিয়া গিশবা 
সেই স্থানেই তিমি ধঙ্জেন। কবিত্বের কথ! হলিতেছি ক্ষ কছিঘে। সেই জ্বর 
উদ্ভিয়। উড়িঘা উ চরণপন্ধেয় উপর বসে, আঘায় উড়ে আবার বসে। চরধপদ্ধ ফেল 
বলা হইল ? বাস্তবিক আমাদেকজ ঈশ্বরের কি চরণ আছে ৭ হিসি নিরাফার তাহা 
আবার চরণ কোথায় ? চরণপন্ধের উপম দেওয়া! হইল, তবে মনের সঙ্গে তাহার 
জম্পর্ক ভাঙা ফি বলি না ? মন বদি অযুপ্রির মা হয় গল্প ফুটিলই বা/াহার মধ 
'অধু বছিলই হা! আমার কি, জমার ত্রাতা সগ্গিনীর কি? সম্পর্ক আডে বলিদাই 
বেখানে পুষ্প গনেখানে ভ্রমর আসিবেই। হঙ্জ বল সৌরতযুক্ত কিছু গাই। ভাঙা 
ছইলেই -অআমরা। চিজ বাইর; কিন্ত হদি অঙ্ষের উঠান থাকে, জয়. হি 


ঘচন্ধারিংশ সাংবগমরিক | ৭১১ 


মেখানে ধর্ববাগেক্ষা হুদ্বর একটি পদ্ম ফুল ফুটিযা থাকে, সেই বিকসিত পদ্প 
দর্শন করিবার জ্ কা পাংগ লোস্। না ভুইয়া খাকিতে গার? মনোলোভা 
সে পরমেশ্বরের পাদপন্ের শোভা বদ্দি জামার হ্াদয়কে আকর্ষণ করে আমি 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই গড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্তাই ঈশ্বর 
হার বাগ্থান খুলিয়া দিয়ানছেন। ফেই উদ্ঃানের পু্পের এমনি লাবণ্য যে, 
তাহা দেখিজে আর স্বন্কদিকে চক্ষু যান্ধ ন!। চ্ষু যদি থাকে দেই সৌন্্ধ 
দেখুক । ত্তাক্ষ, তুষি সেই স্বচ্ছ পুষ্প দেখিয়াছ কিনা? হছি দেখিয়া থাক 
তবে তুমি ফেই ফুল দেখিয়। হত্ত হও নাই, এই আসার কথ! মানিব ন!) হয 
রল, তোষার বাগানে ফুল ছুহ্িয়াছে, সেই হুল উত্ধবের দিন আরো! বিশতৃত্ধ 
হইযক। অব সৌন্দর্য এবং স্বমধুর সৌরভ বিতরণ করিতেছে; নতুবা বল 
তোষার বাগানে ফুল ফুটে নাই । তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিত্বাছি, কিন্ত 
তাই, তোমাকে বিশ্বাম করি না, ভাহী হইলে, তোমার চক্ষু এমন হইত্ব না, 
তোমার চক্ষে শুক্কতা থাকিত ন!। প্রসঙ্জতা তোমার চক্ষে নাই। ভ্ধাতু একটি 
অই, তুষি আমদের স্থান হইতে আ্বাসিলে, তোমায় প্রাণে হাত রাখিয়া, জামার 
সরা হইল) তুমি উ ফুল দেখিয়াছ কিন! তোমাকে এলন্ব জিজঞাষ! করিবার 
ভর প্রয়োজন রুহিল না। যোগী ভাই, খুষি স্বাই, তোয়ার মুখ দেখিত্বাই বুঝি 
তেছি, তৃষি (লই ফুক দেখিয়া গোহিত হইয়া । গদ্ধছুল বাঁ দেখিলে প্রাণ 
প্রন হবু না। উদ্যান্বাসী ভূমি আহি বুঝিলাম....... 1 আর অধিক 
উত্ত্ত করিবার প্রয্মোজন নাই, এই অংশ হইতেই গাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, 
€কশবচল্ গ্রদন্ধজর পথ কতদূর জার়োহখ বরিয়ছেন। 


: সাধবগণের শ্রেণীনিবন্ধম।. 





উৎসবের গর সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন' এবায়ধার একটি বিশেষ ব্যাপার। 
কৈশবচউন্্র ঘধন যে ভাবে ভাধুক হদ, ঁপরকেও সে ভাবে ভাবুক করিয়! থাকে 
ইহা আমরা পূর্বাপর দেখিয়া আদিতেছি। তাহাতে যখন ভ্তিসষ্চার হইল) 
তখন তাড়িতপ্রবাহে ন্যায় সেই গুক্ধির বাহবিকাশ মমুদায় মগ্ুলীতে বযাণ্তহইয়! 
গড়িল। এত দূর হইল ধে, যে সকল ভক্তির লক্ষণ তিনি আপনি বাহিরে প্রকাশ 
পাইতে দেন নাই, ভক্তিকে দৃঢমুল করিবার জন্য অন্তরের গভীরতম স্থানে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেই সবল লক্ষণ অচতুর সাধবগণের মধে] 
অতিমাত্রায় প্রকাশ গাইল। কিন্ত উহাদের মূল গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হয় নাই 
জন্য উহারা শীপ্রই অনেকের হুদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। এই ব্যাপার 
কি প্রদর্শন করিতেছে? ভক্তিসন্ন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অন্তথা উহা 
উ্যাভাস হইয়াও ভক্তিরূপে পরিচিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রে যোগের 
, সঞ্চার হইয়াছে, বন্ধুগর্ণও ধ্যান চিত্তায় রত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের 
[.. ভিতরে যোগ ছড়াইয়া গড়ে নাই। কেশবচন্ত্র আপনি এ সম্বদ্ধে জীবনবেদে 
বলিয়াছেন, “ভক্তি ও ঘোগ উতর প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস 
চন্মিল। মনে হইল ভক্তিষোগ ব্যতীত ব্রাক্ষজীবন কোন কার্যেরই নয়। 
ভক্ষির রঙ দেখাইবামাত্র শত সহস্র লোকে সেই রঙে অনুরজিত হইল) 
রান্মদমাজে ভক্তির রঙ বিস্তৃত হছইল। ভক্তির লাল রঙ্‌ যখন আমার 'হইল, 
তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইর ষংকীর্ডন করিয়া প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে 
করিতে ভাবে গদগদ হইলেন। ভক্তি তাহাদের খুব হইল। যোগ তত শীত 
হইল না। যোগ কিছু শক্ত; সাধন শক, মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত । 
আজ পর্যন্ত ইহাকে চূন্নভ বলা ঘায়। ধাহারা এই হুন্নভ ঘোগ পাইয়াছেন, 
_ স্তাহারা অপরকে ইহা! দিতে পারেন না। ভক্তি একজনের হইলে আর দশ 
জনের হুইবে। যোগ এড লীঘ্র ছড়াইয়া! পড়ে না। এক শতাবী মধ্যে প্রায় 
ছুই পাঁচাট যোগীর হৃষ্টান্ত দেখা যায়।" তৃর্ন্ত যোগ ধাহাতে সকল লোক 
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ধাধন করিতে পারে তাহার জন্ত শিক্ষাদান প্রয়োজন কেশবচশ্টের মনে এই 
.তাবের উদনয় হইয়াছে। শ্রেশীবন্ধন ব্যাপার অতি গুরুতর। ইহাতে অনেক 
ব্যক্তির মনে অনেক প্রকারের বিরুদ্ধ তাৰ উৎপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, 
পরে তাহা হইয়াও ছিল। এজন্ত কেশবচক্্র এ সম্বন্ধে প্রকান্টে বস্তৃতা দেওয়া 
স্থির করিলেন। তিনি এ বিষয়ে প্রকান্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, এবং এই 
বিজ্ঞাপনানুদারে ৫ ফাল্গুন, ১৮৯৭ শকে (৯৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬) বুধবারে 
কলিকাত। স্থল গৃহে "ঈশ্বর তাহাদিগ্রকে ডাকিদ্নাছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেমীবন্ধ 
করিয়াছেন” (৩ 1,০৫0 ৩8110 0১৩10 820 018551650 (1772) এ | 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিন শতের অধিক লোক বন্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত 
ছিলেন। ধর্ম্তত্ব এই প্রকার বস্তৃতায় সার দিয়াছেন ;- 

"তিনি ত্রাহ্গদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মধর্থ প্রাকৃতিক ধর্ম, 
ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রধান করিয়াছেন ত হার উন্নতিসাধনই 
পরিত্রাণ। যাহারা মনুষ্যকে জন্মপাপী বিকৃতস্বভাব বলে তাহাদের মতে যাহ 
কিছু সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সমস্তই বিকৃত। কিন্ত আমি ভাহা 
বলি না, স্বভাবের উৎকর্ধসাধনই ধর্ম, অলৌকিক আশ্চর্য ক্রিয়া যাহা কিছু 
তাহা উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতার্থে ধর্মকে শিক্ষা বলা 
হায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত ্বতাবের অনুসরণ করিতে পারিলেই ধর্্মপালন করা হইল। 
কিন্তু তিনি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণ গুণ দিয়াছেন, তেমনি 
বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিবার জন্ত সকলকে অগ্রে সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে 
ধাহার যাহাতে অভিলাষ তিনি সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ডাক্তার, 
কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার হন। সাধারণ গণ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে 
কোন একটা বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে । এইটা স্বাভা- 
বিক। যিনি সেই সেই বিষয়ের পরিচালনা করেন, তিনি তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই 
 স্কতক্কার্্য হইতে পারেন। এই বিশেষ গুণকে কেহ অগ্রাহা করিতে পারেন 

মা। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেমন, ধরশিক্ষাসন্বহ্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্বন 
: করা কর্তব্য । প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ' শ্রেমীবিভাগ হইয়া থাকে। এইটী 
'ঝুষিয়া লইয়া বিনি ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি অবস্তই পর্ণমনোরধ হইবেন 
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৮৬ আচার্য ফেশব্চজ্া। 


সঙ্দেহ মাই। ঈশ্বর আমাদিগকে মামাপ্রক্কার 'অজ্ঞানতা কুসংস্কারের "হস্ত হুইিতে 
উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মমমাজে আনিয়াছেন, একথা কে অস্বীকায় করিতে পারে? 
বক্িস্ত এ আসা.কেবল প্রবেশিফ1 পরীক্ষায় 'উততীর্ঘ হওয়া মাত্র । 'ঘধার্থ শিক্ষা 
এখনও আদস্ত হয় নাই। “বাহার মনের গতি যে দিকে বেশি প্রবল, তিনি খদি 
'গেই দিফে যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত 
'হইবে। ধাহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি, তিমি উক্ত হইব সদা সর্বদা 
ব্রঙ্ধানম্বরসদাগরে মগ্স থাকিতে 'বত্ব করুন। খিমি ধ্যান ধারশা ঘোগ বৈরাগ্য 
পর্শম শাস্তি 'ভাল বামেন তিনি কঠোর তপস্ত| ও ইন্ত্রিরসংযম স্বারা যোগমাধনে 
প্রবৃত্ত ছউম।'বিমি ফেধলগ্সৎকাধ্যের 'স্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভি- 
লাহী তিনি সেবকের পদ শ্রাহণ কয়ন। 'আপনার অগ্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
খুধিয়া ধিগি খে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন'তিনি তাহা ছারাই 
'ঘুঝিলাত ক্ষরিবেন। 'কিস্ত- অগ্রে দিল গ্ষভাথ পাঠ করিয়া সেটী উত্তমরূপে 
সুধা তাঁই। এখানে প্রচারফ এবং 'সাধারণের "মধ্যে কিছুমান গ্রভেদ নাই। 
ঈশ্বর শ্বা্ধীকে থে বিষয়ে পারগতা এবং 'উপযুক্ততা দিয়াছেন তাহা তিমি 
জর্ধাত্তঃফরণে 'লম্পা্বন করেদ হা ভীহার ইচ্ছা। শ্বভাবের গতি দেখিয়া 
ভাহার ইচ্ছা বুঝিতেহইবে। এক জনের ধ্যান করিবার শি নাই, চক্ষু মুদ্রিত 
।করিপেই সে অন্ধকার দেখে, কিদ্ত 'সেবার কার্যে তাহার উপযুক্ততা আছে, 
'এমন/্থলে সে ব্যক্তি যোগী 'হইতে চেষ্টা না করিয়া সেবক হউক। যাহার 
1ত্তিতরে 'তজি প্রেমের 'গ্বাস্াবিক মত্ত নাই দে কধন ভক্ত হইতে পারে না। 
"যদি চিন্তসংযত হুইম্ব।'থাকে তবে সে যোগী হউক। এইরূপ শ্রেধীবিভাগ 
'ছইলে প্রত্যেকে আপনাপন শ্বভাবে স্থির থীকিতে পারেন) তাহাতে উন্নতিও 
হয় 'কিন্ত এপ্রকার: শ্রেসীবন্ধ 'হইলেই প্রনৃতরূপে ধর্মসাধন হইবে তাহা 
'বলা বায় না। ' ইহার অপব্যবহার হইতে পারে। এদেশে ছদ্ববেশী যো 
বৈয়ামী ত্দিগের কুৎসিত ব্যবহার বপটাচরণ অনেক আছে। এ বিষন্বে 
আবধান হইতে হইবে। পবিভ্রাকে .মুলভূমি করিয়া তিনি যে পথে যে 
জদাশ্রম.অবলগ্বন করিতে চাহেন তাহ! করিবেন। সত্তবষত্ত জীবনকে বিশুদ্ধ না 
“রিয়া! কেহ তেল এ পথের পথিক হইতে চেষ্টা না করেন। পবিত্রতার অভাবে 


সাধকগণের জেগীনিবদ্ধন। ৮০৩ 


কণতি অবপ্্বচরণ করিতেছে. তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যিনি যে শ্রেনীর উপভুন্ত 
হইবেন ভীহাংকে দেই শ্রেনীতে বন্ধকর! হউক। অভাবপক্ষে দিদাস্তে এক- 
বার উপাদমা কর! এবং সঙ্চররিত্র, হওয়া-চাই। ভিদি বে শ্রেশীতে- থাকিতে 
চাহেন' জীবনের দ্বারা, তিনি। বিশেষে ভাহার পরিচয় দিবে ।' ইহাতে' 
ছোট: বড়, অহস্কার অভিমান ফিছু- ধাফিবে নাঁ। ঈশ্বর ধাহণকে থে' কর্শের' 
উপমুক্ত করিস্বাছেন তাহাকে জ্জন্ত মান্ত করিতে হুইবে।” 

সাধকগণের শ্রেনীনিবন্ধমবন্ৃতার পর ৭ ফাঙ্তন উর 
শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী পরিচারিকা ব্রতের' সংধ্দ থিধি' গ্রহণ করেন। 
ভদনস্তর সাধু অধোরনাধ'গপ্ত ঘোগশিক্ষার্থ' এবং ধিজয়কৃষ্* গোস্বামী তক্তি- 
শিক্ষার্থ আবেদন করেন। গোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্বতা কেশবচত্ত্র বিশেষ 
অবগত ছিলেন; অধিকন্ত তিনি হুৃদ্রোগের জন্ত মরফিয়া সেবন করিতেন | 
কেশবচত্ত্র বলেন, ভক্তিপথের পথিক হাইলে. বিশ্বাসের নিআস্ত মৃঢ়তা চাই, 
তাহাকে বিশ্বাসসন্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন' করিতে হইত, অন্তথা! ভক্তি বিকার- 
গ্রস্ত হইবে *। ইহা! ছাড়া। তিনি ছ্ধে মাচক্ষ-লেবব করিতে প্রকৃন্ত হইয়াছেন, 
সে মাদক সেবন হইতে বিরত হইকেহইযে; অন্তথা তিনি ভক্তিপথে গৃহীত 
হইতে পারেন না। ভক্তিশিক্ষায় জন্য আবেমকারী ছই মিবদ্ধনেই 1 সম্মতি দান 
করিলেন। ১৩ই ফাল্ন বৃহস্পতিবার প্রান্তে কেশবচন্দ্রের কলুটোলান্থ গৃহে 





* তক্ার্ধার প্রতি প্রথম উপদেশ এই উদ্েশেই ফলিকােল,--*তক্ষি বিশ্বালমূলক । 
ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই, বিশ্বান খিন। তক্তি-হ না: কারণ, ভতভিক প্রধান অবলন্মন 
 বম্বা ও মঙ্গধভাখ ত্য প্রতিঠিত.। সেই তোর ধারণ বিষ ভিজ হনব মা।” “ভক্তির 
মূল স্থির চাই, তির মূল ঠিক কর] উচিত-। যে. ভস্চিপ্রড়ার মু স্বপিত নহে ভাহা! 
ছুই পাচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়া! যায।” গোস্কানী অহাপতের। লনবস্কে ফেশবচজোর 
ভবিব্যত বানী পূর্ণ চইতে পাচ. বংসরের প্রাক্াজদ' হয় লাই) ুই' যতযয়েগর মধ্যেই পূর্ণ, 
হইস্সাছে। 
ঁ শেষ শিতদ্বন (মাদক লেখন ভ্যাগ ) শেষ সময়ে ভিমি রক্ষা) করিতে পায়েন মাই। 
ই কাই রাগে গৃহীত রে ঘাম ব্য জর কিক খাটতে প্রবৃত্ত 
হই নালার এন সাদা বিকাজা ভাগ বিয়া জানা দির | 
(ক্টিতে উহার পাভিহ। এ 





৮০৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন হইলে, শ্রীযুক্ত অখোরনাথ ৩প্ত ও শ্রীযুক্ত 
বিজয়ক্ণ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইলেন, তাহাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট ছিল 
একদিকে উপাধ্যায় গৌরগ্োবিদ্ব.রায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার ন্মুখে একটি 
কাষ্ঠাধারের উপরে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। তারতব্াঁয় ত্রাহ্মমমাজের 
সমুদায় প্রচারকব্গকে আচার্য কেশবচনত্র দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, সকলেই 
দণ্ডায়মান হইলেন। 'উপাধ্যায় নিয়লিখিত ছক্যর্থার জন্ত সগ্রদশ. এবং 
যোগাথাঁর জন্ত ষোড়শ সংযম বিধিসংস্থৃতে পাঠ করিলেন। : 
প্রাভঃনংস্মরণং স্বানং নামশ্রবণকীর্তনে। 
উপাসন] চগ্রন্থেভ্যে! বিবিধেভো] ধৃতস্য চ ॥ 
ভক্তিসন্বদ্ধিনঃ গ্লোকাখ্যানাদে: পাঠএবচ। 
রদ্ধনঞ্ান্নদান€ দরিয্রভরণার্ধকমু ॥ 
ভক্তানাং প্রাণিনাং নেব তরুগল্সাদিকন্ত চ। 
আহারোহন্ত হিভার্ঘক ্লোকাদে: পঠিতস্ত চ ॥ 
আবৃত্তিঃ সংপ্রসঙ্গন্চ রহসি স্তঘকীর্তনম | 
প্রার্ঘনা। কীর্তনং দেশে মজনে ভক্তসন্গিধোঁ॥ 
আন্ীর্যাচনমেতানি নংযমে ভৃক্তিলিত্বয়ে ৪ 
ইতি নপ্তদশ তক্তিনংঘমাক্গীনি। 
প্রাভঃনংস্মরণং আানং নাম ধণমেব চ। 
উপানন] চ ক্োকাদেখোগনন্ব দ্বিনন্তথ। ॥ 
পাঠ্য বিখিধ্রস্থাৎ রন্ধলং দ।নমের চ। 
”.. আস্ানাং জুদরিষা়। সেখ1 চ পশুপক্ষিণাম, ॥ 
ভরুগলাদিকাদাঞ্চ ভোজনং পঠিতস্ত চ। 
. গ্সোকাদেহিতমুদ্দি্ত পরেধাং পঠনং পুনঃ ॥ 
বত্প্রমঙ্গত্তপন্থাঠচ ধ্যাসং দেশে চ নির্জনে । 
জঙ্গীতঞ্চ সবঘ্চৈষ তক্ষাপীর্কাদযাচনম, ॥ 
যোগগাত্যাসে। নিপীথেহত্র সংঘষে যোগসিদ্ধায়ে 
ইতি ঘোল়্শ ঘোগাত্যান নংমাঙ্গানি। 





* (১) প্রান্বংশ্মরণ, (২) প্রাতংআান। (৩) লাম শ্রুষণ। (8) নামগান। (৫) উপাননা . 
(৬) খিষিধ প্রস্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিবন্গক গ্লোকাদি পাঠ? (৭) বন্ধন, (৮) দরিষক়ে 
অন্ধ দান, (৯) তবেবা, (১০) পণুপক্ষিনেবা, (১১) বৃক্ষলভাদিলেবা। (১২) হ্থাহার, 


সাধকগখের শেধীনিবন্ধন। ৮০৫ 


ভক্তি ও যোগের এই সংযম ব্রতের নিয্নম পাঠিত হইলে, ইহার সংঘম ব্রত 
স্বীকার করিয়া! তৎপালনে পরম দেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করিলেন । 
তৎপর তক্তি শিক্ষার্থী আচার্ধ্যকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন, “তক্তিধর্্মশিক্ষা্থ 
হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার গুতসন্প্স 
সিদ্ধ করুন।” উপস্থিত প্রচারকমণ্ডলী সকলে এই. বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি- 


লেন, “আমরা সকলে ভক্তিশিক্ষার্থী ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করিতেছি ।” এইরূপ : 


ষোগশিক্ষণর্থী বলিলেন, "আমি যোগধর্থবশিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় 


তি 


গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভসন্কল্প সিদ্ধ করুন।” প্রচারকমণ্ডলী 
বলিলেন, “আমরা সকলে যোগশিক্ষার্থী প্রচারককে আশীর্ব্বাদ করিতেছি ।” 


পরিশেষে আচার্য কেশবচ্তর নিয়োস্কুত কথাওুলিতে ব্রতাধিতত্বয়কে ব্রত দান 
করিলেন 7-- | 


“তোমরা ছুইজন এক সময় সংসার ছাড়িয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। 
থাক্‌ পড়িয়া থাক সংসার একথ। বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া! গিয়াছিলে। 


সেবার বাহ্িক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া ' 


চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার অন্তরের পাপ বিকার পড়ব থাক, এই ধা 
বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গরতীর সাধনে নিযুক্ত 
হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেধ নাই, সেই প্রসন্ন পরমে- 
শ্বরকে দেখ নাই, ধাহাকে দেখিলে আনন্দমাগ্নরে পরম যোগী পরম ভক্ত 
তাষেন, ধাহার সৌন্দর্য সর্বদাই ভক্তদিগকে অন্ুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। 
ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া! যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধা- 
নের পরমদেবতা ম্বহত্তে কাধ্য করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের 
আরিবর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পযন্ত সমস্ত পরমেশ্বরেকত্তের। ইহাতে কিছুমাত্র 
মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই । সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়? 








(১০) প্রাঙ্তকালে পঠিত গ্লোকাদি পরহিতার্ঘ পুনরাবৃত্তি, (১৪) ন্প্রনঙ্গ, (১৫) নির্জনে তঘ 
ও কীর্তন, (১৬) সজন প্রা্ধনা ও কীর্বন, (১৭) ভক্তদিগের নিকটে জপির্বাদ প্রার্থনা । 

_ ধোগের নংঘম বিধিতে 'নামগ।ন নাই, “তদ্ি বিষয়ক গ্োকাদি' স্থলে ঘোগবিধয়ক 
গ্সোক়াদি পাঠ7 “নির্জন তব ও কীর্তন” স্থলে নির্জনে ধ্যান ও তপন! 'পজন প্রার্থনা) 
ও কর্তন, স্থজে লঙ্গীন্ত ও সখ, "তক্তলেবা! থলে ছৃপ্রহর রাত্রিতে যোগাভ্যাল বিশে |: 


৮৯৬. আঁচার্ধট কেশবজ্জ 1. 
দেই ঈশ্বর কোথায়? সন্দুখে ভাকাইসা েখ। বহ.দুরে এই পথ গভিক্রদ- 
করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে তোমাদের প্রাণ আনপ, পূর্ণ হইবে। 
বিজয় এবং অধোর, তোমরা সেখানে গিয়া দেবিবে তোমাগেক্স ইচ্ছা 
হইবে আরও উচ্চতর কোন ধাষে গিয়া উপস্থিত হই। উপাষনা কেবল তীর্ঘ 
ত্রমণ। কতক দূরে সিনা দেখি, আবার সব ফেলিয়া যাইতে ছইবে। 4 এরূপে 
কতবার যা আরত্ত করিতে হইবে, কণ্ত ধার শেখ করিতে হইবে, তাহার সীমা, 
নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিধ না, বড় লোক বলিয়া, সম্মান করিব 
না। তোমাধিগকে ক্ষুত্র কীট বলিদ্বা তোমাদের ভ্রাতা ভশিনীদের পদভলে: 
ফেলিয়া দিতেছি । তোষাধিগকে রাজধেশ দিব না, ধানিকদের। যত্যেও গণ্য 
করিধ না। শ্রতগান, তোমারদিগকে বউ করিখার জন্ভ, ছে? তোমাদের শ্ছান 
ভ্রাতাদের মন্তকের উপরে নহে, কিন্ত সকলের পদতলে । যত বার তীহাদ্িগকে 
দেখিবে, তত বায় তাহাধের চরণ প্রথমে দেধিধে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, 
সেবার জন্জ তোমর! ভৃত্য ছইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনগবের তৃষটান্ত দেখা- 
ইবে। ইন্টিয়মধঘম অতি কঠিন কার্য; কিন্ত যে ইল্রি্র সংযম না করে 
মেমরে। বদি যসন! শুদ্ধ না ছয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সক- 
লই বৃখ।। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দুর হও কামরিপু, দূ হও ক্রোধ, 
দূর হও লোন, হূয় হও অহঙ্কার, চুর হও অনুর দ্বেখ, দূর হও সংসারচক্র; 
_ ছুর হও মনঃ কষ্ট) দূর হও শ্বার্থপয়তা, ব্রহ্মবলে বলী হইয়। এই করটাকে- 
. প্রতিদিন দূর হণ বলিয়া বিদায় করিয্া দিবে, তপন্তাভূষির সিকটে আসিতে 
দিবে দা। ব্রদ্ধ শিখাইবেদ. কিনে এ কাত দুসিগ্ধ হইবে। এইক্পে ইহা 
দিগকে বদি ঘষন করিতে না পার তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিশকে 
সংসারের দিকে টানিবে। জীন ধরুন এন্ূপ না হয়। প্রাল রিপূ জয়'করা 
উপহামেন্র কথা মহে.। বিধ্যাবাদী, কাষী, ক্রোধী, লোতী। স্বার্থপর, ইহাদের 
যোগে অধিকার মাই। জর্ধসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই হইজন সমুদার 
রিপু বিনাশ করিবার জন্ত সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি কিন্পপ ব্যবহার করিতে 
হত, আপনার শরীর যন কিরুপে শুদ্ধ রাখিতে হর, ঈশ্বর স্বরং সহার, হা 
তোষাদিশকে শিক দবিযেন। তোমরা জান না, আদিও জানি না, ঈশ্বর. 
জানে, কিসে মন দন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার বধ হন ধন, কয়া । খ্ 


সধিষগণের শ্রেখীনিবস্ধন। (৯ 


হইতে দিশুদ্ধ সনি নাদিয়া ছাদয়ের মলা পরিক্কার করিগা €দ। : এক্ষাত্ত মনে 
.দির্ডর করিছ। ধাক, রিপুকুল রহীডূত ক্ইযে। জুদয়কে প্রস্থত ফায়িযা পথকে" 
জির হই. এক গ্বন রোগ এক জাম ভিডি "অনুদয়ণ রুরিরে। প্রনালী বিধি সীখর 
দানেদ)ো মরা দান সা) জমি জাগি লা॥ তিনি এস হই উহা প্রকাশ করের 
আমি জানাইব তোষাদিগাকে বাধন তিনি শিভধুদ্ধিপ্রাকাণ করিবেন । তাহার অয, 
হামার আধা গার! €তাজাষের কর্ণ দধ্য প্রযোগ ক্ষরিধেং সরুলের পেজে সম্ভার 
ঝাখিয়া চলিবে ।-যোমে কক্ষ, মেখানে নিশ্চিত 'অপবিযাহ) স্ত্রী হম, সত্তা 
হউন, হোল হউন, আপমায ক্লা্ষ আ্রাতা হউন) জাপনারপ্জাছিফা "রী টস 
বিষ চসেই অঙ্গ পরিত্যাগ কষিয়ে । থে কার্য রিলে খাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে 
সন্ডিপ্রসঙ্গ তজ হয় সেই কার্য ও তাহাদের সঙ্গ গরিত্যাগ করিবে । বলি বশ 
কি এক মাসকালও একাকী থাকা আবন্তক মনে কর, একাকী থাঙ্ছিতেক্ছটবে। 
গ্রলোতনক্ষে'বিধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আশানারে দূর দ্াধিবে। 
অন্তে বদি ক্ষিচু,না করে, তু ভোমাধের ব্রত পাদ করতেই হই । গম দি 
গতামালের কাছা সন্থন্ধে জঙ্গির কব, তোদাদের বহালাপ হইবে! চির 
অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ । দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ পাধধের 
ইচ্ছাণ সর্ধাপেক্ষা মহাপাপ বনিশ্বাস! পারশ্পারের কাছে এমন “ভাদে গলাকিবে 
'ঘে,গচ্ত বাধা দিলে ণআামরা ব্রত পালন করিব লা পপ নির্্ধ কঘালি রূকিবে 
না এই নিগৃড় বিধি সর্বদা অপরাজিতচিত্তে পালন রুরিরে। দি আদেশ 
পাইয়া 'ভাহা-লঙ্ঘস কর, ধ্ি ব্যবস্থা! লক্ঘম কর, মহাপরাধ হইবে । খান্ত প্রকার 
'ঘদি' অসদাচরণ হয় তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। ন্ন্ত 'পাঁচ প্রকার দোষ 
আছে বলিয়া, বিধি--বাহা বাচিবার উপান্র এবং ওঁষধ--তাহার প্রতি কখন*ষেন 

'কোন প্রকার অত্ত্ব এবং 'অবহেলা-না হয়। কী | 

পতক্কিয় অমেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চগ্ষু হইতে, জার 

পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনছে নৃত্য করিবে, পাঁচ জন ভক্ত একত্র হইয়াছেন 
'ইহ! দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে । নামে ওত, প্রেমে তক্ি এ সমূদায় 
সক্ছের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজ, তোমার জীবনের অতি উৎক়াটি অবস্থা, 
করনে করিবে। সামান্য নাম ক্জারণ করিরাহা্র.তোযার হাতে .প্লেম উতললিড় 
হইবে 'দিবলে রারিতে ভক্তি তো়ার বর্ণ হইবে । জাজ সা, 
সহটজে। 'টিকপ্রসজতা জাকের লঙ্গণ। র 


৮৮৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


“যোগধর্শবশিক্ষার্থী অর, তূমি চক্ষু নিষিলন করিয়া এখনি তাবে দোস্বী, 
ত্যাস করিবে বে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে। ঘোর 
অন্ধকার স্িগ্রহর রজনীতে যোগের নিগুঢ়ত৷ অনুভব করিবে যে, তোমার সমস্ত 
প্রাণের শ্রোত ভিতরে যাইবে। তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কর নাই, 
'াহাতে কল অবস্থাতে যোগ .থাকে। ধোগের এমন অবস্থা আজিবে ঘখন 
খ্যান না করিলেও যোগী ধাকিবে। যোগেশ্বরের শান্ত প্রশান্ত নুগস্তীর মুখ 
তুমি দেখিবে। নিমীলিত নয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে সোমার চু খুলিয়া ধাইবে, তখন অত্বরে বাহিরে সর্বক্ষণ তাহাকে 
'দেখিতে পাইবে। পরগহৎসের ন্যায় এই বিবর্ণ অসার উগতের মধ্যে থাকিয়াও 
সেই নিত্য পদার্থ দর্শন ধরিবে। এই সংসারমধ্যে হংসের স্ঠায় কেবল সার 
গ্রহণ করিবে। 

ডি উহা কিক চারার বররন 
আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর 
দিয়া যাহ! কিছু সো বাজী জগিবে হার তাহাতেই শিক্ষা লা 
করিবেন। 

_.. আমিও ব্রত শ্রহধ করিলাম না, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষণ করিষ। 
শিক্ষণ করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়! শিক্ষা করিব *। এই প্রকার ধর্মজ্ঞান 





* এই অংশে কেশবচচ্্র ঘাঁপসায় তিতয়কা কখ| খলিয়াছেন। খর্গগত আতা! ঘছদাখ 
ঘোষ বর্ভত্বে হোগতক্তির উপদেশ পাঠ করিস! নিতান্ত বিশ্দিত হদ। তিনি মফান্বল 
ছুটতে কলিকাতায় আসিঙ্ব| ফেশবচম্্রফে জিজ্ঞাস! করিলেন, জাপনি যোগ তত্তি লপস্বে 
ফুটারে থে প্রকার উপদেশ 1 ॥ এরণ তো! কধন আপনার যুখে শুনি নাই, এ 

(মৃত ব্যাপার কি প্রকারে হইল? ইহার উত্তরে কেশবচন্্ বলেন, “ইহ! নমপপ 
সৃত্তই ঘটে। ভফিযোগশিক্ষাদানবিহছে ধখদ আদেশ পাইলাম, খন আমার ছদয় 
শি হইল। কি শিখাইখ কিছুই জানি না, এই ভরই জামার হৃদন্বে প্রধল হইয়া 
' উঠিল। কি করিঘ ধিনি আদেশ করিয়াছেন ভাহারই নিকটে ঘোর বজনীতে দিশীখ 
অযগ্ষে ছাদের উপরে গিয়া! প্রার্ধদা। যোখে ভিজাস। করিলাম, প্রতে, খাল কিছুই 
'সবামে না, কি প্রকারে শিক্ষার্ধিদিগক্ে যোগ তক্চি শিক্ষা দিবে | ঈশ্বয় আমার হয়ে 
প্রকাশিত হই] খজিযোন, পি বলিতে হইবে, ভাহাতে তোর তয় কি, আমিই সফন 
থলি দিঘ 1 ঈশখন্বের এই জাখাল বনে আদার হায় জাখস্ব হইল, এবং উৎলাহপূর্বাক 
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বিনিময়ের ভিতরে বজিয়া, এই ধর্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা! করিয়াছি। 
.ধাহার। তোমাদের নিকটে আছেন তাহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা কগিবেন। 
কে বলিতে পারে কার হস্ত পিত। কবে ধরিবেন ? প্রার্থনাত্তে অদ্যকার জনুষ্ঠান 
পরিসমাপ্ত হয়, বিস্তারভয়ে আমরা প্রার্থনা * এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। 

পরিচারিকাব্রতার্থিনী এক পক্ষ কাল সংযমবিধি পালন করিলে ২১ ফাল্তন 
শুক্রবার ভার্তাশ্রমে কেশবচত্র ব্রত দান করেন। উপাসনাস্তে তৎপ্রতি 
.নিয়লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হয় ;-. 

“ময় গভীর'সময় প্রশত্ত। ব্রততগ্রহণাধাঁ, ভোষার সমক্ষে ইলা 
এক দিকে ভ্রাতবগণ, এক দিকে তশ্গীগণ, পরিশুদ্ধ স্থানে পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে 
এই গস্তীর ব্রত গ্রহণ করিলে। তোমার শরীর কম্পিত হউক ভয়ে, তোমার 
মন অন্শাসিত হউক শাসনে । ঈশ্বরের আদেশে তুমি অত্যন্ত উচ্চ ব্রত গ্রহণ 
করিলে। সমক্ষে যে পথ দেখিতেছ সহজ নহে, অত্য্ত কঠিন। অবলা হুইয়। 
এই ব্রত্ত অবলম্বন করিয়া চিরকাল ইহা! পালন করা সামান্ত ব্যাপার নছে। 
সম্মুখে অনেক ভয়, অনেক প্রলোন্ভন। যেমন করিয়া এত দিন কাটাইলে 
ভবিষ্যতে এরূপ কাটাইতে পারিবে না। বন্ধ হইল সেই পুরাতন পথ। খুলিল 
এই নৃতন পথ। ঈশ্বর তোমাকে বলিতেছেন “তয় নাই কন্তা, আমার দক্ষিণ 
হুস্ত তোমাকে রক্ষা করিবে। ঈশ্বরের হত্তম্পর্শ অনুভব কর, ঈশ্বরের গন্ভীর 
ধ্বনি অনুভব কর। এই হস্ত তোমাকে রক্ষা করিবে। এই ঈশ্বর তোমাকে ৪ 
বাচাইবেন। প্রাণান্তে এই সঞ্চ/ক্রকে পরিত্যাগ করিবে না, অবহেলা করিবে 
না। মনুষ্য তোমার ওরু নহে, স্বয়ং স্বর্গের দেবতা তোমার গুরু হইয়া 
তোমাকে তাহার দিকে যাইতে আদেশ করিতেছেন। তোমার চারিদিকে 
ধাছার! আছেন, তাহারা বদি বাধা দেন মানিবে ন& বদি স্গ,রুর সহিত মিলিত 
হইন্া সাহায্য দেন তাহ গ্রহণ করিবে। সকলের প্রতি বিনগ্র ব্যবহার 





পিক্ষা গানে প্রন্ধত হইলাম। উপদেশে প্রতদ্ধ হইয়| দেখিলাম, ঈশখয়ের আশালবাদী 


আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছে” 
. * খাহাদের প্রার্থনাপাঠে অভিজাহ হইবে $াহার1 ১৮১৩ শকের ১ আখিনের ধর্দকত্ব 
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করিবে। তোমার কল্যাণসাধনের জন্ত ধাহাধা ঈশ্বরের বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, 
তুমি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সাহাধ্য গ্রহণ করিবে । রাগ করা, পরদ্রব্যে লোভ 
করা, অন্তের সুখে ক্ষাতর হওয়া, অন্তের ছুঃখে আহ্লাদ করা, এগুলিনুঈশ্বর 
তোমার পক্ষে নিষেধ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অতি অল্প পাইবে; 
কিন্ত ঘদিও ঘাহিরে টুষ্টাস্ত না পাণ্ড,'অত্তরে অন্তরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ 
পাইবে । বিধবা হুইয়াহ্ু, নিজের সংসার মাই, তথাপি তোমার সংসার 
আছে, সেই সংসারের ভিতরে কিন্ত জড়িত হইতে পারিবে না। তোমার 
কন্তা, তীহার ্বাধী, তীহার জস্তান, এ সমস্ত গুলিকে].যত্বের সহিত সেব 
করিবে, যাহাতে ই'হাদেক্স কোনহ:প্র্ধার কষ্ট না হয় তাহা তুমি দেখিবে) 
কিছ্ত সংসারী গুইতৈ পারিবে মা। ঘি হও, বিধি আজ যাহা গ্রহণ করিলে 
তোমাকে দূর করিয়া দিবে *। যদি ফোন মতে ফোম ভাবে কোন রূপে সংসারী 
হও, শুধে এই বাধে সংসারী হুইবে থে, খবাহার তোমার চারিদিকে আছেন, 
ইস্হণরা সকলে 'তোমার ভ্রাতা ভগ্গী। ইহাদের সকলের চরণতলে ক্রীত 
দ্বাসীর ভাব লইয়ী বসিক্ষ! থাকিবে। ধর্মের সংসার তোমীকে বিনা মূলে 
ক্রয় করিয়া লইল। তুমি কিছু পাইলে না, কিন্ত তুমি তোমার জীবন লেখা 
পড়া করিয়া ঈশ্বরের কাছে এবং ইহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলে । তুমি 
ঘি বাচ, বাঁচিবে পরসেবা করিয়া। আঁপনার স্বার্থপরতা বিনাশ করিবে 
খহস্কার, হিৎসা, লোভ, আসক্তি বিসর্জন দি প্রেম গ্রদ্ধ! সকলকে বিতরণ 
ফরিঘে। তুমি কি আজ অহঙ্কারের পদ পাইপে? তুমি কি আজ সকলৈর 
'অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ হইলে ? লারীদের মধ্যে আজ তৃমি বড় হইলে % ব্রততগ্রহণার্থা 
বল, “না, আমি দাসী হইবার আন্ত এই ব্রত গ্রহণ করিলান, অহঙ্কারী গর্কিত 
সুইবার জন্ত নহে।” [ আঙ্গাধ্য মুখনিঃহত এই গম্ভীর শবগুলি ব্রত প্রহণার্থা 
গণ্ভীর ভীবে অধিকল উগ্চারণ করিলেন। ] পরসেবা করিতেকরিতে তোমার 
প্রাথ অত্যন্ত লম্্র হইবে, তুমিও জানিবে ব্রত লঙ্য়া সার্থক হইল এ্রই 
পরিবারের মধ্যে অলেকে, আছে ঘাহাদের বয়দ আল, অধন্ম পথ হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি সদৃতুকুকে সহায় জানিয়া এই 





»এই ভখিধ্যন্বাণী পর্িচার্রিফার_জীবন পক্বদ্ধে ত্য প্রমাণিত হইক্সাছে। ' 
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ব্রড গ্রহণ করিলে। ভক্জির অন্ত নয়, জ্ঞানের জন্ত নয়, সেবার জন্ক তোমাকে 
ঈশ্বর ডাকিলেন। এই পরিবার মধ্যে রোগী যদি ষধ না পায় 
তোমারই দোষ। এই পরিবার মধ্যে যদি কাহারও আহার সম্পর্কে কোন ক্রটি 
হয়, তুমি আপনাকে .লিরপরাধী মনে করিবে না। এট পরিবারের মধ্যে 
কাহারও বিষয়ের আস্কি প্রবল হইলে তোমার কি দোষ হইবে না? তুমি 
কেন তাহার হৃদয়কে বিগলিত করিলে বা? অন্তের উন্নতি হইল ন! দেখিয়াও 
তুমি কেন আপনি আহার করিনা আপনার উন্নতিমাধন করিলে? পরের 
দ্বরে আগুন লাগিল তুমি কেন জল ঢ[লিলে না? পরের হৃদয় সংসারী হইল 
তুমি কেন তাহাকে ধর্খের পথে আনিতে চেষ্টা করিলে না তোমার যত 
ভঙ্মী তাহাদের কাছে দাসী হইয়া থাকার অর্থ ভাল করিয়া বুবিয়া লও । 
তাহাদের ছুঃখ যাহাতে না হয়, সাধ্যায়ন্ত ঘত চুর, তোমাকে সে জমৃদ্ধায়ের 
উপায্ন গ্রহণ করিতেই হইবে তুমি এখন হইতে নূতন চক্ষে তোমার ভাই 
ভম্মীদিগকে দেধিবে। তোমার বাম দিকে ঘত গুলি ভগ্গী আছেন, যাহাতে 
তাহাদের ছুঃখ না থাকে, তাহাদের আহারের নিয়ম ভাল হয়, ধর্মসম্পর্কে 
তাহাদের উন্নতি হয়, তজ্ঞন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে। এই গুরুতর ব্রত পালন 
করিবার জন্ত সাহাধ্য ও বলের অনেক প্রয়োঙ্গন। ঈশ্বর বলবিধাতা, তাহাকে 
সদৃ্থরু জানিয়৷ ঘদি তাহার চরণতলে পড়িয়া ধাক, বল স্লাহাষ্য ঘকলই 
পাইরে। তুমি বদি নিজে রাণী হও; আর অন্তরকে রাগ দমন করিতে উপ” 
দেশ্খ দাও, দে তোমাকে উপহাস করিবে। তোমার মনে হদ্দি হিংসা থাকে, 
তুমি ঘদদি অন্যকে হিংসা ছাড়িতে উপদেশ দাও, মে তোমার রথ। শুনিবে 
না। তোমার দক্ষিণদিকে ভ্রাতাগণ বসিয়াছেন, তাহাদের সণ গ্রহণ করিবে! 
এই পরিবারমধ্যে সর্ব্যাপেক্ষা ছোট নীচ যে খ্ববস্থা_-দাষীর অবস্থা--তাহাই 
তুমি আদরের সহিত গ্রহণ কর। ইহকালে কীর্তি রাখিয়া যাইবে। পর- 
লোকে ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া! কৃতার্থ করিবেন । 

শ্উপস্থিত নরনারী সকলে অন্তরের সহিত বলুন, আমরা পরিচারিকা ব্রত 
গ্রহণার্ধাীকে আশীর্ব্বাদ করি। [ সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন ]।৮ 

দি শিক্ষার্থী ও যোগ শিক্ষার্থী পঞ্চ দশ দিবস সংযম ব্রত পালন করিলে 
২৭ ফান্তন বৃহন্পতিবার তাহারা ভক্তি ও যোগসস্থন্ধে ব্রত গ্রহণ করেন। 


৮১২ আচার্য কেশবচন্দ্র । 


ইণ্হাছের সক্ষে উপাধ্যার জ্ঞানব্রতের জন্ত মনোনীত হন এবং তিন জনের 
প্রতি নিয়লিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য নির্দিষ্ট হয়। 
নিত্যকৃত্য। 
প্রাতঃ লস্মরণং নাম লাথনোপালনে তখ।। 
পাঠঃ কার্ধ্যং নতপ্রনঙ্গে। ভক্ত হান্দৈষ্চ, কীঞনমু ॥ 
নিদিধ্যানননংযুজশ্চিত্বন্ত ংঘমন্তথ1॥ . 
এতানি নিত্যকৃত্যানি নাধনে তক্তিযোগয়েঁঃ & 
মাসিককৃত্য। 
পিভরোঁ ভক্ত; পত্ধী চ খিরোধিআাতরো তখ]। 
_ লন্ততিদরণলদীনাশ্চ তখ! চ পশ্ুপক্ষিণঃ ॥ 
এতে লংলেবনীয়াঃ ার্মাসাদে| তু বখা ক্রম, ॥ * 
শ্রীযুক্ত অক্বোরনাথ গপ ও বিজরকৃষণ গ্রোস্বামীকে ২৮ ফাল্ধন হইতে ২৭শে. 
চৈত্র পধ্যত্ত এই বিশেষে ব্রত প্রদত্ত হয় ;-_ 
খতে কুটুঙ্দিনীবৃর্ধা বালিকাশ্চান্ত যোষতভাম্‌। 
পঞ্টেতং পাদয্ষোণিত্যং বিনীভো আন্ধমাহিতো ॥ 
এবং ব্রভধরে| স্যাতং মানমেকং বখাঁবিধি । 
জনক্ষেনবিধান্দার্ঘং পবিত্রপ্রেমপিদ্ধক্সে ॥ 1 
১৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত 'ত্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল ভক্তি শিক্ষার্থীর 
অনুগমন প্রার্ধা হইয়া উপাসনাস্তে তিনি এইরূপ বলেন; “আমি তক্ভিশিক্ষণ- 
খাঁর অনুগমনপ্রার্থী হইয়া "আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় 
ঈশ্বর আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধি কক্পন।” উপস্থিত প্রচারকবর্গ এই বলিয়া! 
আশীর্ব্বাদ করেন, “আমরা সকলে ভক্তি শিক্ষার্থীর অন্ুগমনপ্রার্থা ভ্রাতাকে 
আশীবর্ধাদ করিতেছি।* ইহাকে যে সংঘমবিধি অপিভ হয়, তাহা ভক্তি-. 





* নিভাকত্া- প্রাতঃশ্বরণ, (২) নামসাধন 7 (৩) উপাসন17 (৪) পাঠ; (৫) কার্য্য 
€) সৎপ্রসঙ্গ ; (৮) নিদিধ্যানন ও চিত্তসংঘম । | 

মাসিফকৃত্য_-€১) পিত্‌ দাত. লেখ] ; (২) তক্ত লেখা) প্ী সেব1; (৪) খিরোধী ও 
জালে! (৫) সম্ভানলেব17 (৬) দালদানী ও দীনলেব1) (৭) পণুপক্ষিলেব1। 

ধা ারিছা বিতরন রা তার অহনা যা 
শহক্ষারে দর্শন করিতে । 
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শিক্ষার্থীর অনুযূপ, কেবল বিশেষ এই থে, ইনার সংঘমবিধি মধ্যে "বিবিধ গ্রন্থ 
হইতে উদ্ভৃত ভক্তিবিষয়ক গনৌকাদি পাঠ' ও *প্রাত্যকালে পঠিত গ্লোকাদি 
গরহিভার্থ পুনরাবৃত্তি এই ছুই নিয়ম নাই। ক্রোধপ্রকাশজন্ত পরিচারিক। 
্রভার্থিনীর ব্রত লন হয়। এই সুলনে তাঁহীর পরিদেধনা উপস্থিত হওয়ায় ১লা 
বৈশাখ মেই ব্রতের পুলক্ুদদীপন এবং অর্ধ বর্ধের জন্ত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য 
স্থির করিয়! দেওয়া হয়। এই সময়ে ব্রতবিধি সমুদায় বিশেষরপে প্রবৃত্ত 
হইল! কেশবচন্বের পরী ১লা বৈশাধ হইতে এক মাসের জন্ত, তাহার 
কন্তা শ্রীমতী হুনীতি এক পক্ষের ভন্ত ব্রত গ্রহণ করিলেন *। ১ বৈশাখ 
যোগ্গারথা শ্রীযুক্ত অঘোরনাধ গণ্তকে মাসব্যাপী নিয়লিখিত বৈরাগ্য ব্রত পরত 
হ্য়। 

ভিক্ষাশনং নংঘরণং হানন্তানযরক্ষণম,। 

অশিতদ্যবশেষস্ব হপত্যান্থীপনং তথ! ॥ 

উত্নঙ্গে চেপনাক্রান্তমলাধ্যযাধিন] ততঃ | 

বক্ষনামজপঃ কার্ধো! দারাননেখ্যলোকিতে। 

চতুহন্তমিতং স্থানং হাত্ব্যং পরযোহিত্ঃ। 

জামনং প্রতি ঘত্বশ্চ তখারযাপ্রনগ্য চ। 

এঁকবিধাং রক্ষণীয়ং মালব্যাপি ব্রতত্থিদম্‌ 

বৈরাগান্ত বর্ধনায় রক্ষিতবাং হুধত্বত; 1 & 
বৈশাখ বৃহস্পতিবার মুক্ত ব্রেলোক্যনাধ সান্্ালের প্রতি হই মাসের ভস্ত 
ভক্তি ও যোগোক্ত নিত্যকৃত্য এবং মাসিককৃত্য ব্যবস্থাপিত হয়। এই সময়ে 
এই ছুইাটি বিশেষ নিয়ম হয় ;-_ ্‌ ্‌ 

১। উপামনাদি সময়ে ব্রতগ্রহীতৃগণ মিজ নিজ নির্দিষ্ট আসন লইয়া উপা- 








* এই সকল এবং অন্তান্ত লমুদায় রতের বিধি নংস্ক,ত নব সংহিাতে পরিশিষ্টাকারে 
মুষিত হইয়াছে। 
1 (১ ভিক্ষালন্ধ আহার, (২) হান লংঘরণ:চে্টা, (৩) আহারের অপি কিছু না 
রাধা, (8) কঠোর যোগ ন| হইলে লস্ভানাগি জোড়ে না লওয়া) (৫) যতবার হয় সুখ 
: বনি ভত্বার ত্ন্মনাম জপ) '(*) পর স্বী হইতে তায়ি হব সুনে সানি (9. পদের 
প্রস্তি ঘড় ; (৮) ছয় খাঞ্জন এক প্রফার। 


৮১৪ জচার্ফ্য কেশবচন্দ্র। 


সনা করিবেন। অপর সকলে আসনবিহীনস্থানে অথব৷ নিজ নিজ আসন 
লইয়! তুপরি উপবিষ্ট হইবেন। 
২। ধাহারা অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিবেন অপরে তাহাদিগের সন্থন্ধে 
এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। 
১। আসন না পাতা। 
২। ভ্রব্যাদি নিকটে আনিয়া! না দেওয়া। 
৩। পরিবারার্দির বিষয় না দেখা। 
৪। রোগাদির তত্ব না লওয়1। 
কেশবচত্র উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কি ভাবে দেখিতেন 
কেশবচচ্দের এই ব্যবহারটি দেখিলে সকলেই তাহ! হৃঘয়্ম করিতে পারিবেন | 
১০ বৈশাধ কেশবচত্র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃফ্ণ গোস্বামীকে বরণপুর্ববক বলিলেন, 
আমার শ্রদ্ধা! ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বন্ত্রা্দি আপনি গ্রহ করুন। 
বিজয়। গ্রহণ করিলাম। 
কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 
বিজায়। প্রসন্ন হইলাম। 
কেশব। আপনি ঈশবভ্ত) আপমি বড়, আমি সদ, আমি আপনাকে 
প্রণাম করি । 
আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহ] হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে 
তাহার প্রতি আত্াড করা হয়, আপনার অভ্যত্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, 
আমি সেই ভক্তবিছারীকে প্রণাম করি। 
অনত্তর উপস্থিত উপাসকগণমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে 
বলিয়া কেশবচন্ত্র তাহাকে বিনীত মন্তকে জানু পাতিয়! প্রণাম করিলেন ও 
তাহাকে বস্ত্র ও পাছুকা উপহার দিলেন। 
জ্ঞান, ভক্তি, ধোগ ও সেবা এই তিনের মূল মন, হৃদয় আত্মা ও ইচ্ছা। 
অন, জুদর়, আত্মা ও ইচ্ছা! এই চারিটিকে চারিখানি বেদ বলিয়া তৎকালে 
কেশবচত্র বর্ণন করেন, কেন ন! ধর্সরবিজ্কান এই চারিটি লইয়া সিদ্ধ। আজ 
পঠ্যস্ত মানবজাতির যে উন্নতি হইয়াছে এই চারিটি অবলম্বন করিয়াই হ্ট্য়াছে, 
ভবিষ্যতে উদ্ধীরাই উন্নতির অবলম্বন থাকিবে, স্থতরাং এ চারি বেদের কোর 
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দিন অস্ত হইবে না। এতৎল্স্বীয় প্রবন্ধের খনুযাদে ধিক শ্বীম অধিক্ষাঙগ 
না করিয়া আমরা একটি কু নিবন্ধ অনুযাদ করিগা! দিতেছি। প্্রাঙ্মসমাজের 
প্রথম সময়ের ইতিহাসে জামা হায় হে, প্রসিদ্ধ বিষ্যার আবাস স্থল ধারাণমীতে 
চারি বেদ পাঠ করিবার জন্ত চারি জন পণ্ডিতকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এখন 
আর বেদকে ঈশ্বরে অত্রাস্ত ধারী বলিয়া স্বীকার করা হয় না,এজক্ চাবি 
ব্যক্তিকে মন হুদগ্ব আত্মা ও ইচ্ছা এই ব্রাঙ্মধর্ট্ের চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার 
জন্ত নিয়োগ কর! হইগ্নাছে। হুইয়ের তুলনা ভুত; এই "স্ঠ সমধিক অঙ্কুত 
খে হঠাৎ তুলনা খটিয়াছে। আমাদিগকে এ কথা অবস্তা বলিতে হইতেছে যে, 
্রস্থপাঠাপেক্ষা আন্তরিক প্রকৃতি অধ্যতন ও কর্ধণ কর! অত্যধিক কঠিন। 
ধর্মববিজ্ঞানপাঠে নিযুক্ত এই কয়েক জন অধ্যেন্তা হইতে ব্রাঙ্মসমাজ স্থায়ী বহুল 
উপকার পাইবেনই । আমরা ই*হাদিগের উন্নাতি গভীর মনোনিবেশ সইকারে 
পর্যবেক্ষণ করিব |”. কেশবচঞ্জ কিছুদিন পুর্ক্বে “কানন গমন্দ ব্রত" গ্রহশ 
করিয়াছেন। 'ভিনি সেই হইতে তৃতীয়তলস্থ শয়মোপবেশন ও উপাসনাগৃছের 
সন্নিহিত ত্রিতল গৃহের সম্গিহিত দ্বিতল গৃহের উপরে কুটীর নিপ্্বাণ করিয়া তাহা- 
তেই ন্বহস্তে রগ্ধন ও ভোজন করিতেন। এই কুটারে ভক্তি ও ধোগশিক্ষা্ধাঁর 
উপদেশগ্রহণের 'শ্থাদ হইল। প্রতি দিন খঅপরাহু তিনটার সময় উপদেশ 
আরম্ত হইয়া প্রার্থন! ও সন্ধীর্তনে উহা! পরিসমাণ্ত হইত। আমর! উপদেশের 
সংক্ষেপ বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব । 
_. এই অধ্যায় শেষ করিবার পুর্ষ এ সময়ের গুটিকতক বিশেষ কথা এখানে 
লিপিবদ্ধ কর! নিতান্ত প্রয়োজন । বর্তমান কলাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রক কেশব- 
চন্নের গ্রতি নিতান্ত অনুরক্ত । স্তিদি ইংলগ্ডে গমনোদ্যত হুইয়! কেখবচন্রের 
নিকট ব্রীক্ষগণ দৈশসংস্থার়ের থে কায আপস করিয়াছেন, ভৎ্প্রতি তাহার পুর্ণ 
সহানুক্ঠৃতি প্রকাশ করিলেন; মদ্যপান নিবারণ, গনীতি শোধন, যুবকদ্দিগকে 
সৎপথ প্রদর্শন এ সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ উৎসাহ দিলেন ; মদ্য ও নাট্য- 
শীলা স্থারা এ দেশের যুবকদিগের যে সর্ধবনাশ হইতেছে তৎসন্থদ্ধে চুঃখ প্রকাশ 
ফরিলেন। জর্ভ পর্থক্রুক মুখে এ সকল কথা কেশবচল্্রকে বলিয়া ততপ্রুতি 
আপনার অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন 'তাছা নহে, ভিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিবার 
পুর্ন গবর্মেন্ট শিলপবিদ্যালয়ের প্রি্সপাল শ্রীযুক্ত লক সাহেযকে তাহার নিজের 


৮১৩ 'ভ্ভাচার্ধযট কেশবচক্ত্র| - 


জন্ত কেশবচন্ের প্রতিষূর্তি চিত্র করিতে অনুমতি দেন। লর্ড নর্থক্রক এক 
দিন প্রকান্ত সভায় কাহার কাছার চিত্র প্রস্থত করিয়াছেন, দে বধ। স্পষ্ট উল্লেখ 
করেন, কিন্তু কেশবচন্ত্রসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, “জমি আর এক জনের 
প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিতে বলিয়াছি, কিন্ত প্রকাস্ঠ স্থানে আছি তাহার মাম এই 
জন্ত উল্লেখ করিলাম না, কি জানি তদ্বারা তাহার ম্বাভাবিক বিনয়ের উপরে 
আতাত করা হয়।। ঘখন কেশবচত্ত্রের সঙ্গে লোপানশ্রেবী দিয়া নীচে অবতরণ 
ক্রিতেছিলেন, তখন বলিলেন “অ।মি আপনাকে মনে করিয়াই ও কথা বলি 
দ্লাছি।, এই সময়ে জয়পুরের শিল্পবিদ্যালয় হইতে কেশবচন্ত্রের পন্ধনির্সিত 
অর্ধ প্রতিমূর্তি আইসে এবং অত্রত্য শিল্পবিদ্যালয়ের একটি ছাত্র উপাসনাতাবে 
বসা কেশবচনত্রের প্রতিমূর্তি লিখোগ্রাফ করেন। 

এই সমদ্বে ২ এপ্রিল ১৮৬৬) কেশবচন্ত্র দিমলিখিত প্রণালীতে পাপসকলের 

শ্রেণীনিবন্ধন করেন ;-- 
১ শ্রেমী-_নরহত্যা, বযতিচা়। মিখ্যা সাক্ষ্যদান, চুরী, আক্রমণ, বঞ্চনা, 
অবিশ্বাস। 

২ শ্রেদ-_-অসত্যপরায়ণতা, অত্যাচার, পরদ্রব্য আত্মসাৎকরণ, কুঢৃষ্টি, পর- 
নিদ্দা'অপকারের প্রতিশোধ,অন্তায়াচরণ,নিষ্ঠুর বাক্য, দেবাবমাননা, 
সংশয়। 

ও শরেমী_ক্রোধ, ছে, ঈর্ধ, অহঙ্কার, লোত, রিপূর উত্তেজনা, নিুরতা, 
মিথ্যা বলিবার বা ভুলাইবার জন্ভ অভিলাষ, জময় রক্ষা না কযা, 
কপটতা, শ্বজাতিবিদ্বেঘ,্বন্তায়াচরণে অভিলাব, বিশ্বাসের চাঞ্চল্য । 

& খ্রেদ_উপালনায় অনিয়ম, উপাষনামদ্দিরে না যাওয়া, উপাসনাকালে 
মানসচা্চল্য, হুদন্বের শুদ্ধতা, ওঁদাসীন্ত, নিরাশা, স্বার্থপরতা, 
সাংসারিকতা, লঘুচিত্ততা, সময়, শক্তি ও ধনের বৃধা ব্য, 
অন্রাতৃভাব। 

(£ প্রে--আধ্যান্মিক বিষয়াপেক্ষা সংসারের বিষয়সমূহকে অধিক যনে করা) 
শক্রকে ভাল না বাসা, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রবলাহুরাষ্গের 
অভাব, ঈশ্বরের আবির্ভাব তাল করিয়া! অনুভব না করা, দিরব- 
চ্ছি্গ যোগের প্রতি বিড়ফা!। পু 


সাঁধকগণের প্রেণীনিবন্ধন | ৮১৭ 


এই শ্রে্ীনিবন্ধনসহকারে শ্বতন্ত প্রবন্ধে কার্যে ও চিন্তায় যে পাপ প্রকাশ 
পার তদপেক্ষা আমাদের অন্তরে নিয়ত যে পাপের মূল নিহিত থাকে, তাহা- 
কেই মারাত্মক বলিয়া কেশবচন্তরপ্রতিপাদন করিয়াছেন। কেননা এই মূল 
নিহিত আছে বলিয়া প্রলোভন আসিলে কার্ট্যে ও চিন্তায় সেই সকল পাপ 
প্রকাশ পায়। মানুষ কাধ্য ও চিন্তায় প্রকাশিত পাপ সকলকেই পাপ মনে 
করে, এবং তজ্ন্প বিচার করিয়া থাকে, কিন্ত অন্তরদশাঁ ঈদ আষামের 
অন্তরে লুকায়িত পাপ দর্শন করেম,এবং তজ্স্ত আমরা তাহা কর্তৃক দণ্ডিত হুই। 


 সাধমকানম। 





-ফাধনের জঙ্ত একটি নির্দিষ্ট স্থান যাহাতে হয় তজন্ত কেশবচল্দের মমে 
বহুদিন হইল ঘত্ব উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৭৫ সালের ২৫শে এপ্রেলের মিরারে 
আমরা এইরূপ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দেখিতে পাই, *ত্রাহ্ম সাধকদিগের জন্ত 
যোগ সাধনের নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন। ঈতৃশ স্থানের অভাব 
বিলক্ষণ অন্ুতব করা! যাইতেছে। এমন ধনী ও দাতা ব্যক্তি কিনাই ধাহারা 
ঈদৃশ পবিত্র উদ্দেন্ত সাধন জন্য একখণ্ড ভূমি দিতে পারেন? জাধকগণের 
সাহায্য করিবেন, এরূপ দাত! ও ধনী কোথায়? সুতরাং কেশবচন্ত্র আপনার 
ধাহা কিছু সামান্ত আয় আছে, তাহা হইতেই এই অভ্ভাব পূরণ করিবার 
জন্ত উত্তৃক হইলেন। মোড়পুকুর আমাদের প্রাচীন বন্ধু ্রসন্নকুমার ঘোষের 
নিবসতিম্থান, সেইখানে একটি উদ্যান ক্রয় করিবার দ্ধ হইল। মোড়পুকুরে 
উদ্যান ত্রয় করিবার অন্যতর উদ্দেশ্ত আমাদের বন্ধুর হিতসাধনও ছিল। 
যাহা হউক এই বন্ধুর যত শ্রীরামপুরের গোস্বামিগণের নিকট হইতে সহম্র 


মুদ্রায় একটি উংকৃষ্ট উদ্যান ক্রীত হইল। কেশবচন্ত্র এই উদ্যানের “সাধন 


কানন" নামকরণ করিবেন স্থির করিলেন। উদ্যানক্রয়াত্তে মে মাসের প্রথম 
ভাগে কেশবচন্ত্র উদ্যানের সকল প্রকার ব্যবচ্থা করিবার জন্ত তথায় গমন 
করেন, তিনি এই কার্ডে কি প্রকার ব্যন্ত ছিলেন, নিয়ে উদ্ধৃত পত্রে তাহ 
প্রকাশ পাইবে। 
মোড়পুকুর 
১*মে, ১৮৭৬। 
প্রিষ কান্তি।_ | 
এখানকার জন্ত একখানা ১৭ ফুট টানাপাথ! অন্যই চাই। 5৫070. . 
[7474 হইলে তাল হ্ব। খবরদার যেন অধিক দ্বামের না হয়। খআথচ 
দেখিতে মন্দ না হয়। দড়ি হক সমূদায় সরঞ্জাম সহিত টার গাড়ীতে কোর্পগগ - 


সাধনকানন| ৮১৯ 


পঠ্যন্ত রওয়ানা করিয়া দিবে। ওঝা দ্বারবান্‌ সঙ্গে আসিবে । ভুবন ঘদি সঙ্গে 
অসিয়। 5680০0 এ ১০০1: করিয়া দেন তাহা হইলে তাল ছয়। আর আমার 
বড় খবরে আলমারির মাথায় ও এখামে ওধানে যে ছোট ছোট 9251৩ ছবি 
আছে তাহাও & লোক মারফত পাঠাইয়া দিবে। 'আর যদি কিছু পাঠাইবার 
হুবিধা হয় পাঠাইবে। ৪টা ৪|টার মধ্যে এখানে দ্রব্য গুলি আসা চাই। 
অবন্ত অবস্ত। ওঝাকে ঠিকানা বলিয়া দিবে। বোধ করি ওঝা আজ এখানে 
থাকিয়া! কাল আম কাঠাল লইয়া যাইবে । আমার অন্য রাত্রিতে ফিরিবার কথা। 
_ দেখি কিরূপ হয়। সেখানে যে ঝোড়া গুলি আছে এখানকার জন তাহা 
পাঠাইতে হইবে। 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 

রা আদিতে পারে তাহা হইলে কি তাল হ্রনা? 
পত্রপাঠ পাধা কিনিতে হইবে। | 

৯৯ মে মোড়পুক্থুর হইতে কেশবচ্্র ্রীযুক্ত ভাই কাস্তিচন্ত্রকে সাধন কানন 
প্রতিষ্ঠার এই নিমন্ত্রণ পত্র লিখেন। 
শুভাশীর্ববাদ,_ 

আগামী কল্য সাধন কানন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহ পূর্বক 
মোড়পুকুরে আসিয়া উপাসনাদি করিবে। 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 

এই নিমন্ত্রণানুপারে বন্ুগণ কলিকাতা হইতে মোড়পুকুরে গমন করেন। 
কেশবচঙ্ত্র জগ্রেই সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানের পূর্ব 
দিকে নিডৃন্ স্থলে ক্কী বৃক্ষারৃত স্থানে উপাসনাভূমি নির্দিষ্ট হয়। এই 
স্থান ও সাধনকাননপ্রতি্ঠাসন্বন্ধে ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “কোন্গগর ও রাম 
পুরের মধ্যস্থলে লৌহব্ের পার্ে একটী স্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটী অতি 
নিভৃত, বিবিধ ফলপুণ্পের বাগান বৃক্ষ লতা দ্বারা পরিশোতিত। কতিপয় 
খ্বনসন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা স্থান, ত্যতীত ভিন্ন ভিন গোপনীয় 
স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত কর! হইয়াছে । চতুর্দিকু তরুরাজিতে বেত, 
মধ্যন্থলে একটা ক্ষুদ্র সরোবর, নানা জাতীয় পক্গিগণ এখানে মধুর শ্বরে 
গান করে। বাশ্পীয় শকটের গ্রমনাগমনের নির্ধোধ শব ব্যতীত ভন্ত কোলা- 
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হল ভ্রুতিগোচর হয় ন1। শনিবার (৮ই জ্যৈষ্ঠ) প্রাতে কলিকাতা হইতে. 
ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া! উপরি উক্ত বৃক্ষচ্ছায়াতলে কুশাসনোপরি শাস্তগাবে 
উপবিষ্ট হইলেন; অতি গম্ভীর মধুর ভাবে উপাসনাকাধ্য সমাধা হইল।. 
তদনস্তর ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলমূ” এই নামটা কীর্তন করিতে করিতে উদ্যানের. 
ভিন্ন ভিন্ন বাধন স্থানে এবং পুরদ্বারে পরিভ্রমণ করা হয়।” উপাসনাস্তে 
সাধনকাননসন্থন্ধে কেশবচন্ত্র যাহা বলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। . 

“বর্গ কেমন? উদ্যানের স্তায়। সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্সের এই উত্তর 
দেখা যায়। শীল্ত্রকারেরা৷ এক বাক্য হুইয়া স্বীকার করিয়াছেন, ঘথার্থ হর্গ 
উদ্যানের স্তায়। যেখানে পুষ্প সকল প্রদ্ব,টিত হয়, পাখী সকল গান করে, 
বৃক্ষ সকল নবীন পল্পবে পরিশোভিত হয়, যেখানে নুুপর্ক ফল সকল প্রহ্ত 
হইয়া রসনার হথ বিধান করে, যেখানে সন্দোবরের শীতল জল শুস্ক কণকে 
সরস করে, বেখানে বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়। বৃক্ষতলে বিলে অতি অভভূত দুখের 
উদয় হয়, েখানে বিষয় কার্য ভুলিয়া মন আরাম ভোগ করে, এমন যে 
উদ্যান ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্ত, হে ভক্তগণ, দ্র্গে 
পুষ্পও নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষ লতাও নাই, কোন জড়বন্ও 
নাই। তবে উপম৷ দিতে হইলে উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং : 
্রহ্ষগতপ্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে। হ্র্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়, পাপমনকে 
প্রক্ৃতিস্থ করে, উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? বিন্ত 
স্বর্গে এ সকল জড়বস্ত তিলার্ধও নাই। তবে যেমন উদ্যানের শোতা! সন্দর্ণনে 
শরীর মন পুলকিত হয়, পাখী ডাকিলে মন আনদ্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ 
শীতল হয়, হবর্গের সৌন্দর্য দর্শনে, গ্র্গের বাধী শ্রবণে, স্বর্গের সমীরণ স্পর্শে 
সেইরূপ হুথ হয়, এই সাহৃশ্ত। অতএব, হে ভভজগণ্‌, তোমরা পুষ্পলতা- 
 শ্রিষ্ব হও, পক্গিসরোবরপ্রিয় ছও। : উদ্দ্যান যেমন শরীরসম্পর্কে দর্শন, শ্রাবণ, 
চ্যান্বামন, ভ্রাণ এবং স্পর্শ হুখের আকর। স্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেইরূপ, 
আত্মার সমুদয় ইঞ্জিয়ের পরিতৃপ্তির কারণ। এইজস্ত চিরকাল ভক্কের! হলিয়া- 
ছেন: ্বর্গ উদ্যানের ভার) উদ্যান শিক্ষার স্ছান। উদ্যানে পাখীর বৃদ্ধা থান 
করে না, তাহার! ঈশ্বরপ্রেরিত ; বিচিত্রবর্ণ গক্ষীর! ভক্তকে দ্বক্তবৎসলের- 
দিকে আকর্ষণ করে। তক্ের প্রাণ হ্বভাবতঃ বলে পাখী আবার গা, হুন্দর় 
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 বিহ্ঙ্গম থেম বা, আবার গান খ্বেয়ে আমার প্রাথকে ভীহার নিকট টামিনা 
লও। এইন্গগে উদ্যানে শবণ, মধুরতা! আস্বাদন করা যাক়্। চক্ষে আবার 
দেখ কি! একটা প্রক্ষ,টিত খোলাপ, চারি দিকে বেলফুল। বআহার! কেমন 
কোমল, দেখিতে কি হুন্মর, যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া! করটা ফুল লইয়া 
বসিয়া বলিতেছেন, ভক্ত, দেখ স্বামি হোমার জন্ত এই মুলখখলি লইয়া 
বসিয়া আছি। বাস্তবিক সে ফুল মাটার ফুল নছে। ব্রদ্ধের হচ্য রচিত ছুইয়!- 
' ভাহারা ব্রদ্ধের হদ্যেই রহিয়াছে । দেই ছুল রন! করিতে এবং দেখিতে 
পারেন কেবল তিনি। ঈশ্বর জারো! বলেন, দত্তান, এই ছুলুলি তোমারই 
হাতে দেহের উপহার দিলাম। ভক্ত, সৌরভ এবং সৌন্বরধ্য এ ছুই পাইয়া! 
কৃতার্থ হইল। এই ভাবে একটা ফুল হাতে করা লক্ষ টাকা হাতে করা. 
অপেক্ষা অধিক। ধন্ত তিনি ধিনি ঈশ্বরের হাত হইতে ফুল লাভ করিয়া 
আপনার বক্ষে স্থাপন করেন। ফুলযে তোমার শুরু, তাহা কি ভক্ত তুমি 
জান না? ফুল এই শিখাইবে, হে ক্রাঙ্গ, পাথরের অত বুক রাধিও. না, 
আমার অর্ক যিনি তিনি কেমন কোমল, তুষি আর পাথর হদয় লইয়। পাথর 
দ্বেবতার পুজা করিও না। পুম্পগুক্ুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কোমল 
ঈশ্বরের পুজা কর। অতএব এই উপ্যানকে সামাস্ত মনে করিও না। স্তক্ত- 
বদল পিতার এই স্থান। যুর্থেরা বলিবে অন্ত স্থান কি ঈশ্বরের নহে? 
ভাই, অন্ত স্থানও ঈশ্বরের বটে, কিক যে স্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষয়পে? 
শিক্ষা করি, ত্বাহাকে তাহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে। একটা, 
তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে । নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার 
অনেক শিখিবার আছে, একবার স্বগাঁ় ভাবে দেখ, দেখিবে উদ্যানের 
পাখী, ফুল, বৃক্ষ লতা, ষরোবর, তৃপ সমুদায় এক পরিবার হইয়া তোমাকে 
কত স্বর্থের কখ। বলিবে, তুখী হইবে, হে ভজ, বদি উদ্যানপ্রিয় হও। এই. 
জগত. এই উদ্যানরদ্থ ঈশ্বর আমাদের হচ্যে দিতেছেন। ছধম অধোগ্যছিগের 
হস্তে এই উদ্যান দ্রিলেন। হাহাতে উদ্যান দ্বারা আমানের মনকে শতদ্ধ করিতে, 
.. প্রারি এষন ষাধন করিব। আমরা এখন এই উদ্যান সম্ভোগ করিবার উপযুদ্ক. 
. নহি। আমর] ইহার পাখী, হণ ফুল, বৃক্ষ লতার নিকট শিক্ষা! করিব। 
জহর! সহয়ের লোক বড় বিকৃত. হইয়াছি, সহরের. কার্তের ভিতরে ব্্ব্ঞান. 
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্রহ্মতক্তি থাকে না, অতএব যেমন সাধুসঙ্গে মন সাধু হয়, তেমনি এ সকল 
ঈশ্বরের হত্তের সাধু পবিত্র বনের মধ্যে বাস করিয়া! প্রকৃতগ্থ হইব, এ” 
আরাম লাভ করিব। এই উদ্যান ব্রাহ্মদিগের প্রাকে পরিতোষ করিবে দয়া" 
ময় ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন। পরমেশ্বরের আদেশে ব্রদ্মতক্ত ব্রহ্মযোগী, 
্রহ্মদাধক এবং সাধারণ ব্রাঙ্মদিগের কল্যাণের জন্ত এই উদ্যানের “সাধন : 
ফানন” নামকরণ হইল” রি 
সাধন কাননে কেশবচন্ত্র পরিবার ও বনধুবর্গসহ নির্দনবাসে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। উদ্যানের পূর্বদিকে বৃক্ষতলে উপাসনাস্থান ও কুটার নিশ্মিত হইয়াছিল। 
এই কুটারে রম্ধনকালে শান্ত্রপাঠ ও যোগ ভক্তির উপদেশ হইত। ইণছহায়া 
সকলে এখানে কি প্রকারে দিনযাপন করিতেন, তাহা আমাদিগের ম্মরণে 
ধাকিলেও তৎ্সময়ের মিরার (৪ জুন ১৮৭৬) হইতে আমরা অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি। “অলদিন হুইল যে উদ্যান (সাধনকানন) ক্রয় কর] হইয়াছে, 
তাহাতে কেশবচন্ত্র এবং তাহার অন্থযায়িগণ প্রাচীনকালের অথচ নুতন প্রকা- 
রের ধরণে বাস করেন। তাহার! বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং 
ব্যা্র চর্মের উপরে বসিয়া প্রাতঃকালে একত্র উপাসনা করিয়া থাকেন। এই 
উপাসন! আড়াই ণ্টার কমে হয় না। উপাসনার পর তাহার! রন্ধন করেন, 
এবং ছুপ্রহরের মধ্যে তাঁহাদের ভোজন কাধ্য শেষ হয়। আহারের পর অর্ধ 
টা বিশ্রাম বরিষ্া এক হণ্টাকাল তাহারা সংগ্রসঙ্গ করেন। তদনস্তর কেহ 
কেহ লেখা পড়া ও অগ্তান্ত সামান্ত কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্ণ জল তোলা, 
বাশ কাটা, পথ প্রস্তত ও ষমান করা, গাছ পৌতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জল : 
 সেঁচা; তাহাদের কুটির প্রস্তত করা, নাল! স্থান পরিষ্কার করা, এই সকল কার্য 
করিয়া থাকেন কেউ মাথা খুলিয়া কেউ মাথায় ভিজা গামছা বীন্ধিযা রৌদ্র খুব 
পরিশ্রম করেন! ছয়টা! পথ্যত্ত এইকপে কাধ্য করিয়া অর্থ ঘণ্টা বিশ্রামাস্তর 
সকলে নির্জনে সাধনে গমন করেন । সন্ধা ঘোর হইয়। আফিলেস্-মনে কর 
সাড়ে সাতটা হইলে-_তীহারা সংকীর্তন আরত্ত করেন। তৎপর বীর্তনের দল 
বান্ধিয়৷ বনে আচ্ছন্ন পাড়ার রাস্তায় বাছির হন, প্রায় গরিবদের ফুটারে প্রবেশ 
করিয়া গৃহস্থের কল্যাণীর্থ কীর্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকল কার্য্ের তিত- 
রেও বাবু কেশবচন্্র সেন গবরমে্ট কণচারী এবং অস্তা্ত বড় লোকের সঙ্গে. 
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পঞ্রাপত্র, আলবার্ট হলেয উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্ত উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রহণ, 

সংবাদপত্রে প্রবন্ধ'লেখা ইত্যাদিরও সময় পান।* ফেবল প্রচারকবর্গই এই প্রকার 

গ্রাম্যোচিত জীবন অবলম্বন করিয্লাছিলেন তাহা. নহে, কেশবচক্রের পত্ধী ও 

কল্ঠাগণ পুষ্ধরিণী হইতে জল তুলিয়া আনা প্রতৃতি গ্রাম্য নারী ও ালিকাঙণের 
কার্য আহুলাদের সহিত করিতেন। 

এস্থলে আলবার্টহলগম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।, পরিজ * অব ওয়েলসের 
ভারতে পদার্পণের স্মৃতি রক্ষার জন্ত আলবার্ট ছল কেশবচন্ত্র স্থাপন করিবার 
অভিপ্রায় করেন। যাহাতে জাতি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লেক এক 
স্থানে মিলিত হইতে পারেন, তাহারই জন্ত এই হুল স্থাপিত হয়। এই কার্যের 
সর্ব প্রথমে মহারাজা হছলকার আট সহশ্র, জয়পুরের মহারাজ পাঁচ সহশ্র, 
মহারানী স্বর্ণময়ী এক সহত্র (অতিরিক্ত ছুই শত পুস্তকালয়ের জন্ত ) এবং 
অন্তান্ত ব্যক্তির দানে একুশ হাজার পাঁচ শ্রত মুদ্রা সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত 
লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল এ কার্ধ্যে বিশেষ সহায়তা করেন।” ল্যাণ্ড 
“একুজিশন" আইন অনুসারে কলেজস্থোয়ারের ভূতপূর্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজ গৃহ 
ও তৎসন্গিহিত ভূমি ক্রীত হয়। গবর্ণমেণ্ট টাকা দান করেন। এ সময়ে হল 
্রস্তত হুইয়াছে, পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ইংলগাদি হইতে পুস্তকাদি সংগ্রছ্থের 
নিমিত্ত যত্ব হইতেছে,ছুই একটা ছোট ছোট সতা! ও'হলেহইয়াছে, তবে কলেক্টর 
এধনও ১৮৭* সনের ১* আইনের ব্যবস্থানুসারে সমুদায় কার্য করিয়া উঠিতে & 
পারেন নাই। আলবার্ট হলের কার্ধ্য যতদূর অগ্রসর হত্তয়া চাই তাহা হয় নাই। 

এই সময়ে সাধন কাননস্থ সাধকগ্ণ ৩ আষাঢ় শুক্রবার হইতে আর্ত করা 
এক মাসের জন্ত নিয়লিখিত “কাননব্রত গ্রহণ করেন; 

| নিষেধ। | : 

(১) ধিশেখ প্র্গোজন ও অনুমতি বিনা কানন ত্যাগ )(২) আলগ্ত ; (৩) উপধাস? 
(৪) পরবিদ্দ1; (৫) দিখাদি81) (৬) রাত্রি জাগরণ; 1) ফুভর্ক অচুষাতি শিব! 
ফুল প্রাফ1। ই 

ৃ বিধি! 

(১২. অভিথি সমাপন দাঙা়মান ও তাহার বখোচিত লেখ! 

হ1.. খিশেষ ভার ধখ] টির | 


৮২৪ আটীরর্য কেশবচন্দ্র। 
(১ ফল বক্ষ নেবা-ত্রৈলোফানাখ লার্যাজ |: 
(২) ফুলের গাছ সেখ1--অতো রনাথ গুঞ্ক। 
€৩) খাট ও উপাসন। স্থান পরিদ্কার-খিজক্কৃ্ গোস্বামী |. 
৩। ফল ফুলের উপহার প্রেরণ। . . 
৪ | বিবিধ শাস্োস্ধত বচমাদি-অন্যুস ভ্িপটি কঠছ করা। : 
। এই কয়েকটী প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ত নাধ্যানূলারে চেষ্টা । 
(ক) জমি কোন বিষয়ে অহশ্বার মনে আসিতে দিখ ন1। 
(ধ) আমি নারী শবপ্ধে কোন কুচিস্ত। মদে আপিতে দিব না 
(গে) আমি পরশে কাতর হইঘ ন1। 
(খে) আমার জিহ্বা আমোদে, ভ্রমেতে ধ] অনাবধানতায়ও 'দিখ্য| বিষে দ1 ( 
(৪) ঘাখি কাহার হাদয়ে শক্ত কথার দ্বার| ঈড়] দিষ;ম1। 
চে) চিন্তায় ঘাক্যেতে?ও কার্য্যেতে আমি অন্থগভ দাদের স্তায় থাকিখ। 
(ছ) আমি আাতাদিগের গ্রনম্নত| ও আশীর্বাদের জন্ত নর্বদ| ব্যাকুল হইব। 
(জ) আমি দিজের মঙ্গল, লাধূলেশ্বা ও জগতের হিতসাধন জন্য উপদুস্ক 
পরিশ্রম না করিলে ঈশ্বরের ভাঙা হতে ধান্ত লইয না । * 
৬ দেশস্থ ও বিদেশ বন্ধুদিগের হিভার্থ ভাহাদিগকে .ধর্ঘসন্বদ্ধে অন্যান ভ্রিশখানি 
পত্র লেখা। 
বর্ধার বিণেষ প্রাছুর্ভাব উপস্থিত। সাধনকানম সাধকগণের অবস্থানের আর 
উপযুক্ত রহিল না। উপাসল! নির্জন সাধন প্রভৃতি সমুদ্ধায় বৃক্ষতলে নিপ্পন্ন 
হুইত। অতিবৃষ্টিনিবদ্ধন এ সকল স্থান আর ব্যবহারযোগ্য খাকিল না। 
. পুর্ব্বকালে সাধকগণ এই চতুর্যাস ব্রত আশ্রয় করিয্না গৃহস্থ গৃছে বাস করিতেন, 
গৃহস্থগণ তাহাদিগের ঘখোচিত সেবাকাধ্য ওস্পাদন করিতেন। সাধনফানসস্থ 
সাধবগণকে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। ফেশবচন্্র গৃছে 
প্রত্যাবর্তন করিয়! নিস্তন্ধ থাকিবার লোক নছেন। ইতংপূর্ব স্্রীশিক্ষ চিতী- 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালক্নের প্রথম শ্রেবীর ইংরাজী পরীক্ষা 
; ছইয়াছে। বিদ্যালয্বের প্রথম শ্রেণীর ইংয়াজী পরীক্ষা হিসেরস্‌ উ়ো 
এবং মিস্‌ চেম্বারলেন দ্বারা নিষ্পনন হয়। তাহার! পরীক্ষা করিয়া যে এত 
প্রকাশ করেন, তাহা! অতীব উৎসাহছকর। এখন বিদ্যালয়ে পুরস্কার দানের 





* এই আটটা পরিজ! নং কেকে অহুথান হইয্াছিম । 
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উদ্যোগ হইল। ২২শে জুলাই শমিবার পুরক্কার দানের কার্ট নিপপন্ন হয়। 


অন্তান্ত ব্যক্তি মধ্যে মেস্তর উড! এবং তীহার পত্ী, মিজেস্‌ রেনোব্ডদ্‌, মিসেস্‌ 


খিসেদ্‌ এম খোষ, মিস্‌ চেগ্বারলিন্‌, বিশ্ব, এম্‌, ডি, ফাদার লার্ফো, রেবা- 
রেও্ড কে, এম্‌, বানার্জি, রেবারেও্ড, সি এইচ, এ ডল্‌ উপস্থিত ছিলেন। মাস্া- 
বর লেপ্টনেপ্ট' গব্ণর সার রিচার্ড টেম্বাল নিজ হস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। 
বাষুপ্রতাপচক্জ মধুমদার কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক বিবরণ পঠিত হয়। সার 
রিচার্ড টেম্পল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাছার' সংক্ষেপ এই ;--“ভদ্র মহিলা 
ও ভদ্রুগণ,-_আমি যে এধানে আসিতে পারিলাম তক্জপ্ঠ আহলাদিত হইয়াছি। 
স্থানটির দুষ্ট আনপ্গকর, ধাহারা একত্র হইয়াছেন তাহাদিগের দৃশ্তও 
মনোহর। বিদ্যালয়ের অল্পবয়গ্কা মহিলাগণের উদ্নতি অতি সম্ভোষকর, কেন 
না এখন তীহারা যাহা পাঠ ও বানা করিলেন, এবং যে সকল প্রবন্ধ আমা- 
দিগকে দেখাইলেন তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে । হাতের লেখা উৎকৃষ্ট, 
প্রবন্ধের বিষয়গুলি ভাল, আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, এ বিদ্যালয় 
এরই প্রথম নয়, এরূপ বিদ্যালয়ে হিঙ্গু মহিলাগণ জ্ঞান ও উন্নতি উপার্জন 
করিয়া থাকেন। যদিও শিক্ষাবিতাগের ডিরেক্টর আমার সন্মুখস্থ বন্ধু মনে 
করেন না যে, এদেশে স্্রীশিক্ষা প্রচুর প্রমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ দেশে 
এ সন্থন্থে কিছু ঘে উন্নতি হইয়াছে ইহা আমরা'মনে না করিয়া থাকিতে পারি 
না। এই বিদ্যালয় দেখাইতেছে বর্দিও অধিক কাজ হয় নাই, যাহা হইয়াছে 
তাহা খাটি হুইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়াই বুঝিতে পার! 
যাইতেছে বে দেশীয় ও ইউক্সোপীয় ভদ্র নর নারী ঈঘৃশ বিদ্যালয়ের উন্নতিকলে 
বিশেষ ঘত্বপীল, ইহাতে এ কাজ ভাল না হইয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ 
ঘাঞ্সিতা ও ধর্মোৎসাহের জন্ত প্রসিদ্ধ বাবু কেশবচন্র ও প্রতাপচন্ত্র 
অন্জুমদার ঘখন এ কার্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন, আমর! ইছা! 
হইতে খুব ভাল ফলই আশা করিতে পারি। বিদ্যালয়ের কার্য নির্র্বাহকগণ 
খাহা করিয্বাছেন তাহাতেই- তাহাদিগের' সন্তষ্ট থাকা উচিত নহে, আরও 
তাহাদের অধিক করা উচিত। ঘদিও বিদ্যালয় ব্রাঙ্গদমাজ কর্তৃক 
সংস্থাপিত, আমি মনে করি অন্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রীগপকেও আহ্লাদের সহিত 


৩ 


৮২৬ আচার্য্য কেশবচন্্র। 


ইহাতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (হাহা ধ্বনি)। আমি বিশ্বাস করি, 
দেশীয়া অন্তান্ত মহিলাগণ অপেক্ষা ব্রাহ্ম মহিলাগণ সহজে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, কিন্ত আমার সন্দেহ নাই সময়ে এ বৈষম্য অন্তত হইবে। আমি. 
আহ্াদিত হইয়াছি, এ বিদ্যালয়ে গ্রবর্ণমেন্ট সাহাষ্য করিক্না থাকেন, এতদ্বারা 
বিদ্যালয়ের কর্মপ্যতা বর্ধিত হওয়া উচিত। আমি যাইবার পূর্ববে বলিতেছি, 
এই বিদ্যালয়ের কাধ্যাধযক্ষ এবং পু্টিপোষকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, 
বাঙলার বর্তমান লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট যেরূপ সরল সহ্হদয় সহানুভূতি 
তাহারা লাভ করিবেন এমন আর কোথাও নহে (আন্দধ্বনি)।" সাধন কানন 
হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচক্র নিয়ম পূর্বক ব্রাঙ্ষিকা সমাজে উপদেশ 
দেন। এই সকল উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর হুন্বর, পরলোক, পরলোক মনোহর, 
বিবেক ব্রক্ষবাণী, বিবেক হুন্দর, এই কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে । 
ঈশ্বর সত্য, এইটি সর্ব প্রথম উপদেশ । দুঃখের বিষয় এই উপদেশটি তৎ- 
কালে লিখিত হয় নাই। | 

কেশবচজ্রের চিত্তে এ সময়ে নব নবভাবের উদ্রেক হইতেছে। ভক্তির বিবিধ 
প্রকার ভাবের বিকাশ এবং তৎ্সহকারে প্রেমিকগণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তাহার 
হৃদয়কে আসিয়। অধিকার করিয়াছে। এক দিকে শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য 
প্রভৃতি ভাবের প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট, আর এক দিকে হাফেজের প্রেমোন্মত্ত] 
তাহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কোনকালে পারস্ত ভাষা! পাঠ বা 
উহার একটি অক্ষরও স্বহস্তে লিপি করেন নাই। ভাই গিরিশচজ্রের নিকট 
হাফেজের গজল শ্রবণ করিয়া তাহার চিত্ত তৎপাঠে ব্যাকুল হছইল। তিনি প্রতিদিন 
অপরাহে তাহার নিকটে হাফেজের গজল পড়িতে লানিলেন, এবং গজলখুলি 
সৃহস্তে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লিপি এমনই হুন্দর হইয়াছিল যে, 
যন্ত্রে মুদ্রিতের স্তায় দেখাইত,. এবং মহষি দেবেশ্রনাখের পণ্যত্ত মুদ্রিত গ্রন্থের 
পর বলিয়! ব্রম জন্বিয়াছিল.। কেশবচন্দ্র কয়েকটি গজলের ইংরাজী; অনুবাদ 
মিরারে (৯ই জুলাই ১৮৭৬) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচজের 
নিকটে হাফেজ মওলানা কুম প্রভৃতি নিরতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল। এত দূর 
প্রিন্ব হইল যে, ভাই গিরিশচন্ত্র যখন হাফেজের ১ম ধণ্ড যুদ্রিত করিলেন, 
তখন তীহার মুদ্রাঙ্কণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজে হয় নাই বলিয়! ছুঃখ প্রকাশ 
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করিয়ছিলেন। যে মুদলমান ধর্ট্ব কোন সাধক আছেন, বা উচ্চ আধ্যাত্মিক 
ডাবাপন্ন লোক আছেন, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না, সেই মুসলমান ধর্মের 
সাধকগণের প্রতি ব্রাহ্মগণের চিত নিতাস্ত আকৃষ্ট হইয়! পড়িল। মুসলর্মান 
ধর্ের দিকে যেমন সকলের অনুরাগ বাড়িতে লাগিল তেমনি হিঙ্গু ধর্োর 
দিকেও চিত্তের আকর্ষণ এত দূর হইল যে, যোগ ভক্তি বৈরাগ্য প্রতৃতি 
শব ত্রাহ্মধর্ম্টে আসিল দেখিয়া! ব্রীষ্টানগণ বলিতে আরম্ত করিলেন, এত 
দিনে ইহারা হিন্দু হইতে চলিল। এমনকি তত্ববোধিনী পত্রিকা সাধকগণের 
শ্েণীনিবন্ধনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাহার ভয় এইযে, এরূপ 
শ্রেণীনিবন্ধনে সাধকগণ একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন এবং তাহাদের হৃদয় 
নিতান্ত সন্কুচিত হইয়া বাইবে। তাহার মত এই যে, প্রত্যেক সাধকের সকল 
ভাবের প্রতি সমান মনোভিনিবেশ প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রাদ্ষেরই সাধারণ 
ভাবে সকল ভাব থাকিবে এবং তৎসহকারে কোন কোন বিশেষ ভাবও 
থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক, কেন না তাহা না হইলে এক বিষয়ের জন্ত লীগ্রই 
জনসমাজে মৃতভাব উপস্থিত হইবে। আমাদের ধর্দ্মপিত৷ মহর্ধি দেবেজ্রনাথে 
যোগ ভক্তি কর্ম সকলই আছে, কিন্তু তাহাতে যোগভাব প্রবল ইহা আর 
কেনা জানে? ও 

সাধন কাননে অবস্থিতিকালে ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতা পরলোক 
গমন করেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্্রশ্রাহ্পদ্ধতি নিবদ্ধ করেন। এই & 
শ্রান্ধের বিষয় ধর্তত্ব এইরূপ বলিয়াছেন, *২র! শ্রাবণ রবিবার মোড়পুকুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্য শ্রান্ধ উপলক্ষে থে 
নূতন প্রণালী প্রন্তত হয়, তাহা আমরা স্থানাত্তরে প্রকাশ করিলাম । আমা- 
দের মধ্যে আদ্যশ্রাঙ্ধ ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা ইহা দ্বারা 
অনেকটা বুঝা যাইবে । ইহাতে জাতীয় এবং দেশীয় ভাব যতদূর থাকিতে 
পারে, তাহার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদারতাও রক্ষিত 
হইয়াছিল। বিবিধ দ্বানসামণ্রী দ্বারা! সভামণ্ডপ সজ্জিত হইলে আত্মীয় কুটুশ্ব 
বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কর্শকর্তী আসীন হইলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয়- 
কৃষ্ণ গোন্বামী মহাশয় সংক্ষেপ উপাসনা করেন, পরে অধ্যেত| শ্রীযুক্ত গৌর- 
গোবিন্ রায় ও জীদুক্ত অঙ্যোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দিগের দ্বারা কতিপয় প্লোক, 
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পঠিত হয়, শেষে আচার শ্রীযুক্ত কেশবচ ঘেন মহাশয় উদ্দার মুয়ভাবে 
একটা প্রার্থনা করিলেন। তাহার. খরর্থনা! ছারা তখন পরকাল বেন আমাদের 
নিকটবন্তাঁ বোধ হইয়াছিল। প্রয়ঙ্ন বাবু যখাষাধ্য অর্থব্যয় করিয়। পরবোকগ্ণত 
মাতার প্রত্তি অন্ধ! ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রা্মধর্ম মতে ান্ধ 
করিলেও গ্রতিবসী জ্ঞাতিকুট্বগণ উপহার ব্য গ্রহণ করিতে এবং জ্সাহা- 
রি করিতে সু ঠত হুন নাই। এইরূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিম্ধা বিশুদ্ধ 
রীতিতে সামািক ক্রিয়া ির্বাং বিলে হিনদুদিগের বিরূক্ষির কোন কারণ 
থাকে না।” 


যোগ ভক্তির উপদেশ। 





কুটারে যোগ ভক্তি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত 
রিবরণ লিপিবদ্ধ ন! করিলে কেশবচন্রের জীবনের একটী মহত্র কার্ড 
তাহার হীবনীতে অন্থসেধিত থাকিয়া যাইবে, ধাছারা তাহার জীবনী পাঠ 
করিয়া তাহার অন্তর্বর্তী প্রন্ষুটত ভাবনিচয়ের পরিচয় লাত করিতে অভ্ি- 
লাষ করিবেন তাহা সম্পন্ন থাকিবে, এ জন্ত আমর] বত সংক্ষেপে পারি 
মেই সকল উপদেশের অতীব সংক্ষিগ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন 
. ভক্তির আর একদিন যোগ্নের বিষয়ে উপদেশ হইত। এ প্রকার বিবরণ দিলে 
বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার স্থৃবিধা হইবে না, এ জন্ত প্রথমে ভক্তির তৎপরে 
যোগের সার ষংক্ষেপে আমরা দিতেছি । সর্বপ্রথযে আমরা যোগ ও তক্কির 
সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় গুলির উল্লেখ করিতেছি ।' 

যোগ তিন লাধারণ বিষয়। 

ভ্বক্ধি ও যোগের সাধারণ তূমি ষত্য্বক্নপ। এই ইনি আছেন এইরূপে ইশ্ব- 
রের গত! উপলদ্ধি না করিলে ভক্তি মৃলশৃন্ত ও যোগ অনন্তর হয়। স্মরণ & 
এখানে পরম সহায়। “আমি ছাড় একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন? 
এইটি ম্মরণ করিতে হইবে। প্রথমে ভাবপবিধর্চিত সত্য ধারণ করিতে ঘনত্ব 
করিবে, ইহাতে ব্য ধারণ মৃযমূল.হয়। এই সত্য ধারণার স্ষে সঙ্গে জ্ঞানে 
অনন্বত্ব সর্ব] রাখিতে হইবে? মন স্থির করিতে না পারলে, না যোগ, না 
ভি মিদ্ধ হয়। জলের চা্চল্যের হেতু, আন্ত চিন্তা ও ইত্রিয় গ্রাবল্য বা গাখ 
চিন্তা। ধাহার! মাধনার্থ যন স্থির করিবেন বঙিয়া বন্ধ বরিয়ানেন, তাঁযা, 
দের পঙ্ছে অন্ত চিন্তা বা পাপচিস্তা জাসিতে দেওয়া! মত্যলজ্ঘন ও সন্বঙলিছ্ির 
ব্যাধাত। অন্ত চিন্তা, ইঞ্রিরপ্রাবন্য বা পাগচিত্তা উপস্থিত হইবামাত্র “দূর হু” 
এই শষ গভীর বনপধ্যসিতে উচ্চারণ করিয়া দূর করিয়া দিতে হুইবে। সির 
সাধন চারিভাগে বিভক্ত ক্করিতে পার] যায়। (১) স্থান, (২) আসন, (ও) শরীর। 
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&) মন। মনের সর্ট সাধন জন্ত নিদিষ্ট স্থান থাকা চাই, অন্তথ। ক্রমানয়ে 
স্থান পরিবর্তন করিলে তৎসহ মনের অশ্টৈর্য বাঁড়িবে। আসনসন্বদ্ধেও এ 
কথা। তবে বিশেধ এই, আসন এমন হওয়া চাই, যাহাতে উপবেশনে ক্রেশ 
না হয়,অথচ তাহার মূল্যরত্তাদি জন্ত ততপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া! উহা বিক্ষেপের 
কারণ না হয়। হত্তপদাদি ক্রমিক চালনা দ্বারা অশ্ৈর্য উপস্থিত হয়, 
হুতরাৎ শরীরকে স্থিরভাবে, ক্লেশকর না হয় এরূপভাবে আসনে বসিতে হইবে । 
অঙ্গপরিচালনে গ্ৈর্যসম্ব্ধে প্রথম নিয়ম “দূর হু" বলিয়। বিরুদ্ধ চিন্তা 
দূর করা। তন্ন পাঠ চিন্তা সঙ্গীত প্রসৃতিতে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রয়োজন” 
কেননা ভাল লাগে না বলিয়। যর্দি তাহা ন! করা যায় তাহ। হইলে মন স্বেচ্ছা" 
চারী হইয়া উঠে, অস্ৈ্য বাড়ে। এই স্রধ্যসাধন আত্মসং্যম; আত্মসংযম 
ব্যায়ামের স্তায় ব্লবৃদ্ধিকর। চিত্তের সমতা না হইলে মনে অন্থৈর্য কখন নিৰৃত্ত 
হয় না, এজন্ত হুখে হুঃখে স্তি নিন্দা প্রভৃতিতে চিত্তের সমতা রক্ষা) করিবে। 
প্রণালী অবলম্বনীয়, সাধনবন্থাতে মনঃসংযম, সঙ্গীত ও গাঠাদিতে আতিশ্ফ্য 
ত্যাগ (কেন না আতিশধ্য হইলে অবসাদ উপস্থিত হয় ), মনের উত্তাপ ও 
শৈত্যের সমত। রক্ষা জন্ত "সদৃওরু ভরসা” বা “দয়াময় সহায়” শুদ্ধ অপাপ- 
বিদ্ধ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ, জন নির্জন ধ্যান আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ 
বিপদ, এক] বা সকলের সঙ্গে, সর্বত্র একক ভাব রক্ষা, পরিবারের জীরন ও 
লজ্জ। রক্ষার ব্যবস্থাপূর্ধ্বক নিশ্চিন্ত হুইয়। সাঁধন, এই সকল উপায়ে সমত! 
সাধন করিতে হইবে। কোন্‌ ব্যক্তিতে কোন্‌ রিপু প্রবল সে ব্যক্তি সত্যের 
আলোকে ঠিক করিয্ব। সমুঘায় জীবন তৎসন্বন্ধে সাবধান. থাকিবে, এবহ 
নির্জিত রাখিবার সাধন অবলম্বন করিবে। প্রবল রিপুকে কখনও বিশ্বাস 
করিবে না, কেন না বৃদ্ধ বয়সেও উহা হবার! পষ্ঠন হইতে. পারে । পরিরার- 
সঙগন্ধ ব্যবস্থা! করিষ্বা নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করা যাইতে পারে, কিন্ত জনসমাজে 
বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, ইহাতে বিবিধ অবশ্থার 
উপঘোগী পূর্বব হইতে ব্যবহার স্থির না করিলে মন বিচলিত হুইবে।. কখন, 
জনসংদর্গে যাইব না এ প্রতিজ্ঞা বৃখ!। একতো৷ এমুগে উহা ঈশ্বরের আদেশ: নয়, 
দ্িতীয়ত; চেষ্ট। করিয়া সঙগত্যাগ কঠিন। হৃতরাৎ কোথায় কিরূপ ব্যবহার স্বার। 
মন স্থির রাখিব ইহা! পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখ! কর্তব্য । 
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ছদয়ের ফোমল অনুরাগ ভক্তি। যে কোন পদার্থ সত্য শিব ও হুদ্ধর 
তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি উদ্দিত হয়। এই তিন গুণের কোন একটির 
অতাব থাকিলে ভক্তির পূর্ণতার ব্যাাত এবং উহার বিকার উপস্থিত হয়। সত্য 
মঙ্গল নুম্দর পুরুষে ভক্তি অর্পিত হইলে উহী অধিকৃত থাকে । - এই পুরুষের 
সৌন্দর্য মঙ্গল ও দয়াতে। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরভ্ত, দয়া ও প্রেষেতে 
উহার ক্ূর্তি। সৌন্দর্য্য যখন ম্গভাব উপস্থিত হয় তাহারা উহার প্রগল্ভাবস্থা। 
শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য, প্রীতি হ্বারা শিব এবং প্রগলভা। উন্নত ভক্তি দ্বারা হুন্দর ধৃত 
হয়। ভক্ষির প্রতিষ্ঠা পুণ্যভূমির উপর। যখন পাপ চলিয়! গেল, পুণ্য প্রাতি- 
চিত হইল তখন ভক্তিশাস্ত্রের আরম্ত। এ বথায় এই আসিতেছে যে, মানুষ 
সঙ্চরিত্র হইলে তবে ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু সচ্চরিত্রতার সঙ্গে কোমলতা ও 
কঠোরতা ছুই থাকে, যেখানে কঠোরতা সেখানে ভক্তি নাই, যেখানে পুণ্যের 
সঙ্গে মধূরতা থাকে, সেখানেই ভক্কির প্রকাশ । পুণ্য চিত্বভূমিকে নির্মল 
করিলে ভক্তি আসিয়া তাহাকে বিচিত্র বর্ণে ভূষিত করিবে এইরূপ হওয়া চাই। 
ভক্ত হইয়! মানুষ পাপ করিতে পারে ইহা নিতাস্ত্ ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ কখা। পাপ 
ছাড়িয়া পুণ্যবান্‌ হইলেই পরির্রাণের শাস্ত্র পরিসমাণ্ত হইল, আবার ভক্তিশ্াসত্ে 
প্রয়োজন কি, ইহা বলিতে পার না। খুব ধর্মানুষ্ঠান করিয়া! সাধু হইয়! মন 
বলিল “আমার এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না, এই বলিয়া! উহা নিতান্ত 
ব্যাকুল হইল। এই ব্যাকুলতান্স ভক্তির হৃত্রপাত হয়। ঈশ্বরকে পাইলেই 
এ ব্যাকুলতার নিবৃত্ত হয় তাহাও নহে, কেন না ধত দূর ভক্ত ঈশ্বরকে দেখিতে- 
ছেন তাহাতে তাহার পধ্যাণ্ড তৃপ্তি হয় না; আরও দেখিবার জন্ত তিনি ব্যাকুল 
হন। ভক্তি অহেতৃক এই জন্ত যে,উহাতে কেবল ভাল লাগ! জার ন! লাগাই মূল।. 
কেন ভাল লাগে, কেন ভাল লাগে না, তাহার কোন হেতু নাই। ভক্তকে হি 
জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বরকে ভাল লাগে কেন? তিনি তাহার উত্তর দিবেন ভাল লাগছে: 
তাই ভাল লাগছে। ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম ও নীতি এ সমুদায় সম্বন্ধে তাহার. 
এই একই কথা। তক্ত এই জন্ত কখন হাসেন কখন কাদেন। কখন তিসগি. 
হাসিবেন কখন তিনি কীদ্িবেন কিছুই বলিতে পারা খায় না। 
ভক্তি পুণ্যতূমির উপরে স্থাপিত। এখানে নিয়ভূমিয় কোনপাপ বা!পুণ্যের কণা 


না আমিলেও ভ্তিশাস্ত্রের নূতন বিধ পাপ ও পুণ্য আন্ে। শুন্কতা ভক্তিবাজের 
পাপ, প্রেমের উচ্ছাস পুখ্য। সত্য কথন, উপাসমা, সেবা এ সকলেতে দি 
ভকের হুখ না হয়, হুদয় শুক ধাকে, প্রেমোচ্ছাস না হয়) তখনই ভয়ানক: 
পাপ ঘটিল বলিয়৷ তিনি কীদিয়া অস্থি হল, অসুত্াপানলে পাগামলে ঠাহার 
হৃদয় দ্ধ হয়। এই ক্রন্দনে কঠোর হুদ কোষল হয়, ছুঃখের জল ভুখে 
পরিণত হয়; অনুভাপের পয় অহজেই তক্তের হৃদয় আনন্দের বারি বর্ধিত ছয়। 
আশ্চর্য এই, এখানে আমায় বাড়ীতে প্রেমময় নাই, ইহা! ভাবাই প্রেমময়কে 
ডাকা, না পাওয়াই পাওয়ার মূল।' ফলত? ভক্তির আরম্ত ব্যাকুলতায়্ যন্ত্রণায়, 
লে প্রেম শান্তি আনন্দে । ইহার ত্বর্গ প্রেমমরোবরে বাস, নরক ওুদ্বতারপ 
মরুভূমি। 

' ভক্তি অহেতুকী বলা হইয়াছ্ে,কিন্ত হেতু নাই তাহা'কি কখন হইতে পারে? 
আমর! হেতু জানি না বলিয়াই অহেতুক বলা। ঈশ্বর যাহা! করেন তাহার হেতু 
নাই। হেতু নাই বলিয়া মানুষের দিকে সাধন থাকিবে না ইহা কখন হইতে পারে 
না। ভক্তি ছুই প্রকার, (১) সাধনগ্রধলা ভক্তি। (২) দেবপ্রসাদ প্রবলা ভক্তি 
বেখানে দেবগ্রসাদ সেখান হইতে ভক্তির উদয় হয়, সেখানেও সেই ব্যক্তিকে 
ভক্তিরক্ষা করিবার জন্ত সাধনের প্রয়োজন। ধাহারা বিশেষ সাধন দ্বার] ভক্তি 
লান্ত করেন, তাহাদের আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর ও বিশ্বাস আবশ্তাক। 
বস্যতঃ এধানে সাধন ও বরণ! এ ঢুইয়ের ্ীক্য আছে। ভক্তিপথে ঈখবরকে 
হোল আনা দিতে হইবে, কিছুই রাধিলে চলিবে না, ষিন্ত ঈর্ষর বলিভেছেন সব 
দিলেই যে তিনি দিবেন তাহা! নছে। সমুদয় দিন সাধন করিয়াও কিছু পাইলাম 
না, ভক্তির উদয় হইল না, এন্সপহয্ব কেন? ঈশ্বর চান যে ভক্ত বিনয়ী হন, 
ঘিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার না করেল। বিনয় ও ধৈর্ঘ্য শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বরের 
উদ্দেন্ঠ। সাধনের মূল্য দিয়া হার দর্ষাকে ক্রয় করিষ, ইহা কখনই হইতে 
পারে না। শবে'ফি আর সাধন করিষ না সাধন করিব বৈকি? সাধনের 
ফলঘাদ তাঁহার হাতে খড় ফেলিলাম বলিয়! বায়ু আসিল ভাহ। নহে, কৃষক 
ছ্েত্র বর্থণ'করিল বলিয়া বৃষ্টি হইতেছে তাহা নহে। দীড়ও ফেলিতে হইবে 
কর্ধণও করিতে হইবে, হখন হা আ্গিবার আসিবে ) যখন বৃষ্টি হইবার হইবে। 
ফোন দিম অজ জীধনে হাধয় পূর্ণ হুইয়াঁ যাইবে, কোন দিন অমুদবাক্ দিনের 
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গানেও কিছু হইবে দা। তোমার আমার কাজ অকিঞকন হইয়া থাকা; কাকি 
' শিয়া প্রেমিক হইতে আশা নাকরা। যেসাধন না করে তাহার পক্ষে যেমন 
দরজা বন্ধ, যে কিছু করিয়া অহস্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনি দরজা বন্ধ । 
: উক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইতে নাই, আরও ব্যাুল হওয়া, চাই। 
স্কাদিয়া অস্থির হইলে প্রেম আসে, খত ব্যা্চল ইওয়া খার তত ভক্কির মা 
'বাড়ে। ষার কথা এই, তক্তিলাভের জন্ত দেবপ্রসাদ এবং মহুষ্ের পরিশ্রম 
ছইই গ্রয়োজন। 

তক্ের সাধন স্ম্বতি। ঈশ্বর ষে কতবিধ দয়া করিরাছেন ও করিতেছেন, 
তাহা পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করা এ পথে সাধন। ঈশ্বরের শিব বা মঙ্গল শ্বূপই 
ভক্তির আলম্বন। জীবনে ধত গুলি দত্বা দেখা হইয়াছে, তাহার একটি 
বিস্বৃত হওয়া ুর্গতির কারণ। ঈশ্বরের একটা গামান্ দয়া লঘু মনে করিলে 
ভক্তি হইবে না, এ জন্ত স্থৃতিশান্ত্রে বিশেষ আদর এবং প্রত্যেক দয়ার প্রকাশ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা! সমূচিত। খধখন দয়া ম্মরণ করিতে করিতে মনের 
ভালবাা গিয়া ঈশ্বরেতে পড়ে, তখনই দর্শনের আরত্ভ। এখন জার অমুক 
ঘয়া করিয়াছে, অমুক দয়া করিয়াছে, এক্পে ম্মরণ ক্ষরিতে হয় না, তাহাকে 
হৃদয়ে দেখিলেই প্রাপ বলিয়া উঠে, “নাধ, তুমি অত্যন্ত প্রেমমক্, তুমিই শিব ।' 
এখন দেখিবাধাত্রেই প্রেঘোদয় হয়, আর দয়! স্মরণ করিতে. হয় লা। অগ্রে 
উহার এত দগ্জা দেখিয়াছি যে, জার কখন দয়ার প্রমাণ লইবাঁর প্রয়োজন 
সাই, এখন দোবানাঝে* প্রেমোচ্ইবাস। কে চগ্জ জন করিলেন? কে 
পৃথিবীকে উর্কারা করিলেন? কে পিতা মাতা বন্ধু দিলেন? অগ্রে এইরণ 
করিয়া সকলকে ঈশ্বরের দয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, পরে ভাহার ভালবাষ। 
দেখিরা সাথকের ভালবাস] তাহার প্রতি উপস্থিত হয়। ভালবাস! হইলেই 
দর্শনের আরপ্ত হয়। এই ইনি, বলিবামাত হাদর প্রেমে উচ্ছ ফিত হয়। এ 
নহে একট আরব. শারিরন ভার প্রদকে দি করে, খেত শের 
ক্ষুর, ভিতর দিথ্বা ঈশ্বরের প্রেমরশ্থি আসিয়া উহাকে শীতল করে। .এই 
্ি্চভাবে: কঠোর চস জর্জ হয়, আর একটু পড়িলেই জঞ্চর উৎপত্তি হয় । 
ভক্তিরাজ্যে, এই জঞ্জর বড়ই আদর। এ অক্র শোকের নহে, প্রেমাশ্। এই 
জঙ্র সামান্ত নহে, কেন না অশ্রপাত ভিন্ন প্রেম হয় না, প্রেম বাড়ে না, 

১৪ 
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প্রেত থাকে না। যখন প্রেমনদী উচ্ছসিত হয়, তখন লজ্জা, ভয়বা কোন 


বিশ্ব বাধীব! পাপ তিটিতে পারে না। এই প্রেমনদীর উচ্ছস প্রেমচক্রের 
আকর্ষণে উপস্থিত হয়। প্রেমচন্ত্র দেখিতে দেখিতে আনন্ব এত সি 
ষে, আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে না। 

যখন প্রেমচঞ্জের আকর্ষণে তক্তির উচ্ছাস বাড়িল তখন হৃদয় নুকোমল 
হইয়া বিনয় দীনতা দয়া ফুল তাহার হুদয়োদ্যানে প্রন্থটিত হইল, ভক্তির 
শত্র অহঙ্কার পলায়ন করিল। তখন তিনি বুঝিলেন তাহার নিজের বল 
নাই, জ্ঞান নাই, ভাব নাই, কিছুই নাই, ঈশ্বরই তাহার সর্বস্ব, ঈশ্বর ভিন 
তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই নাই, ভক্তির প্লাবনে তাহার আমিত্ব পর্যত্ত 
ধৌত হইয়া গিয়াছে। “আমিত্ব' নির্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্ত হইল, 
তাহার মধ্যে ঈবর উহার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন, ইহার 
অর্থ এই ধে, ভক্ত বিনয়ী দীন এবং দয়াবানূ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা! 
ছিল, ততদিন আপনার উপর দয়া ছিল, যখন আমিত্ব চলিয়া! গ্রেল, তখন 
সেই দয়া অন্তের প্রতি ধাবিত হইল। ঈশ্বরের দয়া ম্মরণে ভক্তি হয়, ইশ্বর- 
দর্শনে হৃদয়ের কোমল ভাব সকল প্রন্থটিত হয়। ভক্তিকাচের গুণে ভক্ত 
আপনাকে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখেন। এই কাচের শক্তি যত বাড়ে, তত তক্ত 
গাপনার নিকটে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হন। অগ্রে তিনি ঈশ্বরের চরণধুলি হন, 
শেষে সকলের চরণধূলি হইয়া যান। এখন ভক্তের হৃদয় জগৎ ও জীবের 
প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণে উপরুক্ত হইল; তিনি ঈশ্বরের হস্তে 
বয় হইলেন, তীহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রেম জগতের উপকার করিতে লাগিল । : 

ঈরের শিবন্বপ্নপ দর্শন করিতে করিতে উহা দ্ধন হইতে স্বনীভূত হইল, 
হনীভূত হইয়া সৌন্দর্যে ভক্তের হাদয়কে মুগ্ধ করিল। এই মুগ্তাব্থাতে ভক্ত 
জ্ঞানহীন বা চৈতন্তহীন হন না। আনন্দের বেগে, মুঞ্ততার প্রভাবে তিনি নৃত্য 
করিতে থাকেন। বাহিরে শরীর ঙহার নৃত্য করে, কিন্ত অন্তরে নয়ন ঈশ্বরের 
বন মৌনদর্ঘে বন্ধ হইয়া থাকে। তীহার সৌন্দর্যে নয়ন স্থির রছিল, চগ্ষু 
হত্ব পদ আনন্দ প্রকাশ করিল তাহাতে ক্ষতি কি? মত্ততা শরীরে নহে, মন্ততা 
মনে। শরীর মনের অনুগামী, মন মৌনসর্্যদর্শনে বিমোহিত হয়। তাহার. 
ফি জ্ঞান ন| থাকে, ভবে ফে বিমোহিত হইবে কি প্রকারে ? ছুতরাং শরীরের 


যোগ ভর্তির উপদেখ। ৮৩৫ 


যব অক্ঞ।ন হওয়া মন্ততা নহে। প্রত মতা সঙ্ঞানতা, চৈতন্ত ভক্ষের 
নাম “ঠৈতত্ত ভি ভক্ত কোথায় ? “ভিজ ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের 
সেই সৌন্দর্য রম পান করেন; যাই দর্শন কেটে যার,অমনি মত্ততাও কেটে যায়। 
নিদ্রা, বপ্ মুদ্রণ কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মনততা হয় না? . 
এই মন্ততা একটি দামদ্িক ভাব নহে, ছু চারি টা ভাবেতে মনত থাকা মতা 
নহে, ইহা সমুষায় জীবনব্যাপী; ইহা সমূদায় জীবনের অবস্থা। ইহা সম্পূর্ণ 
নিরবলম্ব। বাহিরের কীর্তনাদি অপেক্ষা করিয়া ইহা উদিত হয় না। একা. 
নির্জনে রূপদর্শনে তক্ত মুগ হইয়া থাকেন) তাহার মতততা আর কিছুরই 
উপর নির্ভর করে না। এই মততার অগ্ততর নাম মিষ্টতা, মত্ততার মি. 
তাতেই ঈশ্বর ও তাহার নাম ভক্তের নিকটে অতিশয় মিষ্ট লাগে। এই. . 
মিষ্টতার রমাস্থাদ এক মিনিট হইলে সমূদায় দিন সেই মিষ্টতায় মন আরামে , 


ধাকে। ভজের পক্ষে কখন মন্ততা বা মিষ্টত। তাহাকে ছড়িল এ আন 


থাকা চাই; কেন না যখনই তিনি সে আম্বাদে বঞ্চিত হইবেন, তখনই 
তিনি আপনাকে নিতান্ত নরাধম বলিয়া মনে করিবেন, এবং সেই মিষ্াঙ্বা 
স্থায়ী করিবার জন্ত তাহার ঘর হইবে। মত্ত! হইলে মন্ততা চলিয়া! যাইতে 
পারে না তাহা নছে। অন্ন কারণেই ভক্তি চটিয়া যায়। ভক্তি ভাঙ্গিলে 
আবার গড়া কঠিন। ভক্ত, ভক্তির উপকরণ, এ সকলের প্রতি অনাদর হইলে 
ভক্তি চলিয়া যায়। “অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম পুস্তক, কি সঙ্গীত, কি কোন 
ভক্তিন্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অনাদর" আসিতে দেওয়া উচিত নছে। 
বন্ধতে প্রেম হইলে বস্তর নামেও প্রেম হয়। “বস্থ ছাড়া নাম নহে, নাম 
ছাড়া বন্তনহে। তবে বসন্ত আগেনাম পরে। এ জগ্ত বস্যর মহিমা না বুঝিতে 
পারিলে তাহার নাষের মহিমা কখন বুঝিতে পারা যায় না। অতএব ধাহার! 
বলেন, অগ্রে নাম সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মত ঠিক লছে। দর্শন: 


হউক না! হউক নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি হয, এ কথায় সায় দেওয়া যাইতে ... 


পারে না। ' কারণ 'তক্কের পক্ষের নাম সাধন ঈশ্বর দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট 


ধ্যাপার নহে, বরং উৎকৃষ্ট 'ব্যাপার। ......বারংবার তাহাকে দর্শন, করিয়া! ....... 


প্রাণ মন তক্তিরসে পূর্ণ না হইলে তীহার নামে বার্থ মতা হয় না ভক্ষের 
পক্ষে প্রথষে ঈঙরদর্শনে মন্ততা, শেষে নাম শ্রবণ বীর্তনে মস্তত। উপস্থিত ছয়। 
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বিষবাসের ষহিত নামদাধনব্যবস্থা নিকৃষ্ট অধিকারীর্‌ পক্ষে, ভক্কের পক্ষে 
নহে। ঈশ্বরের সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ঠত হইলে কেবল নামের প্রতি কেন: 
জীবের প্রতিও মুগ্তত৷ উপস্থিত হয়। তন্রপরের উপকার করা অধর্্থ মনে - 
করেন। কারণ উপকার করিতেছি ইহ! যনে হইলেই অহঙ্কার হয়। তাহার জীর্যে 
দয়ার অর্থ পরমেব1। তাহার স্থান দ্কলের পদতলে, মস্তকে বা স্বদ্ধে নহে *। 
এই সেবাতে ছুইটি বল ভক্কের সহায়--এক আত্তরিক-- প্রেমের বেগ, ' দ্বিতীয়, 
পরমেবাতে পরিত্রাণ এই .বিশ্বা। যেব্যক্তি ভক্কিপথে অবস্থান ফরেন, 

চা 55 পরসেব! হইতে দ্বতভাবতঃ- 
বৈরাখ্য আসিয়। উপস্থিত হয়। জগৎকে ভালবাসিয়৷ ভক্ত কি কখন 'বিলাস- : 
পরাগ হইতে পারেন পরের. কুশলের জন্য তাহাকে সকলই: পরিত্যাগ 
করিতে হয়। “তক্তিশাস্ত্ে 'বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর, ভালবাসা যতদূর +? 
ইহার 'বৈরাগ্য কঠোর নহে, ইহা৷ অতি ুন্দর মনোহর। ফলতঃ ০০০ 
ইহার বৈরাগ্য। 

ক কখন চু প্রতি অবহেলা করিতে পারেন মা। এই চ্ছেই যোগ 
ও তির মিলন। তবে এ ছুয়ের ভিন্নতা এই, যোগের দেখা শাদা চক্ষে; 
ভক্কের ভক্তিতে অহুরঞজিত চক্ষে দেখা । যোগীর চক্ষে জল নাই, তের চক্ষে জল 
না থাকিলে প্রেমময়ের রঙ্গই প্রতিভাত হয় না। যত ক্ষণ মধুর ভাবে দর্শন না: - 
। হয় তত ক্ষণ ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ভজের দর্শন ভাবপ্রধান, বন্ধ 
তাহার উপলক্ষ, অনুরাগ যুদ্ধতাই তাহার লক্ষা। বসত ও ভাব এই ছুইয়েতে 
যোগ ও ভক্তির পার্থক্য ।. এই পার্থক্য এইবূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে বদ্তর প্রতি- 
অনেক দৃষ্টি যোগ ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভদ্তি। ভাব ভাব দ্ডাব তত, 
বন্ধ বন্ধ বন যোগ। ভাবপ্রধান সাধক ভক্ত? বনধপ্রধান সাধক যোনী । তক. 





হিিন্রনিগার্তারা রাজত্ব এই দীর্ঘ যে 
শ্রদস্ধ মিখেষ ভাহাছে.এই বার দিভৃক প্রয়োগ নম অরবারীননপ্ে ভিন্সি করিা- 
ছেদ। গ্রভোকে আপনাকে শুর জানির গর :লরলক্ষে- অন্মলন্বান 'বান্মণ জামে 


দে ধর গা ঘুরি নেহা বে, ইহা হব তার 
হিতে ভিন পরতিপা্দ করিছাছেন। ূ 
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বখন ব্রক্ধ বন্তকে দেখেন তখন অস্ত্রে হ হু. করিয়া, জেমলোড ব্যয়ে ব্যত্যত- 
তক হইলে ইহাতে হিল হয় না _ ও ৰ 
যোগ) ও 

হই স্বতত্র বন্থার মিলন. যোগ। . অক্টা ২3. ₹$, অনন্থশক্ষি এ অন্ত, এ. 
তেগ যোগের অন্তরা না অ্রা পাপ ও জপব্রিতা। এই পাপ ও-কজপবিত্রতা. 
জন্ত ঈশ্বরের সহিত বে বিচ্ছেদ ছৃটিয়াছে-সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইবার জন্ত যোগান 
ষ্টান। উপাসনাসময়ে যে সামীপ্য অনুভূত ছয়, তন্থার] কালের, দূরতা- এবং সাধু 
্রতৃতিতে যে জামীপ্য অনুভূত হয় তারা দেশের ুনতা গগনযন_ করিতে হইবে $. 
এইরপেসর্ঝবিধ দূরতা। দূর করিয়া! দিয়া ্ন্ষের সহিত একতুসাধন করিতে হইবে. 
এই একত্ব সাধনের পথ কি ? অন্তরের দিকে গৃতি। - সত্তর যুখন.যোগ-হইল 
তখন বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্ত তাহা এখন নস্ক।. এখন বাছিরের বিফ: 
প্রতিরোধ করে বলিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়া যোস্সাত্যাসূ করিতে হইবে +. কোথায়: 
বসির! যোগ করিতে হইবে ৫ হৃদয়ে। কিন্তু হায় হইতে-মন জঞ্চল হইয়া ঝাছিরে: 
আইসে, সাধন ও অভ্যাস দ্বারা এই. মনের বছিন্মখ-গতি অবরুদ্ধ: করা 
আব$ক। ভিতরে প্রবেশ করিবার সময. এই বিশ্বায় লইয়া! স্াওয়া চাই-বে, 
ভিতরে সৎপদাথ আছে, বোগ্বলে হুক্ জগতে ববাুতে হইবে তিনি নাই: 
ভিতরে প্রবেশ করিবেন, গভীর হইতে, গৃ়ীরতম স্মানে$গিয়া উপস্থিত'হইবেন, : 
কিন্তু এখানেই গতি স্থগিত হইল লা. তিনি যো্রচক্রের-গ্তিতে রন্ধ হইতে : 
সুখ না ফিরাইয়া ভিতর হইতে বাহিরে. আনলেন, কিন্ত এখন আর.তিনি : 
সাকারে সাকার দেখিতেছেন না, সাকারে নিরাকার দর্শগ করিতেছেন এর্তিনি - 
এখন কি দেখিতেছেন “জড়ের মধ্যে হৃক্্তাব, স্রীর ভিতর-্রীর,ভাব। আতার 
ভিতরে মাতার তাব, চক্দের জ্যোংস্কায় সেই ভ্যোৎক্সায়,জ্তসা। -ক্জাখাতে+ 
শক্ষির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, *শরীরের ভিতরে €মই পির 
া্া, চকু ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাগের সো ঝিল : 
প্রাণ। তাহার চচ্ষে স্কলই বক্ষময়, আকাশমর, হনে, 'ফোতির. নিব" 
অন্ধ 1 কিন্ত এরপে বধ দর্শন কি.সহজ 1. মংরার যে..আ্মাবরণ  ছুইয়/রছিও 
স্বাছে।' এ আবরণ কিসে ঘোচে। _োরী যখন ভিতরে. গেয়ের, ভন, বাহন, 
বের সমুদায় ভিতরে লই গেলেন।, সেখানে তাহাদের রজার যব; 
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তাবিতে লাগিলেন। তাবিতে ভাবিতে সকলই ঈ্বরের' লগে অংক হইয়া 
গেল। এখন সংদার শ্বচ্ছ কাচ হইয়া গিয়াছে, আর উহা ব্রহ্মকে আবৃত 
করিয়া রাখিতে পারে না। সংসার ত্যাগ করিয়া যোগসাধন নিকৃষ্ট পন্থা, 
সংসারকে সবক্ছ কাচ করিয়া লওয়া সর্ষাক্চ যোগ। সংসারকে স্চ্ছ কাচ 
করিতে হইলে উহীকে এক বার অমৎ করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে । সাকার 
জনতে যাহা কিছু সকলই নিরাকারের নিকটে ধায় করিয়া লওয়া ইহা না 
বুঝিলে সাকার জগৎকে অদার করিক্পা ভিতরে যাওয়া যায় না। সকল প্রশ্ব 
শর্ষি বল যখন জান! হইল তখন অন্তরে নিরাকার জাগ্রৎ হইল, ভাহার সকল. 
সম্পদ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিরাকারের গুরুত্ব সারব্া বৃদ্ধি হইয়াছে, 
এখন সেই ম্বৃত সংসার যাহাকে ফেলিয়া! ভিতরে প্রবেশ কর! হইয়াছে, তাহাকে 
স্দীবিত করিতে হইবে । ষ্োগী সার বন্ধ সকল পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া 
লইয়া! ভিতরে গিয়াছিলেন, এখন সেই জীবন্ত ব্রন্ম ব্যতে সমুদায় সংসারকে , 
পূর্ণ করিলেন, খখন তৃণাদি সকলেতেই ব্রক্ম। এ যোগ পথ অদ্বৈতবাদও 
নহে, পৌন্তলিফতাও নহে, কেন না, আত্মা, জড় ও জগৎ এ তিনই 
ইহাতে সত্য । তবে বাহ! অস্থচ্ছ ছিল যোগবলে শ্বচ্ছ করিয়া লওয়া হই- 
য়া্ছে এই মাত্র। এ সকল কথার সংক্ষেপ এই ;__যোগের পথ ছুইটি, ৫) বাছির . 
হইতে ভিতরে হাওয়া, (২) ভিতর হইতে বাহিরে আসা। ইহার সাধন তিন. 
কার । 09 জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ, ২) অন্তরে নিরা- 
কার পরম গদার্থকে অগুভব করা, €) সেই অসার জগতের মধ্যে পুনর্ার 
সার পরম বন্ধকে বর্তমান দেখা। | 
যোগের প্রথম গতি বাছির হইতে দ্ভিতরে যাওয়া, ইহাই বৈরাগ্য। সমূদায় 
অনার হলিয়া ভিতরে খাওয়া বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বৈরাগ্য ছই 
প্রকার,জ্ঞানগত ও ভাবগত | জ্ঞান ধিনি তিনি মৃত্যুর নিকষে পরীক্ষা! না করিয়।. 
কিছুই দেখিবেন না। মৃত্যুর পর এয়াতো আর কেছ সঙ্গে যাইবে না, ইহাদের . 
সঙ্গে অনিত্য সম্বন্ধ রাখিয়া! কি প্রয়োজন ? চক্ষু মুদিলাম কিছুই রহিল না। . 
দুতরাৎ ইহাদের বাছিরে চাঁকচিক্য মাত্র ভিতরে সকলই ভুয়ো । এই.সকল 
অসার, নিত্য, ছায়ার মধ্যে হিনি সার, সভ্য, নিত্য, যোগী তাহাকেই জাশ্রন্জ 
করিলেন ) .. এইটি জঞানগ বৈ়াগ্য । ভীবগত বৈরাগ্যের নিক্ষট কিছুই কাল 
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লাগে না। সকলই ডিক মকলই তাহাকে দংশন করে। ঘখন তাবগত বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়, তখন কিছুতেই আর মন প্রলুন্ধ হয় না। এই বৈরাগ্য সকলের 
পঙ্গে সমান, অবস্থাতেদে কাল-দৈশ-পাত্রতেনে বৈরাগ্যের নিয়ষের ভিন্বতা 
হইতে পারে কিন্তু যে নিবম অবলশ্বন করিলে বিষয়বিভূকা। উপস্থিত 
হয়। দেই নিম অবলঙ্বন কর্তব্য । প্রখমীবস্থায় হুখ যোনীর ও, ছুখ 
তাহার শত্রু; ছুঃখ তাহার স্বর্গ, হুখ তাঁহার নরক. কিন্ত পরিশেষে বৈরাগ্যের 
কতাতে হুধকে জালাইলে খাদ বাহির হইপ্না যাইবে, গবপিষ্ট থাকিবে শাস্তি । 
তখন তৃষ্ণা বিতৃষ্ণ। উভয় গিয়া শান্তি আজিবে। বৈরাগ্যে কষ্ট গ্রহণ প্রয়োজন, 
কিন্ত যেরূপ কষ্ট গ্রহণে রোগ হয় তাহা বৈরাগ্যের বিরোধী। বৈরাগ্য তিন 
প্রকার (১) অসার বলিয়া সংস্সারকে গাল না বাঙা। (২) ইন্সিয়াসক্তির 
উত্তেজক ও পাপের কারণ এ জন্ত সংসারকে দ্পা করা, (৩) ইন্টিযনৃখামক্ত 
মা হইয়া জগতের মঙ্জল ও ওুদ্বারা জগতের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা। প্রথম 
ছুটি যোগের, তৃতীয়টি তুকির। জ্ঞানগভ বৈরাগ্যের দ্বারা মিধ্যা হইতে 
সত্যকে প্রত্থেদ করিয়া লইতে হইবে, হুদৃগত বৈরাগ্য দ্বারা সুখের আসক্তি 
পরাজয় করিতে হইবে। সুখের দিকে মন একটু গড়াইলেই সাবধান হওয়া 
কর্তব্য, তখন নির্দোষ ইন্্িয়হখতোগও পাপের সমান। বখন ইঙ্গিয়ুখ 
পাপের কারণ নে, তখন তাহা! সেবনীপ্ন। ওদাসীন্ত ও বৈরাগ্য এ ছুয়ের 
মধ্যে প্রন্ডেদ এই যে, ওঁণাসীগ্ের অবস্থায় “কিছুরই প্রতি মমতা নাই। অনাসক্ত 
নিরপেক্ষ ভাব, এ সংসার ভালও নহে _মন্দও লছে? ) বৈরাগ্য ইহারই পরিপক্ক" 
বন্থ।। উদাসীন ভাব পরিপর হইয়া অসার ধন্তর প্রতি বিরক্তি হয় ইহাই 
বৈরাগা। অসার বন্তকে অসার বলিয়া জানা, এ বৈরাগ্য চিরস্থায়ী । চিত্ত" 
শুদ্ধি, যোগবল, ত্রহ্মনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ এবং মৃত্যুত্তয় অতিক্রম 
করিবার জন্ত জীবন ও গ্থাস্থ্যের ভূমি অতিক্রম না করিয়া ঈশ্বরের আদেশে 
মনকে নির্মল করিবার উদ্দেশে যে কষ্ট গ্রহণ কর! হয়, উহ! তত দিন গ্রহণ 
করিতে হইবে, যত দিন গ্রহণ ঈশ্বরের আদেশ। তপন্থারপ ফোমের জঙ্গিতে 
আত্মা নির্মল হইয়! উাঠলে আর উচ্ছাতে প্রয়োজন নাই। নিগ্রা পরিত্যাগ 
নছে, নিদ্রাধিক্য নহে; আহার পরিত্যাগ নহে, কআহারাধিক্য নহে; সংসাক্ 
পরিত্যাগ নহে, সংসারাসক্কি নহে; লোকসঙ্গ পরিত্যাগ নছে, জনসমাঞ্জে: 
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: আবদ্ধ নহে) শরীরকে খুব হুখ দেখা নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া 
- জহে'; তাকে অভিলাষ করা নহে, সুতকে তর করা নহে ইহা জীবনে 
: স্থায়ী বৈরাগ্য। 'বৈরাণীর মুখে পাসতীধ্য ও শাস্তি এই ছইখের মিশ্রিত তাব। 
্বীনতা বৈরাসীর প্রধান লঙ্ষণ। “ গায়িৰ ভাব, বড় হইবার জনিজ্ছা। নন্রভাব, 
' অজেষ্টে সন্তোধ, ইহাই দীনতা। . 

যোনী সংসার পরিষ্যাগ করিবেন না, ইহী' 'ুবিতে প পারা ধার, কিন্ত যোগী 
। ম্ারী ইইবেন কিনা, ইহাই প্রশ্ন। সংসারী হইলে কি তাবে. হইবেদ 
: ইহাণ্ জ্ঞানব্য। বর্তমান সংমারের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে সংসার 
(যোগের গা অনুকূল নহে, 'এঁজন্ত খিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি হি যোগে 
। জীবন খাপন 'করিতে চান বিবাহ না করা ভাল। কিষ্তু ধিনি বিবাহ করিয়া 

-ছেন সন্তানাদি” আছে, ধোঁশী তাহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন 
'লা। ই"হারা খাকিয়াও নাই, এই প্রকারে যোগীকে সংসারে অবস্থান করিতে 
হুইবে। পর্থাকিয়াও নাই ইহা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সংসারের জন্ত 
ইহাদের সঙ্গে কোন সঙ্ন্ধ থাকিবে না, কেবল ধর্মের জন্ত কর্তব্যের জন্ত । 
'ভীহাতে অংসারৈর দ্ধ নাই বুঝা যাইবে কি প্রকারে! সমচিভতাতে। 
ফোগীর মন-'সর্ঘবদা। গুন, অবিচলিত, অবস্থার পরিবর্তনে অচঞ্চল। সংসার* 

পালনে অপুমাত্র ত্রুটি হষ্টবে না, অথচ বিলুমাত্র আসক্তি. থাকিবে না। 
ইহাকে বলে গন্ধ হইয়া শূশীনবাসী হুইপ সংসার করা। যে ব্যক্তি ধর্ম ভিন 
সংসারের কিছু দেখে না, সে অন্ধ ; বাহাকে এই চিতাতে প্রবেশ করিতে হইবে, 

হুতরাৎ সংসারের প্রতি দূক্পাওশুস্ত, সে শ্বশানবানী। হাহার বাহ প্রাপ্য, 
খোগী ভাছা হ্টতৈ তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অথচ তাহার মূন আযাত- 
হম্পিত দীগশিখার সয় আঁবচলিত ধাকিবে। ঈশ্বর ধাহাদিগকে তাহার 
ইন্ডে আনিয়া দিয়াছেন উীহাধের প্রাণ রক্ষা করিবেন, জ্ঞান ধর্মে উপল করি- 
€বদ। স্ত্রীর নিকটে যোগের কথা 'বলিবেন, ঈখর দিন ছিলে হবি হইবেন । 
আপ ফল দেখিতে দা! পাইলে ছেলেছেরে ধর্দের কথা! বলিবেন। বিনি বৈরাদী 
গাধার ও প্রকারে সংসারে বাস করিবার প্র্োজন কি? বরাগ্য পরিগঞ্ক 
ছইলে এক্ধপে বাস ঈ্ধিিষ্ক। যোগের বে প্রকার বাহির হইতে অন্তরে, 
খন্তর হইতে বাহিরে গাঁ, বৈষ়াগ্যেরও সেই প্রকার। বৈরাগ্য প্রথমতঃ 
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_ "পদার্থ হইতে পদার্থে, তৎপর পদার্থ হইতে পদার্থে আইসে। বিধয়রস- 
পানে বিরত হইয়া বৈরাগী অন্তরে গেলেন, সেখানে ঈশ্বরকে পাইঙ্কা তিমি. 
পূর্বকাম হইলেন, ক্র বিষয্রস পানে বা ঘ্মহিল না। এক্ষণে যোগী হইয়া 
বাহিরে অপদার্থে আসিলেন। এখন আর তাহার পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটা 
ফোটা সংসারের দুখ রাখা যাইতে পারে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে 
সর্বস্বত্যাগ ; কল্যকার অন্ত চিন্তাবিহীনতা প্রস্থতি ছিল, এখন আর আহারচিত্তা 
প্রতৃতি স্বতন্ত্র রহিল না, ব্রহ্ম যাহা বলেন তিনি তাহাই করেদ.। “প্রথম 
প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, ছিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাথ 
লাত হইয়াছে বলিয্না। হুতরাৎ দ্বিতীয় প্রফার বৈরাগ্যের অভিধানে ত্যাগ 
বলিয়া কোন শব্ষ নাই। এখানে কেবল লাস ত্যাগ কোথায়? অহঙ্কার না 
ছুটে, অথবা অনধিকারচর্চচা় অপরের অনিষ্ট না. হইতে গারে, এজন বৈরাগ্য 
নিগৃঢ় রাখিতে হইবে, বাহিরে প্রকাশ করা সমন! পরিচ্ছদাদিতে উহ 
আবরণ করিক্স! রাখ! উচিত। 

বৈরগ্য না হইলে সংদারের আকর্ষণ পরিহার করিয়া অন্তরে প্রবেশ 
করিতে পারা যায় না। অন্তরে প্রবেশ করিয়া কি যোগ হইল? ঘোর অন্ধ- 
"ক্কার। এই অন্ধকারের ভিতরে “সত্যমূ" ব্জাছেন সাধন করিতে হুইবে। 
এই অন্ধকার ব্রজ্ের মুখের আবরণ; এই অ্বন্ধকারের ভিতরে পরমন্রক্ধ; 
এই অন্ধকারই সেই বন্ত। অন্ধকাররূপে সেই সারসন্তা অস্তশ্চন্কুর নিকটে 
প্রকাশিত ছয়। এই অন্ধকার যোগপ্রলয়। এই প্রলয়ে সমুদায় জগৎ নির্বাণ 
হইয়! গ্রেল। যোগী জন্ধকারে পরিবৃত হুইক্সা “ছে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর» 
বলিয়া! ডাকিতেছেন। তাহার সে ধ্বনি জন্ধকার গ্রাস করিতেছে। ডাকিতে 
'ভাকিতে “আমি আছি এই গভীর শর শ্রবণঙগোচর হইল। তখন অন্ধকার 
 স্যকিস্থে পরিণত হইল। তখন যোগী “তুমিই সত্য, তুমিই সত্যু, তুমিই 
" অত্য। “সত্যৎ সত্যৎ জত্যং যন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে 
এজামি আছি? এই শব শুনিতেছেন। “তুমি আছ? “তুমি আছ? বলিতে বলিতে 
 »্ন্ধকারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং উছা একটা প্রকাণ্ড পুরুষ হইল 1 
রত করিয়া যিনি আছি? বলিগ্ছিলেন, এখন ভিনি আখ 
পি ডিদের। কিন্তু এখনও নিও পসাধন, কেন ন। ব্রদ্ষের সাহা ফেনীর 
রি ৯৫ 
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নিহটে প্রকাশিত হুইল। এই সন্ভাতে নিঃসংশয় হওয়া! চাই, তৎপর সগ 
ভাব প্রকাশিত হইবে! বত দূর মন ধায়, তত দূর দতার দ্যাপ্তি দর্পন ুঙ্গ 
দর্শন, অত্যন্ত বিশুমাত্র গ্ছানে দর্শন গুল্ম বর্শন। সাধারণ সত দর্শন অবলোকন, 
একটি স্থানে ভাল করিয়! বিশেষ মতা দর্শন নিরীক্ষণ। প্রকাণ্ড মত্তাসাগরে 
ভাস। সন্তরণ, অত্তার ভিতরে ডুবি বাওয। নিমজন। এ করেক প্রকারের 
ভাবে ত্রন্ধ দর্শন ও সাত্বোগ যোদীর পক্ষে উচিত। অন্ত! অসীম ব্যা্তি 
অনস্তত্ব দর্শন সন্তোগ করিতে গা গভীর ত্রন্ধদর্শন হইবে না, গ্সাবার আন- 
স্বত্ব তুলি! গেলে ব্রদ্ধ পরিষিত হুইবেদ। ভ্রদ্ধের গুপ আয়ত্ত করিবার জন্চ 
একটি স্থানে সহায় জাম প্রেম পুণ্যের প্রকাশ দেখিতে হইবৈ, সকল স্থানে 
তাহার গুণ নাই তাহা নহে, উপলন্ধির গাঢ়তার জন্ত কেবল এরপে দর্শনের 
ব্যবস্থা । দর্শন শিক্ষার ব্যাপার । ক্জাধ্যাত্মিক চন্ু অন্ধ হইস্স! রহিয়াছে, সাধন 
দ্বার! উহার ক্ন্ধতা দূর করিলেই ব্রঙ্গদর্শন হইবে। এই দর্শন ক্রমে উজ্জ্বল 
হইতে উজ্জ্বল হইবে। উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতার স্থাস্িত্বানুসারে নাধক- 
গণের শ্রেখীনিবন্ধন হয়। এক বার উল দর্শন হইয়। আর বছ দিন দেখিতে 
না খাওয়া ইহা অপেক্ষা সর্বদাই এক প্রকার তাহাকে দেখা ভাল। দার্শ- 
নের সগয়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে এবং যখন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলতা* 
থাকিবে এইক্সগ সুখের জ্জবন্থ! প্রার্থনীয়। উজ্জ্বল, উদ্ধদতর এবং ক্রেমে 
দ্ষনি উজ্জ্বলতম হওয়া চাই। ক্আাগে পাঁচ বার বিচ্ছে্ হইত, এখন সুই ৰার . 
বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে মা? 


মামগ্রহণ। 


২৭শে নৈশাখ ফোমবায় (৭৯৮ শক) যোগ পিক্ষার্থী ও ভক্তি শিক্ষার্থী থে 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছয় তাহা আমরা রত পৃত্তক' হইতে উদ্ধৃত কি 
ঘিকেডি। “্য হইতে জারা উদ িনন গথে হিচণ কত ্রবৃ্ হইলাম 
আর আমাঙ্গের এখানে মাধনাবস্থায় একত্র হুইযার সম্ভাবনা নাই। জমা- 
দিগের তাল! সাধনে সিদ্ধ ভুইয়া! আমর! গঞ্জ স্থানে উত্তীর্ণ হইলে পুন 
গুকত্র মিলিত ছইব।” এই কথা! বলিয়া উদভয়ে উদ্চয়কে প্রখাম পুরর্বক করেফ 
পদ এক খন করিজ্! গুরায় একত্র কুটিরে প্রব্শপূর্বক শ্রীযুক বিজ 
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'গ্শ্বামী নাম গ্রহণার্থ তথায় জ্বস্থিতি ঝরিলেন) স্তীযুক্ত ধোরনাধ ওগ 
টার হইতে বহিগত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পরিরেষে জাচাধ্য 
নছরি হুন্দর এই নাম স্ব্ং প্রথমে তিন বার পরে দশ বার অঞুচ্চ স্বরে শ্রীযুদ্ষ 
বিজয়কৃষণ গোস্বামীর নিকট উচ্চারণ করিলেন, শী নাস গ্রীযুত্তক বিজয়ক্চ 
গোস্বামী দ্বার! উচ্চারণ করাইয়া তং শ্রধগ করিলেন। অনস্তর জ্জাচার্ধ্য, 
& নাম জীয়ুক বিজবকক গোস্বামীকে কিরৎকাল জপ করিতে বলিলেদ। প 
লাধনাত্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন ।-- . .. 

'এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিদ্্বার, দরে, প্রাণে রাধিবে। এই নাঙ জপ 
করিবে, দর্শন করিবে, শ্রধণ করিবে, রসমায় রসাস্বাদ গ্রহণ করিবে, প্রেম 
ভানি়া হুদ রাখিবে, মুকি জানিয়া প্রাণের তিওর রাধিবে। এই নামে 
জাপনি বাচিবে এই নামে পাপীকে বীচাইধে। নাম সর্বন্থ। ইহকাল পয়- 
কালে নাম বিন! আর কিছুই নাই( নাঁষ সৎ। অএব নামকে সার ফর। 

“হে গতিনাথ, তোমার নাম কি জামিলাম না, তোমার নাম আন্বাধন 
করিতে দাও। নামই দ্বর্গ, নামই বৈকুঠ$, নাঁমি পাইয়া দাও । এস হে ধয়াল 
পরমেস্বর, নাথ হার করিয়া দাও। তোমার শ্রচরণতলে আমরা প্রণাম ছি” 


ভীববযাস র। 


১৩ ফাল্তন ৪ শক) ব্রত গ্রহণ হই তৎপর দিন হইতে উপদেশ 
আরত্ত হয়; ১৪ শ্রাবণ ১৭৯৮ শকে উপদেশ পরিসমাপ্ত হয় । উপদেশ পরিসমাপ্ 
হইয়া! ১৭৯৮ শকের ১৬ই ফাল্তন বাসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণ্য- 
সঞ্চয়,১৮ফান্তন ঈশ্বরামরক্ত হইয়া! অল্পে সন্তষ্টি ভোগবাসনা ত্যাগ,১১ফাল্তন ব্রতীর 
ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা পরম্পরের প্রতি কর্তব্য সাধন, এই তিনটা 
ব্রত প্রদত্ত হয়। ২৬শে ফাল্ধন ব্রতের উদবাপনোপলক্ষে যোগী, ভক, জ্ঞানী ও 
ভক্তির অনুগামীকে কেশবচন্ত্র তীহাঁদিগের কর্তব্য বুঝাইয়া দেন। এখনও বে 
তাহাদিগের কেবল সাধনারত্ত ইহাই তিনি তাহাদিগকে এইরূপে হ্ঘয়জম করিয়া 

দেন, “যোগ পরায়ণ, তৃষি গভীরতর যোগ ন্যায় কর, ধাহা হইয়াছে তাহা 
,. যোগশান্তের বর্ণহালার “ক+।' “সক পরারণ, ততক্তির মধুরতা! এখন. অনেক 
_ থাকি ছে, অপার জলে ডুবির! বিহ্বল হইতে হইবে। . ঈশ্বরের মুখ দর্শনে 


শা 


৮৪৪ আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 


এমন প্রমন্ত হইবে যে অন্ত দিকে আর মুখ ফিরিবে না।” প্ভ্ঞানপরায় ৭, 
অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে সেই 
মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সবল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে 
সমুদায় অপরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।' প্তক্তির 
অনুবর্থা, তক্তির পথে যাওয়া! আর ভক্তের জনুবস্তা হওয়া একই। অনুবন্থার 
তাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তি পথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল 
নাম গ্রহণ করিতে করিতে না জানি কোন্‌ দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ 
করিয়া কত হুধ৷ ভোগ ক্করিবে। চলিয়া যাও এই রাজ্যে অন্ুবর্তী হওয়াতে 
ক্ষতি নাই। একেবারে ভাবে যখন তভতিসাগরে পড়িবে, তধন আর কিছু 
ভেদাতেদ জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে ছইকে। 
ভক্তির আর ছুই পধ নাই। সবর পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া 
আবস্তক। যে দিন ভক্কবৎমল তোমার প্রাথকে একেবারে টানিয়! লইবেন 
তখন অনুবন্তী আমি, ইহা মনে থাকিবে না, তখন বুঝিবে কেবল হুধাতে 
ডুবি্নছি। আসল জিনিষ এখনও উরস্থ হয় নাই। এত হইল অথচ আত্মার 
কিছু হইল না এই ছু) কিছু করিলাম না এত হইল এই মুখ । এই ছুই 
ডোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আমিলেন কি 
না দে সকল তোমাদের ভাবিষার প্রয়োজন নাই। এখন ধাহারা তোমাদের 
চারিদিকে আছেন, তাহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়৷ বরণ করিয়! 
নমস্কার কর।” | 


উত্তর পশ্চিমে গমন। 





কেশবচক্র বৈরাগ্য আধনই করুন। যোগ ভক্তির মধ্যে মঞ্গই হউন, 
তাহার অঙ্গে সঙ্গ কার্ধেের উদ্যমের কোন দিন বিরতি নাই। কুটারে উপদেশ, 
সঙ্গত, বন্ধবিদ্যালয, ব্রান্ধিকাবিদ্যালয়, ্ষমন্থির, আলবার্ট হল, স্ীবিদ্যালন্ন 
ইত্যাদি বিবিধ কার্টে তিনি ব্যাপূত। ভাযোৎসব নিকটব্থাী; এবার উৎসরের 
ডিন সহ পূর্বে অ্ষমপিরের চড়ার নিদেশে এবং এক সধাহকাল অন 
পাঠের ব্যবস্থা হইল, প্রতি দিন জমাট সংককীর্তনের উৎসাহ উদ্যমের অবধি 
নাই। মনের উৎসাহতো কোন কালে খর্ব হইযার নহে, ফিন্তু শরীর তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল সর্বপ্রকার অভূতপূর্ব পরিশ্রম বন করিবে, ইহার সন্তাবন। 
কোথায়? উৎসবের পূর্বব দিন কেশবচলের মন্তকঘূর্ণন রোগ উপস্থিত। 
তাদ্রোৎসবে ৫ই ভাত্র, ১৭৯৮ শক) তিনি প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য করিতে 
পাঁরিলেন না, সকলেই নিরাশ এবং ভঙগচিন্ত। তাই প্রতাপচর মহুযযার 
প্রাতঃকালের উপাসনাকার নির্বাহ করিলেন। তাহার উপদেশ শেষ হইয়াছে 
এমন সময় সকলের কর্ণে কেশবের কধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। এ সম্বন্ধে 
ঘ্ততবে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম 
“হঠাৎ আচার্ঘের কঠনিক্ত প্রার্নার শষ উিত হইল। আমরা 
আশ্চর্য ও আহমাদের সহিত তাঁহার প্রার্থন! শুনিতে লাগিলাম। ঘিমি কিয্নৎ- 
কাজ পূর্ব অনিদ্রা এবং ঘোরতর পিরঃগীড়ায় অস্থির ছিলেন, সহসা তাহাকে 
এইন্ধপে মহাজনতাপূর্ণ উৎসবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে 
দেখিয়া অনেকে বি্বয়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার আশঙ্কাও 
হইল। কিন্ত ভক্তির রাজ্যের কি চুরবগাহ মিয়ম, শারীরিক ক্রিয্ায় উপর 
আধ্যাত্তিক ক্রিয়ার কি অন্ত প্রভাব। তাহার পর হইতে তিনি ক্ষতি খু, 
রসন্তার সহিত রাত্রি দশ টকা প্যান উৎসবের অবশিষ্ট কার বু 
০০০০০০০০০০৮ মাচা 


৮৪৬ আচার্য্য কেশবচন্র। 


মহাশয়ের মেই প্রার্থনায় প্রন্ৃতদ্ধপে উৎসবের আনন্ম শত প্রবাহিত হইল, 
ভচ্ছুবণে কোন কোন প্রাচীন রানু বিশেষদণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" আমরা 
তাহার সে প্রানী উধৃত না করি থাকিতে গারিলাম মা। 

“হে প্রেমসিন্ধু উৎসবের দেবতা, রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়া এই 
উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলায না। এই বয়সে অনেকবার ধনপ্রলো" 
ভন) ইত্মিপবপ্রলোগন, নীচ বন্ধুর প্রলোন জয় করিতে পারি নাই, তৈমনি 
দেখিডেছি, তোমার খবর প্রগোতন পরাস্ত করাও অসন্তব। আজ 
ভোমার সঙ্গে কথ! না কহ থাফিতে পারিলাম না! শুত গ্ষণ, তোমার রূপের 
নবীন, দ্গের অনির্বচনীয় সৌর, বেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক 
করিযাছ, এ সমূধায. প্রলোঙন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি 
যাহাদিগকে পরিত্রাপরাজ্যে লইয়া ধাইবে সেই পাপী আমরা আশা আছে, 
সেই রখে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব কেমন সে খর ! 
মেই হুনার খরের আভাদ: পরই বর্থাযন্দির বৎসরের মধ্যে ছুটাবার শবহস্তে 
দেখাইয়া দেয়।' ছয় মাস প্রতীক্ষা ঝরিঘ্া আজ আবার সেই শ্ুত দিন গাই- 
লাঙ। হে উৎসবের ঈশ্বর, জা এখানে তোমার সস্তানদিগকে লইয়া তর 
বাজাইয়া বসিগ্না আছ । ভূমি এখানেও উৎজব করিতেছ ওখানেও উত্সব করি- 
€ছ। কিন্ত খানে তোমার তঙ্দিশের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনদা- 
নীরে তাহার! ভুষিযা আছেস? আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে তুবিধা 
ছয় ফাসের হুঃখ দূর করিতে জি, কিছ যখন খর্গে গিধা তোমার এঁ ক্ত- 
দিগের সঙ্গে ভি কাটের আনগানীরে গ্জান করিব ওধন গার ছুঃখ সন্তাপ 
থাকিবে দা। প্রাণের প্রি বেধথা, এই হুইটা উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি 
তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাখ করিস) কিন্ত উৎর্গে যে তোমার ভঙেরা 
উত্স করিতেছেন, খানে নাভান্র মাস) না মা যাস, ওখানে না দিন, না 
কাত, সেখানে নিত্য উদ্মাস নিত্য গছোৎ্সব। ওখানে কলছ নাই, ওখানে 
কাহারও প্রেম শক হন না, ওষানে সর্বধাই ভ্ভিনদী প্রবাহিত হুইতেছে। 
তাহারা কেমন হুখা। তীহারাই' তোষার শুশখী পর়িবার। কধে আমরা সবা- 
ভবে সেখানে যাইব? কেন &ঁ ছার মনোহর দুটি দেখাও বর্দি এ বৃষ্টি 
বার্থ জা হয় এই থে করের যধ্যে ছটা উৎসব দিয়াছ, উহার মধ্য দির 


উত্তর পন্চিষে গযৰ। ৮৪৭. 


&ঁ পরকালের উতদৰ রেখা বায়, এখানকার উৎসব সোপান । আমরা লংস্কারের 
কীট, হাথ। তুলিয়া! & ব্বগের তক পরিবার বেখিতে পাই না, বখন এই উৎসব 
মোপাবে উঠি, তখন তা! দেখি। ক্সার লোভ ফিঙ্গে হবে? তোমাকে কোটি- 
ধার প্রণাম করি যে, ভূমি খই উত্দবের ভিতরে সেই উৎ্লব দেখাইনেছ। 
সেখানে তুমি, সোমার ওক্কদিগের মুখে কেবল হৃধা! চালিয়। দিতোছ, তীকাদের 
অন্তরে কত আবাদ, কত প্রসরতা, মুখে কত হামি, তাহাদের ম্লানতা বাই। 
তাছার! সর্বদা জাগিয়া & শ্বর্গের নিরুপম শোক দেগ্িতেছেন, আমর! 
পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্পে এক একবার উঠা ফেখিতেছি, তবুও দ্াফাদের 
জযব। কিন্তু এই বচ্ুগুলিকে সঙ্গে লইয়া এ স্বরে খাইতে ন1 পারিলে আর 
সখ নাই। এর ত্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া বখন সদ্য: প্ন্থ,টিত কুন্ধ 
ছুলিব,আর সে সমুদ্ান তোমার চরণে ফেলিব। তখন আহ্লাদ হইবে । দেখানে 
গিল্না পরমানন্দে বলিব আদব ভাই, আখ, অ্ীরেয় উপর আসিয়া পড়, না শ্পর্শ 
করিলে লুখ হ্য়দা। প্রেমালিঙ্গনে বাধিব। - সকলে মিলিত হইয়। সঙ্জোজে 
ভোমায় চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে জান্ছাতত লাগিবে ; হিস সেই আগ্াাতে 
ছাহুলাদ্ধ হইবে । স্বর্গ স্বপ্ন নছে। একঘার এ পর্গে্ পরি দেখিলে কেহ আর 
ছায়ায় বন্ধ খাকিতে পারিবে না, কাহারও কমার জারিক্কুরি ধাকিবে লা, টাকা 
. ক্ষাহাকেও তুলাইভে পারিবে না। ও মেখতাগপকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা 
এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা! যে সংসারের ধিকে একেবারেই তাকা্ড 
না। তাহার! বলেন, আমরা কি সাথে অন্ত দিকে চক্ষু ফিরাই না। এ 
প্রেদনয়ন যে বআআমাদিগকে বাঁধি ফেলিকাছে।. এ চন্কুর কটাক্ষ একবার থাহার 
উপরে পড়ে জ্ছার কি সে সংসারে হৃখ, পাইছে পারে ? বুবিলাম দয়াল, এ 
্ক্ষু পরিত্রাণের লক্ষেত। যখন এ চক্ষে কটাক্ষে একটি লোককে উদ্ধার 
কর, তখন এ দৃষ্টিতে একশত লোক মরিবে, গলাকাটিব হদি এ কথা মিথ 
হয়। সমস্ত জগতের পরিতাণ & ভৃষটিতে। এহে পৃর্থীনাধ, ছুষি পৃথিত 
বীর হুর্দিশা দেখিয়াটত ইচ্ছার প্রতি এরূপ কৃপা দৃষ্টিতে ভাকাইতেছ) ভাহ। 
সখন করিতেছ তাহা! দেখিয়! কি জ্ছার সন্দেহ করিছে পারি যে, ক্র ক্রুদ্ধে 
পৃষিবীটা মত্ত হইবে € কি বলিলে, বয়ান মত হয় নাত। সেয়ানা উপাসক 
ফোমাকে পাখর জ্ঞান করিয়া শুক্ধ নয়নে তোমার পুজা করে, কাছে আ, 


৮৪৮ আঁচাধ্য কেশধচন্। 
প্রেমে মত হয় নী। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্ন কেষল উন্মাদদির্সের হর) 
যেখানে তীহারা মনের আনন্দে প্রেমহথয়া পান করেন। না জাদেন বই; 
না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হুইয়া ঘুরিতে জানেন। এ যে তাহারা আছোদে 
মাতিয়াছেন, উন্মাদের স্ায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার 
ঘরে বসিয়াছেন, আর হারা বুদ্ধিমান পণ্ডিত তাহার! ও খবরের বাহিরে . 
পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর, যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, 
এ জীবন কৃতার্থ হইবে। ছুই পাঁচটা গ্রমন উৎসব এনে দাও থাহাতে আর 
প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্ত থাকিবে দা। হে ঈশ্বর, শুতবুদ্ধি এই কয়টা 
লোককে দাও ধাহারা আশা করিক্! এই খরে আমিলেন। পিতা, বড় দুঃখ 
হয়, ভাই তব গুলি চতুর হইয়া আমে, আর সেই ভাবেই শ্বরে ফিরিয়া 
যায়, কেহ ধরা দিতে চাঁয় না, তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তু 
কফি আমাদের বড় ভ্রাতাছের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি 
কঠোর নয়নে দেখ? তোমারত পক্ষপাত নাই। এ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। 
উ হুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল, প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎ. 
কৃ শুতদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভ্দীদেব কল্যাণ কর। আন আন 
স্বর্গের দুধ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমায় শোত্া 
দেখিয়া তোমার ভাবে মত হই খী হই, খাডি গাই, হেনয়াল প্র, কৃপা 
করিয়া! এই আশীর্ব্বাদ কর... 
অপরাহ ধ্যানের উদ্বোধন বীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ, সারক্কালের উপাসনা 
উপদেশ, এ মমূদ্ায়ই কেশব স্বয়ং নির্ধদাহ করেন। ধ্যানের উদ্বোধনের 
মধ্যের এই কথাগুলি কিছু সামাস্ট নয়! “ত্য বর্গ, জান ্নপ এবং প্রেম 
স্বরূপ দেখিয়াও মাছুষ তীহাঞ্চে ছাড়িয়া! ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্ত 
চতুধবার বখম দেখে সেই পুরুষ ছন প্রেম এবং বন জানঙ্গে অত্যন্ত হুদ 
হইয়া হাসিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই থে 
তাহার চক্ষু জানন্থদাগরে ডুবিল জার তাহা! ফিরিল মা, তাহার ভিতরেই 
স্বহিল।” উপদেশে অনন্ত আকাশকে হান্তময় দর্শন মূল কখা। এক সিরা 
ক্ষার কিছুই নয়, দ্বিতীয় নিরাকার পদার্থ বটে, কিছ শু আকাশের 'ায়। 
ছুভীয় নিরাকার "শু্ছ নহে, চিরসরস, চিরপ্রসম পুরুষের 'বত। ছইদি. 


উত্তর পম্চিহে গন । ৮৪৯, 


নিত্যানশদ, সদানগগ *িপ্রফুল্ ইহার নাম। এই বিষয়টি উপদেশে কেশবচঞ্জ 
অতি সুন্বররূপে ব্যাখ্যা করেন। 

এবার প্রচারকবর্গ বৈষণব্ভাব বিশেষয্ূপে' জত্নতত করিবার জন্ত যব করেম। 
এ সম্বদ্ধে মিরার €( ২৭ আগষ্ট, ১৮৭৬ ) লিখিয়াছেন, ্ব্রাহ্ষপ্রচারকগণ 
'বৈষণবধর্থ্ের ষমগ্র ভাব ও সত্য আপনাদের ধর্ম্মবিধির অন্তত্ত করিয়া লইতে 
কৃতপ্রতিজ হুইয়াছেন। বৈষণবগণের সঙ্গীত গাদ করা, শুনা ও শেখাতে এখন 
সকলের সমধিক স্থিরঘত্ব। চৈতন্য হইতে যে ধর্মাবিধি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার 
অন্তস্তম প্রদেশে তাহার! প্রবেশ করিতেছেন ব্গদেশে ধর্ম বদি প্রিয় হুমিষ্ 
এবং সকলের গ্রহণযোগ্য করিতে হয়, তাহা হইবে পূর্ব্ব কালে 'চৈতন্তের 
অনুগামিগণের মধ্যে যে ধর্ম্োৎসাহ বিনঝ্র ও কোঙল ভাব ছিল, তাহা 
কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। বৈবধর্ম্ের মধ্যে যে গভীর ভাব আছে 
তাহা ছাড়! অধ্যাত্বসম্পদের বৃহৎ মূল্যবান খনি আছে।” এই জমতে এফ 
দিন কেশবচক্রকে জিজ্ঞাসা করা ধায় ভ্রীচৈতন্তের বৈকবধর্ম্ম প্রীককে লইয়া, 
ঞকৃফকে ছাড়িয়া ্রচৈতন্তের ধর্ম্রহণ একাত্ব অসস্তব। এরপ স্থলে 
উকৃষ্ণকে ত্রাহ্মমমাজে আনয়ন না করিলে বৈধণবর্টের সমগ্র ভাব কি প্রকারে 
পূর্ণতা লা্ত করিবে? এতচ্ছ্‌ বে কেশবচচ্জী বলিলেম, ীকৃফসপ্বদ্ধে সাধারণের 
খে প্রকার সংস্কার তাহা সত্য নহে, কিন্ত লোকের মনে যখন ঈদৃশ সংস্কার 
আছে তখন তাহাকে অসময়ে ব্রাহ্মমমাজে জানক্নন কর! ফল্যাথকর হইবে না। 
নারীজাতিসন্ববে এ দেশে পাশ্চাত্য ভাবের প্রবল হইডেছে, এখন ঘদি শকষকে 
আদম কা যান সমাজ উপৃঙ্খল হইন্া বাইন: কেশবচত্র বৈরাগ্যব্রত অব” 
জন্বন করিয়া কুটরে ত্বছত্তে রন করিতেন প্রবং দে সময়ে ভাগবতের পদ্দযে 
জআনুযাদিত একাদশ স্বগ্ধ পাঠ করিতেন, দশষ ক্ষতের সহিত তাহার পরিচয় ছিল 
না, অথচ তিনি অন্তরে চিনিক্নাছিলেন এ্রকৃধ্ণ কিরূপ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। 
এইক়প আলাপের গর কেশবচক্র যখন গাজীপুরাতিমুখে গমন করেন তখন তাই 
বিলোকানাথ সার্যাল পথ হইতে শ্ীকফের বিষয়ে এক প্রবঙ্ধ লিখিয়া ধরতে 
বোর! করেব । ইতোমধ্যে আরা দাগ পাঠ করিয়া দেখি. যে ফেশ্রচ 
উকযন্বক্ে ফা বলিয়াছেন তাছাই ষত্য, দাহার নলার পূর্বে আমাধেরই 
ঘুদ্ধিত্তে তাগবতের বার্থ অর্থ ক্র্তি পার নাই। যাহা! হউক, প্রেরিত 


১৬ 


। 


৮৫০. "শ - আচার্ধ্য কেশবচজ্জ | 


প্রবন্ধ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে ধর্মতত্বে € ১ কার্তিক, ১৭৯৮ শক ) সুদ্রিত 


কর! যায় *। 

. এই সময়ে ব্রাঙ্মাবিবাহবিধি অনুসারে বিবাহে একটি অসন্তপ্টির কারণ উপ- 
স্থিত হয়। বিজ্ঞপ্তিপত্রে স্বাক্ষরের পর স্ত্রী আচারের জন্য পাত্রকে অস্তঃপুরে 
লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে অন্ত একটি গৃছে রেজিষ্টারি কার্য সম্পাদন করিয়া 
পরিশেষে পাত্র কন্া সভাস্থ হন, ইহাতে সভাস্থ সকলের নিতান্ত ফ্রেশ ও ক্লান্তি 
উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ ও ক্লান্তি নিবারণের জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন 
যে, বিবাহের আগ্রে রেছিষ্্রেশন হয, কেহ কেহ বলেন বিবাহের পর রেজিষ্ট্রেশন 
হয়। এ চুইই বিধিবিরুদ্ধ। কেন না বিবাহের পূর্বের রেজিষ্ট্রেশন হইলে, ধর্ণ্ম- 
সম্পকাঁণ অঙ্গের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাতে রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপার 


ধর্মনিরপেক্ষ হইয়! দূষিত হয়, আবার ঘদি বিবাহের ধন্দসম্পকাঁয় সমুদায় অন 


সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে রেছিউ্রশন হয়, আইনে যাহার পর যাহা হইবে তাহার 
প্রক্রম ভঙ্গ হওয়াতে দোষ সমুপস্থিত হয় । হৃতরাৎ বিষম সমস্তা উপস্থিত হইয়া 
বিষয়টি কেশবচক্রের নিকটে উপস্থিত করিলে তিনি এই মীমাংসা করেন যে, 
পাত্র পাত্রী অগ্রে বিজ্ঞপ্তিপত্রে মাত্র স্বাক্ষর করিবেন, পরে বিবাহকালে রেজি- 
্টার উপস্থিত থাকিস উদ্থাহপ্রতি্ঞ! মধ্যে “আমি অমুক অমুকীকে বৈধ পর্ী- 
ব্বপে, আমি অমুকী অমুককে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম" এই কথা! নিবিষ্ট 
থাকিবে, কেন না! রেজিষ্টারের সম্দুথে এই কথা উচ্চারণ ও তাহার গুন! আইন- 
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উত্তর পশ্চিমে গমন। ৮৫5 
সঙ্গত। রেজিষ্টারকে এই কথ।গুলি শুনিতে বিশেষক্ষপে অনুরোধ করা হইবে? 
এইরূপ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া! গেলে রেলিষ্টার সার্টিফিকেট দিবেন। 

কেশবচস্্র অনুস্থেতার প্রতি হৃকৃপাত ন! করিয়া ভাঙোৎসব সম্পয় করিলেন 
বটে, কিন্ত তীহার শরীরের স্বাস্থ্য পুনরাবর্তন জন্ত পশ্চিমে যাও প্রয়োজন 
হইয়া! পড়িল। বৎসরে 'একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন 
ভাহারও সমগ্ব উপস্থিত। লৃতরাং স্থাস্ব্য ও প্রচার উভয় উদ্দে্ লইয়া তিনি 
সপরিবার সবন্ধু ২২ সেপৌম্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। রিতা 
কেশ তাই কা মিকে এই গর লিখেন ৪ 
লসর সং 
প্রিয় কাত, 

'গত কল্য রাত্রি প্রায় :১১টার সময় ফিরা আসিয়া পলা পথে 
অনেক ক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকার কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং নিজ্ঞা 
হত্ব নাই। কিন্ত এখানকার উৎকৃষ্ট বন্দোবত্ত দেখিয়া মকল কষ্ট দূর হইল। 
বিশেষতঃ পত্রাদদি পঁহছিল কিন! সে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হইয়্াছিল। 
তাহার পর আবার অত রাত্রিতে এরূপ চমৎকার বন্দোবস্ত ! কিরূপ আরাম হইল 
বুঝিতেই পার। লোক গুলিও অত্যত্ত আদর করিলেন। এখান হইতে উটের 
গাড়িতে এক দল সকালে যাত্রা! করয়াছেন। আক ঘোড়ার ডাকে এখনি 
ছাড়িব। 

নানার এন জর রি বিরাজের মার 
স্বার! তাহাকে ॥* দিতে দিতে হইবে! আর মেখয়াীকে ?* দিবে । 


চপ্রীকেশবচত্্র সেন॥ 
ছি জে গন পাই। 
গালীপুরে পিয়া কেশব লিখিতেছেন ;-- 
গাজীপুর, 
২৫ মিট 
্রিয় কাস্তি, 


ভূষানিয়া হে হে পত্র লিবিয়াছিলাষ, ভাহা বোধ. কর গাছ) 


৮২ আচার্য্য কেশবচন্্র 


এখানে খুব জমকালো বাড়ী পাশুয় দিরাছে। কিন্ত সহর অনেক দূর, জংজ্জা- 
রের বন্দোবস্ত হইয়া উঠিতেছে লা। ,১..,.১১ভাল রকম, হয় নাই। বাহ? 
হউক দেখা ঘাউক বত দূর করিস উঠা বাক্স) সিদ্ধেশবর গ্রতৃতি সকলে খুব 
খাটিতেছেন, কিন্তু ধোপ! নাপিত জন্খাবার দব গোলমাল। লম্্মীনানীরণ 
বাধু এদিকে একবাদও আমিতিছেন 1 কেন বুঝিতে পারিলাম শী? কাল 
সমাজেও.তৃত্থি পাইলাম না।. হিন্দি, ধাক্গলা; সংস্কৃত তাহ! সব একত্র, উপাসনা 
স্থানটী মদলিসের চান্স । এখথ খুব গভীর উপালন। না হুইসে কি লে? কাল 
একটা লোক মাড়াইরা আমাক দ্মায় একখানি কীচ হঠাৎ ভাজি ফেলি- 
য্লাছে। ভঙ্গ! কাচ পাঠাইতেছি।5০10)07 কোম্পানীর দোকানে এই রক- 
মের 965৩1 7ি৪8৩এর একখানি চস্ম! ক্রপ করিয়া ফত শীঘ্র পার এখানে 
পাঠাইবে। তাহার্দিগকে বজিলে বোধ করি তাহারা, ডাকে পাঠাইবার ভায় 
লইতে পারে, কিনবা'ভাল কির ভু দিতে পারে বোখ করি ৬. টাকা! 
সাঙ্গ লাঙ্দিতব । 
জ্রীকেশবচন্ত্র সেন । 

ররর তাহাতে কেশবচক্রে সকল দিকে বে ছৃষ্টি 
বি রানি 

ৃ গাজীপুর) 
০০০৮ 
শ্রিষ্ন কাস, 

হিউজসিরা তিতা হুয় নাই এবং বআহারাদিসস্বন্ধে অস্থবিধা 
শেষ হত নাই। বাড়ীটী সহ হইতে অত্যন্ত দূর হওয়া জানা খিদে গোল- 
যোগ হইন্বা খাকে। খর অহারাজের বিদ্যা জানতো? কেবল অড়র ডাল 
মোটা জ্ুটা আর ভিি! স্থানটী কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার, একটু. 
সহরের কাছে হইলে ভাল হইত । দাষা কি জন্বপুরে গিয়াছেন ? কৃষ্ণবিহারীর 
কি অত্যন্ত খক রোগ হইয়াছে, ভাই. তিনি তাড়াতাড়ি যাইতেছেন ? তুমি 
দে বিষয় কিছু লেখ নাই। লীব্র লিধিবে। আর সেখানকার খবর কি? বদি 
বাটার ভিতরের জানের ঘরে চাবি দিয়! রাখিতে পার ভাল হয়। জদন্ড-দিম 
যে দে জল ঢালিলে ছানট। মিতা খবইীতে পারে । খোলা ছ্থাখ! খোদ তেই 
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ভাল নহে। বিরাজের মাকে বলিয়। বধ করিবার চেষ্টা কাক্িবে +.. আমি 'আআসি- 
বার সময় ুস্তকের জালমারির চাবি দিয়া আসিতে পারি নাই। বদি অন্ত 


কোন চাবি দিয়! খুলিয়া গৌরগোবিন্দ একবার বই গুলি ঝাড়িয়া। ফেলিতে 


৬৬ বড় ভাল হয়। আমার নামে পত্রাদি আমিলে শী খেব 
ডাকযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়। ওঝা বরগয়াদক্ষে ঘলিয়া 
রাখিবে আমার নামে গত্রাদি ঝটাতে আছিলে ভাঁল করিয়া বিডির তত 
ষেই দিনই তোমাকে ছেয় বিলম্ব না করে। : 
মোকায। হইতে এট জন নাল সা 
্রদন্ধকে বলিবে মী তথান়্ খবরটী গাঠাইডে$ | 
মিরার পাইয়াছি। অকনকে আশীর্বাদ । 
| কীকেখবচন্র মেন। 


চখয) ন খাই জেখবচন্ত শিখিতেছেব $-- 
৩ জটোবর ৯৯৭৬৭ 
প্রিয় কাম্তি, 


'কৈ এখনতে। চশমা পাইলাম না। নিলি ন করিয়া বন্দোবস্ত 
করিলে (কিন্ত শৈষ বক্ষ! হইল না। কারণতো! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
3০1০070 0০. কিছু গোল করিল নাকি? একবার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিবে ঠিকান। লিধিবারত্তে। ভূল হয় নাই। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে 
হুইবে। ঠিক কোন্‌ দিবসে তাহার! পাঠাইয়্াছে জানিতে পারিলে এখানেও 
অনুসন্ধান করা ধাইতে পারে। এখানকার খাওয়। দাওয়া এক প্রকার উনিডেছে। 
কিন্ত খুব নুশৃঙখলা হয় নাই। ০৯০৪৪ এক প্রকার গ্রস্ত করি! নও হুইল্লাছে। 
টাকাও বোধ করি বিলক্ষণ খরচ হইডেছে। আর কিছুদিন এখানে ধাফিযার 
.. ইচ্ছা আছে। বাড়ীটি খুব ভাল। গোখাল বানু বহু বার এখাহাবাদ হইত 
খআসিয়ানেন,। অদ্য যাইবার কখা। আকনা হইতে এক বল আংলিবার ককা। 

কেশব লে. 

- বালী হইতে সংবাদ টিনার ও পাড়ার টাকা আদায়ের 

চেষ্টা! দেখিবে। 


৮৫৪. ' আচার্য্য কেখবচন্ত্র। 


| ও চাই জেফ লিখেছেন 

গাজীপুর, 
৯ অক্টোবর ১৮৭৬ 
প্রিয় কান্তি, * রর 

গ্রত কল্য ব্াঙ্মমমাজ হইতে আসিয়া চশমাটা পাইলাম। পাইনা অত্যন্ত 
আহমাদ হইল এবং ভাবনা, দূরে গেল। কিন্তু * টাকা লাগিল কেন? আমি 
মনে করিয়াছিলাম পাঠাইবার জন্ত ভাক মাহুল হিসাবে বুঝি ঠা* টাক! লই- 
য্বছে। এখন নেখিতেছি ভাঙা! দহে। পার্শেলটী ব্যারিং আসিয়াছে। ভজ্ন্ত 
বিশেষতঃ আবার 1৩-৫17৩ হই আিগ্নাছে বলিয়া এখানে আট আনা 
মাহুল দিতে হইল। যাহা হউক পাওয়া গিয়াছে এই ভাগ্য । আমার খণ্র 
গিরীশ বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছেন। . যদি আমাদের আরও পশ্চিমে যাওয়া 
হয়, হয়তো হুকোকে আমার খবর্ডতর ফিরিয়া আসিলে তাহার সঙ্গে কলিকাতায় 
পাঠাইব। কিন্ত এখনো কিছুই স্থির হয় নাই। ত্রেলোক্য প্রভৃতি অদ্যাপি 
আসিয়। প্ছছেন নাই। জআলমারির চাবি পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিকে 
এবং কাপড় গুলি ভাল করি! ধেখিবে। চাবির প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবে। 


রি ীকেশবচত্্র দেন। 
২২ অক্টোবর কেশবচত্র লিখেন ১ ও 
| | ও ৬ ৮ 
২২ অক্টোবর ১৮৭৬ 
প্রিয় কাস্তি, 


রবির টড 
“হৃতরাং তথায় বোধ করি লীত্ত্র যাইতে হুইবে। ছুকো হয়তো কল্য মেলস্ট্েণে 
আমার শর সঙ্গে এখান হইতে কলিকাতায় খারা করিষে। তাহার ধাকি- 
বার জন্ত যেন সেখানে তাল বন্দোবস্ত ছয়! মাকে বলিয়া দিবে ধেন 
হার পড়া ভান হয। | 


_ স্রীকেশবচন্র দেন। 


উত্তর পশ্চিমে গমর-। ৯৫৫. 
২্ঃ হিল মরার নিই টার লিখিত হয় ্‌ 
গাজীপুর, 
নার, ১৮৭৬। 
রয় কান্ত, | 
তোমার প্রেরিত ৯২০২ টাক! গত কল্য পাইয়াছি। যাদবের পত্রে 
অর্ধ নোট ছিল তাহাও হস্তগত হুইয়াছে। জআগাষী বৃহস্পতিবার হৃই 
প্রহরের গাড়ীতে ভ্ুমনিয়া ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময এলাহাবাদে পঁছছিবার কথা 
আছে। মিররে কলিকাতায় শীগ্ব ফিরিবার কথা কেম লেখা হইয়াছে? বোধ 
করি আমরা কল্য গাজীপুর ছাড়িয়া রাত্রিতে জুমসিয়া। অবস্থান করিব। এইটা 
70915 70170 ছাপাইয়া দিবে (ঠা ৃ 
50144 88% 0৮ রন 
বৈ. আচ. 
০88৫ 05510 01200051 ওত ম 1০ লিনা ৫ 
48118102059, 
ছুকো বোধ দিলি রি 
শ্ীকেশবচক্জ দেন। 
কেশবচতর ভুমনিয়া হইতে লিখিয়াছন ১ 
28078176818 
2700 0060961 
প্রিয় কান্তি, 
গাজীপুরে এক দিন বিলগ্ব হইয়া গেল। ল্য রাত্রি এখানে অবস্থান 
করিয়। অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ খাত্রা করিতেছি! প্রস্ন ও রাজ- 
লক্ষ্মী গ্রাজীপুরে রহিয়া গেলেন !!1 সন্তানের পীড়ার জন্ত তাহার! সেখানে 
থাক! কর্তব্য বিধেচনা করিলেন। হুতরাং আমরা ব্রেলোক্যকে সঙ্গে লইয়া 
ধাত্তা করিতেছি। এ খবরটা কি পাঠাইয়াছ যে সে দিন গাজীপুরে আমাদের 
জন্ত সিদ্ধেশ্ররের বড়ীতে ক্রবচরিত্র খাত্র! হইয়া গিয়াছে । সবের যাত্র! 
কোর পহছিবার সংবাদ না পাইয়া আমরা ভাবিত রহিলাম। 
শ্রীকেশবচজ্র মেন 


৮৫৪ জাচার্যা কেশব 
এলাহাবাগ হইন্ডে কেশরচগ্ লিখেন ;- ৮ 2 
এলাহাবাণী 
উই ররেসর ৪1৯ 
প্রিয় কান্তি; 
ছই দ্বিম কোন গা মা বির 
সাখোর সগত্ষে কোন সংবাদ জ্াইদে নাই ইহার কারণ কি জব্রলপুরে 
সবাইবার জ্থা মিয়ারে ক্ষে্ রেখা! হইল? জ্জাগামী সপ্তাহে এখান হইতে 
প্রত্যাগমদের কথা হইতেছে। 'ব্রেলোক্য ক্জারার একটু জাতে খড়িয়াহ্ছেল। 
দি পথ খরচ কিছু টাক! শীত পাঠাইতে পার ভ্বাল ছয়? সেখানক্ষার 
শবরটর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইদে। গাড়ীখাবা ক্ধি দেদ্ামত হই 
আসিয়াছে ? ছূর্ামোহনের জীব * খবর ক্ষি ৫ (সেখানে আর আর সংবাদ কি? 
উত্ধানাথ বাবু কোথায় আছেন 1. ছিঙ্গয় কেমন? আমার হাতে আন্দাজ 
৩৫২ টাকা! আছে। ক্ষলক্ষে আলীর্াদ দিরে। আত্্রমের মেয়েখ্খলি বোধ 
করি ভাল আছেন। প্রন ফি ফিরিয়াছেন ? না এখনে! গাজীপুরে 1 
র্‌ বসবেন 
চিনির হার গমন রূরেল, ল্েখান ছইগ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াই কেশবচঞ্জ এই ছুই পহক্তি লেখেন, 
৪ এলাহাবাদ 
বা 
এইাত দিকে ই ন্হারারাযার তারক 
ুইডে লীত্রই কলিক্ষাতায় ফিরিব। 
উবে 
*. ইসি রোগে শব্যাগত | ইবি ০০০2555 তা 
পররজোকগ| হন । 


উত্তর পশ্চিমে গযন। ৮&দ 


এই সকল পত্রে সামাস্ত কাজ কর্টের কথ! ভিন্ন অন্ত কধা অল্পই আছে। 
কেশবচন্রের সহজভাবপ্রদর্শনার্থ এগুলি মুদ্রিত করা গেল। ্‌ 
১লা নবেম্বর কেশবচজ্জ্র সপরিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবার 
গাজীপুরে পবনাহারী বাবায় সঙ্গে কেশবচশ্রের সাক্ষাৎকার হত্ব। তদ্ধিবরণ ১৫ই 
অক্টোবরের জিরারে বাহির হয়। ধর্থতত্বে তৎসন্থদ্ধে বে একটি সংবাদ বাছির 
হয় আমর! এ স্থলে তাহাঁ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি “গাজীপুর নগরের প্রায় ছুই 
ভ্রোশ অন্তর গঙ্গাতীরে ১২১৩ বৎদর যাবৎ ক্ষ যোনী বাস করিতেছেন। 
তিনি জন্ধকারমত্র গভীর গর্তে দিবা রজনী প্রাণায়াম. যোগে নিমগ্ন থাকেন। 
পনর বিশ দিন কি এক মাসান্তর গর্ভের বাহিরে 'আজিয়া। বর্শন দেন, কিছুই 
আহার করেন না। তাহার সম্বন্ধে এইক্সপ নেক অলৌকিক বথা শ্রবণ 
করিয়া আমাদের আচার্য মহাশয় দর্শন. কৌতুহলী ছন। গত ১৮ই 
আশ্বিন বাবাজি গর্ভের হাহিরে আসিয়াছেন জামিয়া! তিনি কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে 
তথায় হাইয়। তাহাকে দর্শন করেন। যোদীয় ঘয়ক্রম চল্লিশের অধিক 
হইবে না। তিনি হুপুরুষ, গৌরকাস্তি। খঅভিপ্রশাস্ত, সৌম্যমূর্তি; কিন্ত 
একটী চগ্ষু হীন। তাহার শ্বশ্রীবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল বিনয় ও হান্ত স্ত্রীতে 
উজ্জল। তিনি যাহাকে তাহাকে দেখিলেই জগ্রে মস্তক নত করিয়া প্রণাম 
ক্রেন ধর্মের কথা তাহার নিকটে অধিক শুনিতে পাওয়া যায় না, তিনিও 
স্কাহার নিকটে কিছুই জানিতে চাছেন না, তিমি অতিশয় নিরজদিনতাপ্রিয়। 
লোকটা বৈষ্বধশ্াবলদ্বী ভক্তিমার্থীচুষারী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন 
আচার্য মহাশয় ভাহার প্রসঙ্গ করিলে বাবাজী স্বীয় ভাষা হিল্লিতে বলিলেন, 
খ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্তর্ত্তি নিরোধ করিতে কোথায় পারি, কৃপা করিয়া তাছ! 
শিক্ষ। দিন। আচার্য মহাশয় বালকত্বের প্রসঙ্গ করিলে বলিলেন, আমাকে 
ফরখা করিয়া দেই দশা প্রধান করুন| তক্তির কথ! হইলে বলিলেন, ভক্তি 
. জ্ঞান কি জানি, আচার্য লোকের! জানেন। তীর্থপধ্যটনের ইচ্ছা আছে 
কি না জিজ্ঞাসা করিলে ইচ্ছার নিরৃত্ধি কোথায়, নিরৃ্ধি হয় এই চাই। 
যোগী নির্ভরের বিষয় বলিলেন যে, ধত নির্ভর হয় তত নিষগ্ন হওয়া হাত্র। 
আচার্য মহাশয় জঁপনি কিচু আহার করেন দা বলাতে যোগী বলিলেন, তিনি 
ফিলে খাই না ছিলে না খাই, আমি দেড় সের খাইতে পারি। যোনী আচার্য : 
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সখ 


৮৫৮ আচার্ধ্য কেশবচজ্জ | 


মহাশয়কে শ্বামিজি বলিয়। বার বার সন্মোধন করিয়াছিলেন। স্বামিজীর চরণ 
দর্শনে কৃতার্থ হইলাম বলিয়াছিলেন। যোশীর প্রায় সর্ধ্বাঙ্গ কমলে বৃ; 
পরিধানে কৌগীন, শীত গ্রীষ্ম সকল খতুতেই তাহার এই বেশ। একটা হত 
মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের (এবং রাষসীভার ) কয়েকটা ধাতুময় মূর্তি স্থাপিত আছে। 
সেই মন্দিরের ভিতরে গর্তের হ্থার। শুনিলাম গুড়ন্গ অনেক দূর চলিয়! গিয়াছে; 
কিন্তু গর্ভ কিরূপ কেহ দেখে নাই। গর্তের মুখে কাষ্ঠফলক স্থাপিত আছে। 
তিনি গর্ভ হইতে বাছির হই স্থার উন্মুক্ত করিয্না দ্বারে পার্থে উপবেধন 
করেন। অন্য সময়ে যন্দিরের স্বায় বন্ধ থাকে। মন্দিরে বড় বন ইদুর ও 
সাপ বেড়াইতেছে অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতিদিন হুই প্রহর রানি 
সময় বাহির হুইয়! না কি গঞ্জান্জান করিয়া ধাকেন। কখন: ঝধন আরতি ও 
বিগ্রহকে ব্জন করেন। লোকটা একেবারে পৌঁতলিকতাসংজবশৃপ্ত নহেন; 
কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণই সার বাহির কিছু নয়। যোগীয় সংস্কৃত 
জানা আছে।” | 


অপ্তচ্বারিংশ মাঘোৎসব। 





মহারাজ হলকার দিল্লীর ঘারে আগমন করেন। তাহার পুনঃ পুনঃ 
নিষসগে বাধ্য হইয়া কেশবচক্রর দিষ্ীতে গমন. করিতে হয়। দি্লীর ধরযার 
এব, মুধিষ্টিরের রাজুর হজ্জ এ উভয়ের. সানৃপ্ঠ .কেশবচন্রের হারে জাএৎ 
ছিল। ভিমি এ ছুঙ্ধের সাহত্ত মিরার গঞ্জিকাষ বিশেযরপে গ্রাতিপাদন করেন। 
রাজহুয় যজ্ঞ তুইটি ছঃখকর ঘটনা! হয়) একটি ছুর্ঘযোধনের মমে ঈর্ঘা ও 
ভজ্নিত কুক পাণবের যুদ্ধ, আর একটি শ্রীরৃষ্ষকে সর্বাধ্ে সম্রম দানে 
ঈর্ধাতিত শিশুপালের বধ। দ্রিশ্লীর ঘরযারে বিষ্বেশীয় রাজগণের যা সমবেত 
দেশীয় রাজনবর্গের মধ্যে কোন প্রকার অনস্রীর কারণ উপস্থিত মা হয় তছি- 
বয়ে আপা তিনি প্রকাশ করেন। ৩১শে ডিসেম্বর (১৮৭৬) কেশবচন্র আমাদের 
মহথারাজ্জীর সাআ্জাজ্যোচিতপদবীগ্রহণোপলঙ্গে ছিলেয উপাযনা করেন, রাজ- 
ভক্তিসঙ্গব্ধে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের অন্ত নির্দিষ্ট পটমণ্ডপে উপদেশ 
দেম এবং মহাভারত ও মন্থ হইতে তৎসম্পববান্র প্রধচন পাঠ করেন। দরবারে 
ফাইবার জন্ত কেশবচন্ত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাইন্বাছেন কিন্তু যাইবার জন্ত তিনি 
যান কোথায় গাইবেন? আশ! করিয়াছিলেন যে, হল্‌কারের নিকট হুড যান 
ঙাহার জন্ত আসিবে, কিন্ত যখাসময় কোন দ্বান উপস্থিত হইল না। অগত্যা 
দেশীয় একার আরোহণ করিয়া ঘরবারের পটযগ্ডগের অনতিদূরে অবভপপূর্ব 
পদব্রজে চলিলেন। ছুইদিকে সিপাহী সন্ভরির পাহারা, পথ সুদ, তাহার 
চ্ডিতর দিয় তিনি পদব্রজে গমন করিতেছেন। তাহার ছুদীর্ঘ দেহ, দুন্গর শ্রী, 
সৌস্যসূর্তি, এ সকলেতে চকিত হইয়াই মনে হুয় কেহ তাহাকে গষনে পথে 
বাধা দেয় নাই। রাজতভির আতিশব্যই তাহাকে ঈদৃশ সাহলিক কার্যে প্রবৃত্ত 
করিয়াছিল। তিনি সভাস্থ হইলেন, লর্ড লিটনের অতি বুশ্মর ভাষায় রচিত. 
বত শ্রবগ করিলেন। এই বভ্ৃতায় দুটি অসন্ধটির কারণ ছিল, এক 
'ফেশীরগণের ভাবী উন্নতিসন্ন্ধে কোন জ্বাশাঙান ছিল না। স্থিতীয় বাহির হটটয়ে 
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শাস্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে অধিকার রক্ষা করিতে হয় 
ভারত সত্রাট, তাহা বিলক্ষণ জানেন এই বঙিয়! রুসিয়ার প্রতি উপেক্ষা প্র্- 
শ্নি। দরবারসংশ্রবে, কেশবচক্জ্রকে উপাধিদানের প্রস্বাব হয়, কিন্ত উপাধি 
গ্রহণে তিনি মন্মত হন না । দিল্লীতে শ্রীমদ্দয়ানদ্ সরন্বতীর সহিত কেশবচশ্রের 
সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কেশবচন্ত্রকে বলেন, তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাহার 
মতে মিল আছে, এক বিষয়ে তিনি মিলিতে পারেন না । বেদবেদাস্ত অবলম্বন 
না করিয়া সকলকে কি প্রকারে ধর্মবশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি 
বুঝেন না। 
এবার (১৭৯৮ শক) সপ্ত নি সাংবৎসরিক উৎসব। ৭ টি 
১৩ মাত পর্যস্ত উৎসবের কার্য হয়। ৮ মাত সাধারণ সভায় প্রচার বিবরণ, 
এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠের. পর সমুদায় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, 
ধর্্মসংস্কারক, ও দেশহিতৈষী- ব্যন্তিগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনত্তর 
কয়েক জন ব্রাঙ্গের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র কেশবচচ্দ্ের হস্তে অর্পিত হয়। 
তাহার মধ্যে তিনটি প্রস্তাব.ছিল। ০১) মন্দিরের খণ পরিশোধ, ট্্টী নিয়োগ ; 
২) ব্রাহ্মসংখ্যার তালিকা! সংগ্রহ করা) ৩) প্রতিনিধিসভা। খণ পরিশোধের জন্ত 
আর চারিমাস কাল অপেক্ষা করিবার কথা হইয়াটরী নিয়োগের প্রস্তাবআগাততঃ 
স্থগিত থাকিল। শেষ প্রস্তাবসস্থন্ধে ক্ষণকাল বৃথা বিতণ্ডা হইয়া পরিশেষে 
সর্বসম্মতিতে স্থির হইল ষে, এ সম্বদ্ধেপ্রস্তাবকর্তাদিগের উপরেই ভার রহিল। 
এবারকার ন্গরসংকীর্তনের গান “ওছে দয়াময় হরি, ছুঃখহারী, প্রেমসিন্ধু পতিত- 
পাবন" ইত্যাদি । ১০ মাত মোমবার কেশবচন্ত্র সহআ্ঁধিক আোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ 
টাউনহলে *রোগ এবং তাহার ওঁ” বিষয়ে বন্ধৃতা করেন। আমর! বন্ধৃতার, 
জার ধর্ত্ব হইতে উদ্ধত করিস দিতেছি, 

শ্সহযাত্রিগণ, অনন্ত জীবনের বিষম হূর্গম পথে চলিতে চলিতে সেই অনা" 
ধারণ গুণবান্‌ মহোরত আত্মাকে কি তোমরা দেখিয়াঞ্ছিলে খিনি পর্ব্বতোপরি - 
সমবেত শিষ্যযণ্ডলীর মধ্যে বৈরাগ্যের উচ্চ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন? মেই 
সৌম্যমুর্তি ঘর্শন করিয়া এবং নেই সকল. ছীবন্ত উৎসাহের ব্যাক্যাবলী 
শবণ করিয়া! তোমর! কি বিদ্ধ হুইয়াছিলে? এবং ভাহাতে কি চিরকালের 
জগ্ত তোমাদের স্বার্থ এবং মনোষোগ সন্থদ্ধ হইয়াছিল? “কি আহার করিবে 
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এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্ত ভাবিত হইও না এবং'কি পরি-. 
ধান করিবে বলিয়া! শরীরের জন্তও ভাবিত হইও মা) বিশ্বয় ও গাস্ীরধোর ? 
সহিত কি এই সমন ছাদয়তেদী বাক্য শুনিষ্নাছ? আর এক স্থানে সেই জাচারট ] 
বলিয়াছেন, বি পূর্ণ হইতে চাহ তবে তোমার বাছা কিছু আছে, সর্বান্য 
বিক্রয় কর, তাহার পর আসিয়া আমার পশ্চাঙগামী হও ।” আঠার শত বৎ- 
সর পধ্যস্ত লোকে এই সকল অগ্সিময় কথা ভাবিয়া 3825, তথাপি ইছা 
পূর্বের স্তায় নৃতন রহিয়াছে। পরিত্রাণার্থা বিশ্বাসিদিগের হৃদয়ে ইহা স্থান 
পাইয়াছে) কিন্ত ধর্মহীন পৃথিবী ইহাতে এখনও সন্দেহ করে। হুতরাৎ 

এ বিষয়ের অদ্যাপি মীমাংস! হইল না। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, কেন এই 
অসঙ্গত সভ্যতাবিরু্ধ অমন্বলকর মত্ত প্রচার কর! অনৃষ্ঠ 'চৈতন্যময় পদার্থের 
 জন্ত কেন মনুষ্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিতে 1 এই হুইয়ের সামন্ত করিতে 
কেন চেষ্টা কর না? সত্যসত্যই এই পৃথিবীর ধর্ম নিশ্রধর্্। ইহার ধর্শশানতে 
হৃদয় এবং আত্মা নাই, কিন্ত ইহার আদ্যোপান্ত কেবল হুবিধাবিধানের 
কৌশলে পূর্ণ, কার্যত; আমরা বৈরাগ্যের নাম সছিতে পারি না। যাহাতে 
সংসারের সঙ্গে ধর্রকে সাংসারিক ভাবে একত্রিত করিতে পারি তাহাই জামর! 
অন্বেষণ করি। যদি কেহ নীতিপরায়ণ হইলেন তিদি মনে করিলেন, জামি 
আমাকে, সমাজকে এবং ঈশ্বরকে সত্তবমত হত্বগত করিলাম। তি তূর্বল ৪ 
এবং জীবনহীন ভাবে আমাদিগকে আমর! পাপী বলিয়! স্বীকার করি; 
কিন্ত তাহা উপন্তাসের কখা। আমাদিগের পাপ তত জঙ্ন্ত নয়, এইরূপ 
মনে মনে বিশ্বাস থাকে, নুতরাহ প্রায়শ্চিন্ত বিধিও তেমনি গহজ। উতয়ই 
উপরে উপরে ভাসে। সকল দেশের সমস্ত ধর্দসন্প্রদায়ের সঙ্গে পাপ ও 
্রাশ্চিতসন্বদ্ধে এইরূপ অগভীর ভাব গৃহীত হয়। পাপের বধার্থ প্রকৃতি 
নির্ধারণ করিবার জন্ত আমাদিগকে অন্ত শ্বতত্্ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে 
হুইবে। বন্ততঃ কি পাপ অতি জঙ্বন্ চিরশক্র নয়? ইহা এক ভয়ানক অভি- 
স্পাত এবং অডিশয় স্বণিত পুতিগন্ধযয় পীড়া! ইহার মূল মানবাস্মায় 
গভীরতম স্থানে সন্থস্ব। আমর! কেবল জীবনের উপরি ভাগটী পরিঙ্ার . 
_ঝাখিতে ত্র করি, কিন্তু অত্যত্তর ভাগ যেমন তেষনি থাকে (সুঁকেহবলেন ". 
পাশ একটা কালির দাগ মাত্র, সহজে ধৌত করা!যায়। কেহ বায়াজিনৈতিক 
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ভাহব উহারে দেখেন এবং অর্থ স্বারা ক্ষতিপূরণ করিদ্না লইতে বলেন। 
ইহা! এক প্রকার উৎকেচদানের ব্যবস্থা। 'পর ক্ষেহ বলেন, প্রত্যেক . 
পাপকার্ধে ঈশ্বর অর্থা এবং অপরাধী প্রত্য্থা হন। পৃথিবীর রাজ। ও শাদন- 
কারিগণ যেমন প্রত্যেক অপরাধ গণন! করিয়া দোষীকে দণ্ডবিধান করেন 
তেমনি প্রত্যেক পাপের অন্ত ঈশ্বর উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন। রাজবিবি- 
সন্ত দণ্ড গ্রহ করিলেই, পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তীছারা মনে করেন। 
উপরি উ প্রত্যেক মতের মধ্যে কিছু কিছু দত্য আছে ভাহা ন্বীকার করা 
যায় না। কিন্ত এই সকল মতে পাপকে যেন একটা ক্মাকস্মিক শবটলার 
ভায় গণনা! করা হইয়া খাকে। যেন ইহার সঙ্গে মানবন্বতভাষের ফোন 
সম্বন্ধ নাই, মোহহশতঃ লোকে পাণ করে, এবং কোম প্রকার প্রাপ্ত 
করিলে তাহা যায় আর কিছু থাকে না। 

“এইটা প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক মেরূপ নয়, ইহার মূল আছে। 
দেই মুল মানবপ্রকৃতির দিভরে দেখিতে পাইবে। মনুয্যকৃত বিধির জন্গে 
ঈশ্বরের বিধির তুলন! করিও না। খাপ এবং বিচারালয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ এ 
ছুই্‌য়ের মধ্যে মূলগত গভীর প্রত্কেদ আছে । কোন ব্যক্তি ছুঙ্র্ন করিলে রাজ, 
দ্বারে দে বিধি অনুসারে ণডনীত্র ছয় ইহাতে অবপ্ত পাপকার্যের জন্ত তাহার 
শাস্ধি হওয়াতে মনুষ্যের ভায়পরত! চরিতার্থ হইল। কিন্ত ঈশ্বর কার্য দেখেন 
না॥ তিনি হ্ষিস্থিত পাপমুল প্রিয় বিবার করেন, নরহত্যা। চুরি ইত্যাদি ঈশ্বরের 
_বিধিলুস্তকে লিখিত নাই; পাপপ্রবৃত্ি, অসৎ কারের উত্পাদক মূলকে তিমি 
ঘণ্ডনীয় মনে ররেন। আমর! এধানে যেরূপ শ্রেনী বিভাগ্গ করি ঈশ্বরের বিধানে 
তাহা অন্ত প্রকার। মনুষ্য গশুপ্রন্ততির ঘধ্যে তাহার উৎপত্তি স্থান; দেই 
স্থান হইতে সকল হৃদবর্ণ কৃত ছয়। প্ররতির মধ্যে গাপম্পৃহা! আছে কিনা 
ঈপ্বর অহাই ফেখেন। বত ছিন পাপবাসনা মন্দ কামনা আছে, তত দিন পাপ, 
কার্ঘয হইতে বিরত থাকিলে ঈশ্বরের বিচারে আমরা।নিরপরাধী নছি। ফলত 
গাপএকটী রোগ্বিশেষ, ইহা! সামান্ত অপরাধ নহে; লৃতরাং এই ভাবেই 
ইহাকে দেখিতে হইবে । এই রোগের মূল আমাধিগের দ্ভাবের ফ্বত্যন্তরে 
খাকে। আকল সমর বি কার্য প্রকাশ পার নঠ কিক ওগুতারে অআবস্থিতি 
- করে। কিন উহ! বলয় কি জাহর! মনুয্কে জন্থপাপ। বলিব  ডারিষিকে. 
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পাপের প্রাছুর্ভাব দেখিয়া কি মনুষ্য্খকে বিকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিধ1 কখন 
মা, আমর! ইহার প্রতিবা্ করি। মনুষ্য বদি জশ্গপাপী হইবে উধে ঈশা কেন 
ছু শিশু সন্তানদিগকে প্রশংসা! করিলেন ! বালকদিগকে দেবি কেন তিনি 
শবে বলিলেন * ক্ষুঙ বালকধিগকে আমার নিকট আসিতৈ দাও, কেন না 
ছবর্গরাজ্য এই প্রকার ।* শিশু সন্তানেরা পহিত্র, তাহাগের ভিতরে দ্র্ণ বিয়া 
করে। পরিধত বয়দ্ধেরা সেরপ নে, কারণ ভাহার প্রবঞ্চক এবং প্রতারক 
হয়। অভএব বলিও না বে, মনুষ্য পাগণয় প্রকৃতি লইয়া জন্নিপ্নাছে। পাপ 
অন্বাভাবিক । তবে ইছা কোথা হইতে আসিল? মগুযোর পওুপ্রকৃতির 
মধ্যে ইহার বীজ । মনুষ্য চোর ধা নরহস্তা হইয়া জঙ্গে মাই, কিন্ত সেপণ্ড 
হইয়া জঙ্গিয়াছথে। একটা বশ্তর ভ্তায় সে উৎপন্ন হয় খ্যক্িয সভায় নহে 
পদার্থ হইতে পণ্ড, পণ্ড হইতে মনুধের উৎপপ্ভি। প্রথম জগ সম্পূর্ণ জর্তীর 
অর্থাৎ ভর । জড় ভি প্রথমে সে আর কিছু মহে। গুবে পাপের স্থান 
কোথায় রছিল? শুধন ইচ্ছা? নাই, ব্যন্তিত্ব নাই; ফেবল সংস্কার আর বুদ্ধি 
আছে। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে পাপ. অগপ্তব। স্বাধীন ইচ্ছা পাপের 
হূল। প্রথম হইতে যদ বালক পরিবর্তিত হইল ওধন তাহাতে কেবল 
পণ্ড ভাবেরই প্রাধাষ্ঠ, কিন্ত যে পধ্যপ্ত ইচ্ছা, গালমপাবিচারশক্তি না জন্মে 
তত দিন ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট তাহার দািত্ব বোধ হয় না, হুতরাং তখন 
পাপ হইতে পারে না। গগুগ্রন্কতির মধ্যে কোন পাপ নাই, কিন্ত ইহা হইসে 
পাপ উৎপর হক্ষ। সুতরাং প্রকৃপক্ষে বালকেতে কোন পাপ নাই, ফেবল পাপ 
করিবার শক্তি সকলের মধ্যে আছে। ইহার পর. পাপ জন্গিবে, এখনও জঙ্গে 
নাই। অত্ঞব অনুষ্যকে জন্মপাগগী বলিও না, এই বল ধে তাহাদের ভিতর 
পর্ন কিছু: গাছে ধাহা পাপের দিকে তাহাকে পরিচালিত করে। রক্তমাংসমগ্ 
ধুতে পাপে হুল রহিয়াছে। মাছুষ জন্মপাগী যে কেহ কেহ বলেদ তাহার 
গৃঢবর্থ এই স্থানে পাওয়া গেল। কিন্তু পাপ করিবার যে শঞ্চি আছে তাহা! 
জনে বৃদ্ধি হইয়া ওয়ানক হয়। পরীক্ষা প্রলোভন আসিলে মনুষ্য ইচ্ছাপুরধ 
পাপ করে। বিন্ত এই পাপের মূল ধিনাশৈর জন্ত খে নীল বহে, সফলেই 
পাপক্রিরার জন্ত প্রারস্চিত করিয়া বেড়াইতেছে। হে াস্ত' জীব সচল) কৈ 
ভবে কেবল কার্যের জন্ত অনুতপ্ত হও, হথার্থ পাপ: ধাহা তাঁহার গর কেন 
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অনুতাগ-কর না? অনেকে বর্তমান বা! ভবিষ্যৎ পাপের জন্ত ভাবিত না ইইখী- 
গড় পাগের জন্ত চিন্তিত হন। কিন্ত ইহা! নিতান্ত ভ্রম। গত পাপের অর্থ 
যাহা নাই, আর ফিরিয়াও 'আদিবে না। বস্যতঃ গত পাপ এ কথা হইতেই. 
পারে না। ইহ! কেহল বর্তমান পাপকেই প্রকাশ করে। পাপ যদি গতই হয় 
তৰে আর ভাবন! কি? এক জন মরখাতকের নিকট তাহার নরহত্যা ক্ার্যটা, 
গত হইয়াছে বল। যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণকি সেই সঙ্গে গত 
হইয়াছে? হিৎমা, দ্বেষ, ফ্রোধ, কাম, লোভ যত দিন তাছে তত দিম নরছত্যা 
পুনরায় হইবার সম্ভাবনা আছে! কোন বিশেষ পাপকার্তের জন্ত প্রায়শ্চিন্ত 

ক্রিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে'জা, 'সমস্ত্ পাপের মূল উৎপাটন করিতে হইবে । 
ঘত দিন ভাহা না যায় তত দিম ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইয়া! থাক। পরি- 
ত্রাথের জলন্ত অগ্জি হাদয়ে প্রবেশ না করিলে পাপ-শক্র ধ্বংস হইবে না। 

পাপ যেমন দৈহিক দোষের মধ্যে অবস্থিত, পুণ্যকে তেমনি প্রলোভন পরা 
ভব করিবার শক্তি বলা ঘাইতে পারে । পরিত্রাণের অর্থ পাপ কাধ্য পরিত্যাগ 
সছে, পাপ ইচ্ছা! এককালে অসস্তষ হই! যাওয়া যথার্থ পরিত্রাণ। মূল এবং 
আখা উভয়কেই কর্তন করিতে হইবে। বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমতঃ 
শরীরকে অধীন করিয়া! তাহার পণুলীবনের স্থানে উচ্চ আধ্যাত্বিক জীবন 
রোপিত কর। ইপ্রিয়দিগকে' জব কর.। জ্দয়কে পৃথিবীর উর্ধাদেশে লইয়া 

হথাও। চৈতনময় জগৎ হ্র্গধাম, সেইখানে জাত্বাকে ঈশ্বরের সঙ্গে বাম 

করিতে ঘ্বাও। যেমন জড় ব্রন্ধাড আছে তেমনি একটা আধ্যাত্িক ব্রহ্ধাও 

আছে। হাদয়ের মধ্যে দেই জগৎ নির্দাণ করিতে হইবে। যোগী ব্যক্তি 
গৃথিবীত্তে থাকিয়াও সেইখানে বাস করেন। ভিনি নিজের অন্তরের মধ্যে. 
বর্গ অন্বেহণ করেন। সেখাবে তিমি গভীর যোগে অঙ্গ হইয়া ধাকেন। সেই*, 

খানে তিনি তাহার প্রার্ঘদীয় সফল বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে তাছার খন 


গার, পুস্তকালয, আহার পানীয় সমবায় আছে এবং সেখানে তিনি পরলোকেত্ে 


প্রমৃকতাত্বা' খবিদিগের সহবাসে বথেই হুখও পাইয়া থাকেন। সময়ে সময্বে 


এইণ অবস্থা প্রাণ হওয়ার কথা আমি বলিতেছি না, একবারে নেখানে ০ 


অধিবাস বরা, ইহাই হ্বর্সবাস এবং ইহাই পরিত্াগ। টি 
"রোগের কথ! বলা হইল এখন তাহার ওঁষধ বলা খাইতেছে। কোথা 


সপ্তচদ্ধারিংল মাথে সহ] কিন 


যেই উবধ পাওয়া হারে বাসাতে পাপরোশব বিসি্ট হয়? ওয়ধ এট টি 
আধ্যাম্মিক জীবনে জবস্থিতি করিতেছে। প্রত্যেককে সেই (কনের উঃ 
মাধন করিড়ে হইবে । এ জন্য চিন্ত নীল ধ্যানশীক হওয়া ফ্যাবঠিক ) ব্যারযোগ 
ভি সাধক বাচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান সবার! ঈশ্বরকে পরিস্থৃত ছইস্কা 
ভাহাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন) এই:জন্ত তিনি জনেক অথ পর্্যস্ব হোলে 
হলি গ্রাকেন। ক্রমে এইস্থানে গাঁকাই তাহার খ্বাকষাবিক হুইয়! যায়। তাহার 
পর বৈরাধ্য। ইহছাছ্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ক্সানি শরীরকে বট দি 
বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি না। ইহাতে ীব যুদ্ধ হইতে পারে না। ভক্ম 
প্রবং কন্াতেও নবজীবন হয় না, ঘাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে চিন্ব প্রায় থরাক্ষে 
তাহাই বথার্থ বৈদ্লাগয। ব্াত্বার ক্ষুধা তৃযণার রখ! তোষর! শুনিয়াছ, বন্ধতঃ 
তাহা সত্য। যনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যাব যোগের মিষ্উডা 
পান করে, এবং স্বর্গের হৃগন্ধ মতোগ করে, ইছাই বৈরাগ্য। উপবাস শানী- 
রিক কৃচ্ছ, সাধন নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক কটিকাত্তক্ষাণে বৈরাগ্য জন্মে । বৈরাদী 
দি আহার গান জামোদ বিলাস খন মান লে উদ্দাসীল থাকেন ডাছাক 
অর্থ এই যে, ভিনি ঈশ্বরেতে গরমানজ সম্ভোগ. করেন। অনার ভোগহুগে 
রিধরী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিছ নায়ক তাহ! ছুপাপূর্যমক পরিহার 
করেব। কিন্তু ধ্যান ও বৈরাগ্য এই ফুটা যুক্তির পচ্ষে নিডাস্ত প্রয়োজমীর 
হইলেও আধুমিক বভ্যসমান্দ তাহা জগ্রা্থ করিয়। গ্াকে। মাক গই 
ছুইটা উচ্চতর ব্রতসাধন বরিষ্ধা বালকের ড্রা় হরল ক্বতাব প্রান্ত হনে। 
সাহার শরীর বৃদ্ধ হয় জান্ম! বালকত্ব লাভ-করে.। বালক যেযন পিত৷ সাতাকে 
সর্যান্ম জানে, তিনি তাহার ঈশ্বয়কে তেমনি সর্ব জানিয়! নিশ্চিন্ত গাকেন। 
ঈখর ভির আর কিছু তিনি জানের না। রচ্গাও দি বৎস হয় তথাপি পাতার 
র বভিনি মির্ভয়ে বাস করেন। এই জন্ড কথিত হইয়াছে, হছে! জ্ঞানী 
গর নিকট অপ্রকাশিত দিল তাছা বালকের নিকট: প্রিকাপিড় .. হই- 
স্বাছে। -অধ্যাত্মদগহ্াসী হ্িদ্াত্লা মচুষ্য ছেমন নিও, তেমন তিনি গাগল 
এবং আভাল। ঈশ্বরের এ্রসমধিরা পানে :তিলি অর্ধাধা প্রমতের বা 
ব্যাকুল। ঠিক সনে তাহ প্রান ক্ধরিড়ে লা গাইল তিনি গেস্ছির হল, চিছু- 
তেই .সে ব্যাুলতা। নিবারণ করিতে লায়েন রা ।- ঝার়কসেবী রোমস/মৌতাতের 
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সঙয় চঞ্চল এবং অস্থির হয়) গাহার অবস্থাও €দইরপ। উপাসন! প্রার্থনা 
. খ্যাস সন্বীর্তনে যে পর্যন্ত না তাহার মত্ত! জন্মে তত ক্ষণ পর্ধাস্ত তিনি তাহা 
পরিত্যাণ করেন না। গ্রাঢ়তা এবং দীর্ঘতা উভয়ই পূর্ণমাত্রায় তাহার 
প্রয়োজন। কিন্ত তিনি প্রেমমত্ত পাগল হইলেও প্রভুর কার্যে কখন উদাসীন 
_মহেন, কর্তব্য কর্ও সম্পাদন করেন। পরপোকারে ভীহার জীবন, সর্বদা 
ঘ্যস্ত থাকে। কার্যের সময়েও তিনি অগ্নিস্থুলিঙ্গবৎ কর্ম করেন। কিন্ত 
.প্রেমমদ পান.না করিলে তিনি কাজ করিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রার্থন৷ 
সাহার নিকট হুরার পূর্ণপাত্র। পান করেন আর কাজ করেন। এই জন্ত 
ধার্মিক মহাপুরুষের! যুগে যুগে যাঁতাল নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। 
পিটার রলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নে, কেন না এত সকালে ফেছ 
মগ্যপান করে না। পরে বলিয়্াছিলেন, হে মহৎ ফে্টাস্‌, আমি পাগল নহি, 
কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথা আমি বলিতেছি। 

এইবপে বলিয়। বক্তা উৎসাহপূর্ণ বাকো বলিলেন, উদ্মত্তত! এবং পাগ- 
লামি অন্তরে না জন্মিলে দেশসংস্কারের কাধ্য হইতে পারে না। জতি 
_ আাবধানী ব্যক্তি দ্বারা কি কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে? মন্ততা চাই। 
শুদ্ধ ধণ্মজ্ঞান, নীরস কঠোর কর্তব্য আমার ধর্মশান্ত্রের ব্যবস্থা নছে। জ্ঞান 
প্রেম ভক্তি কার্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হবার মিশ্রিত করিয়! পান করিতে 
হইবে। ধর্মববিষয়ের সমস্ত অঙ্গ সরস তাবে বন্ধিত করিতে হইবে । এইকূপে সর্ব" 
জীণ রসপূর্ণ ধর্ম আমর! চাই। (প্রমে মত না হইলে কেহ কিছু করিতে পারিবেন 
মা ইংলণ্ড কি বলিবে, রোমৃকি বলিবে, সন্ভয জগৎ কি বলিবষে ইহা ভাবির! 
কি. কেছ ঈশ্বরের কাধ্য পরিত্যাগ করিবে কোন দিকে ঢৃষ্টি না করিয়া 
উদ্মবের সভায় প্রভূর কাধ্য করিস্বা বাও।” বক্তৃতার অধিকাংশেয় সহিত অহানু- 
ভূতি প্রকাশপূর্ধ্বক ফাদারলার্ষো! কেশবচন্্রকে বলিয়াছিলেন, ৪৮ : 
'ক্রুশের পাগলামি, যুক্তিযুক্ত করিয়াছেন ।” , | | 
এবার উৎসবের -প্রাতঃকালে গাজীপুরে একটি পাবীকে অংবনথন করিয়া ্‌ 
কউপদেশের আরস্ত হয়।. একটি উদ্যানের সৌন্দধ্যে কেশবচন্লের অন সু 
প্েগ। এ বন্বদ্ে-তিমি বাহ! বলিক্াছিলেন মুজিত উপ্দেংশ সকলে দেগিতে : 
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পাইখেন।' আমরা গুটিকতক কথা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ 
ক্ষেশবচন্রের চিত্ত কি ভাবে উন্মত্ত তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন । সভা 
ভগ্ীগণ, নিশ্চয়ই বেন, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার তত্র বল, জব হুম্ববেশ 
ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রেমের ডাকাতি হবে এ সংসারে । ঈখবর এই. হাড় 
স্বাদে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া! রাখিন্নাছেম। ওছে ভক্ত, ফেন 
পালাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে তয় কি? ওছে ভাই, তুমি 
থে নদীর পানে ভাকাইয়া শুদ্ধ প্রাণে ফিরিক্থা যাইতেছ, না ভাই যেও না, 
নগ্গীর তটে বৃজ্োপরি হুল্গর বুল্বুলি বসিয়া আছে, প্রেমের যাণে অনুরাগে 
বাগে শী পাখী তোমাকে মারিবে। এই প্রন্কৃতিজাল, এই প্রেমতত্ব, কেবল 
প্রেমিককে ধরিবার ফাদ। জ্ঞানত প্রচারিত হুইতই। এমন বস্ত সকল 
রাধিবার কি উদ্দেপ্ট ছিল? প্রেম হ্বান্বা মারিতে মারিতে আপনার বিপথ" 
গামী সন্তানদিগকে কেশে ধরিয়া আপনার খবরে লইয়া যাইবেন এই জন্তই এ. 
সকল সৌন্দর্যের হ্টি। হৃষ্টির উদ্দেন্ট তবে দিন্ধ হউক। প্রকৃতি প্রাণমখার 
গুটারক হউক । জার কিছু দিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে ফুলের জোর অধিক 
' আাবিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে অবশেষে প্রন্কাতি তোমার প্রাণ হরণ করিক্$ 
কোথায় লইয়া বায়। একটী পাখী একটা ফুলের হাতে ধদদি না মর, তবে ঈশ্বর 
মিথ্যা, ত্রাক্ধর্্ন মিখ্যা। এমন হুন্দর হুপ্টি যেখাইয় ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ 
ছয়ণ করিয়া লইবেন, এই তাহার মনের ইচ্ছা!) প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের শান্ত 
পড়, প্রেষে মত্ত হও, তায় পর ঈশ্বরের রাজ্যে লৌকারণ্য হইবে, সকলের সুখে 
প্রেমতত্ব শুনিবে জর ক্ৃতার্থ হইবে।” সান্ংকালের উপদেশের এই কয়েক 
পংক্তি পড়িপেই কেশবচন্রের হাদয়ের ভিতরে এই সময়ে যে সকল 
সাধু মহাজনগণের সমাবেশ হইয়াছে সকলে বুঝিতে সমর্ধ হইবেন। “কোন 
সী বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতার ঘরে জনেক সু গু ঘর আছে। বাস্ত- 
ধিক যেমন সবর পিডার খবরে অনেকগলি শ্বপয় কুটার আছে, সেইরূপ: সাহু 
হাগবের মধ্যেও এক এক জন ভক্ষের জন্ত এক একটা বাযস্থান নির্টিত রছি- 
খ্বাছে। সাবু সেখানে এক দ্বরে ঘোগীকে স্থান দেন, এক  ত্বরে ভকদুভামণিকে 
আত্যর্থনা করেন, এক খবরে মহাজনকে সমা্র করেন, এক ঘরে অত্যন্ত জ্ঞানী, 
শুপত্তিতকে স্থান দেন, এক বরে. খিনি মর নাহীর হুঃখ. মোচন, করিবার উন, 
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জীখন গান করিয়াছেন তাহাকে স্থান দেন।” “সাধু আপনার াদয়ের মধ্যে 
গতিধি দেবা আরত্ত করেন। কেঘল ইহকালের জদ্ত নয়, নস্ত কালের ভন্ড 
প্রেষরাজ্য সকলেই স্থান পাইধেন। এক এক জদ সাধক এই রাজ্যের এক 
একটী বিভাগ দেখাইয়া চলিক! শিদ্বাছেন। শ্রন্বত্বদ্ধপের অনেক অংশ ; ইহীয় 
এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে, এক ক্মংশ আর এক ভূখণ্ডে, আর এক অংগ আর 
এক ভূখণ্ডে। . ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইছা। সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারি 
দিক্‌ হইতে লহ খন্ড একর রি একটি হুন্দর প্রকৃত আধরের বন্ত নির্যাখ 
করেন।” “তোমার হাগয়ের অধ্যে থে ওর আছেন, তাহা অনুগত হইলে 
কল দেলের অং যকল যুগের যোগ ভক্তি এবং সাধুতৃষ্াস্ত ভোমার হইবে? 
কুটির আরম্ত ছইতে এই পর্যন্ত কোপ তক্তি এবং সেবাসম্পর্কে বত দৃষ্টান্ত 
হইফ্লাছে, পৈতৃক সম্পন্ধির স্তান্ব তোমরা সমূদ্বায়নের অধিকারী হইবে ।” 

এবার বেলৎযিয়) ভখেবিনে মাগিল্ধা সাধনকাননে যাওয়া হত । প্রায় এক গত 
ব্রষ্ধ শধায় সমধেত হইয়া সমস্ত দিন আনগামতোগ করেন । ধর্দতত্ব লিখিয়াছেন, 
ত্পুম্প লতা পয়বে উদ্যামটি অভীব হুণ্দার ভাব ধারণ করিয়াছিল । টায়ি দিক 
হরিতর্ণ উরুশাখায় আম্ছগ, কিতি নিনবস্থ ভূমি সর্বত্রই পরিদ্কৃত, হখা ইচ্ছা! 
উধাত্ব সকলে ভ্রমঙ কহিতে আধা, উপবেশন করিতে পাক্িলেন। মানা বর্ণের দাত, 
গোলাপ পুষ্প সচল বিকা্সিত হইক্না অপদ্নপ সৌন্দধ্য বিদ্কার হৃতিয়াছিল । 
ষন্গ মন্দ লীতল বাধুসেবিত কণ্ট কী বৃক্ষকুঞ্জ মধ্যে উপাসনা হয়। স্থানের প্রাকৃতিক 
মনোহর শোতা সন্গর্পদে এবং ছুনায় :15.254. অধুরকণ্ঠবিসিংক্ছত সঙ্গীতশ্রবণে 
শ্রী হইয়। সফণে মই বনধেধত। হদয়দখ! ঈশ্বয়েখ পূজায় নিঘুক্ত হইলেম। 
তরি চা মহর্ণিয় ঈংক্ষেপে একটা কবিখরসপূর্ণ সততা বরেন। 
উর্দসন্তর বৃক্ষতলে ভোভমাদি ঈর্ষাপন করিয়া সগলাপ হত । পল পুক্ষরিলীভটে 
সচলে একব্রিউ হইলে জীবুক্ত 'অখেরিনাখি শি এবং ভ্রু বিজু খেক 
হোগ ও ত্বক্ি লাথদ খিষনে ইইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন” 

পাস ক দিন দি অগা জীতিাসে বোশবচতরের আন 
দুই পড়িয়াছেন। ফেপবচক্রের গৃঁহে আগঞন ফ্রি কাহার সহিত রানকৃক্ষের 
অাঙ্গাৎ ঝরা এবং কোন-এঁকটি উপলঙ্ষ হইলেই কেশবচন্রের বন্ধুগপ লহ ভাঙা. 
বাতি গলে গদন হর এক প্রকার নিত্যনত্য হইয়া. লিযান্ছে। বেখবহতাকে 
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দেখিলে রাষকফের তাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উবলিত হইয়া উঠিত। সাজণৎ, 
- হুইবামাত্র তিনি জার সান্তেতে থাকিতে পারিতেন মা, . অনন্ত আলিয়া কাহার 
হুদক্ধকে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেদ ঘে, তিষি নিকটে ক্আিয়াই বিহ্বল 
হইতেন, কথ! সমূদায় এলো! গেলো, এখং মুচ্ছিভজাবন্থা উপস্থিও ছইাউ। আনেক 
ক্ষণ গর়ে সংবিৎ লাভ করিদ্বা এত কথা বলিতেন বে, জার কাহারও প্রায় কগ? 
বলিধার অবসর খাঁফিত না। ভাবৈর গর ভাবের ঈমাগম হাইউ, গাই অভভের 
কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আগনি কথা বগিতেন। -.কেশবচন্ত্রের হুটারের যপ্দুথে 
রামকৃক মিষ্টাঙ্গ তোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মস হৃইয়! সঙ্গীত করিতেছেন, 
কখন বলিতেছেন উদ্দর পূর্তি হইয়াছে, তথে কি দা গুব লোকের ভিড় ইল 
কেছ ভাহার ভিতর ঢুকিতে পায় না, তথাপি দি রাজার গাড়ী আইিসে, আর্মমি 
সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া দেসগা ছু, তেখতি একখানি 'জিলিপিয় 
পথ হইডে পারে ; এইরপ মিষ্টালাপ করিতেছে, এ বল মৃদ্য আমাদের চক্ষে 
বেদ জল. জল. করিতেছে। উত্সব হইগ্া গিয়াছে, তাহার কয়েক 'দিন 
পর জয়কে সঙ্গে লইয়। রামককণ অপ্বমন্দিরে আসিয়া! উপস্থিত। ব্রঙ্গমন্িয়ে 
কেছ উপস্থিত ছিলেম না, স্বারযান্‌ ছা মন্দিরে হায় উত্যাটন করিয়া '(ভিভরে 
প্রবেশ করিয়াই মুচ্ছ্জা। ব্বখদ তাহাকে জিজ্ঞাধা করা! হইল, আপনি পরেশ 
করিয়াই মৃচ্ছিত হইলেন কেন ? তিনি 'তাঙ্ায় জাই উত্য় দিলেন বে প্রধেগস্াত্র 
স্থানের পবিত্রতা ও গা্তীধ্য তাহার হাদয়কে আসিয়! অধিকার করিল; জার 
ধখন স্মন্ধগ হইল এখানে মিয়া এত'লোক পরব্রত্মেয় উপাসনা করিয়া! খাকেন, 
ভধন তিমি জ্ত্মসংবরণ "করিতে পারিলেন জ। 'রামকফ ইহার পূর্বে জায় 
ফখন বরক্ষসন্দির বর্শন করেন নাই : | 
এবার একটি অভিনব ব্যাপার হয়। -ফেপব্গ্র বৎসরে একবার উৎগৰ 
ক্লাপে টাউনহলে ইৎরাজী বক্তৃতা গেপ, ইহাই নীতি হই 'পড়িয়াংছ ? 
গে রীতির এছার 'ধাতিক্রদ স্যটে। রাজপ্রতিসিহি লর্ড লিটন উত্নাের বা 
উপস্থিত ধাঞ্ষিতে "পারেন নাই, তাহার নিতান্ত "ভিলা ,যে, ফে্খচাের 
বস্তুত শ্রবণ করেন। রাজপ্রতিনিধির এ অভিলাষ পুর্ণ করা কেশবচ্তকার্রব্য 
নে করিলেদ। হুন্তরাং ৩ জর্জ শনিবার বার হিন নির্চির়িত হইল, 
. ৃভার বিষয় “ধরব মধ্যে তত্ববিদ্যা ও মতা” (2৮/৩৪০৭%-৪০৫ স88৫5 
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£16118190 )। রাঞ্জপ্রতিনিধি লর্ড লিটন, লেডি লিটন, বাঞ্জাল৷ দেপের 
লেপ্টনেন্ট গবর্ণর, অন্রেবল যার জন ষ্রাচি, মিসেদ্‌ বেলি, কর্ণেল বরণ) 
কাণ্ডে বয়্লিয়, ভাক্তার ডি, বি, স্মিথ, অন্রেধল রমেশচন্ত্র মিত্র, ফাদার 
কক্ষিনেট, বিজনীর রাঞ্জা, মৌলবী আন্ছুল লতিফ খা বাহাছুর, .রেবারেও 
মেস্তর টমৃদন, ডাক্তারং'রবসন প্রভৃতি বন্ভৃতা্ধ উপস্থিত ছিলেন। বদ্কৃতার 
সংক্ষিণ্ত বিবরণ ধর্মতন্তে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পার়। সেই প্রবন্ধ নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ উহার কথক্চিৎ আভাস প্রাণ্ড হইবেন। 

“চারি ঘহতর বৎমর পুর্বে: এই দেশের ভার্ধ্য খাষিগণের মধ্যে গভীর ব্রদ্ষ- 
চিন্তা ধ্যান বৈরাগ্য এবং ধর্থোন্বত্ততার প্রাহুর্তাৰ ছিল, এক্ষণে হুশিক্ষিতদের 
মুখে কেবল বিজ্ঞান ও সভ্যতার জয়খ্যনি উচ্চারিত হয়| রষ্ট ধর্মের প্রথমা- 
বস্থায় এইরূপ মত্ততার ধর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সভ্য- 
তার মহিমা সকলে মহীয়ান করিতেছেন। বিজ্ঞান ও মন্ততা উভয়ই ঈশ্বর- 
প্রদ্। এক্ষণে এ হুইটার সমঘর় কি প্রকারে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং 
বিশ্বাসেক্স মধ্যে চিরকাল বিধাধ চলিয়া আসিতেছে । এই বিবাদ উভয়ের 
ফোন একটার বিচারালয়ে মীমাংসিত হইতে পারে না। সহ জ্ঞান একমাত্র 
ইহার:বিচারালয়। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং এক জন বিশ্বাসী সাধককে. 
হলে লা ররর কি দ্বিবার বসছে তাহা গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

“বিডির দেশে ভিন্ন তির জাতিয় মধ্যে ₹ ঘিজ্ঞান শান্জের নানা প্রকার মত; 
প্রচারিত হইন্ঘাছে। কেহ কেছ হলিম। গিশ্নাছেন আত্মা এবং জগৎ ব্যতীত 
আর কিছু দাই, কেহ বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন সত্য স্বীকার করেন নাই।, 
কেহ কেবল জগৎ এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও জাত্মা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ত ঈখর। আত্মা, জগৎ এই ভিনটা ষত্য সর্ধ্ববাদিসম্থত | [বজ্ঞানশ 
এ কথ! প্রাণ করির। দিদ্বা গিয়াছেন যে, আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন 
এবং.. প্রথম দুইটা খেহোক্ত সত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে । এই (তিনের) 


+ খিজান না বলিস! ভতৃখিজান ঘা বর্ণন ঘজ| ভাল। প্রথমতঃ ঈশ্বর) জীব ও জগৎ 
খই ভিন, জিলা রদ ছানপ 





.. শি, এই কছেক বেধে ব্ৃক্াহয। ৯. 
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খন্িত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন মা। ফিন্ধ বিজ্ঞানের, ব্অধিকারত 
সংস্থাপিত হুইল, যন্ততার অধিকার কোথায় সংসার এবং নিজের সম্বন্ধে 
লোকের হন্ধতা প্রচুর পরিমাণে দেখা! থাইতেছে। ছ্বিবানিশি সকলে ব্যস্ত 
হইয়া উন্মাদের ভার বিহয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেম। রৌপ্য মুত্রার 
সৌন্দধ্যে যানবদিগের স্বিতত বিমুগ্ধ হইয়া রহিক্নান্ধে। সংসারসন্বদ্ধে লোক 
বে পাগলপ্রায় তাছা আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি। ক্ষিন্ত বিজ্ঞানগ্রতিপা্য 
ছইটা বিষয়ে বদি আমাদের এন্ড উন্তততা ছইল, তবে ঈশ্বরের জন্ত কেন আমরা 
পাগল হইব না? তিনি কি অবাত্তবিক অসৎ পদার্থ? অন্ততঃ প্রথম হুইটার 
সমতুল্য সত্য বলিয়া সঁছাকে বুধিতে ছইবে। আমরা জগৎ একং আত্মাকে 
ধেূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে সেয়প করি না| কিন্তু তাছা করিতে 
হইবে। এই জন্ত গভীর একাগ্রত। প্রগাচ চিন্তা আব্ঠটক। বাহু পদার্থকে 
ষেমন আমরা সত্য দুন্দর মমোহর হলিঙ্গ! প্রভীতি করিতেছি, একাগ্র চিন্তা 
দ্বারা তেমনি ঈখরের অদ্ভিত্ব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অভ্ান্তরস্থ গৃড় সত্য হামদ 
ফরিতে হইবে।' বিশ্বাসী সাধক ধ্যানবলে এই অনাদি অনস্ত সত্যের ভিতরে 
প্রবেশ করেন এবং সমাধিযষোগে তাহাকে সারসত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। 
জ্ঞানী যেখানে বলেন তিনি আছেন কিন্ত অপরিজ্ঞের, বিশ্বাসী সেখানে বলেন 
. ক্জামি তাহাকে দেখিয়াছি, ধ্যান ঘোগে তীছায় নিগৃড় সত্তা অনুভব করিয়াছি । 
বিশ্বাসী প্রথমে তাহাকে সত্য বলিয়! ধরিলেন, তদনত্তর কাহার শিবং এবং 
হুদ্দরং মুর্তি অবলোকন করিয়া িদুদ্ধ' হইলেন । যখন ঈশ্বরের সত্য 
'হুন্দর মঙ্গল ভাবে তীহার চিত্ত নিমগ্গ হইল, তখন হুদয়ে কবিত্বরস শাস্তির 
“উৎস উৎসারিত হুইল এবং তখন চিনি সমস্ত জগৎকে ব্রক্মময় বোধ করিতে 
লাগিলেন। তখন নদী পর্বত, কানন উপবন, কুহুমিত বৃক্ষলতা। আকাখ- 
বিহারী বিহঙ্গ এবং বনচারী পণ্ডগণ ঈশ্বরের কথ! প্রচার করিতে লাগিল! 
তন ্বগাঁ় কবিত্বরসে অস্ত্র বাছির একাকার হইয়া হৃদয় মন পুলকিত হইল। 
এই অবস্থার সেই মহাকধি ঈশা বলিক্াছিলেন, ?ক্ষেত্রের এ স্থলপদ্থ গুলিকে 
'দ্বেখ কেমন হুন্মর!” তোমর! কি প্রন্কূটিত গোলাপ হৃক্ষের. নিকট কখন 
'হৃসিয়াছিলে ? : বাস্তবিক গোলাপ কুল কথ! কর, উদ পদ্যেতে কথা! কয়. 
“এই হ্ববস্থায় ঈশ্বর আপনার দেলীয় ভাষায় বিশ্বাসী ভকের সুখ দিয়া, পঙ্যোতে 


৮৭২ আচার্য কেশবচজ্জ 1. 


কথা কছেন। জ্ঞানীদিগের ভাষা গদ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক ভায়া, দিত কঠোর 
জী এবং উত্তাপবিহীন লীতল। বিখ্বাসীর ভাষা পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং চরল। 
“এই স্থানে ভাষার বিষয়ে ছুই একটা রখ বলাউচিও। জ্বানী ৪ বিশ্বামীর 
মধ্যে ব্যাকরণসন্ন্ধে কিছু প্রত্েদ আছে। জ্ঞানীর! অতি নিস্তেজ ভাত 
বলেন, ইহা করা উচিত) ইহ বর্তবট, উ্া অকর্তবা, ইছা! উচিত এবং উ্থা 
অনুচিত । এইরূপ রাশি রানি কচিত্যানুচিত্য লইয়া সাহারা নিশ্চিন্ত ধাফেন। 
কিন্ত বিশ্বাীংকে ঈ্র সব পনুষ] করিতেছেন, তামুষ ফর কর, অমুক স্থাে 
ঘাও। ্রগস্তা ঈশ্বর সাহাকে ডৃগের সা কারযক্ষেতরটানিয়া লইয়া য্বায়। 
শউপরি উল্লিখিত তিনটী দুল মত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও গ্রমন্ততায় সামন্ত 
প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের স্ন্ম ও উদ্মতির বিষণ কিছু বলা ম্বাইতেছে। 
জানবের উৎপত্তি বিয়ে এখন আনেক পাস্্রীন্র রা প্রচারিত হইয়া থাকে। 
ছনদুমান্‌ এবং বনমানধ আমাদের তআদি পুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞান* 
বিনেয় এই মত। উহা যদি যত্য হয় তবে আমরা জ্মামাধিগকে বড় গৌরবের 
পাত্র মনে করিতে পারি না। গ্লাহা হউক, দে মত আমি ডার়ইন এবং 
হকুসেলিয় জন্ত মলাখিয়া দিলাম! এক্ষণে ফাধারণ দাতিসম্বন্ধে উৎপতি ও 
উদ্গতিয় কোন বিচার না করিস! ব্যক্তিগত জীবন কিন্ধাপে উন্নতি লা করিতেছে 
ডাহা দেখা! হাউক। মনুব্য প্রথমে একটা আগ, তার পর পশু, তার পর মহা, 
সর্শেহে দেংতা । ধর্দব ও বিজ্ঞানের মতাযত ইয়া! থে হত রিহাদ, বিতণা 
কন, নিষৃ্ প্রবৃর্তির উপর বর্তৃত্বনা্ছ করিয়! জিতেশ্রিয় জিতাব্বা হওয়াই 
্রন্তৃত কার্ত। মনৃধ্যের ভতূর্ধিথ জবহ্া বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হই, 
এক্ষণে দেবছছের স্বারা জড়, গন্ধ এমং মদুষ্যত্বকে বধ করিতে হইবে) 
তিক পাপ কখগ খুনস্র হইবে মা। হিন্ষ্বণ যে পুনর্দন্জের কখ। বলেন 
তাহার অথ আছে। যন্ততঃ অনুত্য গাছ পাখয় গণ্ড হই! ধাকে। ভুপরবৃতি 
কর্তৃক নীরষান হইগ্া মে গর্যায়য়ে জড় পণ্ড উদ্ভিদের ভার অবস্থা প্রান্ত 
ছ্‌য়। গুমযায় পু ক রা দে দেহ লাভ ক্ষরে। এক জঙ্কের মো 
এন পুনঃ পৃঃ জন হইয়া থাকে । স্দার একটা কথা আছে মপরীরে হর্স 
খ্মন। ইহাীঅতি পরীর কা। কখন বরন্ধেতে চিছের মমাদি হয, গন 
শরীর কোথা? শরীর কাছে কি না, জো্ী তাহা চিক রাখিতে পাকে সী। 


সগুচত্বারিংশ মাঘোৎনব । ৮৪৩ 


(তিনি, অধ্যাত্মযেগবলে অনৃশ্ত ব্রচ্মলোকে গিষ়্ ব্রন্মের পদতলে উপবেশন 
করেন, সেখানে অমরাত্মা সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনের, চতুঃপার্সে 
তিনি দর্শন করেন। ঈশ্বর কখন একা থাকেন না, যেখানে তিনি 'সেইখানেই 
তাহার পারিষদ ভক্তবন্দ বিরাজ করিতেছেন, বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে স্বর্শে 
শিয়া এই শোভা অবলোকন করত ক্রতার্থ হয়েন। স্বর্গবাসী ভকের! কি 
তাহাকে কোন শু ধর্মমত বা ধর্ম্মবিজ্ঞান ত্রতাদি নিয়ম গ্রহণ করিতে 
বলেন? নাঃ তাহার সঙ্গে একীভূত অভেদাত্বা হইয়া ঠাহারা,থাকিতে চান । 
ইহাকেই বলে সশরীরে স্বর্গে গমন । উন্মত্ত ব্যতীত এইরূপ নবজীবন কখন 
লাত করা যায় না। মন্ুষ্যের উন্নতির প্রণালীমধ্যে বিজ্ঞান এবং উন্নন্ততা 
উভয়েরই এইকূপে সম্মিলন হইতে পারে। 

“আমার শেষ কথা রাজভক্তিসম্বন্ধে,। ইহার সহিত বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার 
ছুইটা বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সাধারণ রাজকীয় 
বিধিকে মান্য কর, রাজা বা শাসনকর্তা কেহ নছে। শাসনবিধির অধীনত! 
স্বীকার করাই রাজভক্তি। কিন্ত প্রমত্ততা বলে আমি সেই ব্যক্ষিকে চাই 
ধাহাকে দেখিয়া এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। রাজতভি হিল 
জাতির একটা শুষ্ক মত নহে, ইহা হৃদয়ের ধর্দ্ভাব। এ দেশের লোকের! 
বহুকাল হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে । এই ভক্তি আমাদের 
একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্িবিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের জদয় হইতে 
ভক্তি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবল বেগে উচ্ছ,সিত হয়। ভারতবর্ধ ইতরাজ জাতির 
ছুত্তে পতিত হওয়াতে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কার্য মনে করি। 
অনেকে বলেন দিল্লী দরবারে কোন ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্ত 
কোন ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত বদি তথায় সেই বহুজনসমাকীর্ণ 
ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্তবর্গে পরিপুরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন তিনি 
.স্পর্ট দেখিতেন যে, হ্বয়ং বিধাতা মহারাধির মত্তকোপরি 'ভারতেশ্বরী” উপাধি- 
দ্র মুকুট স্থাপন করিতেছেন। ব্রিটিশ রাজের হস্তে পালিত এবং হুরক্ষিত 
হইয়া যাহারা রাজভক্তিবিরোধী হয় তাহার! বিশ্বাসখাতক কৃতগ্ম বলি! 
পরিগণিত হুইবে। ভারতবর্ষ ইংলপ্ডের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করুক । ছেলীয় 
যুবকগণ বিদ্যালদ্বে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা, করিয়া ইত্রাজী শিক্ষক ও 


১৯ 


৮৭৪ আচার্যা কেশবচন্জ। 


অধ্যাগকদিগের খারা দীক্ষিত হইয়। গুভরকেশ প্রাচীন জর্গণের নিষট 
ধ্যান ধা বৈরাগা, গভীয় ত্রদ্ান্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রমনততা শিক্ষা বফ়ন। 
এইর়প গঞ্জাশ জন নুশিকষিত জানী কাধ্যইত্রে অব্তী্দ হইয়া! বেমন দিদীতে 
ধরযার হইয়াছিল তেমনি রাঁজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের র:'জমরযারে রাজ- 
ভভির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাণ জন প্রেমোদত প্রচারক এইগণে 
বাহির হউন, তাহা হইলে ভারতের সন্ধে ন্তান্ত দেশ একহাদয় হইয়া সর্ব 
শাস্তি যিদ্তার করিবে” ৫/ 


ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভা। 





৮ মাধ ব্রাঙ্মগণের সাধারণ সভায় “্রাঙ্গ প্রতিনিধিসতা" যংগঠনের প্রত্তাষ 
হয়, এবং এই প্রস্তাবের রিষয় বিচার করিয়া! বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার ফেখব- 
চক্র সেন, শিবচক্জ দেব প্রভৃতির প্রতি অর্পিত হয়। তীহারা সভাস্থাপন কর্তব্য 
বিবেচনা করিয়! নিয়লিখিত উদ্দে্টাদি কয়েকটা প্রধান বিষয় সর্বসাধারণ 
্রাঙ্মগণের বিবেচনার জন্ত প্রকাশ করেন। এই ব্রাঙ্ষপ্রতিনিধিসতার জন্ত 
নূতন যত্ব উপস্থিত এ কথা বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিগণ দ্বার স্াজ- 
সমূহ মূল ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বন্ধ হন, উহার কাধ্যপ্রণালীর সহিত 
সমূঘায় সমাঙ্গের যোগ বন্ধন হয়, এ অন্ত দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে কেশবচজ থে 
 শ্রতিনিধিসভা স্থাপনের বন্ধ করিয়াছিলেন, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহা 
রই প্রতিচ্ছায়া ইহার ভিতরে আছে। 

“সমূদায় ব্রাঙ্মদমাজের মধ্যে উক্যবন্ধম স্থাপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা 
্রাঙ্মধর্্ম প্রচার ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন কর! ব্রাহ্ম প্রতিনিধি 
সভার উদ্দেন্ত। 

স্উল্লিখিভ উদ্দেন্ট সাধনজন্ত এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলগ্থিত 
হইবে বদ্থারা কলিকাতাস্থ ব! বিষেশস্থ কোন ব্রাঙ্গসমাজের বর্তমান কাথ্য- 
প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। 

“প্রতিনিধি সভা নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেন্ সাধন জন্ত ঘনত্ব করিবেন। 
তম্বধ্যে আপাততঃ নিন্লিবিত্ত ক্কয়েকটী কার্ধের উল্লেখ কর! ধাইতে পারে। 

১। মুদায় ব্রাক্ষসমাজের সত্যসংখ্যা, ইতিতৃত, কা্্প্রণালী প্রত্ৃতি 
বিবরণ সংগ্রহ করা। | 

২ টিউটর নাত কা 

৩। বিধিধ উপায় দ্বারা বাঙ্গবর্থ প্রচার এবং জজ অর্থ সংগ্রহ করা 


৮৭৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 


৪) অনুষ্ঠানপন্ধতি স্থির করা। 

হ€। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগকে রক্ষা! ও প্রতিপালনার্থ 
সংস্থান করা । 

"যে ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সতযপেভুক হইয়াছেন এ এবং 
যে সমাজসম্বন্ধে অস্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্তরূপে ব্রদ্ধোপসনা হয় সেই 
সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন। ূ 

“ব্রাহ্মদমাজের সত্যের! অধিকাংশের মতে ধাহাকে ব! ধাহার্দিগকে প্রতিনিধি 
পদে নিমুক্ত করিবেন, (ভিনি দা্ঠাহার দেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া! গণ্য 
হইবেন। ৃ 

“প্রতিনিধির বঙ্বঃক্রম ২৯ বৎসরের অল্প হইবে না। তীহার রথের 
ষুলসত্যে বিশ্বাস থাকিবে । 

“কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারি- 
বেন না। 

রড 
নিধিসভার 'ধিবেশন হইবে । বিশেষ কারণে কাধ্যনির্ববাহক সভার অভি- 
প্রায়ানুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পুর্বে সংবাদ দিয়া অধিবেশনের দিন 
পরিবর্তন করিতে পারিবেন । 

“মানব মাসে সাংবৎসরিক সভা হইবে। সাংবৎসরিক সভায় এক জন সভা- 
পতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভ্য 
কাধ্যনির্বাহক সভ্যরপে নিযুক্ত হইবেন। অম্পাদক প্রভৃতি কম্ম্চারিগণ 
কাধ্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিস্ক স্ধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। 

“বশ জন সত্য অনুরোধ করিলে প্রতিনিধি সভার বিশেষ সভা আহত 
হইতে পারিবে। 

*কোন বিশেষ উদ্দে্ড সাঘন জন্ত বিশেষ কার্যনির্বাহক সতা নিযুক্ত হইতে 
পারিবে। 

“পরিশেষে ভারতবর্ধস্থ সমস্ত ব্রাঙ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণকে জ্ঞাপন করা যাই- 
ভেহে হে, আগামী ৭ ন্ট ১লা মে অপরাহ্ণ চারি টিকার সময় আমাদের 
বিজ্ঞাপনীয় বিষয় বিটার করিবার জন্ত ভারতবযাঁয় ব্রন্ধমন্দিরে .ব্রাহ্মদিগের 
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.ব্াধারণ সতা। হইবে । উক্ত সভায় সাধারণ ত্রাক্গগণের জন্ভিমত ছইলে প্রতি- 
ভিত প্রতিনিধি সত বিবিপূর্ববক প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিক্বমাছি অবধারি 
ছইবে। | 
শ্ীকেশবচত্র চেক? 
জশিবচন্ত দ্বেব। 
শ্রীহর্গামোহন দাস। 
জীপ্রভাপচজ মুষদার । 
 শ্রীআনন্দমমোহন বন্গু। ্ 
ঞপিবনাথ ভট্টাচার্য । 
শ্ীনগেলরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
_ শ্উন্লিখিত উদ্দেশ্ট সাধন জন্ত এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলস্ষিত 
হইবে বন্ধারা কলিকাতান্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাক্ষমমাজের বর্তমান কাধ্য- 
প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর! হইবে না,” এই নিয়মটি বিশেষ 
বিবেচনার পর স্থির হইয়াছে । প্রথমতঃ বিতর্ক উপস্থিত হয়, এই প্রতিনিধি" 
সভা ভারতব্াঁ় ব্রাঙ্মদমাজের কার্যসকলের উপরে কোন প্রকার কর্তৃত্ব 
করিতে পারিবেন কি না? এই বিতর্কে মততেদ হইয়া সত! ভঙ্গ হয়। 
পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতবর্ধীয় ব্রাক্ষসমাঁজ স্বতন্্রতাবে গঠিত । 
এই সম্ভার ধাহারা সত্য তাহারাই কেবল এই সভার কাধ্য নিয়মিত করিতে 
পারেন, ধাহারা সভ্য নছেন স্তাহারা কি প্রকারে ইহার কাধ্য নিয়মিত 
করিবেন। তারতব্যাঁয় ব্রাঙ্গাসমাজ নিজকাধ্যনির্ব্বাছে সমর্থ হইলেও সমুদয় 
ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্বের কাধ্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন মা। হুতরাৎ 
তারতব্ায় ব্রাহ্মসমাজসত্বেও প্রতিনিধিসভা! স্বাপন প্রয়োজন । এই সিদ্ধাত্ত 
অবলম্বন করিয়াই নিয়মে উল্লির্িত হইয়াছে “কলিকাতান্ম বা বিদেশস্থ ফোন 
ব্রাহ্মঘমাজের বর্তমান প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে ন1।” 
এই সময়ে প্রতিনিধিত্ববিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূলতন্ব কেশবচন্ত্র প্রকাশ 
করেন। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে ঠাহার মত এই যে, যে কোন 'সমাজ হউক, 
তন্ধ্যে প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত লোক না ধাকিলে সে সমাজের ফাথ্য 
কখন চলিতে পানে দা। অন্ত সকল সমাজে প্রতিনিধিগণেয় যে প্রকার 
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অন; হানবে, নালই কার পস্থণের দছার . প্রতিসিছি 
ও হইবে, যান অব প্নিনিদি হইবেন 1. তাক্ধর্থের হত্য ও সি . 
চরিত্রের মূলতত্ব, উচ্চ উচ্ছায় ও আদর্শ, বিশ্বাস সমুৎপন্ন অভাব ও উক্তি 
অতিলাহএই সফলের প্রতিনিধি হইবেন, এতদ্বাতীত সামান্ত বৈষয়িক কাধ্য যাহা 
আগে তাহা নির্ধাহ্‌- করিবেন । এক জনেরই হউক বা পাঁচ জনেরই হউক অথথ! 
কর্তৃত্বের অধীন. কার ফিতে হইবে ইহা কখন বিবিসিদ্ধ হইতে পারে 
না। আসার এফ দিব প্রাক স্আভার্্য উপাচার্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা 
শ্বীকার ন! ফানি. স্বাধীনতা ক্জবলন্থদ উহাও দূষণীয়। এ হুইয়ের সামজন্ 
হইবে কি প্রকীরে ? এএ ইঈউটিহার! সমাজের নেতা হইবেন তাহার! সকলের 
€নই  হজাদীত ব্যন্কিশর্খের- মধ্যে কআপনাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এবং 
ইহা! আভাষেতে এক হইবেন। তাছাদিগকে বপ্মান করিতে গিয়া গর 
সকল হইতে মিচ্ছিয হওয়া] হইবে লা, ক্ষেন মা ইছাদিগকে সন্মান করিয়া 
ইহাবিপের বিতর দিশা, সকলকে খম্মান কর! হইবে, সকলের প্রতি বাধ্য 
শ্বীকায় হইছে! আন্ত দিকে এইক়্প করিতে গিয়া! ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইবে না, 
বরং ব্যক্ত পূর্ণতা লা হইবে, কেন না বাধ্যত! স্বীকার এবং অপরের 
€সথ1 করিতে গিয়া আমাধিগের ভিত্বরকার যে সকল গামর্থয আছে, খণ 
জাছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, ভাহার পূর্ণ পরিমাণে পরিচালন! হইবে। 
-:কেশবচজ্জ নির্জনবাস জন্ত সাথন কাননে গহন করেন। এখানে থাকিস? 
বনি প্রতথষে, 'আছ্ৰান? নাষ দিয়া সাধারণ লোকদিগের জন কিছু পুস্তিকা 
ইউনামে স্কুত দুর পৃস্িক| প্রচার করেন, প্রথং এ সফল বিনা সুল্যে বিতরিদ্ক 
ছয়।. কেশবচক্র মাধন কানন হইডে অরাজান্ক হইয়া! গৃহে প্রত্যাগমন করেন 
সাহার গৃহে প্রত্য্গননের গর এই দয (১৯শে হে) পনিবার অপরাহ্ 
| 1 ষুষবেত হন়্। একশবচন্রের শরীর 'হুস্থ তথাপি. সভায় 
উপকিত, হইখেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিব্ষকবশতঃ যদ্ভাব উপন্থিকঃ 
ফাইে পারেন নাই &. জীবু্ত ছাবু পরতাপচজ মন্দার স়াপতির জাফন: রী. 
ঃ ই বরন উরি মক. 











ইহার পর জীযুক পণ্ডিত শিবমাধ ভাটা এব এ 
ঘোহন বন্ুর অনুপস্থিতিনিবন্ধন অপ্তাহকাল: স্তা বধ ১১১০০ ০ 
কিন্ত লাছোয় ও রামপুরহাটের প্রর্তিনিথিধণ সঞ্তাহ কা: টি থা 
গারিবেন দা অবগত হইয়া অধিকাংখের ইচ্ছায় লা কারার আরাউ- কট 
যাবু জ্আানন্মযোহন বহু তারধোগে জীযুক বাবু সরদার দারা. ..... 
ছার দির্বাছ ছরিতে. অনুরোধ বরাতে ভিত 2. হাতি সির্িহ 
করেন। পূ্ধের উদবেস্তাদি কেকের, বিচ রজার; বিহার. 
দেওয়া হয়, সেইটি সমগ্র পঠিত হইয়া উদ্ধার যতো -খেকল বিষ দিবি 
ভগন্কধে বিতর্ক উপস্থিত হইল । কলিকাভাছ বা বিনপস্থ 'ফোন জাধানরা. 
জের কার্থাপ্রণালীতে হস্তছ্েপ না! করিবার নিযহাটালগগো বাধু উদেগচঞ্র 
ধ্ত বলিলেন, ধদি কোন সমাজের.কার্ডপ্রখালী। ভাবধর্মধিকন' হয, ছা 
ছইলে উহ +7৮104- বলিগা হত প্রকাগ ফাবিবায়া অধিকার ছডিপিবি- 
দডার থাকা সমূচিত। ইহা লইয়া ঘোর বিবর্ক উপসথি হইল; ইহতিও জগত 
বানু প্রতাপচ্র নকুমদার হঙ্গিলেছ। এখনও ধধন (রীরিগ্ধার্য. সা - প্রতিটি 
ছয় নাই তখন এ বিতর্ক বৃখা। যে সরল প্রাগাযগাজ চিধগ্লাগংখের পরে 
উত্তর দেন নাই তাহাদের মাছে সন প্রতিটিনড যুইতে গায়েন বহার উর 
দিয়াছেন (বত্রিণটি সমাজ) তাহাদের বাধে: অতা-গ্রতিটিত হই গার়ে। 
ছাষানুবাদের পর যততা প্রতিটি হয় এবং পূর্ববর্তী বিযমওলি সা কর্ৃক গৃহীত 
ছয়; কেবল এই কয়েকটি হিষ্ব ই মিরমওুলিয সহিত 'উহৃভ ই, (8)ধে. 
সাজের সভা চর্শ জনমের অধিক, ভীহাযা প্রতি বশজনে ওক জঙ রিতা 
শ্রতিবিশি নিযুক্ত, কন্ধিতে পারিবেন : (২) বত্রাষ্ঠে একবার দৃতন প্রতিনিধি 





) নির্বাচিত হইবে । ছিখেষ কারণ থাকিলে বৎসরের অহ: কোন সয়া 


শ্রতিনিধি' পরিবর্তন ফরিতে পারিধেদ। 0 শরতিনাধসভার ধিদেশন 
কলিকাতা নগরে হইছে । 6) সাধারণ সভার: খাুমোকন' তির টা সচল 
সিয়াম পরবর্তি বা বর্ধিত হইছে দা. অন্তর ধাধারী জিনিতি নিন ছা 
বেদ তাহাধি্বকে এই 'ধভার সভ্যপে ভরঙণ ই হঃ 1: সৌশধটতন 
 সতাগতিত্ে এবং. নীদুক্ত - যাধু 'আবরহোহদ বা জাত কজন 
অত লইগা কায নির্ধাহক কতা গলিত ছু) -.:: ৯0-নাথএি. 


৮৮৪ আচার্ষয কেশবচজ্জ্ 1. 


. ৯১ই হ্ুল্াই বুধবার কেশবচন্তরের গৃহে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার ত্বত্ত কাঙ্ট- 
নির্ধ্বাহক তার সত্যগণ মিলিত হন। এই সভায় নির্দিষ্ট হয় যে ১৯ মে 
€৭ জোষ্ঠ ) ত্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার যে সাধারণ সহিতি হয় তাহাতে যে সকল 
নিয়ম স্থির হইয়াছিল তাহার এক এক ও প্রতিলিপি সকল ব্রাহ্মদমাজে 
প্রেরণ করা হয়, এবং ঘ্বে স্থলে এই সকল নিয়মাচুসারে প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হন নাই স্তাহারা প্রতিনিধি দিযুক্ত করিয়! পাঠান। সভার উদ্দেস্ট সাধন জন্ত 
কি প্রকারে টাক্কা. উঠাইতে হইবে, এ সন্বন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। 
মতার সভ্যঙ্ষণ -বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণের সহিত পত্র/পত্র করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হন। 
্রাহ্মপ্রতিনিধিগণের সাধারণ সভায় যে গণ্ডগোল হয় এবং তৎসন্বন্ধে পত্রিকায় 
খাহা লিখিত হয়, তাহাতে মফঃস্বলের অনেকের মনে সর্ভীসম্বন্ধে সংশক়্ 
দমুপস্থিত হইয়াছে, এই উপায়ে সে সন্দেহ যে অমূলক তাহ! জানিয়া তাহারা 
অবস্তই সুখী হইবেন। সভা শুনিতে পান যে, উহার উদ্দেশ্ঠসাধনের জন 
ফোন কোন ব্রাহ্ম তাহাদের এক মানের বেতন দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 
২৩ সেপ্টেম্বর (৮ আশ্বিন ) ওটার সময় কলিকা তাস্থুলগৃহে ব্রাঙ্গপ্রতিনিধি- 
সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। এই সভায় ডেরাড়ুন, লক্ষে, শিলং, 
তেজপুর) মুশিগাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর, নওগাঁ, হাজারিবাগ, রাউলপিত্ডি, 
মতিহারী, রাচি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গয়া, ভবানীপুর, কোর 
গর, বরাছনগর, হরিনাভি, উৎ্কল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুদ্িগঞ্জ, ভ্রীহট, ঢাকা ও 
আগরার প্রতিনিধি্গণ উপস্থিত থাকেন; কেশবচজ্র সভাপতির আসন পরিগ্রহ 
করেন। প্রপ্মমতঃ তিন মাসের. কাধ্য ধিবরণ-পঠিপ্হইলে *ই-জ্যৈষ্ঠের সভাতে 
. নির্ধারিত নিরমাবলীর তৃতীয় দিয়টি এইরূপে পথ্বিবর্তিত হয় ;--“প্রতিনিধি 
নিয়োগদন্ে নিয়ম এই, ভারতথ্াঁ অন্ষসন্দির পাচ জন, পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ষ- 

সাধ ছুই জন, লাহোর -বক্দঘাজ ছুই জন, : অপরাপর ব্রাহ্মদমাজ এক 
এক রর করিয়া প্রতিনিষিদিধু “করিবেন। সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন।” অঅনস্তর সভার জানুকৃল্যার্থ অর্থসংগ্রহের সভার 
জীয়ু্ত ছর্গামোহন দাস, গুয়চরণ মহলানবিষ, অমৃতলাল বন্দু এবং শিপন, 
বন্দ্যোপাধ্যান্বের উপর- প্রদত্ত হইয়া: ৫১) ব্রাক্মসমাজেরূ. সভ্যবংখ্যা, ইতিবৃদ্ত 
কাপপ্রণালী প্রভৃতি বিবরণসংগ্রহবিভাগে -লীযুক প্রতাপচগ্র মক্কার, 


ব্রাহ্ম প্রতিনিধিদভা | ৮৮১ 


ব্রিলোক্যনাথ সান্যাল, উমেশচত্্র দত্ত, (২) ব্রাহ্মধর্থপ্রতিপাদক পুস্তকাদি 
খ্রচারবিভাগে শ্ুক্ত গিরিশচন্ত্র সেন, উমানাথ ৩, গৌরগোবিন্ম রায়, অত্োর 
মাধ ুপত, (৩) অনুষ্ঠামপদ্ধতিস্থিরীকরণবিভাগে শ্রীযুক্ত অতোরনাথ ০, 
গৌরগোবিষ্দ ব্রায়, শিবচন্ত্র দেব, ৫8) অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের 
রক্ষা ও প্রতিপালনবিভাগে এ যুক্তহূর্গামোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তি 
চক্র মিত্র, গুরুচরণ মহলানবিশ কাধ্যভার প্রাপ্ত হন। সভাপতি প্রভৃতি 
ক্ষ্্রচারিগণ এই প্রত্যেক বিভাগের সহিত কাধ্য করিবেন স্থির হয়। সর্ধশেষে 
সভাপতি কেশবচন্ত্র সম্ভ্যদদিগের অবগতির জন্ভ এইন্ূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন, যে, 'তাহার মতে অনেক ব্রাক্ম এখন যেরূপ গৃহবিহীন 
ও মস্তক রাখিবার স্থানবিহীন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন তাহা 
অত্যন্ত শোচনীর। যাহাতে অন্ততঃ একটু স্থান দেখিয়া এইক্প ব্রা্মদিগের 
মধ্যে ধাহাদিগের গৃহনির্মাণের ক্ষমতা আছে, তাহারা পরস্পরের নিকটে এক 
একটা বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারেন সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।' তিনি 
কোন প্রস্তাবের আকারে এ বথা। কহিলেন না, কিন্ত উপস্থিত ব্রাক্মগণকে 
এবং অপর সকল ব্রাহ্মগণকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিত্বাঁ করিবার জন্ত অনু- 
রোধ করিলেন। সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়! ৫টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। 


মান্্রীজের ছ্র্ভিক্ষনিবারণের জন্য যত । 





২২ আষাঢ় (১৭৯৯ শক) হইতে ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা ব্যতি- 
রেকে বৃহম্পতিবারে উপাসন! আরম্ত হয়। এ দিনের উপাসনা ও উপদেশ 
সাধকগণের সাধনপ্রণাঙগীশিক্ষার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ছিল। এই নূতন 
প্রবর্তিত উপাসনা ভাদ্রোৎসব হইতে বন্ধ হয়। বন্ধহওয়াতে অনেকে ছু 
প্রকাশ করেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উহা প্রতিষ্ঠিত ছইব্লাছিল তাহা সংসিদ্ধ হও- 
স্লাতে, আর পুনরায় মন্দিরে তুই বার উপাসনা প্রবর্তিত হয় না। এই বৃহস্পতি- 
বারের উপাসনায় (৫ শ্রাবণ ) কেশবচন্ত্র সাধু অধোরনাথের দস্যাগণের হাত 
হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ করিয়া যে উপদেশ দেন তাহার কিন্নদংশ এ স্থলে উদ্ধৃত 

. করা যাইতেছে 

"সহত্র উপদেশ অপেক্ষণ একটা ্বটনা বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে 
যাহা টান তাহা বহুমূল্য । ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কত বার শুনিলাম; কিন্ত 
তাহার দয়। যখন একটা শটনায় প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা যে শিক্ষা 
পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এই জন্ত আমরা জীবন- 
পুস্তকে যাহা শিক্ষা করি তাহা অমূল্য এবং শিরোধাধ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে 
আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগ্ের প্রতিজনের 
সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে যে স্ষেহ- 
বৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহজ্র ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ করিয্বা রাখি, 
আমাদিগের প্রাণ কখনও কঠিন হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের 
জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল নয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাহার 
হৃদ সতৃষণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে যে, কখন্‌ তিনি দেখবেন, ঈশ্বর 

- আসিয়া এই হ্ষটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ করিলেন, তিনিই 
আবার দেই বিপদ হইতে তাহার ঘাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে 
অস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। তক্ত সর্বদাই 


মাজ্জাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যতব। ৮৮৬ 


আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রস্থৃত গ্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপন্য গুজা 
করেন। হৃদি ভক্কের প্রাণ শুক হয়, তবে তিনি ঈশ্বরকেও জার তুশ্গর এবং 
প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তীছার শুষ্ক চক্ষে ঈশ্বরও শু্ষ প্রস্তর বলিল্লা 
বোধ হয়। অভএব যদি ঈশ্বরকে চিরচুন্দের বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে জীব- 
নের ঘটনার মধ্যে তাহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ কথা 
বলিতে শিক্ষা কর প্রেমময় ঈশ্বর আমার অন্ত এই করিয়াছেন।” জন্য 
তিনি সাধু অষোরনাথ কি প্রকার প্রাণ সংশয়কর বিপদ হইতে উদ্ধার গাইক্কা- 
ছেন তাহা বর্ন, এবং তার পত্রের কিয়দ্ংশ পাঠ করিলেন। উপদেশের 
উপসংহার এইবূপে করিলেন, "“এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্ত 
বিশেষরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে । তাহার এক জন দাসকে ভয়ানক 
জন্্যুর ছত্ব হইতে রক্ষণ করিয়াছেন এই স্থটনা ম্মরণ করিয়া! আমরাত কৃতজ্ঞ 
হইবই; কিন্ত কেবল কৃতজ্ঞ হইয়া ক্ষান্ত হইলে হইবে না। এই শটনা হইতে 
আমাদিগকে উচ্চতর শিশ্ষণ লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দ্য সকল 
পরাস্ত করিতে পারি এমন সাধন অবলম্বন করিতে হুইবে। ব্রঙ্ধতক্তের 
সজল নয়ন দেখিয়া, ব্রহ্মতক্ের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া দচ্্যরা পল!" 
স্নন করিল, কিন্ত পাপদস্থ্যর হস্ত হইতে রঙ্গণ পাওয়া আরও আশ্চর্ঘ্য ব্যাপার । 
মনের ছূর্দাস্ত রিপুদিগের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয় তখন কেবল 
হরিনাম ভরসা, কেবল রসনা সহায় । ......আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা এখনও 
শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিধিত রহিয়াছে। ঈশ্বর দয়া করিয়! 
ধর কাগজ খুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে স্বতঃ ছুচারি 
জন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে বে ঈশ্বর দ্বিগ্রহর রাব্রিতেও দ্য এবং 
পাপের হন্ত হইতে তাহার দাস্ধিগকে রঙ্গ! করেন। ব্রাঙ্ধগণ বিলম্ব করিও 
না, জন্গংকে দেখাও তিনি পাপীর বন্ধু, তাহার হুন্বর প্রেমমুখ দেখিলে কাদিতে 
ইচ্ছা! করে” 
এই সময়ে মিস্‌ মেরি কার্পেন্টারের মৃত্যুসংবা কলিকাতায় উপস্থিত হয়। 
এই দেশহিতৈষিনী মহিলা ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সন্বন্ধ। ধর্দদপিতা 
রাস রামমোহন রায়ের প্রতি ই'হার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। ইনিই 
ভাছার শেষ জীবনের বৃত্াস্ত অতিযতের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। ইনি খ্বদেশের 
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শীন ছৃঃখীদিগের হিতকামনায় জীবন যাপন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন, সে খ্যাতি তাহা হইতে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না, কিন্ধ 
তাহার হৃদয় শেষ বয়সে ভারতের হিতকামনায় নিতাত্ত ব্যস্ত হইস্বাছিল। 
এ দেশের নারীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় এভন্ত তিনি কতই ঘত্ব 
করিয়াছেন। ইংলগুবাসিগণ এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাসন্বন্ধে 
যথাযখ সংবাদ পাইতে পারেন এ জন্ তাহার বিশেষ পরিশ্রম ছিল। ইংলগ্ডের 
মত স্থানেও তাঁহার মত পরহিতকল্ে উত্সগ্গিতজীবন নারীর সংখ্যা অল্স। 
বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স আসোসিয়েশনে কেশবচন্ত্রস্বগিতা মিস্‌ কার্পেন্টারের 
সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাহার কাধ্য বর্ণন করেন। উপস্থিত সকলের চিত্তই এই 
বর্ণনে আর্দ্র হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ও মিস্‌ কার্পেন্টারের কার্য ও আদর্শ এক 
ছিল না, এ দুইয়ের তৎসম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সহস্র পার্থক্য সব্তবেও 
কেশবচত্্র তাহার গুণের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা ত্তাহার পক্ষে অতীব ন্বদ্ভাব- 
সিদ্ধ ছিল। | 

মাক্জরাজে বিষম ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত। কেশবচত্ত্র এ সংবাদ শ্রবণে স্থির 
থাকিবার পাত্র নহেন। ৩০ শ্রাবণ সোমবার ব্রদ্ষমন্দিরে মান্াজের চূর্ভিক্ষ 
নিবারণের সাহায্য জন্ভ বিশেষ সতা হয়। এই সভায় পপ্রাণদানাৎ পরং 
দ্ানং ন তৃতং ন ভবিষ্যতি। ন হ্াত্বনঃ প্রিয়তরং কিঞি দস্তীহ মিশ্চি- 
তমৃ॥* এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচজ্্র উপদেশ দেন। উপদেশের 
প্রধথমাংশে “জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 
মূল বিষয় এইন্সপে অবতারণ করেন, “মাক্রাজ প্রদেশে ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ হওয়াতে 
অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে ছুঃখের কাহিনী শুনিয়া, 
ভাই, তোমার কি হাদয় আরজ হইল না? তবে হৃদয় অসাড় হইয়াছে। 
এই অবস্থাত্ন ধর্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য করিতে হুইবে। 
সস্তানের তুঃখ দেখিলেই ন্বভাবভঃ জননীর হুদয়ে গ্সেহের উদয় হয়, সময়ে 
সময়ে ভাই ভগিনীর ছুখ দেখিলেও সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার 
হয়। অপরের ছুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয়না । যখন 
অন্ভের ছুঃখে মহুষ্যের হদস্ এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা 
' বিষেকেন মধ্য দিবা প্রকাশিত হয়) ধাহাদের দয়া অধিক তাহারা শ্বভাবের 
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প্রবলতা বশতঃ কাদিতে কাদিতে পরছ্‌ঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন, আর 
জগতের হুঃখে সহজে ধাহাদের দার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ 
সেই লীতলহাদয় ব্যক্তিদিগকে দানক্ষেত্রে লইয়া যায়। বদি ধর্ুজ্ঞানের 
অনুরোধে দয়া করিতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্র কোধায় পাইবে, ষেষন আজ 
কাল এই দেশে । ছুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত ভাই ভ্দী বন্ধু মরিতে- 
ছেন। ঈশ্বর তাহার মদ্দিরমধ্যে আজ এই জন্ত ভাকিলেন যে, নির্দয় 
যার হইবে, বিষয়াসক্ধ স্বার্থপর বৈরাগী হইবে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন 
আমর!1 ষেন নিস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মাজ্াজে 
ভাই ভগিনীরা মহাকষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাহাদের ছুঃখের 
কথা শুনিতেছি। কিন্তু আমাদের হ্াপয় স্বার্থপর হুইয়ান্তে। আমর! কেবল 
আমাদের আপন আপন অন্নবস্ত্র চিন্তা করি, পরছুঃখের প্রতি দৃষ্টি করি না। 
আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্ত এ সকল 
হঘয় বিদারক ঘটনা! হইতেছে। এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে যাহ! শুনিলে 
সহজেই দয়া এবং ধর্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন করা 
ব্র্ষমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চণ্চা নহে। 

“কৃ নদী হইতে কন্তাকুমারী পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে 
এই সকল হূর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লঙ্ষৌ। পত্যত্ত যত দূর স্থান; 
ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক 
প্রাণত্যাগ করিতেছে । ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া নানা প্রকার কষ্ট 
দিদ্বা প্রান্ম এক কোটী আশি লক্ষ লোককে আক্রমণ করিয়াছে । তাহাদের 
তয়ানক যন্ত্রণায় হাহাকার শব কি জামাদের নিকটে আসিতেছে না? ভাই 
ভঙগিনীরা দুরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া! কি আমরা তাহাদের তয়ানক হল্ণা 
অন্ভব করিব না? এক কোটা আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। 
ইহাদের উপরে ছূর্তিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহাধ্য 
না পাইলে অবিলম্বে ইহার! ছুর্িক্ষের ঘয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ 
লোক এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্ত বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। 
স্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয় সে প্রকার সামান্ত রোগে আকত্রাত্ত হইয়া 
ইহারা মরেন নাই। হুর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক। অন্নকষ্টে ক্রে ক্রমে তুর্ষিষহ 
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বন্তণা সহ করিয়া অবশেষে পাগলের মত হইল; নানা প্রকার ৫ কেস 
অবসন্ন হইল, এই অবসক্নতার মধ্যে প্রাগবানু বাহির হইল। ভারতবর্ষে 
লোকসংখ্যা এইরূপে হাস হুইতেছে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহজ 
প্রকার পাপ আসিয়া হনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহার! হুর্ভিক্ষ হস্ত্রণায় 
এইরূপে হাহাকার করিতেছে তাহারা দরিদ্র। দরিজরদিগের ঘরে অন্ত নাই, 
ভত়্ানক অন্তকষ্ট, তাহার উপরে আবার হল্্রাভাব। লজ্জ! নিষারণ হয় এজন 
উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রত্যন্ত ক্ট গাইভেছে। রোগের অবস্থায় 
শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে : এমন বন্ত্র নাই। ক্ষুখাতুরা' জননী আহার 
করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া! আপমি . 
খাইল। কোথাও বা সম্তান আহার করিতেছে, ভাঙ্গার জনমী তাহার হস্ত 
হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন করিল। ভীষণ ব্যাপার !! ভয়ানক 
অস্বাভাবিক ঘটন] ! ! মাতা এবং সস্তানের মধ্যে পরম্পরে এই গ্রকার ব্যবহার 
ভয়ানক। অক্ন কষ্ট তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হুয় না। এই 
অবস্থায় কত- লোকের ধর্ম রশ্বণ হুইল মা, কষ্ট সঙ্গ করিতে না! পারিয়া তাহারা 
অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চৌধ্য দোষ প্রবেশ 
করিল। ছূর্তিক্ষের সঙ্গে সন্গে এইয়পে পাপরৃদ্ধি হইল। জননী সন্তানকে দূর 
করিয়া দিলেন, জস্তানও জনন্ীকে মানিল ন1।” 

অনস্তর গে! মহিযাদির অকাল মৃত্যু, তাহাত্ধের অন্ভাবে কোথ! হইতে শস্ত 
আসিলেও স্থান হইতে স্থানাস্তরে লইয়া মাওয়ার অসস্ভাবনা, পতীধিক্রয, 
সতীত্বধর্্মবিসঙ্জীন, সম্ভানবিক্রতব, স্বন্তাভাবে শিশুগণের প্রোণসংশয় ইত্যাদি 
বিষয় হুদব্ভেক্িভাষে ধর্ণন করিয়া কফেশবচজ্র বলিতে লানশিলেন, “এখনও 
হয় মাস কাল অঙ্গের সংস্থাদ করিয়া দিতে হইবে । বোধ হয় পৌষ মাত পর্ত্তস্ত 
আান্রাজঘাসীদিগকে অর দ্দিতে হইবে । ভারতবর্ষের ঝয়ার্ ব্যক্িদিগকে 
এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযো্লী হইতে হইবে। জনে করা পিয়াছিল, ছুই 
এক মাসের যধ্যে মাক্্রাজের ভাই তগিনীরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইখেল, 
কিন্তু ভাহা হইল না, আমাদের দ্ছাশীগ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এখনও স্থাইন 
স্থানে বলোক মরিতেছ্ছে ৷ ইন্তিপুর্ব্্ং বসম্তরোগে কত লোক মরিল। খর 
কাট আকার যোগ । বরাদ্ধ, নিষ্ঠুগ হইন। এ কথ বলিও না, খনি হৃ$ধ আনিয়া- 


মাঞ্জাজের তুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যত্ু। ৮৮৭ 


হেন ভিমিই হুঃখ মোচন করিষেন। তিমি তো! জোমাকে ভাকিতেছেন। 
এধন এস, ভাই তর্গিনী তোমার গৃহপার্থ্ে রিতেছেন, তোমাকে €ষ পরিগাণে 
ধন দিঘ্বাছেন সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি তাই হইয়া! দৌঁড়িয বা দেখি। 
এক ধার কীদাও গেঁখি বঙ্দেশকে। যখন ব্আমাদের উডভিষ্যাদেশে ভূর্ভিক্ষ 
হুইয়াছিল তখন ব্আমাদের জন্য মান্্রাজের 'তাই 'গ্গিনীদের প্রাণ কীদিফ 
ছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তৃমি কি বলিবে আমি দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি, 
আমার আর ভন্নকি? খদি ভাই তোমায় সামাস্ভ দানে মাজ্রাজেয দশটি 
ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকট শবগাঁয় পুরস্বায় পাইবে। কেবল পুর- 
স্বার পাইবে তাহা নহে) ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে 'বলিবেন/-'বৎস, সেই 
ঘে মাক্রাজের হুর্ভিক্ষের সময় তুমি আমার অন্তানদিগকে বাঁষ্টাইঘার জন্য অমুক 
দ্রব্য দান করিয়াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ কযিয়াছিলাম। ঈশ্বর 

সাহার সস্তানদিগের সঙ্গে গ্াভিযছৃদয় হইয়া আছেন, হ্ুতরাং ছে ভাই, হছে 
ভগিনী, তোমরা ছুঃধী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে, তাহা! পিতার হস্তেই 
পড়িবে। আর এ বথা কেহই বলিও না, আমার সঙ্গতি কম। 'তাইকে 
বাচাইবার জন্য যে যাহা পার তাহাই দান কর। একটি ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ 
টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আছাদের বুফের 'তাই, 
অন্ন কষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনারা! কোন্‌ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার 
করিবে 1 ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রত্তত্রাব হয় তবে আমার শরীর হইতে 
কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্টু আক্রমণ করে, আমার 
যদি ক্ষমতা থাকে আমি কি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এফ 
মণ চাউল দিলে যদি আমার একটি ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আমার কত 
লাত হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া হুথী হইব, আমার 
জীবনের কার্য হইয়াছে, আমি মাল্রাজের ছুর্তিক্ষের সমগ্র এক মণ চাউল 
দান করিয়া আমার একটি তাই'কি একটি ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। 
বাহার যাহা সাধ্য তাহাই দান কর। বেদীর অমক্ষে তোমরা দেখিতেছ, 
অন্্, বন্ত, তৃণ, তাঙ্গ! অলঙ্কার, প্রতৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে। 
ভোমরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। একবার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, 
আর তিনি ঘাহা আদেশ করিবেন তাহাই পালন কর ।......... মন্দিরের উপা- 


৮৮৮ আচার্ষয কেশধচঞ্জ। 


সকগণ, তাইগণ, তোমার কাদ, মকলকে কাদাও। হে দয়ার প্রচ্ঠারকগণ, 
তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমর! বাহির হইয়া! সকলের দয় উত্তেজিত. 
কর। ঈশ্বর আজ ভাল. বাসিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন; তোমরা আজ 
তাহার দয়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যাও। আজ বদি এক জন মান্রাজের 
লোক আসিয়। তোমাদের নিকটে কীদিতেন, যদি ছুর্তিক্ষে এক জন 
অনাধিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়। কাদিতেন, 
তোমাদের মনে কত দয়া! উত্তেজিত হইত, দিশ্চয়ই তোমরা! কীদিয়া ফেলিতে, 
তাহার! আমাদের দিকটে আসিতে পারিলেন না! বলিয়া কি তাহাদের অপ- 
রাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। 
তাহার! আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা তীহাদিগকে' প্রসব 
করিয়াছিলেন। এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতেছেন। 
হায় !! কত দিন তাহারা খান নাই। যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি কত 
লোক বীচিঘ্না যাইবেন। আর ভাই দয়! করিতে বিলম্ব করিও না। এ বালক 
খুলি অন্ন কষ্টে প্রায় মরিল। বদি তাহাদিগকে আহার দিতে পারি, তাহাদের 
চ্ষু ছল ছল করিয়! কীদিয়া আশীর্বাদ করিবে। ব্রাহ্মদমাজে দয়া বর্ধিত 
হউক, মাজ্্াজের এই বিপদ্দের সময় আমরা যেন আমাদের কর্তব্য করিতে 
পারি ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন 1” | 

উপাসনাস্তে ব্রদ্মমন্দিরে সংগৃহীত দান চারি শত টাকা) গয়া প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ হুইতে প্রায় শাত শত টাকা, বামাহিতৈষিনী সা হইতে 
ছুই শত পঞ্চাশ টাকা, এবং মফঃম্বলের বন্ধুগণ হইতে যে সকল টাকা সংগৃহীত 
হুইয়া আইসে দে সকল লইয়া সর্ববশুদ্ধ ছয় হাজার সাত শত টাকা মাত্রা 
জের হৃর্তিক্ষগুপীড়িতগণের সাহাব্যার্থ দান সংগৃহীত হয়। বামাহিতৈহিষী সতাতে 
মারীগণ বস্ত্রাঙ্কার, এক জন মহিলা স্বর্ণছড়ী ও চেন, বালকগণ তাহাদের 
জলপানি পয়সা সংগ্রহ করিক্কা ফিকি আধুলী, এমন কি জাশ্রমের দাসদ্বাসী- 
গণ পর্ত্ত কিছু কিছু দান করেন। ইংলগড হইতে মিস্‌ কব পাঁচ পাউও, 
মিস্‌ মেরি সাবলোট লায়ট হেঙ্গট পাঁচ পাউণ্ড প্রেরণ করেন। বাস্বালোর, 
্রাহ্মমাজ হর্তিক্ষপ্রগীড়িত লোকদিগকে অন্ন, চাউল ও বস্ত্র দিতে প্রবৃত্ত হন, 
ব্াঙ্ষমমাজ হইতে সংগৃহীত মুদ্র। তাহাদের নিকটে কিছু কিছু করিয়া প্রেরিত 


্‌ খাজ্জাজের চুর্ভিক্ষ নিবারণের জগ্ত যন্ত্ী। ৮৮৯ 
হয়। ধর্ম জিখিয়াছেন, *বা্ষলোরবাসী ব্রাক্মাগণ সমধিক উৎসাহে সহিত 
শ্রতিদিন কাঙ্গালী তোজন করাইতেছেন। বিশেষ আহুলাঘের কথা এই 
তথাকার সমাজের সম্পাদকের পিতা এক জন অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ।. তিমি 
শ্বছান্তে অন্ন ব্যগগনাদি রন্ধন করেল এবং তাহার পরিবারপ্থ মহিলাগ্নণও ইহাতে 
সাহাব্য করিয়া থাকেন। আমাদের ফংগৃহীত মুদ্রা যথার্থ, গাত্রে পড়িতেছে 
সন্দেহ নাই ।* ব্রাক্মদমাজ ফণ্ড হইতে 'বেলারি ফণ্ডে আড়াই শত, এবং 
শিশু পালন ফণ্ডে আড়াই শত মুদ্রা প্রদত্ত হক্স। রেবারেও যেস্তর ডল সাছের 
ওই সময়ে বাঙ্গালোরে গমন' করেন। তিনি তত্রত্য ব্রাহ্মগণের .কাধ্য 'দর্শর, 
করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা পূর্বক মিরারে পত্র লেখেন এবং ষেখানে আরও অধিক. 
সাহাধ্যার্থ মুদ্রা প্রেরণে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহীরই পত্রে অবগত, 
হওয়া যায় যে, পেটা সমাজের সম্পাদক স্ররীয়ুক্ত অন্ন স্বামীর ধাইট বর্ষ বয়স্ক বদ্ধ 
পিতা অতি উৎসাহের সহিত চারি শত পঞ্চাশ জন দূর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তির 
ছন্ত স্বহত্তে জন ব্যঞগনাদি রন্ধন করিতেন। জ্সাশ্চরঘ্য হদয়বান্‌ ব্যক্তি !! 

ভগবানের কৃপায় ছূর্িক্ষ প্রশমিত হইয়া আদিল। আর মান্্রাজে সাহায্য 
প্রেরণ করা প্রয্মোজন রহিল না। ছুর্ভিক্ষ অন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইল তাহার 
ব্যয়াবশিষ্ট ভবিষ্যতে কোন প্রকার দেশের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইলে বা অন্ত 
কোন প্রকার বিপদূ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যয়িত হইবে এ জন্ত ব্যান্কে 
জম! রহিল। আলবার্ট হলের গৃহনির্বাণকার্যে যে এট্িমেট হয়, গৃছের 
একটা আচীর পড়িয়। যাওয়াতে এবং গৃছের কোন কোন অংশ বাড়ান প্রয়োজন 
হওয়াতে তাহার অতিরিক্ত অনেক টাকা ব্যয় ছয়। এই ব্যয় খণ দ্বারা নিম্পন্ন 
করিতে হইয়াছিল । খণপরিশৌধের কারণ উপস্থিত হওয়াতে ব্যাঙ্কে যে টাকা 
জম! ছিল তাহা আনাইয়া উহা, পরিশোধ করিতে হয়। এই মুদ্রা আল্বার্ট 
হুলে খণ স্বরূপ প্রদান করির! স্থির করা ছয় থে আলবার্ট হলের জম বৃদ্ধি করতঃ 
মু সঞ্চলিত করিয়া পুনরায় ব্যাক্ষে সেই টাকা গঞ্ছিত রাখিতে হইবে এই ভয় 

সুতগূর্ম সম্পাদকের উপর সত্য হয়। ইঃখের বিষয় এই, ১৪ 
যে কার সমপ ছয় নাই। 


২১ 


কমলকুটার স্থাপন ও উট ্ারিংশ 
সাংবৎসরিক। 


কেশবচঞ্জ পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিস গ্বতস্ত্ স্থানে বাস করিবার জন 
গন্য ফরেন। নানা কারণে হিুসংহষ্ পরিবারে বাস করা আর তাহার 
পক্ষে শ্রেয্:কল মনে হা না। ৭২ নং অপার সাফু লার রোডে উদ্যামসংযুক্ঞ 
প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ প্রায় করিবার জন্ত কেশবনর উদ্যক্ত হন। এই গৃহে হী 
অনাধ বালিকাগণের নিবাস ও বিদ্যালয় ছিল। মিস্‌ পিগট ইহার লেডি 
হুপারিণ্টেত্ডট ছিলেন। তিনি গৃহ ক্রয়ে বিশেষ সাধাধ্য করেন। এমন 
কি এক দিনের মধ্যে এই গৃহ ক্রয়ের সমুদয় ব্যবস্থা হইয়া যায়। এই গৃহ 
এক জন জারমোণিয়ান্‌ সাহেবের সম্পত্তি ছিল। কেশবচন্তরের যাহা কিছু পৈতৃক 
সম্পত্তি ছিল এই গৃহ ক্রয়ে ব্যতিত হয়। এক প্রেসমাত্র অবশেষ থাকে । 
কলুটোলার পৈড়ক গৃহের অংশ তাহার কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌ কৃষ্ণবিহারী সেনের 
নিকট বিক্রয় করেন। এই গৃহ ক্রদ্নের সঙ্গে একটি অতি হুংখকর ঘটনা 
সংযুক্ত রহিয়াছে। বচুমণি খোষ নামক একটি উড়িয্যা দেশীয় যুবক নিকে- 
ওনের অধিবাসী ছিল। এই যুবকটি ব্রাহ্মসমাজের কার্যে আপনার সমগ্র 
জীবন অর্পধ করিবার অত্তিপ্রায়ে আপনার দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিস প্রায় 
বিশ সহত্র টাক আনি! কেশবচক্্রের নিকটে উপস্থিত করিয়া! বলে, ' এ টাক! 
ব্জামি তারতব্যাঁয় ব্রাহ্মদযাজকে অর্পন করিতেছি। কেশবচন্্র এই মৃদ্রা 
ব্রাঙ্মবমাজে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত যনে করেন না। সেই যুবকের নামে ব্যান্কে 
জম! করিয়া রাখেন। কেশবচন্ত্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখনও জমুদায় সুজা 
ক্রেনবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই, নুতরাং দেই যুষকের মুদ্রা খণ স্বরূপ 
গ্রছণ করেন এবং সেই যুবকের জন্য তীহার গৃছের উত্তর দিকে গৃহ নিষ্থাগা- 
রন হয়। গৃছের বনিয়াদ পর্যন্ত উঠিয়াছে, এই মময়ে সেই যুবকের গচ্ছিত 
টাকার জন্ত মনের আকুল উপস্থিত হয়। কোন কোন বিরুদ্ধ ভাবাগর ব্রাহ্ম 
সুযোগ পাইয়া সেই যুবককে বিলক্ষণ সনি করিয়া! দেয়। তাহার মনের অবস্থা: 
বন করিয়া কেশবচন্র তাহার সমস্ত মৃতা পরিশোধ এবং তাহার জনত গৃহ দির্াণ 
করিতে যা ঘেরা পশম বত ডাহা আপনি তি সহ করেন 
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সেই যুবক কিছুদিন পর ইংলণ্ডে গিশনা বারিষ্টার হইয়া আইসে, এবং করেকবায় 
ইৎলণড যাতায়াত করিয়া পারিশেষে উদ্মারোগতরস্ হইয়া ইউরোপের কোম এক 
উন্মাদাগারের অধিবাসী হয় । 
 ২পকার্তিক সোমবার (১২ নবেদ্বর, ১৮৭৭) ৭হনং অপার লাকুলার 
রোডস্থ গৃহে কেশবচত্র সপরিবার গমন করেন এবং গৃহপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান 
হয়। উপাসনান্তে এই প্রণালীতে গৃহপ্রতিষ্ঠ| কার্য নিপ্পর হয়) + 
১। এতানি গৃছোদ্যানাদীনি ্ন্বপ্যঙ্মুৎকজামি ) 
এই গৃহ উদ্যানাদি আমি ব্রঙ্গেতে উৎসর্গ করিলাম । 
২1 অঙ্গ গৃহস্ত কুকিকাৎ সমস্তাঃ সামত্রীঃ বরদ্ধণ্যৎমুতজাষি। 
এই গৃহের কুষ্চিকা ও সমস্ত সামগ্রী আমি ব্রন্মেতে উৎসর্গ করিলাম। 
৩। এভানি আমান্সাদীনি ব্র্গণ্যহযুতকজামি। 
এই চাউল দাউল প্রভৃতি আহি ব্রদ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । 
৪। এতানি পরিধেষবন্ত্াদীনি বরহ্মপ্যহমূতকজামি। 
এই পরিধেয় বস্ত্রাদি আমি ব্রদ্মেতে উৎসর্গ করিলাফ। 
€। এতাহ শব্যাং বরহ্মণ্যহমুৎ্জামি 
এই শহ্যা আমি ব্রচ্ধেতে উৎসর্গ করিলাম ।. 
৬। এতানি তৈজাসাদীনি ব্রচ্গণ্যহমূত্ছজাহি ? 
এই তৈজসাদি আমি ব্রদ্ধেতে উৎসর্গ করিলাম। 
৭। এতানি পুস্তকপত্রীলেখনীমন্তাধারাদীনি বরক্গণ্যহমুতক্ষজানি । 
এই পুস্তক কাগজ কলম দোওয়াত প্র্থৃতি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । 
৮1 এতানি ওধধাদীনি বঙ্ণ্যহমূ দৃজাষি । র্‌ 
.. এই ওষধ আদি আমি ব্রহ্মেতে অর্পণ করিলাম । 
৯। এরতানি রজততাত্রখণ্ডাদীনি ব্রন্ষপ্যহমুতহজামি | 
এই রজত ও ভাঞ্জখণডপ্রস্ভৃতি আমি ব্রচ্ষেতে উৎসর্গ করিলাম । 
৯০1 এতানি বাদ্যহজশ্রভৃতীনি ধন্দুমাধনোপকরণানি বন্ধপ্যহমূত্হজানি | 
1১: “ এই বাদ্য প্রত্ৃতি ধর্ম মাধনের উপকরণ আমি ব্রত্মেতে উৎসর্গ করিলাম). 
-১৯। অস্তানাদিপালনং ঘানব৯7হ বিদ্যাধ্যয়নং ্রীনাজনায় . জানং 
: িিদেয), পালিতপত্থা দিক, জাহার:। ব্যায়াম) বিশ্রাম, ধনোগীকদরমূ, 


৮১৯ - আচার্য কেশবচন্দ্র$ 


তত্থযয়শ্চেত্যামীনি স্বাবস্্যন্ড সংসারন্ড কর্মাবি গৃহকর্তা ধর্দা্বী নি্পদ্ত্ভ।.. 
: “সন্তানাধি পালন, দাস্দাসী পান, বিদ্যাধ্যয়ন, দীন ব্যন্ডিকে দান, 
অতিথি সেবা, পালিত পশ্াদি রক্ষা, আহার, ব্যাক্কাম, বিশ্রাম, ধনোগার্্ছন 
উঠান হাম দির সলো অনুব্তা 
হইয়া সম্পন্ন করেম। 

১২। যাবত্যন্ত বংসারাক্ট দি গৃকরী র্থস্বর্তিনী নি্পন্যেত। 
০77877558 


মিজি হইল! 

২। ত্রাক্ব্রচারী সমু আনা । 

্রা্গধর্থের প্রচারার্৫থ আট-টাঙ্ষা গান কর! হইল। 

৩। দীনহুঃখিজমার্থগতুসূ্দাও প্রবভাঃ। 
_ শ্রীনছুঃখথীদিগকে চারি টাক্কা দা কবর! হইল। 

কেশবচন্্রের এই বুত গৃহের নাম “কমলকুটীর রক্ষিত হইল। গৃহের 
দক্ষিণে উদ্যানস্থ পুদ্ধরিষীর উত্তর দিকে স্লপন্থনমূহ রোপিত এবং তথায় 
একটী কুটীর স্থাপিত হুইল। . গৃহ্প্রতিষ্ঠার সপ্তাহাস্তে (১৯ নবেম্বর) ব্রাচ্ধ 
সমাজের বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিস! উদ্বাসনা) শ্রীতিভোজন ও সদালাপে 
গৃহবাসিগ্বণ মনের আনন্দ প্রকাধ কষরিলেন 1 এই শ্রীতির ব্যাপারে একটি নিতান্ত . 
অগ্রীতির কথা বন্ধুগণের করণে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহারা নিতান্ত মন্ব্যথা পাইলেন। 
একজন মাননীয় প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু কেশবচতজ্ের পক্ষে উদ্যানসংবলিত হিতঙ 
গৃহ বাসার্থ নির্ধারণ নিতান্ত ক্নুচিত কার্ধয মনে করিলেন। তিনি স্পষ্ট 
বাক্যে বলিয়া উঠিলেন “এয্ন. রাজগ্রসাদের নাম. দেওয়া হইয়ারছ কি না 
দিমল কুটার' । ইহা আবার কুটীর কোন্ধানে € তিনি একজন কৃতবিদ্যব্যক্ি-) 
সভ্যতর দেশে বৃহৎ কৃহত উদ্যাদসংবলিগ গৃহের লাম করণ কুটার (0০88৩) 
হইয়া থাকে, ইছা কি আবার তিনি জানিভেন আগ অনেকে যনে করিলেন, 
বলিয়া জনে হয় না। হুইতে পায়ে, কেশবচজ বখন ব্রাহ্মাজের জআচাধ্য 
খে প্রতিষ্ঠিত, তখন ভিনি পর্ণকূটারবাজী উদ্ধাধীন ক্র হইবেন, ইহছাছি 
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হনে করি! তিনি এ কথ? বলিক্সাছিলেন। 'আমাধের বৃষ্ধ ব্রাহ্মবন্ধু কেশবচজ 
ইহার পূর্বে যে পৈতৃক গৃহে ছিলেন তাহ! দেখিক্নাছেন। দে গৃতে কেশবচত্র 
ঘে ভ্রিতলে বাস করিতেন তাহার তুলনায় 'ফমল কুটার? ছুটায় অদ্বুশ উহ! কি 
তিনি জানিভেন না। কেশবচজ্র আপনি আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিথি 
সেই পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিদ্া' তদপেছা। নিকৃষ্ট গৃহ স্বীকার ফরিক্াছেম, 
ইহাতে তাহার আন্তরিক দীনভাব রক্ষিত হইয়াছে। এই ক্রান্ধামিতির পর 
আরও এক অমিতি কয়; এবং শ্রথানে ফৈনিক উপাসনা, সঙ্গীত, ভ্রহ্ধবিদ্া) 
সংঘটিত সভা প্রভৃতি অযুদায় কার্য বখানিয়ম মিষ্প্ ছইতে থাকে। কেশবচক্র. 
শক! গৃহ দ্রয় করিয়া সন্ধষ্ট হইলেন না, ঘাহাতে বন্ধুগণের এক এ্রক খানি 
গৃহ হয় তজ্জন্য উদ্যোগী হইলেস। ধর্মপিতা অহ্ধি দেবেভ্রনাধ এক দিন 
কেশবচক্রের নৃতন গৃহে আগমন করিয়া বিবিধ সঙ্ধালাগ করেন এবং নূতন 
মুদ্রিত উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান দশ বায খানি ব্রাগ্ষ ধর্মপুত্তক উপহার দেন। 
এবার (১৭৯৯ শক ) অক্টচত্বার়িংশ সাংবৎসরিক | ৭ মাখ শনিবার ফেশধ 
চক্র আলবার্ট স্থলের নিয়তল গৃঁছে 3491-57 ইতরাজীতে বক্তৃতা দবেন। এই 
ব্কৃতারসারমর্ ধর্মতত্ব এইরূপ দিয়াছেন)--“বক্ত। বলিলেন, সমাগত মুষকবৃদ্ধকে 
দেখিয়া আমি আহলাদিত হইলাম । বিশ বৎসর পূর্ণ যেমন দেখিয়াছিলাষ, 
তেমনি ইহার ভিতর অদ্য ' আমি ধর্শাজীবনের জ্জাগ্রৎ ভাব অবলোকন করি- 
তেছি। ইহা ছারা কি পরিমাণে কম উত্পন্জ হইবে তাহা জানিনা) কিন্ত 
তথাপি আমি সকলের যৌবনজ্যোতিঃগ্রতিফলিত্ত 'মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সুখী 
হইতেছি।. বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে বৃদ্ধ 'অপেক্ষ! যুবাদিগের আবির্ভায় নিতান্ত 
প্রার্থনী। বিফলিত গোলাপ পুষ্প সৌনরধ্য ও দুজোণে অবিকৃত হইলেন তাছা) 
সতক্ততার নিকটবন্তা, কিন্ত পুষ্পরলিক! আশা ভরলাতে পরিপূর্ণ। দ্র 
শ্রাচীনেরা তাহাদের গরীক্ষিত ক্ষমতা "ও মূল্যবান অভিজ্ঞতার জন্ত শদ্ধে, 
কিন্ত স্তাহারা আপনাদের নির্দি্উ কার্য সমাধা করিয়া প্রা জবযর লইভেছেক। 
ফুষকেরা নবাচর উৎসাহ উদ্যমের সফি বুসবক্ষেতে শ্রবিউ হইরবন। বাদি 
মজায় সহযোগিগখের সহিত ভয়ানক পরীক্ষায় সধ্য দিয়! চলিবা ব।দিলান। 


৮৯৪: আচার্য্য কেশধচজ] 

লাভ করিবেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দে্ট ঘর্দ ও নীতিকে বিজ্ঞানমধ ভিছির 
উপর স্থাপন কর]। চারিদিকে স্কুল কলেজে ঘর্দহীন বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইস্া 
থাকে, এখানে ধর্ঘবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহাকে সর্ধবাঙ্গ হুদ্দর করা হইবে) 
উদ, জ্যোতিষ, রাঁসার়সিক যেমন বিআান ধণ্মও তেমনি একটি বিজ্ঞান । 
জ্যামিতির ভয় ধর্মও কতকগুলি সর্ধাযাদিমন্মত দব্্সিদ্ধ সত্যের উপর মাংস্থা- 
পিত। ছুই জার ছুইয়ে চারি হয়, সমস্তরাল রেখা বখন পরম্ধর সমান হয় না, 
ইহা! যেমন সার্ধমভৌমিক সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নীতির মুলমত সকলও তেমনি 
আত্মপ্রত্যরমূলক সত্য। মিল্‌ টিওাল হাক্সলি পরিপোহিত অবিশ্বাস সংশয়বাদের 
মতের প্রতিবাদ করিযা ব্যস্ত করিলেন, এট সকল অগাধবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে 
আমি জন্মান করি। ইহার! ধর্মবিখাসকে হুদৃঢ় করিয়া দিয়া যাইবেন। 
বর্তমান কালের এই অরিশ্বা প্রবল ঝটিকার স্তায্ বাছুমণ্ডলকে পরিষ্কার করিয়া! 
দিয় যাইবে।. কিন্তু আমাদের দেশের অবিশ্বাস. নাপ্বিকতা কেবল লোকের 
সাংসারিকডা ও ইন্জিয়পরায়ণত| প্রতিপোষণের জন্ত আসিয়াছে, ইউরোপে ইহা 
কেবল বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত মত ছিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা জ্ঞানের 
সঙ্গে পবিত্রতার সংযোগ কর এব, তবিষ্যতের পরীক্ষার জন্ প্রন্থত হইয়া! বিশ্ব- 
.বিদ্যালয্বের উপাধি অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ যে. অনন্ত জীবন এক রর থাই 
অর্ঘাঘার পৰিত্র মুকুট তাছারই তোমরা প্রয়াসী হও ।*. 
8১৮০১৬৮681৯ নত 
হরিণের আধ্যাযিক! অবলম্বন করিয়া! থে উপদেশ দেন, তষধ্যে বুদ্ধি ও নির্ভয় 
এ ছুইয়ের বিষ যাহা বলেন, তাহা জতীব সত্য। আমর! এ উপদেশের কিক্িৎ 
অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। প্মনুষ্য মনে করে তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে 
অৎপধ আবিষ্ধার করিবে। ঘুদ্ধিকে মনুষ্য প্রাধান্ত দিল, জার সমুদায় বৃত্তিকে 
হুদ্ধির ছ্ধধীন করিল। পশুদের খুদ্ধি নাই, নীচ মহুষ্যদিগেরও যুদ্ধি নাই, 
আমার বুদ্ধি আছে এই বলির! বুদ্ধিমান যহুষ্য হাসিতে লাগিল) জর ঘে 
:আাছত্রী নির্ভর” তপ্রস্তি হনুহ্য স্থণ। করিল। মে বলিল আয়ি দিজের বুদ্ধির 
শ্রদ্কাবে চলিব, অন্ববিশ্বামের উপর. বিতর করিব না। . জন্ধনির্তরকে সে. খিল্কার 
ফরিল/এদন মরে প্রলোভন আফিল,প্রলোভনে পড়ি! সে. ছতবুদ্ধি হইয়!গেল। 
স্থাহার বুদ্ধি আদাধিখ বিচে জড়িত হইয়া গেল: বুদ্ধি হতুয্যাকে হখ করে, নির্ভর 
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কমলকুটীর স্থাপন € অ্ট চত্ারিংশ সাংবৎসরিক | ৮৯৫; 


 শরনুষাকে বাচার? নির্ভর অনায়ালে দৌড়িতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি অল্পে-জঞ্জে হিবে- 
উনা করিয়া চলে । ধখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয় তখন সে মনে করে আমার যোখ 
ধৈরাগ্য টের হইয়াছে, আর কেন? এগ দীর্ঘ প্রার্থনার প্রয়োজন কি ? ধ্যানের 
ভিতর এড দূর যাইবার প্রয়োঞজন কি? অধিক ধ্যান ধায়! ভাল নয়, কেন না 
তাহাতে অধৈতবা? আসিতে পারে। শক্তিতে এত মাতামাতি কেন? পণ 
অধিক মত্ত হইলে কর্তব্য পালন করা বায় না। মনুষ্য এইবূপে বুদ্ধির অনু 
রোধে তাহার উচ্চতর ভাবের কার্য সকলকে গতম! করে। কিন্ত যাহারা 
ঈশ্বরের আদেশআ্রোতে আপনাদের জীবনকে ভাষাইক্সা দেয় তাহার বলে, 
দীশ্বর, যেধানে তোষার ইচ্ছা সেখানে আমাদিগকে লইয়া! যাও? ভাছাদিগের 
জীবনতরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেম শ্রোতে ভাসিল যে তরী সে তরী ভোবে 
মা। এইরূপে ছুই সহস্র ধৎসর অথবা জনপ্তকাল সে চলিতে পারে। কিন্তু 
ধাহার মমে বুদ্ধির প্রতি নির্ভর......সে ঈশ্বরকে লে আমার ঢের ধর্ম্সাধন হই- 
স্নানে, আর কেন, হে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কয়? নেক দিন তোমার শিষিরে 
* ছিলাম এখন বিদায় চাই। সংসারকেও রাখ) বৈরাশীও হও, বুদ্ধির 
উপদেশ । বুদ্ধির কথায় মনুষ্য বিশ বৎসরের ধর্মকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিল। 
ঘা বুদ্ধি চলিতেছে, পরিত্রাণের ছাইলটী ঈশ্বরের হাতে দিও না। ঈশ্বরকে 
জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা! দিও, বিস্ত চাষি নিজের হাতে রেখ । নির্বোধ 
মন মনে করে, জাষার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে, কিন্ত বন্যতঃ কিছুই 
হয় নাই। এখনও অন্পূর্ণরপে আমরা ঈশ্বরের হস্বগত হই নাই। "আছি? 
'জামি' ইহাকে একেবারে বিলোপ না করিলে আর নিস্তার নাই।” 
এবারকার নগর ফীর্তনের সঙ্গীত “তকত বসল হরি পদানুজে মজ মজ 
ওরে মন" ইত্যাদি । এবার শুরাপানমিবারণসন্বক্ধে একটি দৃতম ব্যাপার 
প্রতিষ্টিত হয়। এ সন্বঝে ধর্মততব যাহা লিখিয়াছেন, জামর! তাহা উদ্ধৃত 
রিয়া দিতেছি । “অপরায়: (১২ মাখ বৃহস্পতিবার) জালবার্ট স্কুলের দির 
শ্রেশীর শিশু বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া! হুরাপান নিবারজীয় গান করিতে. করিতে 
ফমলকুটারে উপস্থিত হয় । ইহা একটা নৃতন ব্যাপার | বছ দোষাফর হুয়াপান 
প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্ত সচরাচর বে সকল উপায় খবলম্থিত হইয়া থাকে 
 ভেস্ধ্যে) বহসংখাক -নির্বোধ্ষতাব' শি '7-+০/7 অকতিত - জনয 


 পরিচাগিত করা একটা প্রধান উপায়। ইহা খদিও এ দে এই শ্রথম উট . 
ফিদ্ত সে দিদ পতাক্ষাঙায়ী এই সমস্ত বালকদিগের কোমলকণঠবিসিংকত 
সুরা সঙ্গীত ধায়ারা শুনিয়াছেস, এবং ধলবন্ধভাবে পথিমধ্যে উহাদিগরক 
উলিতে দেখিয্বাছেধ তাহায়া উচ্ছার নৈতিক শ্রন়াব সন্বর্পনে মৃদ্ধ হইযাছধের 
সন্দেহ নাই।” কেখবনতল্র এই সমবেত নাতে সাহা তেরা | 
কিছু কিছু অংশ অস্ুত করি! দেওয়। যাইতেছে)” 

“হে ধালকগণ, বহদেশে জুরাপান দিবারখের ভন্ত বালকরৃ্ম হইজে 
এই প্রথম হুত্ত। আশালত! ইহার নাম। ইতরাজীতে জআশীলতার নাম 
18503 %120৩) এটি 81৮৮6 850 ৩10০) হইল। এটিতে দেশের 
আশীঙদত্ডা রোপিড হইন। হালকবৃন্দ অর্ধপ্রথমে করতালী সহক্ষারে হল 
হুরাপান জিবারখের জয় “হুরাপান নিবারণের জয় “হুরাপান নিবারখেয় 
জয় । সকল বালক ইৎয়াছী বাঙ্গলায় ইহার নাম বল 380 ০1 [0০০৩ 
৭815৩ 810 ০1 মত 1 1 আশালতা হুপ্লাপানের বৃদ্ধি ওধি- 
হ্যতে খবাহাতে না হয় সেই বিহয়ে 'আশামূলক।......এই যে ক্ুত্ব বালকের দল, . 
গার লাল ফিতা, গোয়াদের গৌষাকেয রড সজ্জিত, ইহার বীরের স্তন যুদ্ধ 
করিবার জন্ গ্রত্যত হইয়া পঞ্রকে বিদাখ করিবার জন্ত জন়পতাকা ধারণ 
কষরিয়াছে। এই যে লাল রঙ. গেখিতেছ, ইহ! প্রি হঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার 
নিতর্শনদবদ্গপ। হদিু তোমরা খু বালক, যদিও তোমাদের সংখ্যা . অন, বয়স 
জয়, তথাপি তোমর! এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইতে মোন করিবে, ঈগরী 
তোমাধের সহায় হইবেন । সকলে মিলিম্বা বল 'দ্বাধীনতার জয় “বিবেকের জায় 
আলঘাট” ভুলের জয়? 'মহারাদী ছিক্টোরিয়ায় হয । তোমাদের এই চেটাতে .. 
ভাই বনু পিতা মাত সকলের জয় হইবে । তোষর! আজ দুরারাকমীকে বাখ.. 
বারা বিদ্ধ করিবার জন্ ধবাতাইয়াস্ছ1। ভাঁহাকে ভোমর! এ দেশ হইতে বিমার 
কিয়া ঘাও। তোষাখের নিকট তাঁহার সমুদয় চেষ্টা চূর্খ ফিুর্দ হইবে. 
তোমরা একবার যি তাহাকে বিধায় ধরিয়া দা, এদেশে আর তাহার কর্ৃ্ধ- 
উদ্দীপন হইবার সল্ভাবন নাই। তোষামের ছল গু; কিন্ত তোষানের হল 
হইতে এপ আরও, বৃভম ভু লেপ পরপৃষট-ইিবে এখন বেখিতে ই 
খাদ; কিন বত সানীর. লাহে ।. ভোক্র। বিবেক নিখান হানে ধার 


ফমলকুটীর স্থাপন ও অফচতায়িংশ সাংবহসরিক | ৮৬%- 
রিয়া ইহাতে ভোষর! আপ? দিতেছ, দেশে আশালতা রোগণ-করিতোছ। ঘি 
প্রথন বৃদ্ধেরাও নুরাপান পরিত্যাগ না কনে, কাহার 'যাল্য বন্বজে এই. আশী- ' 
লতাতে যোগ দিদ্বাছে, তাহারা-বড় হইলে কখান' হুরপাদ করিবে না) ৮৬০ 
বংশ এই আশা দিতেছে, উনি এ বেশে আই পানের দোধ ৬ 


"অহন ছুকার্্য তোমর! কেহ করিবে গা” তোমরা বে আদেশ পাইলে ভোঙা, 
দিগকে সেই পথে টলিতে হইবে! গুরোপান করিয না, দুরাপাদ করাই 
লা, হুরার মুখ দেখিব না, দুনীদ০+দ পথে কখস' চলিধ লা, জুল 
দেশ হইতে বাছির করিয়া দিব, এই শ্রতিজ্ঞাকয়। তোম্র! সকলে প্রতিগা 
করিয়া ছাড়া সমর সঙ্জায় সজধিত হও । কিছুমাত্র তয় করিও না। তোমা-. 
দের প্রতিজ্ঞাতে যেআঞ্খন জলিবে, এখন দেখিতে অজ, কিন্ত কালে ইহাতে 
ষাট হাজার লোক প্রাপ দিবে। অতগ্রব তৌমরা খুব উদ্যোগী হও । €তাষা- 
দের গিত| মাতা ভ্রাতা তোমাদিগকে নেধিত্া কি বলিবে। দেখ ইহারা 
এক ঘল গ্রোরা আসিতেছে। বস ইহাক্দিগের আট বৎসর কিন্ত দেখিয়া 
কলে তয় করিবে। হলিবে, ওরে এক দল খোয়া প্রস্তুত .ছইয়াছে, তাহারা 
কেধলই ধলে,“ওয়ে মদ ছাড়, ওরে বদ-ছাড়) ওরে অফ ছাড়।” ইহার! একেবায়ে 
উদ্ধং বুদ্যাং করিয়া তুলিয়াছে। .তোমর! এইরপে মধ ছাড়াইবে, ভবে নিশ্চিন্ত 
ছুইবে। তোমরা! সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞাকর-_ুযাপাম ক্ষরিব না' হুরাপাম করিহ 
না গুরাপান করিব না? । খাহাকে দুয়াপান করিতে দেখিবে এমনি মুখ সিটকা 
ইফে যে,রকলে বলিবে এ ছোকরাটার আর জুটা সহ কর! ধায় না।” ভোষরা 
স্ুলে চোর ধরিবে এবং বলিবে, গুরে “সার' ঘি টেয় পান তবে তোর বড় মন্িল 
হইবে । যদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, ভাহায়. পিছোনে 
গিচ্ছোনে এই আলবার্ট স্থলের গোরা ছুটিবে, জার খলিবে ০০৪ 
*যোভল ছাড়” “বোতল সাড়া? ও 

-স্জাজ সাথ নাষে আখালত! নাষে. ক বৎসরে বথসরে ই, 
এই সা হইবে ' আজ হেন এখানে জগ পান করিলে, টিরজীবন এইয়প 
জঙ্গ গান করিবে, ।- জগ ঈখরের পন বন । 'ইছাতে শদীর কুছ হয়, -ঢরিজ 

হ্হ 
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নির্মল হয়। দেখ & আমেরিকার এক জন বুল ঢালিতেছেন, ইনি ম্দ 
নিধারণের এক জন প্রধান বন্ধু। তোমরাও ইহার মতন কেবল ছলপান 
করিবে। ঈশ্বরের গহিত্র জল পান-করিলে তৃষণ নিবারণ হইবে, শরীর ম্‌ন 
পবিত্র ধাকিবে। আদ তোমরা বরে পিতামাতার নিকটে সুসংবাদ লইয়া বাও। 
যাহাতে মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার জন্ত চেষ্টা কর। 
আজ তোমরা যে নিশান ধারখ করিয়াছ। এই নিশান ভোমাদের বিজয় নিশান 
হউক। তোমাদের যনে এই দেশের মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক» 
সায়ংকালে প্রতিন্ধিদতার্‌ অধিবেশন হয়, তাহাতে বিশেষ অসন্ততির 
কারণই দেখিতে পাওয়া যায়৷. এই কয়েকটী কথা পাঠ করিলেই উহার প্রতি 
সকলের কি প্রকার ভাব ছিল. বুঝা যাইবে ;-+প্রতিনিধিসভাস্থাপনের সময় 
কয়েক জন ব্রাঙ্ষের যেরূপ উৎদাহ মৃষ্ট হইয়াছিল কার্তে দরিদ্রতা তাহার প্রতি- 
বাদ করিয়াছে। কর্ম্চারিগণ যদি একটা রীতিমত রিপোর্টও লিখিতেন, এবং 
এই সভার পূর্ব সড়ায় যে কটা নৃত নিযনম অবধারিত হইয়াছিল তাহা সাধা- 
রণের নিকটে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কোন ক্রটি প্রকাশ 
পাইত না, কিন্ত এ বিষয়ে তাহাদের শিথিলতা এবং কর্তব্য কার্যে নিরুৎসাহ- 
দর্শনে অনেকে সে দিন বিরত হইয়াছিলেন। সভাপতি নিজেও এই সভা 
সংগঠনের কয়েকটা অবৈধ নিয়ম দেখাইয়াছেন। ধা! হউক্‌ যদি গ্রতিনিধিসতা 
রাখিতে হয়, তবে অস্ত্রতঃ এক্‌-দ্ধন উৎমাহী কার্্যদক্ষ কম্মচারী ইহাতে নিযুক্ত 
থাকা চাই। আমরা ভরসা করি আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুরাতন কর 
চারিগণ কা্েতে উৎসাহ দেখাইবেন। তিতা থাকা না থাকা সমান হইবে” 
১৪ মা শনিবার টাউনহলে কেশবচন্ত্রের ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বন্তৃতা- 
শ্রবণে ছুই সহাধিক ব্যক্তি সমাগত হন। বক্তৃতার বিষয়-_“দেখ তার- 
তের রাজা দয়া ও পৃথ্যরমন, পরিধান করিয়া আসিতেছেন-“( 80০10. 06 
80178 96 70019 75. ০008 180 10 118/0508500658 210 ওঠ) | 
বন্তৃতারস্তে "তরে আনন্দে “আজ, দেবদেব ধর্মরাজ, অনন্ত সচ্চিঘ্বা : 
নদ রাজরাজেশ্বরে” এই. সঙ্গীতটি, গীত হয়। . বন্ৃতাটার সার ধর এইজপ | 
দিকাছেন, "ঈশ্বরের ব'জকীয় মহতের সঙ্গে তাহার হুকোমল মাতৃভাবের সাম- 


দেখেই বকা হা ও ইশা উপমশানদ সালাদ করন! 


কমলকুটীর স্থাপন ও অষ চত্বারিংশ সাংবৎুসরিক। ৮৯৯. 


তাহীর শরয়া ও ভ্ারপরতা একই বিষয়, 'পালীকে দও দিয়াও তিনি খত প্রকাশ ৃ 
করেন; স্বভাবতই তিনি চিরক্ষমা্ীল, তিমি বিপখগামী সন্তানের পিতা, তার 
ও দয়া! ভাহাতে চিরদিন সমঙ্গদীভূত হইয়। আছে) এই বিষয়টা পরিষ্ষাররূপে 
বিৰৃত হইয়াছিল। বহসংখাকশ্রোবর্দের মধ্যে এই মতে বতুতা বেদ 
উৎসাহজনক ও জীবনপ্রদ হইতে পারে তাহার ক্রেটি হয় নাই৷”, ৭ 

এবার উৎসবের দিনে যে উপদেশ হয় ভাহাতৈ ঈশ্বর যে পাগীর প্রতি, 
করুণা করিতে বিরত হুন না, দেখিতে না চাছিলেও দেখা দেন, হুঃখ চাছিলে 
সুখ, অন্ধকার চাহিলে আলোক বিতরণ করেন, এই সকল বিষন্ব অতি বিষদ 
ভাবে বহুদৃষ্টাত্ত ছারা বিবৃত হয়। উপদেশের মুলাগ: সকলের হৃদয়ঙগষ . 
হইতে পারে এ জন্ত আমরা উপদেশসংযুক্ত -পরার্থনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 
শহে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে বলিয়াছিলাদ, কষ্ট দাও, হঃখ দাও! তুমি : 
ষে আমার কথ গুনিলে না, আমি যে পঁচিশ বৎসর পাপ করিলাম, মকলই কি 
তুমি. ভুলিয়া গেলে £ কোথায় দণ্ড দিবে, ' না' শেষে দেখি প্রেমের বন্ধন আরও 
দুঢতর হইল। পিতা, আগে তোমায় বাহিরের স্বরে বসাইঙ্গা রাঙিতাম, এখন 
জননীর চরণতলে বসিতে হইল। আমার ছষ্ট আমি শ্ীতরষ্ট হইয়া তোমার 
গৃহ হইতে পলায়ন করিল, কিন্ত আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বলিল । 
মা, আর যে তোমার ই শ্ীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তি 
কি এনূপ আনন্দ দিয়? তোমার জুখতোগ করিতে করিতে ফে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও ধেন 
খুব তক্তির সহিত স্ষেহময়ী জননীর শ্রীপাদপন্থম এই তাপিত বক্ষে ধারণ 
করিয়া চিরকালের জন্ত হুতী হই। জননী, তুমি আমাদের এক জনকেও 
দবণা কর্ষ না, অত্যস্ত জহন্ত গ্বেলেকেও তুমি ক্ষেহ কর্ষে? আমরা সকলে 
ভোঁষার স্বর্গে থাকব? পাপের জন্ত' বণ্ডগলো খুব মিষ্টি করে দেবে 1.. এহন 
আশীর কথা। ব্রাক্ষসমালের কি সৌভাগ্য হইল || মা, তোমার কাছে.মৃত্যু 
ডাহিপে তুমি দাও নবনীবন, বন্ধ বিচ্ছেদ চাছিলে ঘাও বন্ধুসস্মিলন। তোঙ্ার 
গ্গেহ আর সহ হয় না। ওকি আবার.? তুমি তোমার এঁ তকে বলিয়া 
দিতেছ, এই কথা সকলে. বলিস্‌, অমুক লোক জামার কাছে চুঃখ চাছিতে 
আঁপিয়াহিল, আমি তার জব, করিয়া প্রেম এনং দুখ শাস্তি দিছি । জননী, 
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এমনি করে তুমি মানুষকে চুবাও। -প্রেষফানে চিরকাব ছুষি, গান 
উদ্ধার রুর,এই ভোযার পীচরখে দিনেদন।” ' | 
" ১৯৬এষামবার় আপরাহে. ন্ধমষিরে িটছাতিযা গ্রিন কিয় 
: খাও ব্যাখ্যা ও বর্কৃতাদি- ছয়) গাই উপলাক্ষে কেশনচন্র যে টিপদেখ দন 
(সাধারণ লোকের প্রতি বিলে ভারর্যনীক বলিয়া! সহ উদ্ধৃত হইল; 
-পরীয ভাহিগণ) যর জীমভাপ্থবত এবং 'গবাদীডার,... উৎকৃষ্ট শ্লোক 
শ্রবণ করিলে । "এক -অ্ক্ভি হারাই 'ঈখরকে লাভ করা যায় এবং বআমক্ি 
ছাড়িয়া'সংসারে সাকিল ধর্থের তি হয় না 'তোয়র! এই. কথা .ওলিলে 1. 
তোমরা স্তর পুজাদি লইয়: সংসারধর্থ পালন কর চাছাতে 'আমাদরের আখতি 
নাই, ফোকান কর্তে চাও কর, 'কিদ্ত ই/কার লোভে মিথ্যা প্রবঞ্চনায স্বারঃ 
ভাবনা বারি আ'। ১লোষ্ঠ বড় খান্বাপ। টাকাতে বদি লোত হ্য়'তোয়রা 
ঘলিবে, -অযুক্ষ ড় মানুষ হিখ্যা ফাঙ্য দিলে দপ টাকা দিবে, ক্জতপ্রহ লিখ্যা 
জাক্ষ্য জিলে লান্ডই 'হইবে। আভ বড় ার্জিক দুরিষ্টির ইলীরায় একটা মিথ্যা 
হ্িয়াছিলেন, তাহাতে: াহাক্ষে নক গর্শন করিতে হইয়াছিল? বিলের 
জধ্যে ১যেদোফানঘায় একটা 'িখ্যা কথা'বলে, পাসে তাহার ভ্রিগটী জিনা 
হইল, জর হৎজরে কাতন্িকপ্হইল। -্যতেঞব- দোকান কেছকিনু কিনূতে 
'াসিলে তাহাকে তোমর! লক্ষ! ললিয়ে-। -মিষ্ধ্য। গলে বে দ্বরে টাকা আন) . 
ভাঙা দিষ। দ্বিতীয়তঃ স্রীলোকের হ্রতি 'আসছিপ৪ পাপ। স্রীলোককে মার 
নায় শ্রদ্ধা কমিবে। অন্ত লোকের স্ত্রীর 'গ্রাতি ভুনকসনে 'ভাকাম 'তয়ানর এল 
আর বেবক্ষল'দ্্রীলোরের। খা হয়া গতিতক্ছইয়াছে, তাহাদিগকে রেছিলে 
আলে ঘন ই খা ঘলিও, ঈশ্বর, উহাদিগত কুমতি দিন” ' ভাবিয়া দেগা 
উ্িসফল পতিত 'ন্্রীলোকসিরধর কষি হুর্াশা। 'ভাহায়। “বানী পুজাছি গেছে 
শরটা/হইরাবআসিরাছে। নকিন্জাভস্পাগ ! "তাহাতদর ছোট:ভোট, চলে যে 
লি আছে, "আর "ভারা, খে 'বিভত-ভাবে ছল্ছে। (দেখ কারি ৃ 
জীনসধাজের দর্ানদাণ করিল। 'নড় ঘোক্ের! লাপ করে বল. টনক 
«হম চৃষকর্বেপ ভারা কের জীমুতাদিগকে “কই বিয়া সন: 
টাকা টিয়া াপণবিষ্তার। করিবে বড়লোকের ছেলের! বলে, প্জানাদের বাণ 
অজ ুকাধযস্করর, আমরা কেন কর্ম? পহিহিগি রত কতা! ভোর 


কমলকুটির স্থাপন ও জটচতবারিংশ লাংবৎসরিক | ৯১ 
ছেলের যেন এমন জই কথ! বলিতে ন। পারে । ডাকার! হে এই কা, হযল, 
আমাদের বাপ দোকান করিতেন, কিন্ত সত্য কা! বলিতেন এবং পরস্থীফে মার 
প্লায় তক্ি করিতেন। কোনাযের প্রতি জমার দৃ'্টীয কথা এই, কাগ করিও 
না। তোষর! বদ, বে আমাকে যারে ডাকে হু এক খা রা মারিলে যে রন 
লোক মোজ। হয় না; কিন এ রখ! ঠিক লহে, ভুলি রাখ করিতে 'কোযারই 
পরলোকের ক্ষতি হইবে৷ বুদ ভাল মোক ছুটতে চাও, কনে এ “তাহাকে 
দারুল তাকে বাড়ী বিরে দিয়ে আচ্দেশ লরবং বাগারারিতে এবং খাডি পার 
 জাঙাক্ষে খাকথানি শৃন বা কিনি কিব়ে। জা বড় 4 “দার যেখ 
ফাছাকেও বদ! করে! না। কালরিজেন। ছিমি জানাক হেড়েষ উচাকে নী 
হলি দ্বশা করেন, জবার ভামাক দিযে বিদি ফুড! দেলাটি করেন রানে 
সণ! করেন। ধাইরণে বাদুর 'জাঝার গাুগ্যাছে । সহঞাব দুখ! করা ভাল. বছে। 
ঘোড়ার দহিহ ছই জায় রাজার মই ছুট, দরের লিখাটি যান সঙগাম 1” 

এই উত্সবের মধ্যে কুচবিচবাযের ভিপুটী কমিখলায় কেখবচজের ওহ্যটা 
কত! জীমতী “নীতি দের সহিত দুচবিহারের মহারাজা জৌঘান্‌ গুগেহাজারা- 
দের 55:57:57 জন আছুরোগ রুরিক পর দিখেদ। টিনের গগনে 
লে পত্রের কোন উত্তর দেওয়া হয় না। প্রায় হ্যা পুর্বে হিগুটী বহিখানায 
কলিকাতায় আগমন করিয়া কন্ত! মনোনীত করিয়া ধান । পাত্র পাত্রীর বয়ঃপ্রাণ্ডি 
হইলে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইবে কেশবচত্র এইরপ প্রস্তাব করেন। 
পেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ও মহারাজেরও বাল্যধিবাহে অসম্মভিবশতঃ বিবাহ 
স্থগিত খাকে। রাজার ইংলণ্ডে খায় স্থির হইলে বিবাহ না খিযবা 
_. স্াজাকে ইংলণডে লইয়া যাওয়া হইবে না, এই হেতুতে গব্মেন্ট 

. সাঙ্গানসন্খ বিবাহনিবন্ধন হইবে বঙ্গির! কেণবচম্্রকে কন্ঠাানে অনুরোধ 
করেন। গবর্ণমেক্ট বখন বিবাহকে বাগ্দানস্বরপ রক্ষা! করিতে প্রতিজত ভাই- 
. ধলেন, তখন তীহার প্রস্তাব অগ্রাহছ করা কেশবচন্র কর্তব্য যমে করিলেন। 
“বিষের পদ্ধতি প্রন্ৃতি সকল বিষয় তিনি গবর্ণষেন্টকে হধ্যবন্তা করিয়াই স্থির 
বিয়া কল্তাপক্ষের পুরোহিত উপাধ্যার়ের সহিত হিলিত হই! পদ্ধতি স্থির 
-স্বরিলেন। ইহাতে বিবাহপদ্ধতি মধ্যে যাহা! কিছু ব্রা্গবর্থের বিরোধী দিয় 
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ছিল তাহা অপদারিত করিয়া! দেওয়া হয়, এবং ব্রা্ষপন্ধতিমধ্যে যে সকল বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গ আছে, তাহা এ প্রণালীর সঙ্গে মিলিত.কর! হয়। প্রণালী প্রভৃতি 
সমূঘায বিষয় স্থির হইলে কুচবিহার যাইবার জন্ত উদ্যোগ হইতেছে; ইহার মধ্যে 
প্রণালী এখনও স্থির হয় নাই বলিয়া টেলিগ্রাফ আইসে। ইহার প্রতিবাদ হইলে 
পূ্বপন্ধতি স্থির রছিল এইব্ূপ কুচবিহার হইতে টেলিগ্রাফ আইসে। : তৎপর 
কুচবিহারে কন্তাকে লইয়! কন্াধাত্রী প্রস্থান .করেন। কুচবিহারে -গমন করিবার 
গর ঘোরতর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। 'ভন্রত্য রাজপরিবারের পদ্ধীয় ব্যক্তিগণ 
পদ্ধতির ব্যতিক্রম জন্য মহান্দোলন উপস্থিত করেন। বিবাহ ভঙ্গ হইবার উপ- 
ক্রম হয়, এই সন্কট স্থলে বেঙ্গল গব্্ণমেন্ট পূর্ব পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকাধ্য 
নিষপন্ন হয়, এই বলিয়া টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাতে তত্রত্য ডিপুটী কমিশনার স্বয়ং 
বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকাধ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করেন। 
উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া বিবাহের প্রত্যেক মন্ত্র পঠিত হয়। এ সকল বিষয়ের 
বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করা প্রয়োজন। আমরা শ্বয়ং তাহা না করিয়া তাই 
গিরিশচ্র কুচবিহারবিবাহসম্বন্ধে যে স্মৃতিলিপি লিখিয়াছেন, তাহাতেই সকলে 
উহা ভালরূপ জানিতে পারিবেন, এই বিশ্বামে পর অধ্যায়ে আমরা াহার 
ম্ৃতিলিপি প্রকাশ করিতেছি। 





ৰ স্বতিলিপি। 


১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ ত্ক্তিভাজন আচার্ঘয শ্রম কেশবচত্তর সেনের 
ছ্যেষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী লুনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজ . মগের. 
নারায়ণ ভূগ বাহাছুরের গুভ পরিণয়নিবন্বনানুষ্ঠান হয়। আচার্য দেব সেই 
গনুষ্ঠামের প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন। সেই উদ্বাহদিবন্বনক্রিয়া বিশুদ্ধ 
রাহ্ষধর্মামুমোদিত এবং বিবাহবিধির অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া বহসক্খ্যক 
্রাঙ্ম তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, তাহাতে অনেক ব্রাহ্ম অত্যন্ত চঞ্চল 
ও উচ্ছ খল হইয়া আচার্যকে যৎগরোনান্তি অপমান করিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে ব্রাহ্মদমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইঘ্াছিল। বিপক্ষদিগের অনেকে 
উত্তেজনা ও আন্দোলনের প্রোতে পড়িয়া সত্যাসত্যের প্রকৃত অনুসন্ধান লন 
নাই, এবং নানা অসত্য ও অমূলক কথা প্রচারপূর্ব্ক আচার্ঘযকে নিন্দা 
ও কটুক্তি করিতে ক্রুটি করেন নাই। কি ভাবে কি প্রণালীতে বিবাহাহুষ্ঠান 
হইবে আচার্যের নিকটে প্রতিবাদকারিদল একটা কথাও জানিতে চাছেন 
নাই, তাহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলিবার আছে কি না তদ্বিষয়ে কোন 
কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিপক্ষদলের সাধারণ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে 
বিচারকের পদ গ্রহণপূরব্বক তাহাকে দোষী স্থির করেন ও তাহার সম্বন্ধে 
বিচার নিষ্পন্তি ও দপ্ডাজা প্রচার করেন। বিবাহনিবন্ধনমুষ্ঠান হওয়ার 
বহুদিন পূর্বব হইতেই তৎমন্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কলিকাতাস্থ. মূল 
প্রতিবাদকারিগণ প্রযত্ব ও উৎসাহসহকারে উত্তেজনাপূর্ণ পত্রা্দি নান স্থানে 
লিখিয়া এবং খংবাদপত্রে আলোচনা করিয়া মফস্বলের ব্রাঙ্মদিগকেও 
উত্তেজিত করিয়া তোলেন। তাহাদের অনেকে কলিকাতাচ্ছ ব্রাক্মদিগের বাড়ী 
বাড়ী যাইয়া নানা বিক্ুদ্ধ কথা বলিয়া তাহাদিগকে আচার্ের প্রতি বিরোধী 
_ গুন্বিশ্বাসী- করিয়া তুজিতে, ক্রুটি .করেন  নাই। উক্ত অনুষ্ঠাননি্ধবাহের 


১০৪ আঁচার্ধ্য কেখবচজ্জ | 


অনেকপদন পূর্বে তাহাদের অন্থরোধ ও উত্তেছবলায়, সেই ভাবী অদুষ্ঠান 
অবৈধ ও তাহাতে ও৭িকাদি দোষ খটিবে বলিয়। ২:75 সকল 
নানা স্থানের প্রান্ষমণ্ডলী হইঃড আঁচার্যের মিকটে উপস্থিত ছত্ব। আমার 
উপর দেই ষকল প্রতিবাধপত্র পাঠ করার সভার অর্পিত ছিল। ফুচবিহারে 
অনুষ্ঠান হয়, অনুষ্ঠানক্ষেত্রেও আমি দ্ব়ং উপস্থিত ছিলাম। আমি সেই 
উদ্বাহের আহুপূর্ধিক অনেক বৃত্বাপ্ত অবগত আছি। ভঙ্লিমিত্ত আমি আচাধ্োর 
জীবনপুস্তকের জন্য স্মৃতিলিপি লিক প্রান করিতে শ্ীদরবারস্থ মত্যাগণ 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ ও আদিষ্ট হইয়াছি। 

খন মহারাজৈর বিবাহসন্থথের গ্রন্তাব উপস্থিত হয় তখন তিনি অপ্রা্, 
থযস্ক ও পর্্ণমে্টের অভিষ্ভাবকত্থাবীমে ছিলেন। পবর্ণদেষ্ট াহাকে 
পরিগযৃত্রে সন্ব্ধ করিয়! জানোন্সতির জন্ত ইংলণ্ডে পরের করিতে অমুদ্যত 
ছন। গবর্ণসেন্টের পক্ষ হুইতে কুচবিহারের ভূতপূর্বব মাজিট্রেট শীযু্' বাবু 
খাবচঞ্র উক্তবর্তী মহাশয় এই সন্বব্ষের খটকরপে নিযুক্ত হইয়লাছিলেন। 
তিনি কিছু কাল নানা স্থানে উপযুস্ক পাত্রী অনেষণ করিয়া বেড়ান। 
কলিকাতা কোন প্রধান প্রতিবাদকারী ব্রাঙ্গের কন্ত। -দেখিয়াছিলেন, 
কোন গাত্রীই গবর্ণষেন্টের মনোনীত হয় নাই। পরে যাষববাধু আচার্য্ের জেষ্ট। 
কল্তার জন্ত আচার্ধ্ে্ নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন। 'আচাধ্য কেশবচত্র দেন 
প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিদ্না গ্ররূপ বলিয্লাছিলেন, পাত্র পাত্রী 
এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হন নাই, ব্রাক্মবিবাহপদ্ধতি অনুসারে ব্রাক্ম বা! একেস্বর- 
বিশ্বাপী পাত্রের হন্ডে ভিন্ন এই বন্ঠা তত্ত হইতে পারে মা; প্রচুর উশ্বধ্যশালী 
কাজ্যাধিপত্তির সঙ্গে ঘরিজের কল্ঠার বিবাহেরিষম জসঙাবস্থা হয়,তাহা হওয়া সঙ্গত 
ময়; কুষ্টবিহাররাঁজপরিবারভূক্ষ জঅন্তভাবাপন্না অনেক নারী আছেন, উহাদের 
সঙ্গে আছার কম্ভার ফোন প্রধারে সংশ্রব হয় আহি এরপ ইচ্ছা করি না; য়াজা 
ঘছ হিবাহ করিতে পারেন; আবার ফা! ভত হুদ্দরী নয়; ইত্যাদি নাদা 
আপনি উপস্থিত করিয়! এই সম্বন্ধে আডার্চ অন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন শখন 
হিষাছের ঘটক চক্রবন্তাঁ মহাশয় নিরাশ হইব! ফিরি যান, এবং উত্স 
বর্ভৃপক্ষকে ইহা হ্ঞাপন করেন। কিন্ক্দিন পর কুচযিহারের ভিপুটা কমিশনার 
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পুনরর্ধার এই প্রস্তাব উত্ধাপন করেন। তিনি এরূপ বলেন ;--রাঁজা শীজই 
ইংলগ্ডে প্রেরিত হুইতেছেন, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগভ হইয়া বিবাহ 
করিবেন, তখন তিনি ও আপনার কন্তা প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন। হুচবেহারের 
রাজা ইংলিশ গরর্ণমেন্টের আইনের অধীন নহেন, তিনি স্বাধীন রাজা, 
তাহার রাজ্যে ইংরেজ গব্ণমেণ্টের আইনের কোন বাধ্যবাধকতা! নাই, 
হুতরাৎ রাজার পক্ষে বিবাহবিধির কোন ক্ষমতা নাই। রাজা পৌত্তলিক 
নহেন, ভিসি একেখ্বরবিশ্বাসী ; তীহার চরিত্র বিশুদ্ধ, তিনি গবর্ণমেন্টের 
তন্বাবধানাধীনে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়৷ সত্য রীতি ও আচার ব্যবহারে বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছেন ) 
তিনি এ দেশের রাজাদিগের আচরিত্ত একাধিক পরিণয়কে দ্বধা করেন) 
রাজপরিবারসংক্রত অপর স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করা যাইতেছে; 
মহারাজের বাসের জন্ত কুচবিহারে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্শিত হইবে, সেই 
প্রাসাদে রাজ! ও রাণীমাত্র অবস্থিতি করিবেন, ন্ত কোন স্ত্রীলোক সেখানে 
খাকিতে পাইবে না, রাজমাতাও সেই প্রাসাদে থাকিবেন না, স্বতন্ত্র আলয়ে 
বাস করিবেন; বিবাহ অপৌঁুলিকরূপে আপনাদের অনুমোদিত প্রণালী 
অনুসারে সম্পাদিত হইবে। তবে রাজপরিবারের পৌন্তলিকতাদোবশৃষ্ঠ আচার 
পদ্ধতি তাহাদের মনগ্যির জন্ত কিছু সংযুক্ত থাকিবে। হিঙ্গুবিবাহপ্রণালীই 
সংশোধিত আকারে পরিবর্তিত হইবে। রাজা ও রাজপরিবারের সম্মান জন্ত 
তছ্পযোগী আয্মোজনার্থ কন্ভাপক্ষের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে, গাত্রী পক্ষ 
ধখন নির্ঘন, তখন রাজভাগ্ডার হইতে উপযুক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে। প্রী্ীয় 

খবর্ণমেন্ট অভিভাবকব্ূপে রাজাকে বিবাহ দিতেছেন, এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেন্ট 
বারী, কোন আশঙ্কার কারণ নাই। মনোনীত সংপাত্রীর সঙ্গে বিবাহ 
না হইলে ভবিষ্যতে রাজার অমঙ্গল ও রাজ্যের অকুশল হওয়! নিতাম্ক সম্ভব । 
এই কারণে গবর্ণমেন্ট সৎপাত্রীর জন্ত ব্যস্ত । আশা করি আপনার কণ্তা৷ ক্ূপে ও 
গে রাজ্ঞী হইবার উপযুক্তা হইবেন। ভেপুষ্টা কমিশনার এই মর্পে অনেক 
কথা৷ বলেন, তখন আচার্য এই ব্যাপারে তগবানের গুত ইঙ্গিত আছে, এন্প 
বুঝিতে গারিলেন। তিনি আর পূর্বববৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন নাঁ, তখন 
পূর্ব সনমতি প্রদান না! করিয়া প্রস্তাব চলিতে পারে এক্সপ ভাব ব্যক্ত কটিলেন। 
5৬০ 
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পরে ঠঁপুটী কমিশনার পাত্রী দেখিতে চাহেন, মিন্‌ পিগটের আলয়ে হুনীতি 
দেবীকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পাত্রী দেখিয়া ভেপুটী কমিশনার মনোনীত 
করেন। তিনি কমিশনারকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া এই পাত্রীসম্বদ্ধে নিজের 
অনুমোদন ব্যক্ত করিলে, কমিশনার এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিছু দিন পর 
লেপ্টনেপ্ট' গবর্ণর বিবাহের পূর্বেই রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ইচ্ছক হইয়! 
আপাততঃ এই প্রস্তাব স্থগিত রাখেন। আচার্য ও এ বিষয়ের আলোচনা হইতে 
নিবৃত্ত হন। তিনি গবর্ণমে্টকে এরপ জ্ঞাপন করেন যে, রাজার ইংলণ্ড হইতে 
প্রত্যাগমনের পর বিবাহ হওয়া দীর্ঘকালসাপেক্ষ। এই সম্বন্ধের জন্ত এতাবিক 
কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা শ্রেয় নহে। অতএব উপস্থিত প্রস্তাবে বিরত থাকাই 
কর্তব্য। কিছুকাল পর্যন্ত প্রস্তাবিতসন্বন্ধবিষয়ে কোন আলোচনাই হয় না। 
তৎপর গবর্ণমেপ্ট হইতে এই অংবাদদ আইসে যে, ইংলণ্ডে গমনের পূর্বে 
মহারাজের বিবাহ হয় মহারাজের মাতা ও পিতামহীর দৃঢ় অনুরোধ, অতএব 
অবিলম্েই তাহার বিবাহ হওয়া আবশ্তক হইয়াছে। আচার্য শ্বীয় কন্যাকে 
বিবাহ দিবার জন্য এই গাত্রের অনুসন্ধান করেন।নাই, বরং ২।৩ বার এই প্রস্তাব 
উপস্থিত হইলে ওঁদাসীন্ত বা অমত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট 

হইতে প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তিনি এ কার্যে ভগবানের 
' খদেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এবার গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এরপ নির্ধারণ 
হয় যে, এন্ষণ অনুষ্ঠান হইলেও নিবন্ধনমাত্র হইবে, বে পধ্যস্ত পাত্র ও পাত্রী 
বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তাহারা পরম্পর পৃথক্‌ থাকিবেন) স্বামিস্ত্রীভাবে একক্র 
বাস করিতে পারিবেন না। বিবাহের পুর্ববে বরের অষ্টাদশ বত্সর কণ্ঠার 
চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। তখন মহারাজের কিঞ্চিৎ ন্যুন ১৬ 
বৎ্মর বয়ম হইয়াছিল, এবং হুনীতি দেবীর চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইতে 
কয়েক মাস অবশিষ্ট ছিল। অনুষ্ঠানের প্রণীলী লইয়া পাছে কোনকপ গোল 
হয়, এ জন্ত মহারাজের পক্ষ হইতে এক জন পণ্ডিত আসিয়া পাত্রীপক্ষের 
পণ্ডিত গৌরগোবিন্ৰ রায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করিবেন, এবং 
উভয় পক্ষের অন্ুমোদনে বিবাহের প্রণালী মুদ্রিত হইবে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে 
এক্সপ স্থির হয়। কিয়দ্দিন পর এ কাধ্য সম্পাদনের জন্ত কুচবিহাররাজের 
সভাপপ্তিত এখানে প্রেরিত ছন। ইতিপূর্বে আমাদের কোন স্থিরতর ক্রাহ্ষ 
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বিবাহপদ্ধতি মুদ্রিত ছিল না, সময়ে সময়ে অনুষ্ঠানকালে কন্তাপক্টের বা 
বরপক্ষের ইচ্ছানুসারে প্রণালীর মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন করা হইভ। 
্রাহ্মবিবাহপন্ধতি পৌন্তলিকতবিবর্জিত সংশোধিত হিন্গুবিবাহপদ্ধতি মাত্র। 
কলিকাতাসমাজের বিবাহপদ্ধতি পৌন্তলিকতাবর্জদিত হিন্দু বিবাহপদ্ধতি ভিন্ন 
অন্ত কিছুই বলা যাইতে পারে না। কুচবিহার হইতে আগত পণ্ডিতের সঙ্গে 
পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া প্রণালী স্থির করেন। 
হিন্দৃবিবাহ প্রণালীকেই পরিবর্তিত ও সংশোধিত করা হয়, সেই প্রণালীর সঙ্গে 
দেবদেবীর নাম ও পুজা হোম ইত্যাদির কোন যোগ থাকে না। যে যেস্ছান 
রাজপরিবারের বিবাহপ্রণালীতে দেবদেবীর নাম ইত্যাদি ছিল সেই সেই স্থানে 
দেই সকল নাম কর্তন করিয়া তৎপরিবর্তে একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের নাম সংযুক্ত 
করা হয়। মহারাজের পক্ষীয় ঘটক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচত্র চক্রবস্তাঁ উপস্থিত 
ধাকিয়া তাহা অনুমোদন করেন, এবং তাহা মুদ্রিত হইবে এরপ স্থির হয়। 
যাদব বাবু প্রণালী স্থির করিয়া কুচবিহারে চলিয়া যান। এই সকল ব্যাপারে 
আচার্য নিজের বুদ্ধি ও ফলাফল চিন্ত] সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া শেষ পধ্যস্ত 
পরম জননীর হস্তে ক্ষুদ্র শিশুর নায় ব্যবহৃত হইতে প্রস্থাত ও দৃঢ়সন্কল ছিলেন। 
মহারাজের অভিভাবক সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তিনি গবর্ণমেষ্টের প্রতি, 
আদ্যোপান্ত পূর্ণবিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
আশ্বাস দিয়াছিলেন ও অনেক বিষয়ে ঠাহার সঙ্গে অন্গীকারে বদ্ধ ছিলেন। 
কেশবচন্ত্র কুচবিহাররাজ্যের দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান রাজকর্দ্মচারীর সঙ্গে 
কোনরূপ যুক্তি পরামর্শ করেন নাই, তাহাদের সাহায্য প্রার্থী হন নাই। এরূপ 
শ্রুত হওয়া যায় যে, তাহাতে নাকি তাহাদের কেহ কেহ বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়! 
নানা গোলযোগ তবটাইতে প্রতিজ্ঞারূড় হইয়াছিলেন; বিবাহের প্রধান প্রতিধাদ- 
কারীদিগের কোন কোন ব্যক্তি কেশবচন্ত্রকে অপমানিত .করিবার জন্ত পত্রাদি 
যোগে তাহাদের সঙ্গে নান! ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । 

অনুষ্ঠানের প্রণালী স্থিরী্ৃত হইয়া উত্ভয় পক্ষের অনুমোদিত হইলে পর 
মহারাজ নৃপেক্দ্রনারায়ণ “আমি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি” এবৎ 
“একাধিক বিবাহকে দ্বণা করিয়া থাকি" এরূপ লিখিয়া কমলকুটারে পাত্রীর কর্তৃ- 
পক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। তদদনস্তর প্রর্থনাদির পর রীতিপূর্ববক পাত্র ও পাত্রীর 
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পরম্পর দাক্ষাৎকার হয়। আচার্য কয়েকজন ব্রাদ্ধ বন্ধু সহ সম্মিলিত হইয়/ 
পাত্র ও পাত্রীকে লইয়া প্রীর্থন৷ করিয়াছিলেন । সেই দিনই সম্বন্ধ স্থিরী্কত 
হয়, মহারাজ ভাবী মহারানীকে মূল্যবান উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। 

এ দিকে সম্বন্ধ স্থির হইবার কিয়্ছিন পূর্বা হইতেই কলিকাত্াশ্থ কয়েক জন 
ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিতে ও নানা স্থান হইতে প্রতিবাদপত্র সংগ্রহ 
করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তখন বিদ্বেপরায়ণ কুটিলবুদ্ধি লোকদিগের 
বিদ্বেষ ও কুভাব বৃদ্ধি পাইল, অনেক সরলপ্রকৃতি ক্ষীণবিশ্বাসী ব্রাহ্ম তাহা- 
দের কুহকে ভুলিয় তাহাদিগের অনুগামী হইলেন। মূল প্রতিবাদকারিগণ 
তখনই যে কেশবচশ্রের ঘোর বিরোধী হইয়। দড়াইয়াছিলেন তাহা নহে, 
এই. বিবাহ তাহাদের বিকুদ্ধভাবসঞ্চারের মূল কারণ নছে। ইহার কয়েক 
বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহারা আচার্য ও প্রচারকবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ দলতরষ্ট 
ভাবে ছিলেন। কেশবচন্্রের ্থারা স্বার্থের হানি ও ত্রাহার অসাধারণ প্রতিপন্থি 
ও উন্নতি কাহার কাহার স্থ্‌দয়্াল! ও বিদ্বেষের কারণ। অনেকে প্রচারক- 
মণ্ডলীভূক্ত হইতে আসিয়াছিলেন, প্রকৃতির চঞ্চলতা মত ও বিশ্বাসের অস্থিরতা! 
প্রযুক্ত গৃহীত হন নাই; তজ্জন্ত তাহার! অসন্তষ্ট হইয়। সরিয়া পড়েন। কেহ ব 
মত ও বিশ্বাসের চঞ্চলতা এবং অস্থিরতার উপর একাধিক পত্বী পরিগ্রহ করাতে 
অনাদৃত হুইয়াছিলেন। একাধিক পত্ীসহ বাস করা বিধেয় নহে বলিয়৷ বিশেষ 
প্রতিবাদের পর তীহাদদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্সাধনে নিযুক্ত রাখিতে পরামর্শ 
দ্বান কর! হয়, তনিম্ন তিনি উপাচার্য বা প্রচারকের উচ্চত্রত পালন করিতে পারি- 
বেন না এরূপ বল! হইয়াছিল, ভাহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি চলিয়। যান। ঈদৃশ 
অনন্ত কয়েক ব্যক্ধির সহিত মিলিয় তিনি সমদর্শা নামক পত্রিকার স্ব করেন, 
এবং তাহাতে আচাধ্যের নিদ্দাবাদ ঘোষণা করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ 
শাস্ত্রী সেই পত্রিকার সম্পাদক হন। তখন ত্বাহার! একটা সুর বিরোধী দলে বন্ধ 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত প্রয়াস ও প্রতত্ব হ্বারা আপনাদের দলের পুষ্টি সাধন 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আচাধ্যের জ্যোষঠা কন্তার বিবাহে ঘোরতর আন্দো 
লন উপস্থিত করিয়া নিজেদের ৬. হুযোগ পান। সেই আন্দোলনে 
ধহ লোকের মন বিকৃত ও উত্তেজিত ছুইয়া উঠে । 'অঙলবয়স্ক যুবকগণ বিশেষতঃ. 
আমার স্বদেশবাসী ব্রাহ্ম যুবকবর্গ অত্যন্ত চঞ্চল ও অসহিষ্ হইয়া পড়েন। 


বর 
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জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, উপকারী গুরুজন ও উপকৃত অনুগামী এই প্রভেদ অনেকের মন 
হইতে চলিয়া ধায়, অনেকে নিতাস্ত উদ্ধত ও ছূর্ধবিনীত হইয়া আচার্যের প্রতি 
ও তাহার সহকারী বন্ধু পরিণতবযস্ক প্রচারকদিশ্ের প্রতি কুৎসিত বাক্য কল 
প্রয়োগ করিতে খাকেন। যিনি ব্রাহ্মধর্থের আদি বর্ণ হইতে শিক্ষণ দিয়াছেন 
বাল্যবিবাহ ও পৌন্ললিকতা পাপ ধাহার নিকটে শিক্ষা হইয়াছে, যিনি পৃথিবীর 
নান! উদ্চ পদ ও অপ্পদ তুচ্ছ করিয়া স্বদেশের সেবাতে প্রাণ মন দেহ সমর্পণ 
করিয়াছেন, তিনি লোতে পড়িয়া বাল্যবিবাহ দান ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে 
চলিয়াছেন ইহা মনে স্থান দান করা অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও অসমসাহসিকতার কার্য । 
ধাহার'নিকটে এত উপকার পাইয়াছ, ধাহার নিকটে দ্বদেশ বিদেশ অশেষ খণে 
খণী, পুর্বে একবার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা তাহার 
সঙ্গে আলোচনা! কর! কি কর্তব্য দ্বিল না? বিরোধীদিপ্বের কে কি ভাবে কোন্‌ 
কথা বলিল তাহাতে হঠাৎ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া চিরকালের সস্থঘব' 
বিশ্বৃত হইয়া ধাওয়া৷ কি সামান্ত পরিতাপের বিষয় ? এক জন মূল প্রতিবাদকারীর 
বৃদ্ধা জননী ছুঃখ করিয়া তাহাকে ভালই বলিয়াছিলেন, “তুই ধাহার নিকটে ধর্ম 
শিখিলি, হায় ! তাহার নিন্দা করিয়া বেড়াস, তোর কি কখন ভাল হইবে?” কি 
ছোট কি বড় কি ত্ব্ধকি যুবক ও বালক সকলের নীতিজ্ঞান সেই সময় বিলুপ্ 
হুইয়াছিল। সেই সময় ছুই এক জন প্রতিবাদকারী আসিয়া আমার নিকট আন্দো- 
লন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারা আমা দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই। আমি 
তাহাদিগকে এইরূপ বলি, আমি আচাধ্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথ কহিয়া সবিশেষ 
অবগত হইব। পরে একদিন প্রাতঃকালে আমি আচার্ধের নিকটে এই প্রসঙ্গ 
উদ্ধাগপন করি। তিনি বলেন, “আমি ক্রাঙ্ষধর্্ম পরিত্যাগ্গ কর! যেরূপ পাপ 
মনে করি, এই বিবাহদানে বিরত হওয়া আযার পক্ষে সেইরূপ পাপ, এ 
প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি যেষন ঈশ্বরাদেশে ব্রা্ষধর্্ম গ্রহণ 
করিয়াছি, সেই প্রকার আদেশেই এই বিবাহদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” এই 
কথার উপর আমি আর তাহাকে কিছু বলি না, এবং সঁহার কথায় বিশ্মাত্র 
অবিশ্বাস করি না। পরিশেষে এই বিবাহের, 8৮৪ তাহা সঙ্গে 
আমার অনেক কথা হয়, পরে '্ভাহা বিবৃত ছইবে। 

বৰ্তমান আন্দোলনসম্বস্বীয় যে সকল প্রতিবাদপত্র হী আচার্য 


৯১৬ আচার্য কেশবচন্ত্র | 


দেব তাহা পাঠ করিবার ভার আমার উপর অর্পন করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ 
অনুমতি করেন, যে যে ব্যক্তি পত্রে প্রতিবাদ না করিয়া! প্রস্তাবিত বিবাহ- 
জন্বস্বীয় তত্ব জানিবার জন্ত আমার নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন দেধিবে, তাহাদের 
পত্র আমাকে পড়িয়া গুনাইবে, আমি উত্তর দান করিব, কিন্তু ধাহারা আমার 
নিকটে কিছু জানিতে না চাহিয়া প্রথমেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাদের 
বিচারনিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই সকল প্রতিবাদপত্র আমার নিকটে 
পড়িবে না, আমি তাহ! শুনিতে চাহি না। আমি ঈশ্বরের আদেশে যে কার্যে 
প্রবৃত্ত, তাহার প্রতিবাদ শ্রবণ অধন্মব মনে করি। আন্দোলনকারিগণ সভ। 
স্থাপন করিয়া আমার নিকটে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি গাহাদিগকে 
সমূদ্ায় তত্ব প্রকান্তে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য ছিলাম। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কলিকাতা ও মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমি 
যত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছ্িলাম তৎসমুদায়ই প্রতিবাদপত্র ছিল, সে সকলের এক 
খানাও জিজ্ঞাসাবৃচক ছিল না । আন্দোলনের আোতে পড়িয়া! বহুস্যক ব্রাঙ্ষের 
মন যেরূপ উষ্ণ ও উত্তেজিত হইয়াছিল, আচার্যের প্রতি তাহারা যেরূপ 
অবিশ্বাসী হইয়া উীঠয়াছিলেন, আচাধ্য কি ভাবে বিবাহ দিতেছেন, এ 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অন্গীকার তখন তিনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাপন 
করিলেও কোন ফলোদয় হইত না, তাহা প্রায় কেহই বিশ্বাস করিত না, 
বরং তাহাতে উপহাস ও বিদ্রপ করিত। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, একজন 
দবন্্যুকেও দ্ডাজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে তাহার আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বক্তব্য 
আছে কি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া গ্রে 
বিচারক কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া থাকেন। আচাধ্যকে তাহার কন্তার 
বিবাহানুষ্ঠানের ব্যাপারে, তাহার প্রিয় অনুগামিগণ সেই পন্থার বিঙ্গৃমাত্র 
অন্থমরণ করিলেন না, ইহা! অপেক্ষা বিম্ময়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই। 
ছিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত হুইদ্বা সকলেই ভক্তবিচারে প্রবৃত্ত, যে ব্যক্তি কেশবচশ্রের 
পাহুকা স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নয়, সেও অহঙ্কার্কীত বক্ষে বিচারক হইয়া 
তাহাকে কুৎসিৎ নিন্দা করিয়াছে, এবং জধন্তরূপে গালি দিয়াছে । বিরোধী- 
দিগের পত্রিকাবিশেষে উল্লিধিত ষে, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্র দত্ত মহাশয় প্রথমতঃ 
প্রতিবা্ধ না করিয়া জিজ্ঞাহু হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এইন্লপ 
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পত্রের কধ! কিছুই জানি না। উক্তপত্র আমার হস্তগত হওয়ারই বিষয় ছিল, 
তাহা আমি প্রাপ্ত হই মাই। | 

কুচবিহারে যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে এক দ্দিন সন্ধ্যাকালে তিন জন প্রসিদ্ধ 
প্রতিবাদকারী একখান! বৃহৎ প্রতিবাদপত্র সহ কমলকুটারে উপস্থিত হন, 
আচার্ধট যে প্রকোষ্ঠে বিতেন, সেই প্রকোষ্ঠে যাইয়া বসেন। তখন তিনি 
বাহিরে ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র 
উহার! সেই পত্র খান তাহার হস্তে অর্পণ করেক্গী। কেশবচত্্র উক্ত পত্র 
পাইয়া তাহাদিগকে বলেন, “আমার নিকটে তোমাদের কিছু জিজ্ঞান্ত আছে 
. কি?” তাহাতে তাহারা উত্তর করেন, *না, জিজ্ঞাস্ত নাই।” এই বলিয়া তাহার! 
.. টলিয়া যান। তখন সেই পত্র তিনি না খুলিয়া রাখিয়া দেন। আমি সাধু 
অখোরনাথের সঙ্গে মিলিত হুইয়া উক্ত পত্র পাঠ করি, তাহাতে কলিকাতাস্ 
বছসঙ্যযক ব্রাঙ্গের স্বাক্ষর ছিল। আপনি রাজার শ্বশুর হইবেন এই প্রত্যা- 
শায় এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ্ছেন, রাজা বছ বিবাছ করিবেন, পৌত্তলিক মতে 
ফার্ধ্য হইৰে এরূপ সম্ভাবনা, ইত্যাদি প্রকার ১৫১৬ দফা প্রতিবাদ তাহাতে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। | 
এক দিন রাত্রিতে কমলকুটারের উগরের বৃহৎ প্রকোষ্টে আমরা অনেকে 
উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচাধ্যকে এ প্রকার বলেন, এই 
“বিবাহের আন্দোলনে পড়িয়া বঙ্ছু সকল শক্রু হইয়া উঠিল, আপনার লোক পর 
হইয়া যাইতে লাগিল, ইংলণ্ডে আমাদের আত্মীত় মিস্কলেট প্রভৃতিও বিপক্ষ 
হইয়া ঈাড়াইয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজ যে চূর্ণ হইতে লাগিল। তাহাতে 
আচার্য্য কেশবচন্ত্র তেজের সহিত এই ভাবে বলেন, আমি কাহারও কথা শুনিয়া 
কাহারও মৃখাপেক্ষা করিয়া ব্রাঙ্গধর্ গ্রহণ করি নাই, ঈশ্বরের বানী শুনিয়া চির- 
কাল চলিতেছি ও চলিব, তাহাতে পৃথিবী যদি চূর্ণ হইয়া যায় গ্রাহা করি না! 
আমি ফলাফল চিন্তা ও পার্থিব বুদ্ধির ধার ধারি না। ব্রাঙ্মসমাজের সংস্কার 
”আরশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কপট ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহার সমঙ্ন 
০ উপস্থিত । ব্রাহ্ম নামধারী অসার অবিশ্বাসী লোক টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। 
- গ্র্গের নূতন আলোক আসিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের নৃতন জীবন হইবে । ঈশ্বরের 
আদেশে কি তোমার বিশ্বাস নাই? জানিও এই সুত্রে মহা! ব্যাপার ঘটিযে। 


৯১২ আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র। 
চতুদ্দিক্ হইতে যত তীক্ষু শর আসে আহক, আমি ধুক পাতিগ়া গ্রহণ করিব, 
তোমাদের কিছু করিতে হুইবে না। তাহার আদেশ পালন করিতে খাই! 
ঘদি আমার একটি বন্ধুও না থাকে আমি তাহাতেও পশ্চাৎপা নহি। আদেশ 
বিচার তর্ক ফলাফলগূলক নহে, প্রভু আজ্মা করেন ইহা! কর, অনুগত ভৃত্য. 
তাহা! শিরোধাধ্য করিয়া থাকেন। "পরতো, এরূপ করিলে যে. অনেক গোল- 
যোগ ঘর্টিতে পারে, কেমন করিয়া সম্পাদন করি” দাসের এরূপ বলিবার 
কোন অধিকার নাই। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ আদেশপালনে মহাবিপ্ব 
শ্বটিয়াছে, এক এক সমাজ ও রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কিন্ত পরিণামে যে 
প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, ইতিহাস কি তাহার সাক্ষ্য গান করিতেছে না? কেহ 
কেহ বলিয়াছিলেন, রাজা যে ব্রার থাকিবেন তাহার সপ্তাবন! কি ? তাহাতে তিনি 
বলেন, পরে রাজা খোর ভুর্নাতিপরায়ণ ছুশ্চরিত্র হইতে পারেন, আমার 
কন্তারও পরিণাম কি হইবে আমি কিছুই জানি না। আদেশপালন করিতে 
ষাই়া আও নানা অনিষ্ট টিতে পারে, কিন্ত পরিণামে জগতের স্থায়ী মহাশুত 
ফল যে উৎপন্ন হয় তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? আচার্ধ্য এই ভাবে অনেক কথা 
মহাতেজের সহিত বলিগ্বাছিলেন, তখন তাহার কথা! শুনিয়া ও ভাব দেখি 
জকলে স্তত্তিত হইয়াছিলেন। 

এক দিন সন্ধ্যাকালে এলবার্ট হলে প্রতিবাদকারিগণ উক্ত বিবাহের কিক্ু্ছে 
নানা আলোচনা ও নিদ্ারধ করিবার জন্ত এক সভার অধিবেশন করেন। 
যুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্ধু তাহার সপ্ভাপতি হুন। স্বর্গগত শিবচত্র দেব 
মহাশয় ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাদের সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন ত্বারা দেই সভায় 
আহ্বাম করিয়াছিলেন। ভারতবর্ধীন্স ব্রাহ্মদমাজের সহকারী অম্পা্ক 
যুক্ত প্রতাপচস্ত্র ময়দার মহাশয় সভা আরস্ত হইবার পূর্বে এক পত্র 
স্বারা সভাপতিকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারতব্াঁয় ব্রাক্ষসমান্ের সম্পাদক ব্যতীত 
অপর লোকের ভারতব্াঁয় ব্রাঙ্ষমমাজের সত্যর্দিগকে ডাকিয়া আনিবার অধিকার 
_ মাই। অন্ত লোকের বিজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত ফত। আহ্বান করা বিধিবিুদ্ধ 
হুইয়াছে। মতাপতি সেই পত্র বড় প্রা করেন না, সভার কাধ্য চালাইতে 
প্রবৃন্ত হন, কিন্ত সভাতে মহাগোলযোগ হয়। সেই সভায় বিশেষ কাথ্য 


কিছুই হু নাই। 


কুচবিছারবিবাহের বৃত্তান্ত | ৯১৩ 


গ্রঁই সময়ে প্রচারক শ্রীবুক্ত বিজয় কৃষণ গোস্বামী মহাশয় ধশোহর জিলার 
অন্তর্নত বাঘ অ'চড়া গ্রামে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। কিয়দ্দিন পুর্ব্বে একবার 
তিনি কন্পিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বিবাহের প্রস্তাব চলিয়াছিল, তিনি 
তাহাতে পৌরোহিত্য করিবেন এরূপ মত প্রদান করিয়াছিলেন । বিবাহের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন উপস্থিত হইলে গোস্বামী মহাশয় আন্দোলনকারীদিগের সঙ্গে যোগ 
দান করিয়া এক প্রতিবাদপত্র লিখিয়া ধর্ম্মতত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। সেই পত্র অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। তাহা পড়িয়া সাধু অধোরনাথ 
তাহাকে এরূপ লিখিয়া পাঠান, বিজয়, সুস্থির হও, চঞ্চল হইও না, দেখ বিবাহ 
কিরূপ হয়, প্রতীক্ষণ কর। তোমার সঙ্গে আচার্ঘের কিবপ সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া 
দেখ, সহজে ত্ীহাকে অবিশ্বাস করিও না। তোমার নিজের জীবনের দাত্িত্ 
একবার চিত্ত করিয়া দেখ। সাধু অত্োরনাথের এই পত্রে কোন ফলোদয় 


হইল না। অন্ত কোন প্রচারক শান্ত থাকিবার জন্য তাহাকে পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি শান্ত থাকিবেন দূরে থাকুক অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া 


উঠিলেন। এরূপ প্রচার করিলেন যে, আমার পরিবারের অন্ন বন্ধ হইতে 
চলিল, আমাকে ভয়ানক ক্রেশে পড়িতে হইবে। ইহার কিয়দ্দিন পর প্রতিবাদ- 
কারীদিগ্ের কেহ বাধআ'চড়া গ্রামে বাইয়া নগদ তরিশটাক। প্রদানপুর্ব্বক তাহাকে 
কলিকাতায় লইয়া আইচেন। শ্বোস্কামী মহাশয়েরন্তায় একজন প্রচারককে দলভুক্ত 

পাইয়া প্রতিবাদকারীদিগের বলও সাহস বৃদ্ধি হয়,ঙাহার! দ্বিগুণ উৎসাহিত হই! 
উঠেন। ভক্তিশিক্ষার্থী গোস্বামী মহাশয় ভক্তির বিপরীত পথ অবলম্বন করাতে 
ভক্তিমাধনের সময়ে তাহাকে যে আন প্রদত্ত হইয়াছিল আচার্যের ইঙ্গিতক্রমে 
উপাধ্যায় সেই আসন তাহার নিকট হইতে ফেরত চাহিয়৷ পাঠাইয়ছিলেন। 
তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ 
ছুইয়। উঠেন, আসন প্রত্যর্পণ করেন না। বাঘআচড়া হইতে কলিকাতায় 
প্রত্যা্থত হইলে আমরা কয়েক জনে মিপিয়! তাহাকে নিয়লিখিত পত্রথানি 

_লিখিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশর নিজের ছুঃখ কাহিনী ও অবিশ্বাসপূর্ণ এক 
পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ করিয়াই তাহাকে এই পত্র- 
থান লেখা শিয্বাছিপ। এই পত্র তিনি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। 


চু 


৯১৫ আচার্য্য কেশবচজ্জ | 


শরন্ধাভাজন.জীযুক্ত বাবু বিজয় বৃ গোস্ছাযী 

যহাশয় সমীপেষু? 

শরন্ধাভাজন ভ্রাতঃ! নর 
আপনি যে মুদ্রিত পত্র ব্ুগণের নিকট প্রেরণ করিয়ান্থেন, তাহার এফ খণ্ড 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি জানিতে চাহিয্বাছেন তে, “আমি পৃথিবীতে 
এখনও বন্ধুহীন হুই নাই।* আমর! অনেক দিন হইতে আপনার বন্ধু এবং 
এখনও আপনার হিতাকাজী বন্ধু। আপনার ও আপনার পরিবারের সেবার 
তার আমাদের হস্তে ঈশ্বর অর্পণ করিয়াছেন, এবং আমরা চির দিনই আপনা- 
দের সেবা! করিতে প্রস্তত। আপনি আমাদের মুখ দর্শন করিতে না চাছিলেও 
আমরা আপনার শক্র হইতে পারিব না। মতান্তর হইলে ভাবাস্তর কেন 
হইবে ? কেবল জামরা আপনার বন্ধু নহি, আপনার প্রতিবাদসত্বেও আপনাকে 
আমর! এখনও দলস্থ মনে করি! আপনি যেখানে থাকুন আপনি আমাদের 
ভিতরের লোক এবং ঈর্খবরের বিধানের শ্রন্তর্গভ। তিনি আপনাকে আমাদের 
সঙ্গে গ্রথিত করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছায় ধা চেষ্টায় ফি সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন 
হইতে পারে? আপনি যদিও তন্ত্র ও পৃথক হইতৈ ইচ্ছা! করেন, এবং দল 
ছাড়িবার চেষ্টা করেন তথাপি আপনি আমাদের দলস্থ প্রচারক ভ্রাতা । 
আপনাকে আমরা বিরুদ্ধ আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। হাহা 
সৎপরামর্শ তাহা দ্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে দিবেন। আমরা কেবল এই অন্থ- 
রোধ করি যে, ঈশ্বর আপনাকে যে ভক্তিমন্ত্রে ও হরিহুদ্দর নামে দীক্ষিত 
করিয়াছেন সেই মন্ত্রও দেই নাম আপনি সম্দা স্মরণ রাখিবেন। আগনি 
' ইতিপূর্বে আমাদের নিকট অঙ্গীকার করিক্বাছিলেন যে, আপনি ব্রাঙ্মাসমাজে 
কোন সপ্পরদায় স্থাপন করিবেন না, এ অন্্রীকার আপনি বিশ্বৃত হইবেন না। 
আপনি যে দলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের কতক গুলি মত 
ও ব্যবহার আপনি অনেক দিন হইতে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, যার জঙ্ঠ 
ওরনপ করিয়াছেন এখন সে গুলির প্রতিবাদী হইবেন না। বথা ঈশ্বর কথা 
কহেন) ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, বৈরাগ্য, সাধৃভক্তি, ঈশ্বরকর্তৃক প্রচারক নিয়োগ, 
্রাক্ষধন্ত্ব ঈশ্বরের বিধান। আপনি আমাদের মধ্যে এক জন ঈশ্বর-চিন্িত ও 
প্রচারক, আপনি যে নূতন দলের প্রধান আচা্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, 


ফুচবিছারবিবাছের বৃতাস্ত। ৯১৫ 


ইহা আমাদের আনন্ধের বিষয়। আপনি আচার্যের আসন হইতে উত্ত অড়- 
"লি সষয়ে সময়ে সকলকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং যাহাতে ভক্কিরসে জর্জ 
হইয়! হরিনামে প্রমন্ত হইয়া সকলে পাপ ও অসত্য হইতে মুক্ত হয়েন, এর 
্ন্বপাদপদ্র লাভে কৃতার্থ ছয়েন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনি এনপ শিক্ষা 


স্লিষেন। | 
১লা জ্যেষ্ঠ । ১৮০ শকা। নিবেদক। 
আীকাস্তিচন্ত মিত্র । 
জীউমানাধথ খণ্ত ৷ 
জ্রীগৌরগোবিদ্গ রায় । 
, ভ্রীগিরীশচঞ্জ সেন । 


গোস্বামী মহাশর প্রতিবাদকারিদলডু্ত হই তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ 
পূর্বক ক্রমে কি কি কার্য করিলেন, পরে তছ্স্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিষ। 
এক্ষণ তাহার উত্তেজনাপ্রিয়তা প্র্ততির চঞ্চলতা এবং বিশ্বাসের ক্ষীণতার 
কিঞ্চিৎ ইতিহাস বর্ণন কর! ঘাইতেছে। মুঙ্গেরে ব্রাহ্মদিগের তক্তির আতিশখ্য 
সময়ে তিনি নরপুজার অপবাদ দানে সোমপ্রকাশার্দি সংবাদপত্রে ঘোর জান্দো" 
লন উপস্থিত করিয়াছিলেন । তাহাতে তরলমতি অল্প বিশ্বাসী অনেক ব্রাঙ্গের 
ভয়ানক অনিষ্ট ছয়। পরে তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া 
প্রকান্ঠ পত্রিকায় আত্মদোষ স্বীকার করেন। প্রতিবাদ করিয়া প্রচার ব্রত হইতে 
বিয়ত হইয়া স্বতন্ত্র ছিলেন, দোষ স্বীকারের পর চিকিৎসা ব্যবসায়কে নিজের 
উপজীবিকার উপায় করিয়া প্রচার কার্য করিতে থাকেন। যিনি ভক্তির 
আতিণহ্য দেখিয়া নরপৃজার অপবাদ দান কবিয়াছিলেন, সকলেই জানেন এক্সণ 
তিনি কিরূপ অবতার সাজিয়! বসিয়াছেন, কত নর নারী তাহার পদে 
বিদুষ্টিত হইতেন্ে । কিছু দিন পূর্ব ঘখন ভক্তি ও যোগবর্ শিক্ষা ও সাধনার্থ 
ছুইজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয়, তখন গোস্বামী মহাশয় ভ্ি-শি্াতিলীব। হ্‌ইক্ষা 
'আচার্যের নিকটে আবেদন করেন, এবং তন্বিষয়ে বখাবিধি দীক্ষিত হই 
সুটারে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্ত একান্ত আগ্রহ ও ব্যাুলতা প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। আচার্য কেশবচন্ত্র জানিতেন, তিনি অতিশয় চঞ্চলপ্রকৃতি, তবে 
ভক্তির উপাদান ক্ভাহাত্ে আছে এরপ বিশ্বাস করিতেন; তীহার আগ্রহ ও 


বড, মাঁচরর্য কেশবচন্দ্র। 


ব্যাকুপতা দেখিয়া তাহাকে ভক্তিশিক্ষার্থী ছাত্ররূপে গ্রহণ করিতে এই 
বলিয়া সম্মত হন যে, তিনি হুদূরোগপ্রশমনার্থ যে তীত্র মাদকতাজনক বিষাক্ত 
ওঁধধ বিশেষ (মরফিয়) সেবন করেন তাহ1 হইতে যদি নিবৃত্ত হন, তবে 
এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি মরফিয়া সেবনে বিরত 
হন, এবং যখারীতি সংযমন ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়। কুটারে তক্তিসাধনের 
উপদেশ গ্রহণ করিতে থাকেন। তাহার কিয়দিন পরেই আবার উক্ত 
তীব্র মাদকতাজনক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনে প্রবৃত্ত হন। তাহা অধিক 
মাত্রায় সেবনে মুচ্ছ্॥? রোগে আক্রান্ত হইয়া উপদেশ গ্রহণের অনুপযুক্ত 
হইয়া উঠেন। এক জন ভক্তিশিক্ষার্থী সাধকের আচরণ যেরূপ হওয়া 
সমুচিত তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। অনেক ডাক্তার বলেন, 
অত্যধিক মাত্রায় মরফিয়াসেবনে তাহার ঘোরতর মস্তি্ষ বিকার উপস্থি ত 
হইয়াছে। পরে গোস্বামী মহাশয় অনুপযুক্তরূপে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা মরফিয়? 
ক্রয় করিয়া বন্ধুদিগের ভয়ে গোপনে সেবন করিতেন, তাহার প্রতিবাদ হইলে 
তিনি বাঘ মাচড়ায় প্রস্থান করেন। প্রচারকজীবনের প্রথম অবস্থায় গোস্বামী, 
মহাশয়কে প্রধান আচার্য শরীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন স্থানে 
প্রচার করিতে যাইবার জন্ত বলিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিবারের জন্ত নিয়-. 
মিত অর্থ সাহাষ্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, কোন মনুষ্যের আদেশে প্রচার করিতে যাওয়া ও প্রচার, 
কাধ্যে বেতনন্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করা গুরুতর পাপ। পরে কেশবচন্ু 
ও তাহার অনুগত বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি যে দলের প্রধান প্রচারক ও দলপতি 
হইলেন, তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং গ্রচারকের বেতন গ্রহণ কর্তব্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তিনি হরি 
হরি বলিতেন, তাহার অনুগামী লোকের! হরিনামে আপত্তি উত্থাপন করিলে 
হরিনাম পরিত্যাগ করেন, এবং হরিনামের বিরুদ্ধে বন্তৃতাদি করিতে থাকেন। 
এক্ষণ গলদেশে ও বাহুতে তুলমী কুদ্াক্প্রস্ৃতি পুঞজ পু মালা গরিধান ও 
মন্তকে জটাপুঞ্জ ধারণ করিয়া তত বৈষ্ণব সাছিয়া রাধাকৃঝ ভজ্রনা করিতে- 
ছেন। তিনি ধাহাদিগকে লইয়৷ আচার্যের বিরুদ্ধে স্তন স্বাধীন দল করিয়া 
ছিপেন, তাহাদের সঙ্গে আর ত্বাহার কোন সম্পর্ক নাই। সর্বদা মুদ্রিতনেত্র 
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হইয়া কুসংস্কারী নর মারীর ভক্তি ও পৃজা গ্রহণ এবং কুসংস্কারী পৌত্তলিক 
গুরুর ন্তায় লোকের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতেছেন । কি ভয়ানক হুর্গতি! এই 
প্রকার আচার্যের ধাহারা প্রাধান প্রতিবার্দকারী ছিলেন, তাহাদের প্রায় অধি- 
কাংশেরই দুরবস্থার এক শেষ হঘটিঘাছে। অনেকে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব 
হ্বীকার করিয়াছেন, কেহ কেহ বা কর্তাতজা গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, কেহ বা 
ঘোর বামাচারী শাক্ত মহাস্ত হইয়। বসিয়াছেন,এবং কাহার কাহার চরিত্রে গুরু- 
তর দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়। হিন্দু হইয়াছেন । 

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুচবিহারে কোন কোন প্রধান লোক শক্রতা- 
চরণে প্রবৃত্ত হইয়/ছেন, এবং কলিকাতাস্থ কোন কোন প্রধান প্রতিবাদকারী 
তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কেশবচত্ত্রকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার জন্ত 
ষড়ঘন্ত্র করিয়াছেন। ৬ই মার্চ অহুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত হয়। তাহার ৪1৫ 
দিন পুর্কেই স্পেশল ট্রেণে পাত্রী ও বন্ধুগণ সহ আচাধ্য কেশবচত্র কুচবিহারে 
যাত্রা করিবেন এরূপ স্থির হইয়াছিল। নির্ধারিত অনুষ্ঠানগদ্ধতি মুদ্রিত 
করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইতিমধ্যে কুচবিহার হইতে তারে এরূপ সংবাদ 
আইসে, পদ্ধতি যেন এক্ষণ মুদ্রিত কর! ন! হয়, তাহার কোন কোন অংশ পরি- 
বর্তন কর৷ আবশ্যক হইবে। যাত্রার পুর্ব দিন এই টেলিগ্রাফ আইসে, এই টেলি- 
গ্রাফ পাইয়। আচার্য চট্মৎকৃত হইয়া যাত্রা বন্ধ করিতে উদ্যত হন। তিনি তছুতরে 
এরূপ জ্ঞাপন করেন ষে, এ প্রকার অস্থির অবস্থায় আমি পাত্রী সহ কুচবিহারে 
যাত্রা করিতে প্রস্তত নহি। পরে তাহার উত্তরে এইরূপ টেলিগ্রাফ আইসে, 
আমাদের প্রতিনিধিযোগে যেরূপ পদ্ধতি নির্ধারিত হইয়াছে সেই পদ্ধতি অনুসারেই 
অনুষ্ঠান হইবে, আপনি পাত্রী সহ চলিয়া আমসিবেন। এই টেলিগ্রাফ পাইয়া 
আচার্য নিশ্চি্ত মনে পুনর্ব্বার ধাত্রার উদ্যোগী হন। ইতিপূর্বে কুচবিহার 
হইতে এ প্রকার সংবাদ আসিয়াছিল, লেপ্টনেপ্ট গবর্ণরের দরবারে ঠাছার! 
উপস্থিত হইবার অধিকারী তাহার! ব্যতীত অন্য লোক যেন কন্তাবাত্রী হইয়া 
রাজবিবাছে উপস্থিত না হন। ইহা দ্বারা প্রায় সমুদায় প্রচারক ও ব্রাহ্ধবন্ুদিগ্রকে 
কেশবচন্ত্রের সহযাত্রী হইতে নিবারণ কর] হুয়। কিন্তু পরে পাত্রপক্ষ এই নিষেধ 
রহিত করিতে বাধ্য হন। 

স্পেশল ট্রেণে আচার্য সপরিবারে পাত্রী সহ কুচবিহায্পে বাত্রা করেন, 
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এবং প্রান সমুদায় গ্রচারক, বাবু দয়গোপাল সেন ও কালীনাধ বহু প্রভৃতি বছ 
নাত ব্রাহ্ম এবং আচার্ঘেের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত কৃষ্ণবিহারী সেন ও. তছার 
জ্যে পিতৃব্যপুত্র ইত্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক প্রযুক্ত বাবু নরেনত্রনাথ সেন ও 
কয়েক জন জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং যিস্‌ পিগ্ট ও কতিপয় ব্রা্ষিকা তাহার সঙ্গে উন্ধ 
্রেণে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরমিন প্রত্যুষে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে পঁহছিয্না মেখান 
হইতে সকলে পাস্ী ও হস্তিপৃষ্ঠে মেখলীগঞ্জে পঁহছেন। 'তধায় সেদিন থাকিয়া, 
পরদিন রাত্রি ৯১*টার সময় কুচরিহারে উপস্থিত হন। সেখানে পঁহুছিয়া দেখ! 
ধায় ষে,পাত্রীরঅভ্যর্থনার্থ কোন আয়োজন নাই, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি,নগর জন্ধকার- 
ময়, সাধারশরূপে আলোর ব্যবস্থা হয় নাই । ইছাতে কন্তায়াত্রিকদিগেরচ্নেকের 
মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়।. জাচার্য্ের সপরিবারে অবস্থিতির জন্ত একটি 
আবাস ও তাহার বন্ধুবর্গের দন্ত আর একটি আবাস গৃহ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, 
তাহাতে সকলে যাইয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে পহছিলে পর রাজদেওয়ান 
প্রভৃতি অনেক প্রধান কর্মচারী আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার 
এক .দ্বিন কি হুইদিন পরে দ্বেওয়ান ও আহেলক্লার প্রভৃতি প্রধান রাজ- 
কর্ম্ঘচারিগণ নজর দান করিয়া ভাবী মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ই।৬ 
ঘিন পর্যন্ত পাত্রপক্ষের কেহ পদ্ধতি বি্যয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন না,ঠাহান্বের 
কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না। অনুষ্ঠানের এক দিন পূর্বে প্রাতঃকালে রাজপণ্ডিত 
ও দেওয়ান প্রভৃতি আদিয়া আচাধ্যরে বলেন, বিবাহক্ষেত্রে শালগ্রামদীলা 
উপস্থিত করা যাইবে, এবং হোম হইবে। বিবাহমগ্ডপের মধ্যে বাবু কেশবচস্্র 
সেন ও উপাধ্যায় গৌরগোবিষ্দ রায় উপছ্িত থাকিতে "পারিবেন না। ইছা! 
শুনিয়া! জ্গাচাধ্য চষৎকৃত হন। তিনি বলেন, ইহা কখন হইতে পারে ম!। 
এরূপ কথা পুর্বে কেন রলা হয় নাই? প্রতিপক্ষ বলেন, তাহ] না.হইলে 
বিবাহ জিদ্ধ হইবে লা) এবাং আপনার কন্ভা মহারাধি হইতে পারিবেন না। 
€কখবচজর বেন, তিনি মছারারী না হউন, 'তাহাতে বিশেষ আইসে থায় না, 
কিন্তু জনুষ্ঠানে পেতন্নিকতার কোন সংস্মব থাকিতে পারিবে না। এই ব্যাপার 
ইয়া কয়ে ষষ্ট পর্ধান্ত বাঞ্চিত্ড চলে, ফোন মীমাংসা হয় না। শ্রুত 
আছি ইতিপূর্বে মহারাজের পিতামহী লেপ্টনেন্ট গবর্ণয়ের নিকটে এযপ 
 আকেষন করিয়াছেন (ঘি, কেশব ঝাবুর কন্তার সঙ্গে জামারূ:শৌত্রের হিন্দ 
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প্রণালীতে পরিণর হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে আমাদের জাতি ও ধর্ম 
রক্ষা পায় না। হিলুমতে বিবাহ যাহাতে হয়, গবর্ণমেষ্ট তাহার উপায় 
বিধান করুন। লেপ্টেনে্ট গবর্ণর এই আবেদনে একট্‌ সঙ্কটে পড়িলেম। 
তিনি বিভ্ভাগীয় কমিশনারকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। . পূর্ব এয়প কথা 
ছিল যে, কমিশনার স্বপ্নং অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। পরে তিনি 
উপস্থিত না হইয়া ডেপুটা কমিশনার ডেল্টান সাছেবের উপর সমূদায় ভার 
অর্পণ করেন। ডেল্টান সাহেবও ছুই গিকু কিরূপে রক্ষা করিবেন তঙ্জন্ত 
ভাবিত হইলেন। তিনি অনুষ্ঠানের পূর্ধবদিন রজনীতে পাত্র ও কন্তাপক্ষের 
প্রধান প্রধান লোকদিগকে লইয়া কর্তব্য স্থির করিবার জন্ত সতা করেন। 
প্রায় সমূদায় রাত্রি পদ্ধতিসন্বদ্ধে বাকৃবিতণ্ড টলে, কোন প্রকার বিগ্রহ বিবাই* 
ক্ষেত্রে আনা যাইতে পারিবে না, কেবল একেশ্বরের নামে অপৌনতলিকপ্নপে 
হোম হইবে, ডিপুটী কমিশনার এক্সপ জিদূ করিতে থাকেন। হোষ করিতে 
গেলেই অনি পুজা হয়, ইহা কেমন করিয়া পৌঁতলিকতাদোবশৃন্ত হইবে % 
তৎপর সেই দিন সভা তন্ন হয়। কিন্ত হোষ কিছুতেই হইবার নয়, তাহাতে 
আ[চার্ধ্ের কন্ঠা, আচার্য এবং প্রচারকবর্গ কোনমতেই যোগ দিতে পারেন 
না, এরপ জ্ঞাপন করুহয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠান হুইযে এ 
প্রকার স্থির ছিল। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল, তখনও আচার্য এবং 
পাত্রীপক্ষ কেহই উদ্বাহক্ষেত্রে উপন্থিত হইলেন না। সকলের হায় খ্বন 
বিষাঁদকাপিমায় আচ্ছ্র, কেশবচত্্র বিহম সন্কটে পতিত | যেদিন গধর্ণমেপ্টেয 
অঙ্গীকারানুসারে আশ্বস্ত হইয়া প্রার্থনা করিয়া তিনি পাত্র ও পাত্রীকে পরস্পর 
দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিয়াছেন, সেই দিনই জানিয়াছেন কুচবিহার়ের মহা 
রাজের সঙ্গে ঙাহার কন্তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এই কণ্তাফে আর তিনি 
পাত্রাঙ্ডরে স্তত্ব করিতে পারেন না। গ্বার্ধীন রাজার রাজধানীতে-_ঙাহার গৃছে 
আসিয়া পাত্রীসহ উপস্থিত হইয়াছেন, বলপ্রত্মোগে বিবাহ দিলে--অত)চার 
করিলে পাত্রীপক্ষ কি করিবেন, শ্বোর পরীক্ষণ উপস্থিত । সেই রাত্রিতে আটার 
ও প্রচারকগণ মন্্বান্তিক ক্লেশে কাল বাগন করিতেছিলেন1 রাত্রি ১+টা 
বাজিতে চলিল, এমন সময় ডেপুটা কমিশনার ডেল্টান সাহেব স্বয়ং আডাহ্যের 
নিকটে উপস্থিত হুইরা বলেন, বিধাহ সভায় হাওয়া হউক, আসি দি 
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উপস্থিত থাকিব, কোনরূপ পৌন্তলিকতা হইতে পারিবে না । সেই স্থানে 
কোন পুতুল বা পৌন্তলিকতার নিদর্শন থাকিলে আমি তাহা অপসারণ করিব। 
কন্তা ও কন্তাপক্ষ কোন পৌন্তলিকতাতে ঘোগ দিবেন না, ঘথারীতি অনুষ্ঠান 
হুই্া গেলে কন্তা ও কন্তাপক্ষ চলিয়া! ঘ্বাইবেন। তৎপর সেই স্থানে হোম 
হুইন্সে, রাজা কেবল তথায় কিনুংক্ষণ বসরা থাকিবেন, তাহার কিছু করিতে 
ছইবে না। ডিপুটী কমিশনারের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া) আচাধ্য কথক্চিৎ 
আশ্বস্ত হইলেন, তিনি আর এ বিষয়ে মুখের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে 
না পারিয়া লিধিত অনুক্ঞা চাহিলেন। ডিপুটী কমিশনার উহ লিখিয়৷ আনিয়া- 
ছিলেন, তাহা আচাধ্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই রাত্রিতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট 
হইতে ডিপুটা কমিশনারের নিকটে এই মর্থ্ে টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল ;-- 
[. 076 015101895 061617010 ৩ 710070160 ৪০০০1৫7৪ 0০ 0) 
71655 ৪5 5৩60০ 06191 17) 08108: অর্থাৎ কলিকাতায় যেরূপ পদ্ধতি 
স্থিরীকৃত হইয়াছে তদন্ুসারে বিবাহানুষ্ঠান নির্ব্বহিত হউক। তধন নকলে একটু 
স্থিরচিন্ত হইয়া রাজবাটীতে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে গমন করেন । তথায় বছদূর স্থান, 
ব্যাপিয়া লোকারণ্য ছিল, ইংরেঞ্সি বাদ্যকরের ও ন্যনাধিক এক শত দল দেশীয় 
বাদ্যকরের তুমুল বাদ্য বাজিতেছিল, মাঝে মাঝে তোগধ্বনি হইতেছিল, বাদ্য- 
ধ্বনি ও তোপধ্বনি এবং লোকের কোলাহ্‌লে কর্ণযুগল ঠৃঘন বধির হুইতেছিল। 
কোন প্রধান রাজকর্মরচারীর সাহায্যে জনতা তেদ করিয়া অনেক ঠেলা ধাক্কা থাইকা 
কন্তাযাত্রগণ বিবাহক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ সিপা- 
ছহীর দ্বারা গলা ধাকাও পাইয়াছিলেন। কুচবিহাররাজপরিবারের একূপ নিয়ম 
যে,বিবাহের পূর্ববদিনপাত্রীকে রাজাত্তংপুরে লইয়া যাওয়া! হয়। সেই জন্য পূর্ব দিন 
হইতে রাজভবনে ও রাজপথে বাদ্যকর, নিমত্রিত ও দর্শক লোকদিগের মহাভিড় 
ছিল। সেই দিনন্ুনীতি দেবীকে রজনীর'শেষভাগে লইছা যাওয়া হইয়াছিল। তখন 
গোলমালেত্তাহার অপমান ও লাঙ্থনা সামান্ত হয় নাই । রাজবাড়ীর দাসীরা পথ্যন্ত 
ঠাকুর প্রণাম করাইবার জন্ত তাহাকে লইদ্বা টানাটানি করিম্বাছে ও তাহার 
গলায় ধাকা মারিয়াছে। তিনি কিছুতেই মন্তক অবনত করেন নাই। ছৃঢ়- 

রূপে ষন্তক উন্নত করিয়াছিলেন । হট্টগোলের. মধ্যে একজন আসিয় তাহার 
হস্তে একটা খর্ণমূ্া স্পর্শ করাইয়া লইয়া যায়, কে কি উদ্দে্ে কি করিতেছে 
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[িনি কিছুই বুঝিতে পারিতে ছিলেন না। পরে চক্রান্তকারী লোকেরা তাছার 
হুবর্ণ স্পর্শকে শ্রাশ্চিস্ত হইল বলিয়া রটনা করিয়্াছে। তিনি কিছুই 
জানেন না, দিজে তাহা স্পর্শ করেন নাই, একটা স্ত্রী লোক দ্্ণমুদ্রা তাহার 
অনম্পর্শ করিয়া লইয়াছিল। বাহা হউক কন্তাধাত্রিগণ উদ্ধাহক্ষেত্রে প্রবেশ 
ক্রিয়া দেখেন থে, একটি সাজান শ্ষুদ্র বিবাহমণ্ডপ প্রস্তত আছে। তাহার 
স্ডিতরে ইত্তস্তীতঃ কয়েকটা কদলী তরু ও খট এবং মধ্যে বরাঁকস্তা ও আচার্য 
কেশবচশ্্র ও তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্চবিহারী সেন এবং পুরোহিতবর্গের জন্য 
কয়েক খানা আসন স্ছাপিত। এক পার্খে বস্তা্বত কি একটি ক্ষুদ্র পদার্থ 
ছিল। এই সর্চল হ্বট পৌত্তলিকতার দিঘর্শন এবং বস্ত্াবৃত বন্তঠি কোন 
গৃতুল হইবে ভাবিয়া কণ্তাপক্ষের কেহ কেহ আপত্তি উপস্থিত ফরেন । ডিপুটী 
ক্ষমিশনার রাজবাড়ীর প্রধান কর্মচারী, ও পুরোহিতকে ডাকিয়া এ সকল 
বস্তর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন? হারা বলিলেন, কদলীতকুর মূলে ঘট সকল 
বঙ্গলঙ্বট, ইহা মঙ্গল চি ভিন্ন কোন পুজিত হুইবার সামগ্রী নছে। বস্ত্রাবৃত বন্ধ 
কৌটাঙাত্র, ইছাঁও মগ্রলচিন্ন্, এখানে পুজিত হয় এমম কোন বন্ধ নাই। 
ইহা গুনিষ্না সাহেব বলেন, ঘখন রাজকর্ম্মচারী ও পুরোছিত স্পষ্ট বলিতেছে্ 
প্র মকল মঙ্গল চিছু ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে--পুঁজিত হয় এমন কোন সামগ্রী 
নহে, তখন আর এ বিধয়ে আপত্তি কি হইতে পারে? এই কথা শুনিক্কা 
গন্তাপক্ষের আর আপতি রিল না । নতুবা তখন ঘট ইত্যাদি সারইতে বলিলেই 
লরাশ হইত। পরে উপরি উক্ত মণ্ডপে কন্ঠাপক্ষ হইতে উপাধ্যায় গৌর- 
গোবিন্দ রায় সদস্তরূপে উপবিষ্ট হম, তাহার পার্সে কেশবচশ্দ্র বসিয়াছিলেন। 
বরের পক্ষীয় পুরোহিতগণ উপাধ্যায়স্থার! চালিত হুইয়া তাহার নিধেশমতে মন্দ 
উচ্চারণ করেন। গাচাত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সবর্গপত কষ্বিহারী সেনের উপর সক্গ্র- 
ধানের ভার অর্পিত ছিল। কার্য জারস্ত করিবার পুর্ধেে আচাধ্য অদূরে কতিপন্থ 
প্রচারক ও ত্রাঙ্ম বন্ধু সু বলিয়া “সত্যৎ জ্ঞানমনত্ত্যাদি” উচ্চারণ ও ব্রহ্ধত্তোজে 
পাঠ করেন। তখন তোপধ্বনি ও তুমুল বাদ্য এবং গোলযোগ হইতে থাকে । 
কেহ ব্রদ্ষোপাসনা শ্রবণ করিতে না পায় এই উদ্দেশ্টে যেন সেন্গপ গোলখোগ 
করিবার দস্কেত ছিল, কার্ট সমাধা হইলে পাত্রীসহ পাত্রীপক্ষ সেইস্থান হইতে 
উলিয়া খান। - পয্বে পুরোহিতগণ গনি প্রজলিত করিয়া দ্বৃত গালিতে খাফেন। 


২৫ 


৯২২, আচার্য্য কেশবচন্দ্রা - 


রাজা সেই স্থানে বসিয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর. রাজান্তঃপুরে রুতিগয় শ্রাঙ্ষ: 
ও ব্রান্িকার সম্মুখে ব্রান্গ উদ্ধাহপন্ধাতির অনুরূপ পাত্র ও পাত্রী উদ্ধাহসনব 
ও অন্গীকারাদি করেন, এবং আচার্ঘযকর্তৃক যথাবিধি উপদিষ্ট হন। এই 
কার্থে মাজিট্রেট শ্রীযুক্ত যাদবচন্্র চক্রবত্তাঁ মহাশর সহায়ত! করিয়াছিলেন, 
তিনি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন । তৎপর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান: 
করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হয়। গবর্ণমেপ্টের ব্যবস্থানুসারে 
পাত্র ও পাত্রী গ্বামী স্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে পারেন না। পাত্রপক্ষীয় দ্বারা 
বিবাহের নিবন্ধন ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় মহারাজকে নীলকুটানামক স্বানে লইয়! 
রাখা হয়, তৎপর তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন রাজ! ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাগমন 
করিলেপর উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রাদ্ধ ব্রাহ্ষিকাদিগের 
সন্মুথে বিছিত প্রণালীমতে তাহাদের বিবাহের. পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। তখন 
হইতে তাহার! স্বামীস্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে থাকেন। 
যেরূপ রাজভবনে কার্য হুইয়াছিল/ তাহাতে প্রচারকবর্গের মন পরিতৃপ্ত 
হয় নাই, কার্য আশানুরূপ হয় নাই বলিয়! তাহার হুঃখিত ছিলেন। পর দিন 
দৈনিক উপাসনার সময় আচার্য 'দেব ভগবানূকে ধন্তবাদ ও কৃনজ্ঞতা দান 
করেন। তাহাতে কোন আদ্ধেয় ভ্রাতা বিরক্ত হন, পরে কথ প্রসঙ্গে আচাধ্যকে 
বলেন, কার্ট কি হুন্দররূপে নির্ধ্বাহ হইয়াছে? এই অবস্থায় কৃতজ্ঞতা দান 
কি ক্ূপে হইতে পারে ? ইহা শ্রবণ করিয়া! আশচার্ধ্য বলেন, পরমেশ্বর বিপদ্‌ হইতে 
উদ্ধার ও ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাহাকে ধন্তবাদ ও. কৃতজ্ঞতা দিতে 
হইয়াছে। তখন তাহার সঙ্গে. গবর্ণমেন্টের কিন্ধপ অঙ্গীকারাদি হইয়াছিল, 
পরে কুচবিহারে কি প্রকার যড়ঘন্ত্র ও চক্রাস্ত হইয়াছে, তিনি প্রকাশ করিস 
বলেন, এবং গবর্ণমণ্টের টেলিগ্রাফ ও পত্রা্ির উল্লেখ করেন। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম 
বিবাহ হইয়াছে, আচার্য এরূপ কখন বলেন নাই, বরং আশানুরূপ কার্ধ্য হয় 
নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্ত এইরূপে. খ্বোর যড়বন্ত্রও বিপক্ষতাচরণের 
মধ্যেও ধর্ম রক্ষা হইয়াছে, তজ্জন্ত তিনি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। উৎ* 
কষ্ট খ্রেময় ব্রাহ্ম বিবাহ না হইলেও নিকৃষ্ট শ্রেমীর হইয়াছিল। আর এক দিকে 
দ্বেখিতে গেলে জয় লান্ভই হইয়াছে, একজন স্বাধীন রাজার রাজধানীতে-_ 
রাজবাটাতে পৌত্তলিক রাজ পরিবারমধ্যে দূর দেশ হইতে সমাগত, কয়েক .জন 


কুচবিহারাবিবাহের বৃতাস্ত। ১২৩ 


দীন ছুযী প্রচারক শক্রমণডলী কর্তৃক আক্রাত্ত হইয়া ব্রাঙ্গধর্টের বিজপগতকা 
স্থাপন করিলেন, ইহা কি এক অসাধারণ আশ্চর্য ব্যাপার নহে! বিশ্বাসী কেশব- 
 চত্ত্রু ভিন্ন কাহার সাধ্য এরূপ সাহসের কার্ট করিতে পারে ? 
পূর্ব হইতে কুচবিহারের এক জন রাজকণ্ুচারী (ত্রাঙ্ষণ কুলোন্তব ) 
ব্রাহ্ম যুবা কলিকাতাস্থ প্রধান  প্রতিবাদকারীদিগের পক্ষ অবলগ্বন করিয়া 
কেশবচত্রের বিরুদ্ধে ও কুচবিহারে তাহার কাধ্য প্রপালীর বিরুদ্ধে সর্বদা 
দ্বাস্তিক ভাবে নান! কথা প্রতিবা্কারীদিগের পত্রিকায় লিখিয়া প্রচার করেন। 
তিনি সারসপক্ষী বলিয়া নিজের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সার পক্ষীর অনেক 
কথাই থে অতি রপ্সিত ও অমূলক ছিল কুচবিহারবিবাছে উপস্থিত এক জন 
ধর্তন্বগত্রিকায় মেই সকলের তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কি়ঙ্দিন অন্তর সেই 
' চঞ্চল প্রকৃতি যুবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ ও পৌতলিকমতে বিষাহ 
করিয়াছিলেন। | 
এদিকে কলিকাতাস্থ প্রতিবাদকারিগণ কিরূপে কেশবচত্রকে ও তাঁহার বন্ধু- 
দিকে লান্কিত ও বিড়ন্থিত করিবেন, তদ্থিষয়ে নান! ষড়ঘন্ত্র করিতে লাগিলেন। 
সুচবিহারে কার্ড সমাপ্ত হইলে সর্ধ্ প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয় 
ও অপর ছুই এক জন প্রচারক কলিকাতায় উপস্থিত হন। মজুমদার মহাশয় 
কুচবিহার হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া! কয়েক জন প্রধান$ 
: প্রতিবাদকারী অসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। তৎপর ২২২৩ 
জন প্রতিবাদকারীর স্বাক্ষরিত দুই খানা আবেনগত্র “ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজের 
সহকারী সম্পাদক" এই শিরোনামে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। এক খানাতে 
এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্ধীয ব্রন্মষদ্দিরের আচাধ্য বাবু কেশবচঙ্জ সেন তাহার 
কন্তার বিবাহে বাল্যবিবাহদান ও পৌন্তলিকতাদোষে দূষিত হইয়াছেন, অতএব 
আমরা ভীহার উপাসনা কার্ঘে যোগ দান করিতে অক্ষম, তাহাকে পদচ্যুত 
স্বর! হউক। আর এক খানা পত্রে এরূপ লিখিত ছিল, ভারতবর্াঁয় ব্রাঙ্মসমাজের 
_ জম্পাদক বাবু কেশবচন্র সেন বাল্যবিবাহ ও পৌুলিকতা দোষ সংক্রত হইয়া" 
ছেন, অতএব তিনি আর উক্ত সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন না। 
হুদার মহাশয় উজ্ত হুই খান পত্র পাঠ করিয়া সেই ছুইখানারই কোণে 
কেন দ্র দেন থে পৌন্তসিকতা ও বাল্যবিবাহধোষে দৌবী কো 


০৯২৪ . আচার্য্য কেশবচত্দ্র1.. 


পূর্বে তাহার প্রমাণ করা হউক, তৎপর তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞ। হইবে৷” 
এই মর্মে মন্তব্য লিখিয়া ছুই খানা পত্রই ফেরত পাঠাইয়া দেন। তাহাতে 
প্রতিবাদকারিগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া 
উঠেন। কিয়দ্দিন পর রবিবারে কেশবচত্ত্র মেন ও তাঁহার সঙ্গী প্রায় সমুদায় 
বন্ধু কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। সেই রবিবারে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্ত্র মভুম- 
দ্বার মহাশয় বেদীর কাধ্য করেন। তিনি বেদীতে আরোহণ করিলে পর 
প্রতিবাদ্দকারীদিগের প্রেরিত কতকগুলি হালক ও যুবক এক যোগে হাতে তালি 
দিয়া ত্রহ্মমন্থিরে শাস্তিতঙ্গ ও গোলযোগ করিয়াছিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ 
মদ্ৰির হইতে তাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই আচার্য 
ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, অমুক দিন অমুক 
সময় ব্রদ্ধমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে আমি আচার্যের পদ এবং পরে অমুক 
দিন অমুক সময় ভারতবর্ধায় ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ 
করিতে প্রস্তত। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে পর নির্দিষ্ট সময়ে ব্রদ্ষমন্দিরে 
লোকারণ্য হয়। প্রতিবাদকারিগণ মহা উল্লাসে ও উৎসাহে দলে দলে উপস্থিত 
হুন। কে সভাপতি হুইবেন প্রথম তাহা! লইয়া! গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষ 
বারু ছুর্মামোহন দাসের জন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উপাসকমণ্ডলীর অনেক সভ্য 
তিনি এই সভার সভাপতি হইরার উপযুক্ত নহেন বলিয়া! প্রতিবাদ করেন। 
আচার্য বিনীততাবে ছুর্গামোহন বাবুন্ধেই সভাপতিত্বে বরণ করা হউক উপাসক- 
মগ্ডলীকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন,কিন্ত তাহার অনুরোধ নিয়মিত উপাসকগণ 
রক্ষা করিতে প্রস্যত হন নাই । তথাপিকেশবচন্্র ভুর্গামোহন বাবুর নিকটে অবনত 
হুইয়া বসিয়া বলেন, "আমি ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের পদ পরিত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছি।” তাহাতে ছ্র্গামোহন রানু তেজের সহিত এরূপ বলেন, আমরা 
আপনার ইন্তিফা গ্রহণ করিব না, আপনাকে পদচ্যুত করিব। তখন অনেক 
আলবয়স্ক যুবা ও বহু অপরিচিত লোক নান! কথা বলিয়া অত্যত্ত গ্রোলযোগ 
আরত্ত করে। সেই সময় ঠান্ুরদাস সেন মহাশক একপ প্রশ্ন করেন, ব্রহ্ষ- 
মন্দিরের আচার্যের নিয়োগ ও পদচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত দানে 
কাহাদের অধিকার আছেঃ উপাসকমণ্ডলীর সভ্যদিশের অধিকার, অন্যের 
'নহে,. তিনি এক্ূপ উত্তর প্রাপ্ত. হন। ইহা শুনিয়া ঠাকুরদাস .বারু পুনর্কার 
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প্রশ্ন করেন, উপাসকমণ্ডসীর সভ্য কাহার! তাহা আমি জানিতে ঢাছি। 
তখন উপাপকমণ্ডলীসভার নির্ঘারপপুস্তক হইতে এরপ নির্ধারণ পড়া হয়, 
যথা ;--ধাহার| ব্রক্ষমন্ধিরে আসিয়। নিক্মমিতরূপে উপাসনায় যোগ মান 
করেন ও ব্রহ্ধমন্দিরের ব্যয় নির্ধাহার্থ অস্যুন ।* মাজিক চাদা দিয়া 
থাকেন, এবং ধাহাদের চরিত্রে গুরুতর দোষ নাই, তীহারাই উপাসক- 
মণ্ডলীর সভ্য । কিপ্নৎকাল পূর্বে প্রধান প্রতিবাদকারী শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্ধ্য 
প্রভৃতির প্রার্থনা ও অনুমোদন মতে তাহাদের উপস্থিতিকালে উপাসক- 
মণ্ডলীর সভায় এই নির্ধারণ হইয়া মুদ্রিত হুইয়াছিল। এক্ষণ দেখা যায় 
এই নির্ধারণানুসাঁরে প্রতিবাদকারীদিগের সুই তিন জন লোক ব্যতীত অন্ত কেছ 
উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নহেন। অনেকে ৬ মাস কি বৎসরাবধি মন্দিরে 
সামাজিক উপাসনার যোগ দান ও মন্দিরের ব্যয় নির্ধাহার্থ কোনন্নপ চাদ 
দান করেন নাই। হ্থুতরাৎ তাহাদের আচার্ের নিক্বোগ ও পদচ্যুতি- 
সম্বন্ধে কোন কথ! বলিবার অধিকার নাই। এই নিষ্ারণ পাঠ করিলে 
পর প্রতিবাদকারীপিগের সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। তদনুসারে হুর্গা- 
মোহন বাবুও উপাসকমণ্ডণীর সভ্য নহেন, তিনি আর উপাসকমণ্ডলীর 
সভাপতির পদে কিরূপে বরিত ছইতে পারেন? তথাপি আচার্ধ্য কেশবচক্ 
বলিতে লাগিলেন, *ধাহারা বলেন আমি উপাসকমণ্ডলীর সভ্য আছি, 
স্কাহাদিগকে সভ্য বলিয়! শ্বীকার করিয়া লওয়া হউক।” কিন্ত ধাছারা 
সভ্য নছেন তাহাদের কোন মত গৃহীত হইবে না, বহু লোক তেজের সহিত 
একধপ বলিতে লাগিলেন, তখন হট্টগোল উপস্থিত ছুইল। সেই সময় ভাই 
প্রতাপচক্র মন্ভুমদার মহাশয় আজ এরূপ উত্তেজনার অবস্থার সভার 
কাধ্য হইতে পারে না, সভাভঙ্গ হইল এই বলিয়া উচ্চৈংস্বরে]বিজ্ঞাপন 
করিলেন। ক্রমে লোক সকল 'হৈ চৈ রবে গোলযোগ করিয়া মন্দির হইতে 
বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। তখন হটগোলের মধ্যে বাবু শিবদাথ 
ভট্টাচাধ্য,কেশব বাবুকে আচার্যের পদ হইতে অপসারিত কর! গেল,তৎপরিবর্তে 
রামকুমার ছ্টচার্য ও যহুনাথ চক্রব্ত প্রতি ঢারি জন আচার্য নিষুক্ত 
হইলেন, এরূপ ঘোষণা করিলেন। এ পক্ষের প্রায় সমুষায় লোক এ কথা 
অগ্রাহ। সতাতঙ্গ হইক়্াছে, এবং রীতিমত সভা হয় নাই, এই 
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বলিয়া উচ্চৈ-্বরে তাহার প্রতিবাদ করেন।' তৎপর ষকলে ব্রদ্ধমন্দির হইতে 
' বাহিরে চলিয়া -:গেলেন। বাবু ছূর্গামোহন দাস বাছিরে খাইয়া ব্রদ্ধ- 
ন্দিরের হারের চাবি মন্দিরের তৎকালীন ম্যানেজার শ্্রীমুক ভাই অমৃতলাল বনু 
মহাশয়ের নিকটে চাহিয়! পাঠান। চাবি তীহার হস্তে প্রদত্ত হয় না। পরি- 
শেষে বাবু জয়গোপাল সেন প্রভৃতি ব্রহ্মমদ্দিরের পঞ্চাশজন উপাসক এই 
মর্্ে আচার্যের নিকটে আবেদন করেন যে, প্রতিবাদকারীদিগের এইকূপ 
উত্তেজনায় অবস্থা থাকিতে আর যেন সভাধিবেশন নাঁহয়। তখন ইণ্ডিয়ান 
মিররে এ প্রকার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অমুক দিন স্ছিতীয় সত্ভা হইবার 
কথা ছিল সেই সভা আপাততঃ স্থগিত রছিল। বর্তমান উত্তেজনার অবস্থায় 
হুশৃঙ্খলূপে সভার কোন কার্ধ্য হইতে পারিবে না৷ বলিয্বা সভাধিবেশন 
স্থগিত রাখা'সঙ্গত হুইয়াছে। আশ্চর্য! এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া আন্দোলন- 
কারিগণ ক্ষুন্ধ হন, দ্বিতীয় সভার অধিবেশন করিবার জন্ত তাহাদের নেতা দৃঢ় 
অনুরোধ সহকারে পত্র লিখেন, কিন্ত সেই অনুরোধ গৃহীত হয় না। অস্ত অন্ত 
সঙ্গে সচরাচর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংসারাসক্ত স্বার্থপর অবিশ্বাসী লোকেরা গর 
প্রবর্তক মহাপুকুষদিগরকে লান্িত ও অপমানিত করিয়াছে বা পৃথিবী হইতে 
বিদায় করিয়া দিয়াছে, এবার প্রেমাম্পদ অনুগামিগণ তাহাদের সেই স্থান 
অধিকার করিয়াছেন, এই যুগে এই নৃতন কাণ্ড! 
তাহার পর রবিবার দিন প্রাতঃকালে কমলকুটারে প্রাত্যহিক উপাসনার 
উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় অনেকেরঃ মনে এরূপ আশশ্কার উদয় হয় যে, 
অন্য ব্রহ্ধমন্দির নিরাপদ নহে। আজ প্রতিবাদকারিগণ এই সময় হুযোগ 
পাইয়া! মন্দির অধিকার করিবার জন্ত আসিবেন এরূপ বিশেষ সম্ভাবনা । এ 
প্রকার আশঙ্কাবখতঃ তখন ছুই জন হিল্গুস্থানী লোকসহ তাই মহেশ্রনাথ 
বনু ওাই রামচন্্র সিংহ মন্দিরের পার্থে যাইয়া আশ্রয় লন। মন্দিরের 
সন্মুখস্থ গাড়ী বারাও্ডায় লৌহময় রেলিং স্বার ও ম্ৰিরের দ্বার কলুপে বন্ধ কর! 
ছয়। গাড়ী বারাণ্ডার দ্বার অতিক্রম না করিলে কেহ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত 
হইতে পারে না। বেল! ৯১*টার সময়. ঘখন কমল কুটারে জমাট আরাধনা 
হইডেছিল তখন তিন জন বিখ্যাত প্রতিবাদকারী, আসিয়া মন্দিরের সন্ুখসথ 
হাসল মি ভিতর হইতে ভাই মহেক্রনাথ 
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বঙ্থ ও ভাই রামচন্্ সিংহ দেই ছুই জন হিনুশ্থানী লোকস্হ, তাহাতে - বাধা, 
দেন। তৎপর সই জন প্রতিবাদকারী রেলীৎ ডিঙ্গাইয়া! গার্তীবারাণ্ডার ভিত- 
রেয় দিকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও ভিতর হইতে বাধা পান। 
তজ্জন্ত এক জন প্রতিবাদকারী ক্রুদ্ধ হুইয়া এক প্রচারক ভ্রাতার বক্ষে পদাক্গাত, 
করেন, অন্তর প্রতিবাদকারী এক হিলৃন্থানী হইতে বাধা পাইয়া তাহার 
গোপ ধরিয়। টানেন, এবং তাহাকে দশনাখাত করেন। অপিচ প্রচারক খয়কে, 
তদূর হইতে পারে কুৎসিত গালাগালি করেন। ইতিমধ্যে একজন প্রতিবাদ-. 
কারী হটাৎ রেলীং ভ্বারের কুলুপ ীঙ্কিয়া ফেলেন। দৈবাৎ তধন ভাই, 
প্রাণকৃষণ দত্ত সেধানে উপস্থিত হম, তিনি দেই তগ্ন কুলুপ ছুই হস্তে রেলীং 
বারে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া উক্ত প্রতিবাদকারীর সঙ্গে তর্ক আরম্ত করেন। 
মন্দিরের স্বারে এরূপ মহাগোলযোগ হইতেছিল, ইছার মধ্যে ঘটনাক্রমে পুলিশ, 
হুপারিন্টেণ্ে্ট বাবু কালীনাথ বস্থু তাহার নিকট দিয়া বাইতেছিলেন, 
মন্দিরের সন্দুখে জনতা ও ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হম। 
শরস্ধাম্পদ প্রতাপচন্্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন প্রচারক ও ব্রাহ্ধও সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া সত্বর তধায় আগমম করেন। ৩খন কালীনাধ বাবু আক্রমণ্কারী প্রতি 
বাদকারীদিগকে ততসন! করিয়া বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার! তোমর। ভদ্রলোক, 
ছুইয়্া হাড়ী ডোমের কাধ্য করিতেছ। মন্দিরে তোমাদের শ্বত্ব হইলে বিচারালয় 
আছে, বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ কর। তখন তাহারা কিছু অপ্রতিভ হন, 
অন্ত একজন বন্ধুর সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাহাদের অগ্রনী সরিয়া পড়েন। 
পর দুই জনও আতন্তে আন্তে চলিয়! ঘান। সেই দিন সায়ংকালীন সামাজিক 
উপাদনার সমন প্রতিবাদকারিগণ আসিয়া মন্দির আক্রমণ করিবেন তাহার 
লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তজ্ঞন্ত পূর্ব হইতেই সাবধান হুইতে হয়, পুলি- 
মের সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। একজন সাহেব ইনৃন্পেক্টর ও কতিপয় হেড 
কনেষ্টাবেল এবং কনেষ্টাবেল যথাসময়ে মন্দিরের ঘারে উপস্থিত হন,। তাহার 
পরক্ষণেই বিরোধিগণ দলবদ্ধ হইয়া আগমন করেন। সেই দলের মধ্যে আমার 
্বদেশ পূর্ববঙ্গের যুবক ছাত্রগণকে সমধিক উৎসাহী ও অগ্রগামী বলিয়া! বোধ 
হইল। প্রতিবাদকারিদলের মন্দিরে প্রবেশের কিযৎক্ষণ পূর্বেই সাধু অখোর- 
নাথ বেদাতে বমিয় শাস্্াধ্যরনে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েক জন প্রচারক 
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ও শপক্ষ ত্রা্ম বেদীর সন্ুধস্থ ও পার্থন্থ বেঞে বসিকাছিপেন। প্রতিবাদকাঁরগণ 
অদ্দিরে প্রবেশ ঝরিয় হটাৎ বের্দীর উপর ফোন উৎপান্ত করিতে পারেন নাই। 
উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে লাধু অঙ্খোরনাথ বাই বেদী হইতে অবতরণ 
করিবার উপক্রম করিলেদ, ওখন বাবু রামকুমার ভটাচাধধ্য বেধ হইতে উাঠয়া 
বেদীর অতিমুখীন হইতে লাগিলেন । কেহ কেহ এই সময় আপনি কোথায় যান 
থলিয়া তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক পুনর্বার বেঞ্চে বলাইয়া দিলেন *। ইতিমধ্যে 
আচার্য যাইয়া বেদীর উপর আরোহণ করিলেন। তখন বিরোধিগণ মন্দিরে 
অহাগ্গোলযোগ জারপ্ত করেন, পুলিশ গৌলধোগকারীদিগকে বাহির করিয়া দেন। 
উপাসনা নির্বিগ্কে সম্পাদিত হয়। ইহাতে বহুসঙ্যক প্রধান প্রতিবাদক্কারী মন্্াহত 
ছল, এবং অন্তরূপ অতিসদ্ধি করিয়া দলবদ্ধতাবে মন্দিরের ছ্বারে উপাসনা শেষ 
হওয়ার প্রতীক্ষা করেন। থাই আচার্টের উপাসনা সমাগত হইল তৎক্ষণাৎ 
উীহার! মণিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিতে উদ্যোগী হন। কিন্ত নিম 
বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে পুনর্্বার সামাজিক উপাসনা করিতে দেওয়া হয় 
না। তাঁহারা উপাসনা করিতে না পাইয়া অন্তরূপ গোলযোগ করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন, তাহাতেও বাধ! পাইয়া পরে পরাস্ত ও নিরাশ হইক্গা: চলিয়া 
ঘান। তাহাদের উৎপাতের ভয়ে মন্দিরের দ্বারে কথেক রবিবার পুলিশ প্রহরী 
নিযুক্ত রাখিতে হয়। তৎপর কতিপয় সপ্তাহ আচার্য বেদীর কার্ধ্য হইতে 
নিবৃত্ত থাকেন, শ্রদ্ধেয় প্রতাপচত্র মজুমদার মহাশয় উপসনার কার্য করেন। . 
পরে মন্দিরে উপন্থিত সমুদঘায় উপাসক স্বাক্ষর করিয়া! উপাসনার কাধ্য করিবার 
জগ্ত দৃঢ় অনুরোধ সহকারে আচার্যের নিকট আবেদন করেন। নাছ ভি 
পুনর্্ার ব্রদ্ধমন্দিরে বেদীর কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। , 
_. এদিকে প্রতিবাদকারিগণ অকৃতকাধ্য ও পরাস্ত হইয়া আরও উত্যেজিত 
হইয়া উঠেন। তখন শ্রীযুক্ত বিভয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেই দলের নেতা হইসা 
ঈ্াড়ান। প্রায় সকল প্রধান প্রতিবাদকারীরই এরূপ ইচ্ছা! ছিল যে, স্বতন্ত্র ধল 
না করিয়া ভারতবর্াঁয় শ্রাদ্ষসমাজের অন্ততূর্তি থাকিয়া কেশবচত্রকে নান! 
উপায়ে লাঙি ও অপমানিত করিবেন। কিন্ত গোস্বামী মহাশরের চু 


7 * আইবাক্তি এখন ঘোর হামাচারী হিনু মাহান্ত। বিরবী দানের নেন: 
বর্দের লগ্গে ইহার আর ফোন লম্পর্ধ নাই । 
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হইল যে, কেপবচজ্দরের সঙ্গে কোনদূপ সম্বন্ধ রাখিবেল না, স্বতগ্র দ্বাধীন 
ঈগাজ করিয়! তাহ। হইতে জন্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাহা না হইলে 
তিনি তাহাদের (প্রতিবাদকারীদিগের ) দলভুক্ত থাকিবেন না। ত্বাহারই 
বিশেষ উদ্যোগে টাউনহলে সভা হয়, সেই তাতে নৃতন সমাজের পতন হইল । 
ক্রোধ কুভাব বিদ্বেষ ৰিরোধ অবিশ্বাসবশতঃ প্রত্যাদশের বিরুজে, ধর্খের 
উচ্চ উচ্চ স্বর্গীয় ভাব ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, অভিনব সমাজের হৃষ্টি, হস্তো ত্ুলন- 
কারী বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের সাধারণ মত এবং সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ 
জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ ভূমির উপর এই সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের কর্তৃত্বাধীনে ফ্রমে কয়েক জন বেতনভোণী প্রচারক 
নিযুক্ত হন। কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু টাউনহলে তাহাদের সভার কার্য প্রণালী 
দেখিগা অসিয়া ৰলিয়াছিলেন যে, সভায় এক জন প্রধান বক্তা বলিলেন, 
কেশব বাবুর ঈশ্বরাদেশকে আমি পদ ছারা দলন করি। এক জন বক্তা 
ও প্রধান প্রতিবাদকারী কেশবচন্দ্ের প্রচারিত ইঈশ্বরদর্শন প্রত্যাদেশ ও 
সাধুতক্তি প্রভৃতি ১৪।১৫টি উচ্চ উচ্চ সত্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ 
জ্ৰাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিন খানা নূতন পত্রিকা তাহার! প্রকাশ 
করেন। সে সকলের অধিকাংশ কলেবর কেশবচঙ্জরের প্রতি কট,ক্তি ও 
নিন্দা ও নানা বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে। বহুকাল কেশবচন্ত্র ও 
ডহার বনু প্রচারফদিগেয প্রতি গালি কটুক্তি নিন্দার আ্রোত চলিয়াছিল। কেহ 
আচার্যের ও আচাধ্যের পরিৰারের বিরুদ্ধে কুৎসিত নিন্দা এবং ঈশ্বরাদেশ 
্রহ্ধস্তাত্র প্রভৃতির প্রতি নান! ব্যঙ্গোক্তি সকল নাটকাকারে লিখিয়া৷ এক পুস্তক 
মুদ্রিত করি! প্রচার করিয়াছিলেন। লেখকের তাহাতে অতিশয় নীচতা ও কু- 
কুচি প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রতিবাদকারী দলস্থ এক জনের যন্ত্রালয়ে তাহা মুদ্রিত 
হুইয়াছিল। গুরুতর কারাদণ্ডতয়ে ভীত হইগ্লা পরে তাহারা সেই পুস্তক 
প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হন। অনেকে এ বিষয়ে পুলিশকে লিখিয়া 
জানাইবার জন্য কেশবচজ্্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত নিজের সম্বন্ধে 
অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি এই অত্যাচারের বিকুদ্ধে 
কোন কাধ্যট করিতে অসম্মত হন। যখন তাহার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ভারতা- 
আমের বিকুদ্ধে অত্যন্ত কুৎসিত অপবাদ বটনা করা হয়, তখন আম ও 
২৬ 
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আশ্রমবাসী নর নারীর পবিত্রতা ও সম্মানরক্ষার জন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ছার 
তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে হাইকোর্টে 
বিবাদী দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন ক্ষম! করা হয়। 
সেই কুৎসিত কুৎস! রটনার মূলে এখনকার কয়েক জন প্রধান প্রতিবাদকারী 
ছিলেন। পরে কেশবচন্ত্র মূল বিবাদী বাঁবু হরনাথ বন্ধুর আবাসে যাইয়া 
তাহার প্রতি সন্ভাব প্রদর্শন করেন। 

এই সময়ে যাহাতে প্রচার ভাগ্ডারের আয় এবং ধর্মততত্বাদি পত্রিকার 
গ্রাহক কমিষা যায়, প্রচারক পরিবারের অন্ববস্ত্রের বিশেষ কষ্ট হয়, অনেক 
প্রতিবাদকারী বিধিমত তাহার চেষ্টা করিতে ক্রি করেন নাই। অর্থাগম 
খর্ব করিতে কথঞ্চিৎ কৃতকার্ধ্যও হইয়াছিলেন। আন্দোলনকারিগণ কয়েক 
মাস ভারতব্যীঁয় ব্রচ্মমন্দিরের পাশ্বশ্থ ডাক্তার উপেন্রনাথ বনু, জগস্থাত্রী* 
পুজার দালানে প্রতিরবিবার সামাজিক উপাসনার সময় উৎসাহের সহিত 
অঙ্থীর্তনাি করিয়া সামাজিক উপাসক্ধী করিয়াছেন, অনস্তর জগদ্ধাত্রী পূজার 
সময় হইতে অন্থত্র তাহাদের সামাজিক উপাসনা কাধ্য হয়। সমাজঙ্ষ্টির কিয্- 
দিন পরে গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে 
যাইয়া প্রান্তে ও গোপনে নানা উপায়ে কুৎসা! ও নিন্দা করিয়া কেশবচজ্রের ও 
তাহার অনুগামী প্রচারক বন্ধুদিগ্নের সম্বন্ধে লোকের মনে অশ্রদ্ধা ও অবি- 
স্বাস জন্থাইতে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। আচাধ্যের প্রতি কুৎসিত নিন্দা ও . 
অতি জঘন্ত গালিপূর্ণ একখানা সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করিয়া গোস্বামী মহাশয় 
স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বীয় ধর্মশিক্ষকের প্রতি একজন তক্তিপখা- 
বলম্বীর এ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এক পরিবারভুক্ত 
বন্ধু প্রচারকদিগের প্রতিও গোস্বামী মহাশয় সামান্ত কটুক্তি করেন নাই। 
গোস্বামী মহাশয় সবপ্রসীত “ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদম" নামক পুস্তকে লিখিয়া- 
ছেন;_“ভ্রাভাদের মধ্যে কাহার কোন দোষ দেখিলে তাহাকে গোপনে জ্ঞাপন 
করিতে হইবে, প্রত্যেকে স্ব স্ব উপাসনার সময় ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া ত্াহা- 
দের দোষ ক্ষমা করিতে হইবে।» ব্রাঃ নিঃ ৩০ ও ৩৯ পৃষ্ঠা। ঢাক ঢোল বাজা- 
ইয়া সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া এই বুঝি গোস্বামী মহাশয়ের গোপনে ড্রাতার 
দোষ জ্ঞাপন । এক্ষণকার কয়েক জন প্রধান আন্দোলনকারী আচার্য হইতে 
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প্রাপ্ত সমুদায় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উপকার বিস্মৃত হইয়া ইতিপূর্বে 
তাহার সম্বন্ধে ২১ বার ঘোর অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই 
সময 'গোস্বামী মহাশয় তাহাদের অত্যন্ত বিপক্ষ ছিলেন। তখন তিনি আচার্য্য 
কেশবচজ্রকে গুরুর গ্ঠায় ভক্তি করিতেন। এক সময় তিনি আচার্কে 
লিখিয়াছিলেন, "ষিনি ফধন প্রেরিত হন, তিনিই তধন পৃথিবীর সমুদয় ভার 
মস্তকে গ্রহণপূর্র্বক জীবের পাপনাশের জন্ত দ্রিবানিশি ক্রন্দন করেন, আপনি 
যেতার লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে অবকাশ নাই।” ইত্যাদি। (মামিক 
ধর্মতত্ব ৩১ সঙ্যা )। অন্ত এক সময় গোস্বামী মহাশয় বিরোধী হইয়া আতার্ধ্যকে 
আক্রমণ ও অপবাদগ্রস্ত করেন, পরে অনুতপ্ত হইয়া গুরুল্হত্যাকারী জুভাসস্কেরি- 
বট স্থানীয় বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। গোস্বামী 
অহাশয়ের অস্থিরতা! ও চঞ্চলতার বিষয় আর.কত লিখিব ।) 

ঢাকা ও ময়মনসিহহস্থ বিরোধিদল বিশেষতঃ বিরোধী যুবকগণ নিতান্ত ক্ষেপিয়া 
উঠিয়াছিলেন। তাহারা স্থানীয় ব্রক্মমন্দির লইয়াও অত্যস্ত গোলযোগ উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। হুসভ্য ইংলিশ গণ্র্ণমেন্টের স্বশাসন না হইলে কেশবচন্ত্র যে, ! 
একদিন কোন প্রতিবাদকারীর হস্তে প্রা হারাইতেন তাহাতে অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কেহ একখানা পত্রের ভিতরে এক টৃকর দড়ী পুরিয়া তাহার 
নামে পাঠাইয়াছিল, “ভূমি দড়ী গলায় দিয়া মর" পত্রে এরূপ লেখা ছিল.। 
“মন্দিরে যাইবার সময় ভোমাকে পথে ঠেঙ্গাইব* কেহ এরূপ লিখিয়াছিলেন। 
জুভাস স্কেরিয়ট ত্রিশ টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার নেতা 
ও ধর্ম্শশিক্ষক িশুপ্ীষ্টকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, পরক্ষণেই সেই পাপের 
জন্ত তাহার ঘোরতর অনুতাপ হয়, এবং উদ্ধন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। [কন্ধ ' 
আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, এ যুগে আচার্ধ্যহস্তাদিগের অন্তরে যে অন্ুতাপের 
লেশও হইয়াছে এপ বুঝিতে পারা যায় না। এই আন্দোলনে আমার বহু 
আত্মীয় বন্ধু ভক্তবিরোধী হইয়া প্রতিবাদকারীদিগের পুষ্টিবর্ধক ও একান্ত 
সহানুভূতিকারী এমন কি একাস্্ীভূত হইম্ভাছেন। আমার দেশীয় স্বগণ 
বন্ধু ও নিতান্ত প্রাণের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ও ন্নেহাম্পদ্ বহু যুবকের এই ব্যাপারে 
অশিষ্টতা, ছুর্নাতি ও ওদ্ধত্য দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্বাহত 
ছইয়াছি। আমি এরূপ আশ! করিতে অধিকারী যে, তাহারা এই উদ্দা্‌- 
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ব্যাপারের অনেক তত্ব অন্ততঃ আমার.নিকটে জানিতে চাহিবেন। শক্র- 
দিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের দ্বারা চালিত হইলেন, আমাকে বিশ্বাস 
করিঘা অদ্য পর্যন্ত তাহাদের কেহ এ বিষয়ে একটা কথাও জিজ্ঞাস! করেন 
নাই, বড়ই বিশ্ময়ের বিষয়। তাহাদের অবিশ্বাম ও উচ্ছঙ্খল ভাব দেখিয়া 
আমি আপনা হইতে তীহাদিগকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাই। তরদবস্থায় 
আমি বলিলে তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, ইহা আমি স্পষ্ট বুঝি- 
যান্ি। যদ্দি আমাকে বিশ্বাস করিতেন ভবে অস্তত£এক দিনও আমার নিকটে 
আন্দোলিত বিষয়ের তত্বজিজ্ঞান হইতেন। আমি তাহাদিগকে অন্তরের সহিত 
ভালবাদি ও ত্বাহাদের কল্যাণ আকাজ্া করিয়া ধাকি। অনেক দিন তাহাদের 
দেবাও করিয়াছি । কখন তো৷ অবিশ্বাসের কার্য কিছু করি নাই। তবে কেন 
তাহাদের এরূপ অবিশ্বাসতাজন হইলাম বুঝিতে পারি না। তাহাদের অবিনম্ব 
ও নৈতিক হর্নাতি দেখিয়া আমার প্রাণ এক্ষণও আকুল। মুবতী কন্া। ও বধূদিগের 
হদয়েও অবিশ্বাস হলাহল ঢালিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া! তোলা হইয়াছিল । 
ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! পূর্ব্ববন্গে কোন কোন তরলগ্রকৃতি যুব! 
আচার্যযের প্রতি নিচ্দ! ও কট. পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করেন, কেহ বা 
সপ ছাপাইয়া যখ! তথা! বিতরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পুরুষেরা পত্যস্ত হাতে তালি 
দিয়া তাহাতে আমোদ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের এরূপ ভয়ানক ছুর্গীতি ঘটিয়াছে। 
কলিকাতাস্থ কোন প্রধান প্রতিবাদকারীর উত্তেজনাপূর্ণ অনুরোধ পত্র পাইয়া 
ময়মনসিংহ নগরে পরিণতবয়স্ক অনেক হিন্দ পর্যস্ত ব্রাহ্ম সাজিয়া পৌত্তলিক ও 

বাল্যবিবাহ দিয়াছেন বলিয়া আচাধ্যকে অপমানিত করিবার জস্কা উৎসাহের 
সহিত তরুণবয়স্ক যুবক প্রতিবাদকারীদিগের দলভুক্ত হন। তাহাদের কেহ 
জেলা স্থুলের প্রধান শিক্ষক, এক পত্বী বিদ্যমানে পরিগত বয়সে একটী বালি- 
কার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কোন যুগে কধন কখন সক কৃরিয়া ব্রাহ্মমমাজে 
ষাইতেন, তিনিও একজন প্রধান প্রতিবাদকারী হন। হা কি ফিড! পয়ে 
তিনি পৌন্তলিক গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন। ময»মনসিংহের আর এক 
জন বয়স্থ ঘোর অত্যাচারী .তি3%7 প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিল্ুষতে পুনর্ধ্যার 
বিবাহ করিয়াছিলেন, ব্রাঙ্মমমাজের সঙ্গে ত্তাহার এক্ষণ আর কোন সম্পর্ক নাই। 
মমমন্সিংছের মন্দির অধিকার প্রাপ্তির জদ্ত ভত্রত্য প্রতিবাদকারিগণ দলবদ্ধ 
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হুইয়া একদিন উপাসনার সময় বিষম উৎপাভ আরম্ভ করিয্বাছিলেন। তখন সেই 
সমাজের উপাচার্য ও সম্পাদক পুলিশের সাহায্যে মন্দিরে শাস্তি রক্ষা করেন 
ঢাকা নগরন্থ পূর্ববন্ ব্রাঙ্মদমাজের উপাচার্য ভাই বঙ্চত্ত্র রায় ছিলেন, তিনি কুচ 
বিহারে যাইয়া বিবাহে যোগ দান করেন নাই, কেবল আচাধ্য কল্সাবিবাহ দিয়া 
পাপ করিয়াছেন বলিয়া প্রতিবাদ না করার অপরাধে তিনি পদচ্যুত হন, তাহীকে 
সদলে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিদ্কত হইয়া আসিতে হয়। অরাজকতা 
আর কাহাকে বলে! হাহা হউক কালক্রমে প্রতিবাদকারীদিগের সেই তীব্রস্াব 
মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, অনেকের মনে ষন্তাবের সঞ্চার হইয়াছে। কেশব- 
চল্লের প্রচারিত মত ও বিশ্বাস এবং প্রণালী পদ্ধতি ও আচরণ তাহাদের 
সমাজে কোন না কোন রূপে অন্ুকৃত ও আদৃত হইতেছে, পূর্ন ভারতবরধ 
ব্রাঙ্মদমাজের কেশবচন্্র (তাহারা মুখে স্বীকার না করুন ) তাহাদের রক্ত মাংস 
ও অস্থিতে বসিয়া আছেন, এমন কি তাহারা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে তারতবর্ীসব 
ব্রাঙ্মদমাজের কেশবচন্ত্রের অনুকরণ করিতেছেম। নববিধানের কেশবচজোর 
নিকটে তাহার! ধেঁসিতে ভয়াকুল। নববিধানের স্বর্গীয় মত ও বিশ্বাস প্রকান্টে 
স্বীকার করিলে প্রতিবাদ যে টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে কেশবচঞ্র 
ষে স্তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন। অমেকের এইরূপ মত ষে 
প্রতিবাদ বাহ! করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত হইবে না, কেশবচত্্রকে গালাগালি 
ও অপমান যাহা কর! গিয়াছে ত্জন্ত অনুতাপ হইবে না,এমন অবস্থায়ও তাহার 
প্রতি একান্ত তক্তিমান্‌ তাহার কনিষ্ঠ অনুগামী বন্ধু নববিধানবাদিগণ নববিধান 
নাম পরিত্যাগ করিয়া বিধানবিরোধী সমাজের সঙ্গে আসিয়া সম্মিলন সাধন 
করুন। তাহা না করিলে তাঁহারা কুত্রচেতা, অনুদার ও সন্থীর্ণ হইলেম। 

এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া আমি প্রন্তাবের উপসংহার 
করিতেছি। স্বহারাজের সম্মানধোগ্য উদ্বাহসন্থন্ধীয় আয়োজন করিবার জন্ত 
গবর্ণমেন্টের আদেশে দশ সহস্র টাকা আচার্ধের হস্তে স্তত্ত হইয়াছিল। তাহা 
হইতে ৮৫০০২ ব্যদ্রিত হয়, অবশিষ্ট ১৫০০৭ আচাধ্য ফিরিয়া গিক্মাছেন। 

পূর্বে উত্লিধিত হইয়াছে যে, আচারের সঙ্গে উদ্ধাহের কার্য প্রণালী সম্ববষে 
আমার আলোচন! হইয়াছিল, তাহ1 পরে বিবৃত করিব। তন্মধ্যে এই কয়েকটা 
কথা আমি স্তাহাকে জিআাসা করিয়াছিলাম ; হিন্দু ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিল? 
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এ কেমন ? তাহাতে তিনি নিজের মুলমত (211061015) ব্যক্ত করিয়া এই তাবে 
বলেন, ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে যখন অঙ্ ত্রাহ্মপরিবারের সম্বন্ধ হয় তখন প্রচ- 
লিত প্রথালীর ষোল আনা আদায় করিতে হইবে, কোন দ্দিকে ক্রুটি হইবে না। 
এই স্থলে পাত্রপক্ষ হিন্দু পৌন্তলিক পরিবার, সেই পাত্রপক্ষ হইতে হিহ্দু ব্রাহ্মণ 
পৌরোহিত্য করিয়াছেন। তাহার! যখন এক জন.অব্রাক্মণ জাতিত্যাণী ব্রাঙ্গের 
অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহা দ্বারা চালিত হইয়া অপৌত্তলিক মন্ত্র সকল উচ্চারণ 
করিলেন, তাহাতে কি তাহাদের উপর আমাদের জম্ম হইল না? গৌর- 
গোবিন্দ রায় প্রধান পুরোহিতরূপে ছিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্গণদিগের দ্বারা 
চালিত হন নাই, তাহারাই ত্তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাদের 
আর ব্রাহ্মণত্ব কোথায় রহিল? ভিন্ন ধর্ম্াবলম্্ী হইতে আমরা ঘত টুকু আদান 
করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের জয়? ইৎলণ্ডে বহু খ্বীস্ীয় সমাজের ধর্ন্ম- 
মন্দিরে আমাকে কার্ঘয করিতে দেওয়া হইয়াছিল, প্রধান প্রধান শ্রীশ্রী 
ধর্মযাজকগণ প্রার্থনাদিতে আমার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে 
ঘে আমরা আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসে যোগদান করিতে পাইয়াছি, ইহা পরম 
লাভ মনে করি। 

বিবাহের সমন্ব আইনানুসারে স্থমীতি দেবীর বয়স পূর্ণ হইতে ছয় মাস এবং 
রাজার প্রায় ছুই বৎসর অবশিষ্ট ছিল। এরূপ অপূর্ণবয়সে বিবাহ কেমন করিয়া 
হইতে পারে ? এই প্রশ্মের উত্তরে তিনি এই ভাবে বলিলেন, এই বিবাহ রাজকীয় 
বিবাহবিধির অন্তভূরন্ত নহে । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজ্যের সীমার মধ্যে ও তাহার 
প্রজার মধ্যে বিবাহ হইলে গবর্ণমেণ্টের আইনসংক্রান্ত বিধি প্রবল থাকিত। 
কুচবিহারের স্তায় স্বাধীন রাজ্যে সেই আইনের অধিকার নাই। আইন সাধা- 
রণ ব্রাহ্মদিগের জন্ত হইয়াছে, তাহারা নিজের বা পুজ্র কন্তাদির বিবাহে স্বেচ্ছা- 
চারী হইয়া না চলেন তজ্জন্ত আইনের বন্ধন করিতে বাধ্য হওয়াপিয়াছে। আইনে 
বর ও কন্তার ১৮ ও ১৪ বৎসর ঘষে বয়স নিপ্ধারিত হইয়াছে, নানা প্রতি- 
বন্ধকতাবশতঃ তাহা একান্ত ন্যনকলে হইয়াছে, উপযুক্তরূপ হয় নাই। সময়ে 
জুষোগ্ন মতে এই বয়সের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্তক হইবে । এই 
বাজকীক়্ উদ্বাহবিধির প্রধান উদ্দেস্ট এই যে, উদ্বাহকে বৈধ করিয়া উত্তরাধি- 
ফারিত্বের অস্তরাক্স নিবারণ করা । কুচবিহারের মহারাজের বিবাছে উদ্ভরাধি- 
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ক্কারিত্ববিষয়ে এই আইনের কোন ক্ষমতা নাই।  পরন্ত এই বিবাহ এক প্রকার 
বাগানস্বরূপ হইয্াছে, উভয্ষের উপযুক্ত বয়সে বিবাহের পূর্ণতা অম্পাদিত 
হুইবে। তধন পাত্র ও পাত্রী স্বামীস্ত্রীূপে মিলিত হইবেন, সে কাঁল পধ্যস্ত 
ই'হারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবেন। পূর্বে ব্রাহ্মমমাজে কম্তার ১১১২ বৎসর 
বয়সেও বিবাহ হইয়াছে, কিন্ত বয়ঃপ্রাপ্তি পধ্যস্ত স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে 
বাধ্য হইয়াছেন । 

রাজাতো ব্রাহ্ম নহেন, তাহাকে কিরূপে কন্তা সন্প্রদান করা যাইতে পারে ৭ 
তিনি পৌন্তলিক নহেন, একেশ্বরবিশ্বাসী । একেশ্বরবাদীর সঙ্গে কন্তার বিবাহ- 
দানে ব্রাহ্দের অধশ্ম হয় না। ইয়ুরোপীঘ্ধ কোন ব্যক্তি আমাদের সমবিশ্বাসী 
হইলে আপনাকে ব্রাহ্মনামে পরিচয় দান করিবেন না। 1১015: (একেশ্বরবাদী) 
বলিয়া পরিচয় দিবেন। তাহার সঙ্গে বিবাহ(দি সম্বন্ধ করিলে ব্রাচ্ধের অধন্ম 
হইবে না। 

এক্ষণ পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে স্থির চিন্তে আদ্যোপান্ত বিচার করিয়। 
দেখুন, কুচবিহারবিবাহকে মূল করিয়া ভারতব্যাঁয় ত্রাঙ্মমমাজ হইতে একটা 
বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইবার কি প্রয়োজন ছিল? নৃতন প্রত্যাদেশ ও 
মৃতন সত্য যাহা কেশবচন্ত্র কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই তাহা আমন্দোলন- 
কারিগণ কি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, উহা জগতে প্রচার করিবার জন্ত একটা 
দশে করা একাত্ত আবশ্তক হইয়াছিল, না অসুয়া ও আনুরিক ভাব হইতে 
এই বিচ্ছিন্ন দলের সু হইয়াছে? পূর্বে শ্রীযুক্ত বিজয়কষণ গোস্বামী মহাশয় 
ব্রাহ্মদমাজে দল কর! মহা পাপ জ্ঞানে “আমি দল করিব না” বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন, তাহার স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন 
প্রতিবাদকারিগণ স্বতন্ত্র সযাজন্থাপনে উদ্যত হন তখন তাহাদের অন্তর নেতার 
নিকটে আচাধ্য এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, আপনারা অকারণে নৃতন 
সম্প্রদায় করিবেন না, এরূপ সম্প্রদায় করা পাঁপ। আপনার বিচ্ছিন্ন না হইয়া 
আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে বিচারনিষ্পন্তি করিবেন। উহা গ্রাহু হয় নাই। 


স্্ীগিরিশচন্দ্র সেন। 
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কেশবচন্তরের শ্রতি বিরোধিগণের বিরোধ ক্রমানয়ে প্রবল ইইডে 
শ্রবলতর আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। মানা স্থলের ব্রাহ্মবন্ধু যথার্থ তত্ব 
প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ ক্রিয়া পত্র লেখাতে ভারতবধীন্ ব্রাহ্মসমাজের 
সহকারী সম্পাদক স্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মন্ডুমদীর এবং প্রচারক মভার সম্পাদক 
শীযুক্ত গৌরগোবিষ্ব রায় “সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন” এই আঠাধায় 
বিবাহবন্ধানের আমল বৃত্ান্ত প্রকাশ করেদ। বৃতান্তলিপি আমরা দিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি; 

্কুচবিহারের মহারাজের সহিত আচাধ্ট মহাশয়ের কন্তার বিবাহসম্থন্ধে 
কয়েক মাস হইতে ভারতবর্ধের নানা স্থলে মহা আন্দোলন হইতেছে। অনেকে 
ছুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় যার পর নাই গ্রানি প্রচার করিতেছেন, এবং বছুদিগের 
মধ্যে অনেকের যন কিছু বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল ও ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। 
অপবাদ ও নিন্দা পরিহারপূর্ধক ঘদি কেহ কেহ নিরপেক্ষ ভাবে বন্ধুতার 
অনুরোধ ও দাধারণের হিত কামনায় আচাধ্য মহাশয়কে ইতিপূর্বে পত্র 
লিঘিতেন, বোধ করি তিনি তীহাদ্দের কৌতৃহল চরিতার্থ করিতেন। যাহ! 
ইউক, এত দিনের পর এইরূপ কতকগুলি পত্র ষ্ভাহার হস্তগত হইপ্রাছে। 
মানা স্থান হইতৈ বন্ধুগণ বিবাহসম্বন্ধীয় যথার্থ গ্বটনাগুলি যাহাতে সাধারণের 
গোর হয় এ অস্ত আচার্যমহাশয়কে ভারতবাঁ় ব্রা্মসমাজের সহকারী 
সম্পাদককে ও কোন কোম প্রচারককে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। 
আমর! কর্তব্য ও সত্যের অনুরোধে অনুসন্ধাম করিয়া যাহা! জানিতে পারিয়াছি 
আচাধ্যমহ্াশয়ের সম্মতিক্রমৈ তাহা! সাধারণের হিতার্থ লিপিবন্ধ করিলাম। 
বোধ করি ইহা পাঠ করিয়া সকলের না! হউক অনেকের গন্দেহভ্জন ও বরাঙ্গ- 
সমাজের কল্যাণ সাধন হইবে। এক দিকে বিলম্ব জন্ত কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইয়াছে 
বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহা! স্বীকার করিতে হইবে থে, লোকের মন খন 
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খুব উত্তেজিত হয়, তখন সত্য অবধারণ করা কঠিন) ক্রমে ঘত মন হুন্ছির 
ও শান্ত হয় ততই স্থুবিচারের সমধিক সম্তাবন]। 

"আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি আচাধ্য মহাশয়ের এরূপ অভিপ্রাষ 
নহে ষে, তিনি ভীহার কন্তার বিবাহসংক্রাস্ত দমুদায় ঘটনা অছুমোদন করেন 
বা সম্পূর্ণরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। এ বিবাহের কতকগুলি ব্যপারে 
ঘদি অপর কেহ হুঃখিত হইয়া থাকেন; তাহা হইলে ইহা জানা কর্তব্য ষে 
ক্টাহার জুদয় তত্সম্বন্ধে সর্ধবাপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইয়্াছে। অনুষ্ঠানটা 
সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজের ইচ্ছান্ুরূপ হয় নাই, এ জন্য তিনি মনের অসস্তোষ 
কথন সংগোপন করেন নাই, ঘদি কিছু অন্যায় ত্বটিয়া থাকে তাহা অন্ত 
লোকে বিবেকের অনুরোধে ষেষন অন্তায় বলিখা প্রতিবাদ করিবেন তিনিও 
সেইরূপ মুক্তকঠে অন্তায় বলিতে প্রস্তত। কিন্তু তিনি ধনলোভে পৌতলিক অনু- 
ষ্টান করিয়াছেন অথবা বাল্যবিবাহ দিয়াছেন কিম্বা পুনরায় হিন্দু সমাজভুক্ত হই- 
বার চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ নীচ ও জঘন্ত অপবাদের আমরা সকলেই বিরোধী । 

“সব্ধ প্রথমে ইহা বলা আবশ্ঠক যে আচাধ্য মহাশয় বিবেকের আদেশে 
এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি কন্ার বিবাহে তাহার অত্যস্ত 
উপেক্ষা ছিল, এবং তিনি এত গুরুতর ব্যাপারে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। এক 
দিনের জন্তও তিনি পাত্রানুসন্ধনন করিতে ব্যস্ত হন নাই। ম্বটনাক্রমে যখন ঈশ্বর 
পাত্র আনিয়া উপশ্থিত করিলেন, তিনি তাহ] অকুিতভাবে গ্রহণ করিলেন । তিনি 
ফলবাদী নহেন, হুতরাৎ ফলের দিকে দৃষ্টি করেন নাই | কুচবিহারে রাজ্য সম্বন্ধীয় 
ঝা ধর্মসন্বন্ধীয় মঙ্গল হইবে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, অথবা ব্রাহ্মদের মধ্যে 
অনুসন্ধান করিলে উৎকৃষ্টতর পাত্র পাওয়া ষায় কি না, এবং পাইলে আরও ভাল 
হয় কিনা এ সকল চিন্তায় তিনি প্রবৃত্ত হন নাই! উচিত কি না?--তিনি কেবল 
শুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার হৃদয় বলিল উচিত, এবং ত্বটন! দ্বারা 
জানা গেল যে পাত্রটা ঈশ্বর কর্তৃক আনীত। এই বিশ্বাসে তিনি বিবাহ দিতে 
স্বীকার করেন। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল উচিত বোধে এবং 
ঈশ্বরেজ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই কর্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেদ | তাহার 
দৈনিক আহারাদি ও সংসারের ভার ঈশ্বরের হস্তে, তিনি এইরূপ বিশ্বাস 
ক্করেন। তিনি ঘদি এ বিবাহ কার্য! না সম্পাদন কমিতেন তাহ? হইলে 

চা 
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স্তাহার বিবেকের নিকট অপরাধী হইতে হইত। পৃথিবীর সমস্ত লোক 
কাহার বিরোধী হইলেও এ কার্য হইতে তিনি নিবৃত্ত হইতে পারিতেন ন1। 
ক্কেন না মনুষ্য অপেক্ষ। ঈশ্বর বড়, এবং মানববিধি অপেক্ষা দেববিধি শ্রেষ্ঠ । 
“এই বিবাহের সম্বন্ধ ও আর আর প্রস্তাব ঘাহা কিছু স্থির হইয়ান্ছে 
তাহা এক পক্ষে আচার্য্য মহাশয় ও অপর পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবধারিত 
হইয়াছে । কুচবিহারমহারাজ নাবালক। যত দিন না তিনি বয়প প্রাপ্ত 
হন ততদিন গবর্থমেন্ট তাহার অভিভাবক। সুতরাং দ্বাজার বিবাহসম্বস্থে 
সাহার পক্ষীয় কর্মকর্তা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। কেশব বাধু উক্ত রাজার সহিত 
আপনার কন্তার পরিধয় হইবে এরূপ কখন মনে ভাবেন নাই, হ্প্নেও 
স্বানিতেন না। হুতরাৎ ইহার জন্ত তিনি প্রথমে কোন চেষ্টা করেন নাই, 
আবেদনও করেন নাই, এবং গবর্থমেন্ট ইহার মধ্যে না থাকিলে এবং বিশেষ 
উদ্যোগ না করিলে নিশ্চয়ই বিবাহপ্রস্তাব গ্রাহ হইত না। ছয় মাস হইল 
কুচবিহারের ডিপুটী কমিশনার সাহেব স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া কেশব বাবুর 
কন্তাকে দেখিয়া মনোনীত করেন, এবং কিছুদিন পরে তাহাকে এই ভাবে 
এক পত্র লিখেন যে, কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন সাহেব বিবাহসম্বঙ্থে 
সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। প্রচলিত হিনুরীতি হইতে কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে বিভিন্ন রীতি কেশব বাবু এ বিবাছে অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন 
তাহ! লিখিয়া দিতে অনুরোধ কর! হয়। পত্রে এরূপ কথাও ছিল যে, প্রস্তাবিত 
বিবাহে দেশের অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, হ্ুতরাৎ উদ্ভয় পক্ষেরই যত 
দুর সম্ভব পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। অক্টোবর মাসের প্রথ্থমে 
্ষচার্ধ্য মহাশয় আপনার মন্তব্য সমুদায় লিখিয়! পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে 
তিনি ১৩টা প্রস্তাব করেন, অন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব কয়েকটা নিয়ে লিখিত হইল; 
(১) রাজা যে ব্রাহ্ম অথবা একেখবরবাদী থিষ্ট তাহ! লেখায় স্বীকার করিতে 
হইবে; (২) ব্রাঙ্ষপদ্ধতি অর্াৎ পৌন্তলিকতাবিবর্জিদত বিশুদ্ধ হি 
পদ্ধতি অনুলারে বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তাহার সহিত স্থ/নীয় এত সকল 
আচার ষোগ্ন থাকিতে পারিবে যাহাতে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই। ৫৪) পাত্র 
পাত্রী উভয়ে বয়স প্রাপ্ত হইলে বিবাহ হওয়া বিধেয়। যদি তত দ্বিন স্পেক্ষা 
করা না হুম তাহা! হইলে আপাততঃ কেবল নির্ধান্ধ পত্রের অনুষ্ঠান হউন, 
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এবং রাজা ইংশণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিবাহ বিধিপূর্ধ্বক সম্পক্ন 
ছইবে। (৪) ধর্ম সন্বনধীয় প্রস্তাব ঠিক রাখিতে হইবে, কোন বিষয় অগ্থা 
হইবে না। কিন্ত ধে সকল ব্যাপারে কেবল বালকত্ব কিন্বা নির্ধদ্ধি প্রকাশ 
পায় তাহা অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে বিশেষ আপত্তি কর! হইবে না । 

“অক্টোবর মাসে হটাৎ ডিপুটা কমিশনর এক পত্র লেখেন ষে, লেপ্টনেন্ট 
গ্রবর্ণর সাহেব বাল্য বিধাছে অসপ্মত এবং রাজা নিজেও তাহার নিকট 
অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং বিবাহ প্রস্তাব আপাততঃ রহিত হয়। 
এ কারণে সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, এবং তদ্বিষয়ে আর কোন কথা উথথা- 
পিত হইবারও সন্ভাবনা রহিল না; তিন মাস পরে উক্ত সাছেৰ পুনরায় এক 
পত্র লেখেন। তাহাতে এইরূপ লেখা! ছিল যে, লেপ্টনেপ্ট গবর্ণর সাহেব 
রাজার বিবাহে মত দিয়াছেন কিন্তু রাজ! বিবাহ করিয়াই ইংলগ্ডে যাত্র! 
করিবেন। গবর্ণমেন্টের নৃতন প্রস্তাব এই ষে, মার্চ মাসে রাজার ইংলণ্ডে 
ষাইতেই হইবে, কিন্ত অবিবাহিত অবস্থায় তাহার তথায় বাওয়! নিতাস্ত 
অনভিপ্রেত, এ জন্ত ৬ই মার্চ দিবসে বিবাহ হইবে, কিন্তু সে বিবাহ নাম- 
মাত্র। যাহাতে নৃতন প্রস্তাবে কেশব বাবুর অমত নাহয় এতদৃজন্ত তাহাকে 
উক্ত পত্র মধ্যে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইল যে, যদ্যপিও ৬ই মার্চ দিবসে 
বিবাহ সম্পন্ন করিতে আপনার আপত্তি আছে, এবং কন্তার চতুর্দশ বর্ষ ঠিক 
পূর্ণ হইবার পূর্বের সাহার বিবাহ দেওয়। আপনার পক্ষে নিতাস্ত অশ্রীতিকর, 
তথাপি আপনি এইটী বিবেচনা করিবেন যে, লোকে যাহাকে বিবাহ বলে 
উহা বাস্তবিক সেরূপ বিবাহ হইতেছে না, কিন্ত কেবল বাগ্দদান মাত্র। 

“যে সময়ে এই পত্র হস্তগত হয়, দে সময়ে ব্রাহ্মমাজের সাংবৎসরিক 
উৎসব, হ্বতরাৎ কয়েক দিন কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। বারংবার কুচবিহার 
হইতে তারযোগে শীত মীমাংসার জন্ত অন্থরোধ আসিতে লাগিল, এবং অনেক 
আলোচনারপর ধার্ঘ্য হইল যে, ৬ মার্চ বিবসে সে বিবাহ হইতেপারে যদি উহ! 
ফেবল বাগদান ব্ূপে স্বীকৃত হয়, এবং পাত্র পাত্রীকে আপাততঃ প্র ভাবে রাখেন । 
গবর্ণমেন্ট ইহাতে সম্মত হওয়াতে অন্তান্ত প্রস্তাবের আলোচনা ও মীমাংসা 
হইতে লাগিল। রাজ ব্রাহ্গতস্বভাববিশিষ্ট এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে 
জান! গেল যে, তাহার ব্রাহ্মধর্থ্নে অনেক দিন হইতে বিশ্বাস আছে। এ কাথ 
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তিনি বন্ধৃতাবে লিখিয়া দিতেও প্রস্তত। প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় পূর্ণ হইলে 
কেবল পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটা মীমাংা৷ করিবার অবশিষ্ট রহিল। এতৎসম্থন্ধে 
আচার্য মহাশর ইতিপূর্ব্বে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন ষে, কুচবিহার হইতে 
এক জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত কলিকাতা আসেন এবং উভয় পক্ষ থাকিয়া এগুরুতর, 
বিষয়টা এরপে নিষ্পত্তি করেন যেন ভবিষ্যতে কোন গোল না উঠিতে পারে। 
এই প্রস্তাবানুসারে রাজার প্রধান পণ্ডিত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
কন্তাপক্ষীয় পুরোহিত শ্রীগৌরগ্োবিন্দ রায় উপাধ্যায়ের সহিত প্রায় এক সপ্তাহ 
কাল পরামর্শ করিয়া! অনেক বাদান্ুবাদের পর বিবাহপদ্ধতি এক প্রকার স্থির 
করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি এবং পৌন্তলিকতা বিবর্জিত স্থানীয় পদ্ধতির 
সম্মিলন করা হুইয়াছিল। পদ্ধতি এই কয়েকটা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল 
(১) পুর্ব দিবস অধিবাস, (২) সভাতে ব্রক্ষোগাসনা (৩) বাগদান (৪) স্ত্রী আচার 
৫) স্বস্ভিবাচন (৬) বরণ (৭) ক্ষমাগ্রহণ (৮) সম্মতি (০৯) সব্প্রদান (১০) বরকে 
দক্ষিণ! (১১) উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা ০১২) প্রার্থনা । এই বিবাহ রীতি সংস্কৃত ও বাঙলা " 
উভয় ভাষায় ভাল অক্ষরে পু'থির আকারে তুলট কাগজে ছাপা হইবে, এবং 
বিবাহের সময় উহ! দেখিয়া উভয় পক্ষীয় পুরোহিত পাঠ করিবেন এরূপ কথ। 
হুইল। পদ্ধতি মুদ্রাঙ্কণ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান মিরার ছাপাখানার অধ্যক্ষের 
হস্তে দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোব * করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রাজাকে 
লইয়া ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে কুচবিহারে চলিয়া গেলেন, এবং উক্ত পদ্ধতির 
এক খণ্ড পাওুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন। উহার সঙ্গে একখানি ক্রোড়পত্র 
সংলগ্ন ছিল তাহাতে এই কয়েকটা বিশেষ নিয়ম লেখা ছিল ,--১। বিবাহের 
সময় কিংবা বিবাহের পূর্ববে বা পরে বরবা কন্তা কোন প্রকার পৌত্তলিক 
অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। ২। বিবাহমণ্ডুপে কোন দেব দেবীর মুর্তি অথব! 
অন্ধি অথবা ঘটাদি স্থাপন করা হইবে না। ৩। যে মস্ত এই কাগজে লেখ! 
হইল তাহাই পুরোহিত পাঠ করিবেন, কিন্ত তদ্যতীত অন্য কোন মন্ত্রাদি উচ্চারণ 
করা হইবে না। ৪। মন্ত্রাদির কোন অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা হইবে 
নাঁ। পদ্ধতিসম্বদ্ধে আরও নির্ব্িরোধ ধাকিবার মানসে কন্তাপক্ষ হইতে এরূপ 
প্রস্তাব হইল যে, উল্লিখিত বিবাহরীতিতে ডেপুটী কমিশনর সাহেব অথবা সাহার 
প্রতিনিধি বিবাহের পূর্বে স্বাক্ষর করিয়া দিষেন। 
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“এই মকল বিষয় নির্ধারিত হইলে কন্তাপক্ষ কুচবিহারে যাত্রা করিবার 
উধ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিস্বের আশঙ্কা রহিল না'। বিশেষতঃ 
কেশব বাবু ইতিপূর্বে এক তাড়িত বার্তী প্রেরণ করিয়া অপর দিকের কর্তৃপক্ষকে 
জানাইয়া ছিলেন যে, ধর্মসন্বদ্ধে কিছু মাত্র বিশ্বাসবিরুদ্ধ কাধ্য করা হুইবে না। 
ইহার ষে উত্তর পাওয়া যায় তমধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল__-আর কোন বিষয়ে 
আশঙ্কা করিবেন না,_হিশদু পদ্ধতি হইতে পৌত্তলিক অংশ বাদ দেওয়া হইবে। 
গবর্ণমেন্টের এরূপ স্পষ্ট আশ্বাস বাক্যে মূলকথাসম্বন্ধ মনে আর কোন 
অ'শঙ্কা রহিল না, তবে ঘদ্দি সামান্ত সামান্য বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত 
হয় কন্তাপক্ষ বিবেচনা করিলেন যে তাহা কুচবিহারে গিয়া মাঁমাৎসা করা 
যাইবে। ২৫ তারিখ ঘোমবার স্পেশল ট্রেণে কন্তাপক্ষ সমুদায়ের যাত্রা করি- 
বার কথা৷ অবধারিত হইল। যাত্রার আয়োজন হইতেছে এমত সময় তারে 
সংবাদ আসিল, বিবাহপন্ধতি এখনও দেখা হয় নাই, উহা! ছাপাইবেন 
না। শনিবার রাত্রিতে আর একটা তারযোগে সংবাদ আসিল-_পদ্ধতির 
মধ্যে স্থানে স্থানে ত্রাঙ্গরীতি সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহ] হইতে পারে না। রবি- 
বারে সত্র এ কথার প্রতিবাদ করা হইল এবং পুর্ধ্বকার কথা ম্মরণ করাইয়া 
দেওয়া হইল। বাইনাচ সম্বন্ষেও এ সময়ে আপত্তি উঠিল এবং স্পেশল 
ট্রেণের দিন পরিবর্তন করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তদ্থিষয়ে এই 
উত্তর আসিল যে ট্রেণের ভাড়া ও সময়াদি ঠিক হইয্বাগিরাছে এখন বন্ধ হইতে 
পারে না।* রবিবার অপরাহ্‌ কুচবিহার হইতে তারযোগে সংবাদ আইসে 
তাহাতে এই লেখা ছিল, আপনি আমাদের প্রতিনিধির নিকটে প্রচলিত হিন্দু 
রীতি যেরূপে পরিবর্তন করিতে ইতিপুর্কে স্বীকৃত হইয়াছেন সেইরূপ করা হইবে* 
সোমবারে ভাড়াতাড়ি করিয়া ১১টার সময় সকলে যাত্রা করিলেন। ২৭শে 
ফেবরুয়ারি বুধবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময় কেশব বাবু সপরিবারে ও সবান্ধবে 
কুচবিহারে উপস্থিত হইলেন। পহুছিবামাত্র সংবাদ পাওয়া! গেল যে, অভ্যর্থনা- 
শৃচক কোন প্রকার ধূমধাম কর! হইবে না এইরূপ স্থির করা হইয়াছে, এবং 
সকলে আস্তে আস্তে নগরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে অনেকে ক্ষু হইলেন, 





* ভ্রম ক্রমে এই কয়েক পুতি প্রথমে নিবিষ্ট হয় নই, পরে অয লংশোধিদ্ধ হয় / 
€১ বৈশাখ ১৮** শকের ধর্ণনৃত্ব দেখ )। 
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এবং ইহার অবশ্ত কোন গৃঢ় কারণ থাকিবে এইরূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। 
রবিবার প্যস্ত কোন বিষ্ব উপস্থিত হয় নাই। সকলে আমোদ প্রমোদ করিতে 
লাগিলেন। পদ্ধতি সম্বন্ধে বার বার কথ! উত্থাপন করা হয়, কিন্ত তত্প্রতি কেহ 
মনোযোগ করিলেন না। রবিবারে গাত্রে হরিদ্রা হইয়া গেলে সোমবারে 
মহারাণীদের পক্ষীয় কয়েকজন সন্তাস্ত ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া 
কন্তাপক্ষদের বাস! বাটাতে আসিয়া নানা নৃতন কথা উত্থাপন করেন। তাহারা 
বলিলেন কেশব বাবু বিবাহমণ্ডুপে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, উপবীত- 
ত্যাগী ব্রাহ্মণ অথবা অন্ত জাতীয় ব্যক্তি পুরোহিত হইতে পারিবেন 
না, সামাজিক ব্রদ্ধোপাসনা হইবে না, পাত্র কন্তা বিবাহমতায় পরস্পরের 
প্রতি অঙ্গীকার করিবেন না, উভয় পক্ষে হোম করিতে হইবে। এ প্রকার 
কথা গুনিয়া সকলে যারপরনাই বিল্ময়াপন্ন হইলেন। বিবাহের আর এক 
দ্বিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন এ সকল নুতন কথার কিরূপে নিপ্পত্তি 
হইবে অনেক বাদানুবাদ হওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় অবশেষে বিরক্ত হইয়া! 
চলিয়! গেলেন, এবং যদিও কয়েকটা বিষয় তখন এক প্রকার মীমাংসিত হইল বটে 
কিন্ত অপরাপর কথা লইয়া ক্রমে প্রবল আন্দোলন হইয়া উঠিল। মঙ্গলবার 
অধিবাসের দিন, পাত্রীকে সন্ধ্যার সময় রাজ বাটাতে মহ! সমারোহপূর্ববক লইয়! 
যাইতে হইবে, লোক জন সমুদায় প্রস্তত। কিন্ত এ দিকে গন্ধতি লইয়া রাত্রি 
টা পত্যস্ত মহাতর্ক চলিতে লাগিল। পরিশেষে এমত গোল হইয়া উঠিল যে, 
বোধ হইল বুঝি বিবাহের সম্বদ্ধ তান্গিয়া যায়। বুধবার অর্থাৎ বিবাহের 
দ্িবসেও হোম লইয়া তুমূল সংগ্রাম, এক দিকে গবর্ণমে্ট এক দিকে রাজ- 
মাতা, এক দ্বিকে পুরোহিতগণ, অপর দিকে কেশব বাবু ও তাহার ব্রাহ্ষবন্ধুগ্ণণ, 
সকলেই আপন আপন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তর্ক 
বন্ধ হইয়া! গেল। বিবাহ হইবে কি হুইবে না, আন্দোলনটা বনীভূত হইয়া 
এই আকার অবশেষে ধার করিল। রাজা গবর্ণমেপ্টের অধীন, তাহার 
.অন্ন্ধে গবর্ণমেন্ট যথ। ইচ্ছা বিধি করিতে পারেন; ঘসন্তের হস্তক্ষেপ করিবার 
অধিকার ন! থাকিতে পারে, কিন্ত কন্তাপক্ষ কোনমতেই পৌন্তলিকতায় যোগ 
দ্বিতে পারেন না। শেষে এই কথা হইল যে,পূর্বব অঙ্গীকার অনুসারে কন্ভাপক্ষের 
ফোন পৌকলিক অনুষ্ঠানের সহিত কিঞিম্মাত্র সংশ্রব থাকিবে না, এইরূপ 
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বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ হইতে পারে না। রাত্রি ১১টার সময় তন্রপ 
অনুজ্ঞা আসিল এবং সকলের ভাবন! দূর হইল। বিবাহসতায় উপস্থিত 
হইয়া আমরা দেখিলাম যে একটা শুদ্্র মণ্ডপে মধ্যে কয়েকটা কলাগাছ ও 
৯। ১০টা খট এবং এক হাত লম্বা লাল কাপড়ে টাক একটী সামগ্রী রহিম্থাছে। 
কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইল যে, হয়তো হরগোরী প্রতিকৃতি, 
হিন্দু দেবতা পুজার জন্ত বিবাহস্থলে প্রতিষ্ঠিত হুইন্লাছে। এ কথা ডিপৃটা 
কমিশনর সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ জ্ঞাপন করাতে তিনি উচা! অস্বীকার 
করিলেন এবং পণ্ডিতদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়৷ ম্পষ্টরূপে বলিলেন যে, 
উ সকল দ্রব্যের মধ্যে পুজার বন্য কিছুই নাই, এবং কোন হিঙ্গু দেঘতা 
স্থাপন করা হয় নাই। তাহার এবং প্রধান পণ্ডিতের কথায় প্রতীতি হইন 
যে, মণ্ডপে কিছুমাত্র পৌত্তলিকতা নাই, তবে স্থানীর প্রাচীন প্রথা অনুসায়ে 
কতকগুলি মঙ্গলহ্চক ভ্ব্য সাজান হইয়াছে । যাহা ছউক সাহেবের কথার 
উপর নির্ভর করিয়া কার্য আরস্ত হইল। বাদ্দান, স্ত্রী আচার ও পরস্পরের 
সম্মতি প্রকাশের পর বর বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হইলে আচার্য মহাশক্ন 
উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়! সভাস্থল ব্রদ্মোপাসনা করিলেন । 
তদনস্তর কন্তা সভাস্থ হইলে কেশৰ বাবু এবং তাহার ভ্রাতা বরের পুরোছিত 
ও কন্তার পুরোহিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিম্ব রায় উপাধ্যায় বিবাহমণ্ডপে আসন 
গ্রহণ করিলেন। পৌন্তলিক দ্বেবতার নাম পরিবঙ্্দন করিয়া প্রচলিত হিন্দু 
বিবাছের মন্ত্রাদি সংশোধন পূর্র্বক পঠিত হইলে কন্ত! অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। 
পরে ব্রাহ্মরীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা ও বর বন্ার প্রতি আচার্যের উপ* 
দেশ এই কয়েকটা অনুষ্ঠান সবতন্ত স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সন্মুখে হৃসম্পন্ন হইল। 
উপরে লিখিত বিবাহ বৃত্তান্ত পাঠে আপনার! সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, 
সাহারা বাল্যবিবাহ ও পৌত্ুলিকতার দোষ আচার্য মহাশয়ের প্রতি আরোপ 
করিয়াছেন তাহার! ভ্রমবশত: এরূপ কাধ্য করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখ 
কর্তব্য যে গবর্ণমেপ্ট ও কেশব বাবু উভয়ে বাল্যবিবাহের বিরোধী হইয়াও এ 
বিষয়ে হন্তল্েপ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেপ্ট যেরূপ অঙ্গীকার ও বিধাছের পন 
যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগের কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও 
নির্ভর যোগ্য । অনেকে বলিতেছেন যে, বয়স সন্ধন্ধে ফেশব বাবু আপনার 
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প্রস্তাবিত রাজবিধি (১৮৭২ সালের ৩ আইন ) লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং আপ- 
নার পূর্ববিশ্বাস ও আচরথের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়।ছেন, কিন্তু এ অভিযোগের 
বিরুদ্ধে সমূহ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ কুচবিহার স্বাধীন রাজ্য, তাখায় উক্ত 
বিধি প্রচলিত নহে। কলিকাতায় বিবাহ হইলেও রাজা কুচবিহারে প্রত্যাগমন 
করিবামাত্ত সে বিধিপালনের জন্ত তিনি আর দায়ী হইতে পারেন না। এ অবস্থায় 
বিধি অনুসারে বিবাহ দেওয়া নিক্ষল ও অনাব্্যক। এই হেতু বিধি পরিত্যাগ 
করিতে হইল। রাজ! যদ্দি ব্রির্টিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতেন নিশ্চয়ই বিধি 
অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইত, এবং ষদি আইন অনুসারে বিবাহ হইত পাত্রপাত্রী 
উভয়ের সম্বন্ধে বয়সের নিয়ম নিশ্চয়ই পালন করা হইত। কিন্তু ইহা জিজ্ঞাস্ত 
হইতে পারে যে, কেশব বাবু যেন আইনের আশ্রয় নাই লইলেন, তিনি স্ত্রী- 
লোকের বিৰাহের বয়স সম্বন্ধে ইতিপূর্কে যেরূপ সংস্কার প্রকাশ করিয়াছেন ও 
উপদেশাদি দিয়াছেন তাহার কেন অন্তথ! করিলেন? অন্তের বিবাহসম্বন্ধে 
আন্ত নিয়ম কিন্ত নিজ কন্যার বিবাহে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন কেন! 
তাহার পূর্বব আচরণের সঙ্গে বর্তমাম অনুষ্ঠানের বিরোধ কেন? ইতিপূর্বে 
আচার্য মহাশয় অনেক গুলি ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন করাইযছেন, তাহাতে কন্ার 
বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, ঘথা, ১১1১২1১৩। এ মকল বিবাহ দিতে ক্ঠাহার কিছু 
আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু তিনি তত সঞ্ুচিত হন নাই, যেহেতু বাশ্যবিবাহের 
দোষ এ সকল বিবাহে বিধিপূর্ব্বক নিবারণ কর] হইয়াছিল। ব্রাহ্মবিবাহের 
উদ্ীচ্য কর্মে এরপম্পষ্ট নিয়ম ছিল যে, খ্তুমতী না হইলে পাত্রী পাত্রের 
সহিত পত্বীর সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না, তত দিন পধ্যন্ত বিবাহ কেবল 
বাগগানম্বরূপ খাকিবে। যৌবনাবস্থা প্রাণ্তির পূর্বের কন্তার প্রকৃত বিবাহ হওয়া 
অর্থাৎ পত্ী হওয়া নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজে আইন হইবার অনেক দিন পূর্ব 
হইতে এরূপ সংস্কার ছিল। যখন রাজবিধি প্রস্তুত হয় তখন কেবল এই 
নিম বিধিবদ্ধ করা হইল। নারী জীবনৈ বাল্যাবস্থা কোন্‌ সময়ে যৌবনাবসথাস় 
পরিণত হম্ন তাহা নির্ধারণ করিয়া মেই সময় বিবাহপোধোগী বলিয়া নির্ণধন 
করা হইল। ভাক্তার চাল্লদ্‌ সাহেব ১৪ বৎসর যৌবনাবস্থার প্রারস্ত বলিয়! 
মত প্রকাশ করেন। আইনেও নত ব্যবস্থা হইল। বাস্তবিক উক্ত বিধির মুল 
ভাই এই যে যৌবনারত্তেই কম্তার উপযুক্ত বয়স। এ মিয়ম বর্তসানবিবাহে 
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পুর্ণ হইয়াছে। স্ৃতরাৎ কেশব বাবু আপন কন্তার বয়সসম্বদ্ধে পূর্ব বিশ্বাধের 
বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীন্বতঃ পৌত্তলিফতাসন্বদ্দে যে অভিযোগ তাহা 
অমূলক। ইহা মুক্তকণ্ঠে বল! যাইতে পারে যে, কন্তার পক্ষে একটু মাত্র পৌত্ত- 
লিকতার সংত্রব দেখা যায় না। প্রায়শ্চিত্তের কথা সম্প্রতি শুনিয়া আমর! 
আশ্চর্য হইয়াছি, ইহা নিতান্ত অমুলক ও ছুঃখজনকফষ। ইহাতে সম্মতি দেওয়া! 
দূরে থাকুক বিবাহের পুর্বে এ কথার প্রস্তাব হয় মাই। বাস্তবিক 
কি ত্বটিয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিলাম যে, একটী শ্ব্ণমুদ্রা 
রাজার পিতামহী এক দিন পাত্রীর হস্তে স্পর্শ করাইয়া ভূমিতে রাখিয়া- 
ছিলেন। কন্তা ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত? 
বস্তুতঃ কন্তার পক্ষে অণুমাত্র পৌন্তলিকতার যোগ ছিল না। পাত্রের পক্ষেও 
ইহু। বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিজে পৌন্তলিকতা মানেন না, কিন্তু গবর্ণ- 
মেণ্টের শাসনে ও আদেশে বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য হোমের সময় তাহার 
কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। পাত্রপক্ষে রাজমাতা জ্ঞাতি বা পুরোছিত- 
গণ যদি হিন্দুধর্মের অনুরোধে কিছু করিয়া থাকেন ব্রাঙ্ষেরা সে জন্য দায়ী 
হইতে পারেন না। বিশেষতঃ এই কার্ধ্ে প্রথম প্রবৃত্ত হইবার সময় ইহা স্থির 
ছিল যে বিবাহে পৌন্তলিকতা থাকিবে না। পাত্রপক্ষে গৌন্ুলিক সংশ্রব 
রাখিবার জন্য ষে প্রস্তাব হয় তাহা বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইয়া যাই, 
বার অনেক কাল পরে করা হয়, এবং তখন বিবাহ হইবার * এক দিন মাত্র 
অবশিষ্ট ছিল। ৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিবসে রাজা আপনার অপৌত্তলিক 
বিশ্বাস জ্ঞাপন করিশে ও রাজপণ্ডিত পৌন্তলিক দেবতা বিবাছে উপস্থিত 
থাকিবে না এরূপ অন্নীকার করিলে পর ব্রন্গোপানানত্তর রাজা পাত্রীকে 
বিধিপূর্র্বক দেখেন। ১০ তারিখে জুড়,নীর সামগ্রী দেওয়া হয়। তৎপর দিঘস 
সমারোহপুর্বক ব্রন্ষোপামনা সহকারে নির্বান্ধপত্রের অনুষ্ঠান হত়। পত্রে 
কেশব বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া! দেন, “সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র সন্গিধানে বিবাছ 
সম্পন্ন হইবে।” ১৯ দিবসে কলিকাতাস্থ সন্থান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত কেশব 
হাবুর ভবনে রাজার লশ্মিলন হয়। এতদ্বাতীত পাত্র এবং পাত্রী উদ্ভয়ে অনেক্- 
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বার গুরুজনসমক্ষে এবং ত্রাঙ্গপরিবারমধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেম। 
এবং তাহাদের অন্তরে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঞ্চার হয়। প্রণয় যদি বিবাহের মুশ 
ঘলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ইহাদের ছুই জনের মধ্যে কলিকাতায় 
ধাকিতে থাকিতেই ঘে ব্রান্ধ উদ্ধাহের স্থৃত্রপাত হইয়াছে এবং উভয়ে মিলিয়া 
যে ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হইয়াছেন তাহ! অবশ্ট মানিতে হইবে। এত দূর বিবা- 
হের আয়োজন অগ্রসর হইবার পর পৌন্তলিকতার প্রতিপোষক কোন প্রস্তাব 
নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্ত এরপ প্রস্তাব করাতে গরধর্ণমেন্ট পম্মীয় লোকদিগের 
প্রতি আমরা অসদভিপ্রায় ধা অসদ্বযবহারের দোষারোপ করিতে পারি না। 
সাহারা নিজ কর্তব্যসাধন করিতে গিয়া ঘদি আমাদের ইচ্ছায় প্রতিথাত করিয়া 
থাকেন মে বিষয়ে আমাদের অভিযোগ করিবার কিছু নাই। হুযোগ্য ডিপুটা 
কমিশনার সাহেব বহু বিদ্বুসত্বেও শেষ পধ্যস্ত অঙ্গীকার পালনে চেষ্টা ও সঙ্কটের 
সময় বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন করাতে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
“অবশেষে আমাদের সামুনয় নিবেদন এই যে, সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী অনুগ্রহ- 
পূর্বক এই পত্র খানি ।নরপেক্ষ ও শান্তভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। যখন 
সকল বিবাদ বিষংবাদ চলিয়া যাইবে, তখন অনেকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
গারিবেন যে, কেশব বাবু চিরদিনই পৌন্তলিকতা ও বাল্যবিবাহের বিরোধী 
এবং বিপক্ষদল যাহা বলুন না! কেন তাহার জীবন নিঃ্বারথভাবে প্রচারত্রডে 
সর্বদা ব্রতী। পৃথিবী জানুক যে এই বিবাহে তিনি একটা পয়সা যৌতুক প্রার্থনা ' 
করেন নাই, এবং হিন্গুসমাজে পুনঃ প্রবেশের জন্ত একটু মাত্র চেষ্টা করেন 
নাই। পৃথিবী জানুক যে সঙ্কোচ জাতির সহিত এই অসবর্ণ বিবাহে তিনি 
বিশেষরূপে জাতিচ্যুত হইলেন, এবং ঈশ্বরাদেশে রাজদ্বরে কন্ঠা দিয়াও মিজে 
নিলেভী ও অমংমারী রহিলেন।” 
জীপ্রতাপচন্দর মজুমদার । 
ভারতবাঁয় ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক 1 .. 
শ্রীগৌরগ্রোবিদ্দ রায় 
প্রচারকসভার সম্পাদক। 
টি. মন্তব্যোপয়ি মন্তব্য । 
বিবাহের আমূল বৃসধত্ত বাহির হইল। ধাহার৷ এত দিন দোলায়মানডিন্ত 
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ছিলেন, তাহাদের চিত্তে স্ৈর্য সমাগত হইল। তাহারা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন কেশবচন্দের পক্ষে বিবাহে কোন ক্রটি সংঘটিত হয় 
মাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন 
করিয়াছেন। এ সময়ে সংবাদপত্রে যে সকল মতামত প্রকাশ পায় তাহাতে 
কেশবচত্রের বিবেকিত্ব ও চরিত্রের বিশুদ্ধত্বসম্মদ্ধে রেখামাত্র কলস্কপাত হয় না। 
এমন কি বিরোধিগণও প্রকান্ট পত্রিকায় কেশবচঙ্্ের ভ্রান্তি ভিন্ন অন্ত দৌষা- 
রোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন *। তবে ইহারা যে সকল আপত্তি উত্ধাপন করেন, 
সংক্ষেপে এ স্থলে তাহার সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই সকল আপত্তিকে 
এই কয়েক বিভাগে বিতক্ত করা যাইতে পারে ;--€১) আদেশ ) (২) কুচ- 
বিহারের রাজার ব্রাঙ্গত্ব বা অক্রাহ্মত্ব ; (৩) বর কন্তার শরীর মনের বিবাহাঞ্থ 
উপমুক্ততা অনুপযুক্ত! ; &) বিবাহপন্ধতি; (৫) বাগদান; ৬) বিবাহকালে 
দোষসংশ্রব। 

১। আদেশ। আদেশসম্বন্ধে এই সময়ে প্রকাশ্ট আন্দোলন উপস্থিত । 
বিবাহের বৃত্তান্ত পাঠানস্তর ষ্টেটস্ম্যান্‌ পত্রিকা এই আদেশবাঞ্ের বিরুদ্ধেই 
লেখনী চালনা করেন। ইনি বলেন, আদেশবাদ অতি ভীষণ মত, ইহার দোহাই 
দিয়া যেকোন প্রকারের অন্তায় আচরণ স্তায়াচরণ বলিয়া লোকে প্রতিপাদন 
করিতে পারে। যদি কেশবচশ্রী বিনা সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হন স্বীকার 
করা হয়, তাহ] হইলে ব্রাক্মসমাজে আদেশের ছল করিয়া বিবিধ নীতি অনু- 
বর্তন করিবার বিলক্ষণ সম্তাবনা রহিয়াছে । ই্টেটস্ম্যান সম্পাদক বখন প্রচলিভ 
শষ্টধর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়৷ এ কথা বলিয়াছেন তখন এরূপ কথা তাহার মুখে 
শোভা পায় নাই কি প্রকারে বলা যাইবে ? ওল্ডটেষ্টমেণ্টে আদেশের নামে 
যুদ্ধ বিগ্রহ শোণিতপাত সকলই খটিয়াছে। হ্ৃতরাৎ কেশবচক্রের আদেশবাদ 
ঘদি ওল্ডটেষ্টমেশ্টের আদেশবাদ হয় তাহা হইলে তত্র বিলক্ষণ কারণ 
আছে। কিন্ত কেশবচক্স যে আদেশবাদ বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে 
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নীতির কোন কালে অন্তথা হইবার সন্তাবন! নাই। নীতিরবিরোধী জাদেশ 
আদেশমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, ইহাই বর্তমান সময়ের বিশেষ মত। 
এ আদেশ একা কেশবচন্দ্র পাইতেন, আর. কোন ব্রাহ্ম পাইতেন না তাহা নহে । 
বিবেকের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের আদেশসমাগম, ইহাতে সকল ব্রাঙ্গেরই 
সমান অধিকার। অপরের আদেশপ্রাপ্তিতে অধিকার কেশবচন্ত্র এত দূর 
্বীকার করিতেন যে, বিরোধিগণের প্রতিবাদসন্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি 
যে কার্যে আদেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে কার্ধের প্রতিবাদ করিতে প্রতি- 
বার্দিগণ ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? বদি তাহারা আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন, উহার সন্মাননা করিতে তিনি প্রস্তাত আছেন, অন্তথা আদেশের 
বিরুদ্ধে মানবীয় বুদ্ধির কথা গ্রবণ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিরোধিগণ 
তৎকালে আদেশবাদেরই বিরোধী ছিলেন, আদেশের ভন্ত ঈশ্বরের নিকটে 
প্রার্থনা করাকে অন্তায় মনে করিতেন, সুতরাং তাঁহারা আদেশ পাইস্বা প্রতিবার 
করিতেছেন ইহা বলা তাহাদের পক্ষে অসত্তব ছিল। 
কেশবচন্্র শ্বীয় কন্তার বিবাহসম্বন্ধে আদেশ পাইয়াছেন, এ কথার সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ না করিয়া, ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতে পারেন না, 
কেন পারেন না, তাহারই বিচার বিরোধিগণ উপস্থিত করিয়াছেন। যখন 
বর ও কন্যার এখনও উপযুক্ত বয়স হয় নাই, উভয়ের বিবাহোপযোগী শিক্ষা- 
দির অভাব আছে, বরের ব্রাঙ্গধর্ণ্মে বিশ্বাসসম্বন্ধে স্পষ্ট সংশয়, তখন ঈশ্বর 
কি প্রকারে আদেশ দিবেন, বিবেক বিবাহে সায় দিবেন ইত্যাদি যুক্তির হ্থারাঁ 
আদেশপ্রাপ্তি একাস্ত অসম্ভব বলিয়া তাহার! প্রতিপাদ্দন করিতে যত্ব করিয়া- 
ছেন। সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া মন যে সিদ্ধান্তে আসিয়া 
উপস্থিত হয়, সেই সিদ্ধান্তই যদি আদেশ হয়, তাহা হইলে বিরোধিগণের 
প্রদর্শিত যুক্তির অর্থ থাকে। আদেশপ্রান্তি যুক্তিবিচারসাপেক্ষ নহে। 
আদেশ পাইলে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা! যুক্তিবিচারের বিরোধী 
নহে, উহার মধ্যে মুদ্ধি বিচার সকলই পূর্ণ মাত্রায় অন্তভূতি হইয়া আছে। 
অমুকের সহিত অমুকের বিধাহ দিব কি না? এ প্রশ্ন ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত 
করিলে যদদি তিনি বলেন, "অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ দাও” তাহা! হইলেই 
জানিতে পাওয়া গেল, এ বিবাহের বিরোধে কোন মুদ্ধি বিচার নাই, থাকিলে 
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কখন ঈশ্বর এরূপ আদেশ দিতেন না। আদেশ প্রাপ্ত হইলে যে যে স্থলে 
যুক্তি ও কারণ সহজে দেখিতে পাওয়া ধায় না, সে সে স্থলে ক্রমিক আলোক 
লাত হ্বারা অন্ধকার তিরোহিত করিয়া দিয়া যুক্তি ও কারণ বুঝিয়া লওয়া, 
ইহাই আদেশবাদের পন্থা। আদেশপ্রতিপালনের পন্থা অদ্বেষণেও এই প্রকার 
নিয়ম । মুতরাৎ কেশবচন্ত্রের কার্য প্রথলীতে বিরোধিগণ যদি এরূপ ক্রমিক 
যত্ব দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা! আদেশবাদের কোন প্রকারে 
বিরোধী নহে। 

২। রাজার ব্রাহ্গত্ব ও অব্রাহ্গত্ব। বিরোধিগণ কুচবিহারের রাজার, 
অব্রাহ্গত্বের বিশেষ প্রমাণ এই উপস্থিত করেন যে, মান্্রাজের একটা কন্যার 
সঙ্গে রাজার হিন্দুবিবাহ হওয়া স্থির হইয়া যায়। যদি সে বিবাহ না ভাঙ্গিত 
তাহা হইলে রাজ! হিন্দুমতে বিবাহ করিতেন। তিনি হিন্গুমতে বিবাহ করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন,এরূপ অবস্থাত্ব তাহার ব্রাহ্ষমধর্ম্ে বিশ্বাস আছে,কি প্রকারে গ্বীকার 
করিতে পার! যায়। ত্রাঙ্গধন্ম্ে বিশ্বাস থাকিলেও যখন অনেকে ব্রাহ্মসমাজমধ্যে 
অনুষ্ঠানে হিন্দ আছেন, তখন এ যুক্তি উপস্থিত করিয়া রাজার ব্রাঙ্মধন্ম্ে বিশ্বাস 
নাই ইহা জপ্রমাণ হয় না। ব্রাক্ষসমাজের ব্রাহ্মগণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 
আনুষ্ঠানিক ও নিরনুষ্টানিক। যাহারা নিরমুষ্ঠানিক ব্রাঙ্ম তাহার হদি 
পূর্ব্বে কোন কোন অনুষ্ঠান হিন্গুমতে করিয়া শেষে ব্রাক্গধন্্মমতে অনুষ্ঠান 
করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে কে আর তাহাকে আদরের সহিত আহ্ুষ্ঠা- 
নিক দলে গ্রহণ করিতে প্রস্তত নছেন? এক বার অনুষ্ঠান করিয়া আবার 
অনুষ্ঠান না করেন, এ সংশয় করিয়াই বা কে পশ্চাৎপদ হইয়া ধাকেন 
অনেক ত্তাচ্ষের এরূপ হুর্দশা হইয়াছে দেখিরাও সর্ধ্দা আমাদিগকে নির- 
নুষ্ঠানিকগণকে অনুষ্ঠানে অগ্রসর দেখিলে তখনই গ্রহণ করিতে হয়, পরে 
তাহার ঠিক থাকা না! থাকার জন্ত তিনি দারী। কেশবচস্্র নিরনুষ্ঠানিক বরকে 
এই বিশ্বাসে কন্ঠা দান করিষ্কাছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আনুষ্টানিকই 
থাকিবেন। প্রমাণ হইব গিয়াছে যে, কেশবচন্ত্রের এরপ বিশ্বাস কর! কিছু 
বঅসঙ্গত হয় নাই। 

রাজা “্ান্স্বতাববিশিষ্ট" এ কথার অর্থ বিরোধিগণ হ্থায়জম করিতে 
পারেন নাই। ব্রাহ্স্বভাবই বা কি, অব্রা্ত্বভাবই বা কি? ম্মনবসাধা- 
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রণ স্বভাবই কি ক্রাঙ্গস্বভাব নহে? এ সকল কুটিল প্রশ্থ সহজে মনে উপ- 
স্থিত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া, যায় ষে, মানবন্বাব 
্রাহ্স্বভাব হইলেও জনসমাজে স্বভাবের বিকারেরই নিতান্ত আধিক্য। 
যেখানে স্বভাব অবিকৃত আছে, বিনয় ও নিরহস্কার আছে, বিষয়ানুরাগের 
অল্পতা বিদ্যমান, সেখানে 'ব্রাঙ্গস্বভাববিশিষ্টতাঁ আমরা সহজে দেখিতে 
পাই। রাজাত়ে যে আজ পধ্যস্তও সে স্বভাবের অভাব হয় নাই, ধাহারা তাহাকে 
জানেন তাহার! ইহার প্রমাণ দ্বিবেন। “রাজ! যে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বর- 
বাদী 'থিইষ্ট' তাহ! লিখিয়া দিতে হইবে এই নিবদ্ধনটি সম্বন্ধে বিরোধিগণ 
আপত্তি উত্থাপন করেন যে, লিখিয়া দিলেই কি কেহ ক্রাঙ্ধ হয়? 'লিখিয়া 
দিলেই ব্রাহ্ম হয় এই নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন হইল প্রচলিত আছে। 
“আমি ব্রাহ্গধর্দ্ের মূল সত্যে বিশ্বাস করি,” এই বথাগুলিতে স্বাক্ষর করিয়া 
দিয় কত ব্যক্তি ব্রাহ্ম হইয়াছেন, ইহা আর কে না জানেন ? রাজ যদি সেইন্ধপ 
লেখায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবিশ্বাস করিবার 
কারণ কি আছে? ভবিষ্যতে বদি তিনি আপনার লেখামত বিশ্বাস রক্ষা 
না করেন, এ সংশয় করিয়া তাহাকে প্রাত্যাধ্যান করিলে কাহাকেও আর 
গ্রহণ করিবার উপায় থাকে না; পঁচিশ বসর এক জন ব্রাঙ্ষ থাকিয়া পরে 
বিশ্বাস জ্ঞাপন করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, এই নিয়ম 
প্রবর্তিত করিতে হয়। রাজী পুর্বে কোন্‌ দিন ব্রহ্মমদ্রিরে আসেন নাই, 
উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, এ আপত্তিও প্রচুর নছে। রাজ! কখন পূর্বের 
কলিকাতায় ছিলেন না, অন্তত্র শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন, শিক্ষাপ্রভাবে 
তাহার পৌন্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া গিয়া! একেস্বরে বিশ্বাস স্থিরতর হইয়াছে, 
ইহা জানিলেই যথেষ্ট । 

৩। বর ও কন্ঠার শরীর মনের বিবাহার্থ উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা। এখানে 
বয়স ও শিক্ষা এ উত্সবসন্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইতেছে। এ কথা ঠিক বে 
কন্ার চতুর্দশ, এবং বরের অষ্টাদশ বর্ধের কথা দূরে যোড়শ বর্ধও পূর্ণ হয় 
নাই। বিবাহের আইনে ন্যুন পক্ষে যে বয়স ধরা হইয়াছে তাহাও এখানে 
হখন পূর্ণ হইল না, তখন অপূর্ণ বন্দে বিবাহদান অবশ্টু গহিত মনে হইতে 
পারে। গৃহিত মদে হর বলিয্বাই কেশবচন্র প্রথমে বিবাহ দিতে সন্ত ছিলেন 
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মা। গবর্ণমেণ্ট যন অর্ীকার করিলেন এ বিবাহ বিবাহ নহে, অর্থাৎ বর কন্তার 
্বামিন্ত্রীরূপে একত্র বাসের হেতু হইবে না, তখন আর কেশবচন্ত্রের জাপস্তি 
করিবার কারণ অল্পই ধাকিল। গবর্ণমেন্ট এ অন্গীকার না করিলে, তিনি 
ছুচবিহারের অপর কাহারও জন্গীকারে ঈদুশ সম্মতি কখন দিতেন না। 
তিনি বিশ্বাম করিতেন) গবর্ণমৈণ্ট যে অঙ্গীকার করিবেন, মে অঙ্গীকার অবস্থা 
প্রতিপালিত হইবে। লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিউর, ডেলিনিউস, এবং 
ইংলগ্ডের অনেকগুলি পত্র বয়সের অল্পতা সত্বেও বিবাহ অনুমোদন করেন, 
এবং এইরূপ বলেন যে, ষে স্মলে “একটি রাজ্যের ভাবী কল্যাণ নির্ভর করিতেছে" 
সে স্থলে “বয়সবিবেচনায় দি কেশবচন্ত্র গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্থ করি- 
তেন তাহা হইলে গুরুতর দায়িত্ব তাহার উপরে নিপতিত হইত।” কেশব- 
চঙ্রেয় এইরূপ মতবশতই তিনি গব্ণমেন্টের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া- 
ছিলেন। গবর্ণষেণ্ট যখন রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন অথচ বাগ্দানগ্বরূপ 
বিবাহ না দিয়া রাজাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পায়েম না বলিয়া নিবন্ধ প্রকাশ 
করিলেন, তখন কেশবচঙ্া গব্্ণমেণ্টের কথা রক্ষা করিলেন, ইহাতে কোন 
দোষ স্পর্শিতেছে না। বয়সের নিয়ম কার্ধযতঃ রক্ষা করা হইবে, গব্ণমেণ্ট 
ঘখন এ অঙ্গীকার করিলেন, তখন কুচবিহারে যখন বিবাহের আইন ধা্টে 
না তখন সে দেশের সম্পর্কে বয়সের বিচার অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মগণ মধ্যে 
ইজঃপূর্বো অপূর্ণ বয়সে জনেক বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার 
নিবন্ধন ছিল যে, কন্! বয়ঃপ্রীগুহইবার পূর্বে ধরকন্যা স্বামিশ্্রীসম্বস্ 
স্থাপন করিবেন না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মবিবাহের উদীচ্যকর্খ্ে এই নিয়মের 
স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, পর সময়ে এ নিয়ম ব্রাহ্মগণ শ্বতঃ রক্ষা করিবেন ইহা। জানিয়া' 
আর কম্তার সম্মুখে ভাদৃশ কথা উচ্চারিত হইত না। কোন কোন ছ্গিবাছে, 
এরূপ কথা উচ্চারিত হয় নাই প্রতিবাদিগণের ইহা বলিয়া দোষ ধরিবার 
কোন কারণ নাই। যে ছুই বিবাহ তাহারা দৃষ্টাত্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার- একটি বিবাহে কন্যা যৌবনলক্ষণাক্রাস্তা ছিলেন, অপর বিবাছে 
বয়ঃপ্রাণ্ডির পুর্বে ্বামিস্ত্রীস্্ধ ঘটে নাই । | 
পাত্র পাত্রীর বিঝাহের উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছিল, কিনা? এ প্রস্থ লইয়া 
বিচার. অনধিকারচর্চা। কেশব বন্তার ব্যাচের জন কোন, চিন্তা কয়েন 
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নাই, বিবাহ্মম্বন্ধে তিনি সম্যক প্রকারে ভগবানের উপর নির্ভর করিতেঈ) 
এ কথার মহিত তিনি কন্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন নাই, ইহার কোন 
(যোগ নাই। বিবাহের অন্ত শিক্ষা এবং বিদ্যাদি শিক্ষা এ ছুইয়ের কি-কোন 
পার্থক্য আছে? বিদটাদি শিক্ষা দ্বারা মমোরৃত্তি বিকাশ লাত করে, সর্বপ্রকা* 
'রের কর্তব্যঙ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, ইহার গঞ্জে সঙ্গে কি বিবাহসম্পককীণ কর্তব্য- 
জ্ঞান স্কূর্তি পায় না? চতুর্দশ বংমরের কয়েক মাস বাকি ছিল, ইহাতেই কি 
শিক্ষা অমন্পূর্ণ ছিল এবং সেই কয়েক মাস পূর্ণ হইলেই কি শিক্ষা পূর্ণ 
হইত? ফলত; কেশবচজ্স চিন্তিত সংমারী ছিলেন না! বলিয়া আপনার কন্তার 
শিক্ষা- ও উপযোগিতাবিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে । তিনি মনুষ্য প্রকৃতির 
গভীরতম স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এক জনের চরিত্র গ মনের গতি বুঝিয়। 
লইতেন, তিনি আত্মকন্তার চরিত্র, মন ও উপযোগিত! জানিতেন না, এ কথ। 
বলা সাহসিকতা। কেশবচন্ত্র যে উপযোগিতা আপনার কন্তার ভিতর দেখিয়া 
ছিলেন, দে উপযোগিতাব্ষিয়ে যে তাহার ভ্রম হয় নাই, তাহা পরসময়ে 
প্রমাণিত হইয়াছে। রাজার বিবাহের উপযোগিতা ছিল কি না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
বিফল। রাজপরিবারে বিবাহসম্বন্ধে উপযোগিতা অন্ত সমুদায় পরিবারের 
ব্যক্তি হইতে সতুর উপস্থিত হয়, ইহা সর্বদেশে সর্বকালে প্রসিদ্ধ আছে। 
এ কালের কথা দূরে মহাভারতের সময়েও বিশেষ স্থলে যোড়শবর্ধীয় রাজ. 
তনয়ের বিবাহ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট রাজাকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত জানিয়াই 
বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া শিক্ষার পূর্ণতা সাধন ভস্ত ইংলণ্ডে লই্বা যাইতে 
প্রস্তত ছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে আর এ মন্বন্ধে কোন বিতর্কে প্রয়োজন 
দেখা যায় না। 

&। বিবাহপন্ধতি। পৌন্তলিকতাবিবর্জিত বিশুদ্ধ হিঙ্ৃপন্ধতি ব্রাহ্ধ- 
পদ্ধতি কিনা এ প্রশ্ন শুনিতে নিতাস্ত গুরুতর, কিন্তু মূল বিষজ্ পর্ধ্যালোচনা 
করিলে তত গুরুতর মনে করিবার কোন কারণ নাই। ব্রান্ধবিবাহ ধোঁবম 
বিবাহ, এ জন্ত পদ্ধতি কিছু বিশেষ করিতে হইয়াছে, যেমন উভয়ের সম্মতি 
গ্রহণ । উদ্ধাহপ্রতিজ্ঞার * প্রথমাংশ আইনের অনুরোধে নিবন্ধ হইয়াছে। এই 
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স্াছগ্রস্িজাগ বন্তা পাত্রের নাম উল্লেখ কেন ইছ। বর্তমান লেঠকিক বাধহারে অছিথু 
খল) ফলে হয, কিন্ত হিষাহপন্ধতিতে অংস্ায] দেখাবার পর থা যখন পা! 


সাধারণ ত্রা্ষাদ্ধের প্রাতি নিবেন |. ৯৪, 


ছই ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে আমর! দেখিতে পাই হিন্দুপন্ধতি হইতে বরণাদির 
মধ্যে যে মকল পৌন্তলিকতাংশ আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া! সমূদায় গ্রহণ 
করা হইয়াছে। যেমন, “এই অর্ধ্য আপনি গ্রহণ করুন,” এ স্থলে হিন্ুবিবাহ- 
পন্ধতিতে অর্ধ্য দেবতা, এবং দেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া জামাতা বলেন, 
“হে অর্ধ্য, তুমি অন্ধের দীপ্বিস্বক্ূপ, আমি ষেন তোমার অনুগ্রহে দীপ্ডিন্বর্ূপ 
হই।” *তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হুদয় তোমার হউক" এমন 
হোমান্তে জামাতা হখন অন্ন গ্রহণ করেন, সেই স্থল হইতে গৃহীত হুই- 
াছে। এস্থলে বৈদিক অন্নদেবতার প্রাধান্ত । দেবসন্গিধানে প্রার্থনা জ্ঞাপন 
পূর্বক এই মন্ত্র উস্চারিত হইয়া থাকে; কিন্ত ব্রাহ্মবিবাহে মে সংশ্রব পরিত্যাগ 
করিয়! মন্্টি গ্রহণ করা হুইয়াছে। এই মন্ত্রের সঙ্গে আর একটি মন্ত্র সংনুক্ত 
করা হইয়াছিল, সেটি সপ্তপদীস্থানে পঠিত হইত; "আমার ব্রতে তোমার 
সদয় স্থিতি করুক,আমার চিত্তের মত তোমার চিন্ত হউক।” এই মন্ত্রটির মধ্যে 
বৃহ্পতির নিকটে প্রার্থনা আছে। কলিকাতাসমাজ “বৃহস্পতি শবের স্থলে 
ধর্মাবহ' শব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। এরূপ শন্দপরিবর্তন ধর্ম ও সত্যসঙ্গত 
নয় বলিয়া তারতব্ধাঁয় ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতিতে শ্রী মন্ত্র পরিত্যক্ত ইইয়াছে। 
"তুমি আমার সথা হও আমি তোমার সখী হই” এ মন্ত্রটি সপ্ত পদ গমন।মস্তর ঘে 
আশীর্ব্বাদ উচ্চারিত হয়, তদনুরূপ করিয়া নৃতন রচিত। এ মঙ্ত্রের দেবতা কন্তা, 
কিন্ত ব্রাহ্মবিবাহে তাদশ দেবতার কোন সংভ্রব নাই । তারসম্্রদান যে প্রণ।- 
লীতে নির্ব্বাহ হয় উহাও হিন্দৃুবিবাহের পদ্ধতিসঙ্গত। পুর্কো ইহাতে কিছু 
ইতর বিশেষ দ্বিল না, কলিকাতাসমাজের পদ্ধতিতে উহ! অবিকল গৃহীত হই- 
স্বাছে। তারতবর্ধায় ব্রাহ্মসমাজ কন্তাসম্প্রদান ও গোত্রাদির উল্লেখ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, কেন না| কন্তা দানীয় সামগ্রী নহেন, গোত্রাদি নিতান্ত অনিশ্চিত 
বিষয়। ব্রাঙ্মবিবাহে পৌন্তলিকতা বর্ন করিয়! যে মগ্্রাি গ্রহণ করা হইয়াছে, 
ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

কুচবিহারবিবাহে হিন্দুবিবাহের পৌন্লিকতাংশ বিবজর্দন করিয়া! পদ্ধতি 
স্থির করাতে কি যে ভীষণ পরিবর্তন খঘটিয়াছিল, ধাহারা হিপুবিবাহপদ্ধতির 


করিতেছেন 'পতিকুলে প্রবতারার স্তাক্স অচল হইয়| থাকিধ খন তাহাতে ন্দাসি অমূষের 
জমুকী ঘলিদ্ নামোলেখ করার প্রথ! স্বাছে। 
২৯ 





১৪ আচার্য বেখবচত্তী | 


গাদাত্ব সমালোচনা করিবেন, তাহাদের সহজে হ্থাদয়ঙঈঈম হইবে। তীর! 
হিলুধর্শের যে উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ইহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 
বিবাহের প্রায় সকল মন্ত্রগুলি বৈদিক। বৈদিক মন্ত্রের একটি বর্ণের শ্লন 
হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়, ইহ! সকল হিন্দুর বিশ্বাস। “মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো! 
বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তখর্থমাহ/” শ্বরবর্ে হন হইলে বা মিথ্যা প্রয়োগ 
করিলে কেবল সে অর্থ হয় না শাহী নহে, “স বাগ্জো। ঘজমানং হিনভ্তি” সেই 
বাগজ্ব ধজখানকে হিংমা করে। ' বৈদিক মন্ত্রগুলিকে উড়াইয়। গিয়া বা ব্যতিক্রম 
করিয়া হিন্টুবিবাহ ফড়াইতে পারে, ইহা! কোন প্রকারে কোন হিঙ্গু বলিতে 
গারেন না! কেশবচন্ত্র ও গবর্ণমেন্ট কুচবিহারবিবাহে হিলুধর্থের প্রতি ধে 
কিরূপ আঘাত করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা খায় মা। প্রতিবাদিগণ মনে 
করিয়াছেন, বিষুশবের স্থলে ব্রহ্মশব্ধ (ক্রহ্ষশব্ষ উচ্চারিত হয় নাই ঈর্বর- 
শব উচ্চারিত হইয়াছিল ) পরিবর্তন করা আর একটা বিশেষ কি ? হিন্দুবিবাই- 
পদ্ধতিতে গ্রস্থিবন্ধীনে ও সপ্তপদ্ীগমনের মধ্যে বিষ্বশব আছে, অন্যত্র বিজু 
শের প্রয়োগ নাই। বিবাহমন্ত্রসমুদায়ের প্রধান দেবতা__হুত্য, চঞ্জ, খম, 
কাল, প্রাতঃসন্ধ্যা, দিবা রজনী, বায়ু, দিকৃপতি পৃথিবী, আকাশর দেবগণ, 
বিরাট, অর্থ, আচমনীয়, মধুপর্ক, ত্রঙ্গা, বিষ, মহেশ্বর, অশ্বিনীক্ুমারদয়। 
কাম, অগ্নি, ছ্যালোক, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেবা, পুরা, কণ্তা, প্রজাপতি, ইন্দ, ধ্রব। 
এক পৌন্তলিকতাবিধর্জনপ্রতিজ্ঞায় এতগুলি বৈদিক ও পৌরাণিক দেব 
বহিদ্ভূত, অবমানিত, ধিকুত হইয়াছে ইহা কি সামান্ত কথা! 

বিবাহপঞ্জীতির অস্থিরাবস্থায় কুচবিহারে গমন করিয়া! কেশবচজ্্ আপনাকে 
বিপদৃগ্রস্ত করিয়াছিলেন, ই স্তাহার পক্ষে বিবেটনার কার্য হয় নাই, এ ভ্রম 
অনেকেরই মনে রহিয়াছে। "সাধারণ ব্রা্মাদিগের প্রতি নিবেদন" ধর্মতন্বে ও 
তাহার অনুবাদ মিরারে ঘখন বাহির হয় তখন ভ্রমক্রমে একটি টেলিগ্রামের 
কোন উল্লেখ হয় না। পরিশেষে পর পক্ষের ধর্মনতাত্বে & ভ্রম সংশোধিত হয়। 
এখনও পদ্ধতি স্থির হয় নাই এই কথার প্রতিবাদের উত্তর রবিবার অপরাহ্ছে 
সুচবিহার হইতে এইরূপ আইদে বে, আপনি আমাদের প্রতিনিধির"নিকটে 
প্রচলিত হিন্দুরীতি যেন্ূপ পরিবর্তন করিতে ইতিপূর্বে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই 
রূপ করা হইবে। দুঃখের বিষন্ন এই, ধাহার৷ র্াঙ্মগণের প্রতি নিবেদনের ইংরেজী. 


সাধারণ ব্রান্ধদিগের প্রতি নিবেদন। ৯৪৫ 


জনুবাদ দেখিয়াছেন, তাহার! আর সংশোধন ইতরাজীতে অনুবাদিত দেখিতে 
পান নাই। হ্বতরাৎ পরমময়ে ধাহার! কেশবচত্রের জীবন লিখিয়াছেন, 
তাহারাও কেশবচঙ্ত্রের বিবেচনার কার্য হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
বধন সংশে।ধিত পদ্ধতি অনুসারে কায হইবে, এক্নূপ টেলিগ্রাম কুচবিহার হইতে 
সমাগত হইল, তখন, আর তথায় গ্লমন, করিবার কি বাধা থাকিতে পারে? 
পদ্ধতি অনির্ধারিত থাকিবার অবস্থায় গেলে অবশ্ত সাহসিকতা হইত, কিন্ধ 
বখন সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য হইবে, ইহা কেশবচঙ্ত্র জানিতে পাই- 
লেন, তখন আর কে তাহার প্রতি অবিষৃশ্ঠটকারিতার দোষারোগ করিতে পারে ? 
৫। বাগদান ।__হিল্ূগণের বিবাহমাত্রই বা্গান, কেন না বিবাহের পরই 
্াযিস্ত্রীভাব হয় না, প্রতিবাদিগণ এই আপত্তি উাপন করিয়া, বাগদান যে একটা 
বিশেষ কিছু নহে ইহা প্রতিপাদ্বন করিতে ঘত্ব করিয়ান্েন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ 
ও দাক্ষিণাত্যে বিবাহব্যাপার যে বাগ্দানস্বরূপ রক্ষিত হয় ইহা অনেকট বল! 
ধাইতে পারে, কিন্ত বঙ্গদেশে ত্রিরাত্রির পরই যে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা আর, 
কে নাজানেন? বঙ্গদেশের এ বিষয়ে এমনই কুরীতি ঘেতাহ। স্মরণ করি- 
লেও ঘ্বণাহয়। কুচবিহারপ্রদেশে এ সম্থন্ধে যে প্রকার অনীতি প্রচলিত, তাহা 
বাহার] জানেন, তাহার! হদয়ঙ্গম.করিতে পারেন, বিবাহকে বাগ্ণানরূপে, রক্ষণ 
করিবার জন্ গবর্ণমেন্ট হইতে প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ কত দূর উচিত কাণ্য হুইয়াছিল। 
প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্ত গরবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কিঞ্িৎ বলপ্রকাশও ঘটিগাছিল। 
৬। বিবাহকালে পৌনুলিকতাদোষসংস্রব। এই বিষয়টি ভাল করিস 
পর্যালোচনা করিবার বিষয়। যখন কন্তাধাত্রী বিবাহসতায় গিয়া উপস্থিত হইলেন 
তখন দেখিতে পাইলেন বিবাহমণ্ডপে ঘট ও বনত্রাচ্ছাদিত কি একটি পদার্থ 
সজ্জিত রহিয়ছে। একতো ঘট দেখিলেই তয় হয়, তাহার উপর আবার 
বসতাচ্ছাদিত বন্ধ, ইহাতে সহজেই মনে সংশয় উপস্থিত হইবার কথা যে, বিবাহ- 
মণ্ডপে পৌন্তলিক দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে । কোন প্রকার পৌন্তলিকতামংশ্রব, 
না হয় এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত দ্বয়ং ডিপুটী কমিশনর বিবাহস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন, তাহার নিকটে এই গভীর সংশয়ের কথা উত্থাপিত কর! হইল, 
তিনি তৎক্ষণাৎ মণ্ডপন্থ প্রধান পণ্ডিতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাদ! করিলেন, বল এ. 
সকলের মধ্যে কোন পৌত্তলিক দেবতা আছে কি না! প্িত উদ্ধা অস্বীকার 
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করিয়া বলিলেন, না, কোন দেবতা নাই, এ সকল যাহা সজ্জিত রহিয়াছে, ইহা 
দেশীর প্রখানুসারে মাঙ্গলিক বন্ত। প্রধান পণ্ডিতের এরূপ উক্তিতে কন্যাপক্ষের 
কাহারও কাহা;ও মনে সন্তপ্টি হইল ন1; তাহারা মির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। ইহাতে ডেপুটি কমিশনর কিকিৎ বিরক্ত হইয়া ফিরুশিগণের সহিত 
এরূপ নির্ধন্ধের তুলনা করিলেন এবং বলিলেন যখন পণ্ডিতেরা পৌন্তলিক 
দেবতা আছে ইহা! অস্বীকার করিতেছেন, মঙ্গল দ্রব্য ভিন্ন কিছু নাই বলিতেছেন, 
তখন আর কি করা ঘাইতে পারে ? 
বিবাহমণ্ডপে যঙ্গলদ্রব্য ছিল পুত্তলিকা ছিল না, ইহাতে পৌন্তলিকতার 
ংত্রব ঘটিল না মান! গেল, কিন্তু বরের হোমন্থলে উপস্থিতি, ইহ! কি পৌন্তলি- 
কতাসংঅব নহে রাজ! অপ্রাপ্তবয়স্ক, তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীন, 
সৃতরাৎ আকজ্ঞাপালনার্থ হোমস্থলে বসিতে বাধ্য হইলেন হউন, কিন্তু এ বসাঁতে 
হোম সিদ্ধ হইল কি না, এবং হোমসিদ্ধ হওয়াতে পৌন্তলিকতার দোষ সমুদায় 
বিবাহে সংক্রত হইল কি না ?. কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ এই হুই পক্ষের কোন 
এক পক্ষ এইরূপে পৌন্তলিকতার দোষসংসষ্ট হইলে অন্য পক্ষেও কি সে 
দোষ আসিয়া স্পর্শ করে না দোষ স্পর্শ করিবে কি প্রকারে? এ অনুষ্ঠান 
ষে অনুষ্ঠানই নয়, কেবল সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ ও মিথ্যা! 
. ক্পটাচার। কন্যা হোমে যোগ না দিলে হোম কোন প্রকারে সিদ্ধ হইত্তে 
পারে না। হোমকালে বত গুলি অনুষ্ঠানের বিষয় আছে ত্মধ্যে এমন একটিও 
কিছু নাই যাহার মধ্যে কন্যা উপস্থিত না থাকিলে উহা সিদ্ধ হইতে পারে। 
এই অনুষ্ঠানটি বরপ্রধান নহে কন্যাপ্রধান। ক্তা যজ্ত না করিলে ভাধ্যাত্বই 
সিদ্ধ হয় না। কুচবিহারের রাজ! অনার্ধ্জাতি, ছোমে তাহার কি অধিকার ? 
্রাহ্মণগণ হোম করিলেই হইল, এ কথা বলিয়া পায় পাইবার উপায় নাই) 
কেন না শৃদ্রজাতির বিবাহে হোম হয় না, সপ্তপদী গমন নাই; অথচ তাহা- 
দিগের বিবাহেও অগ্নি প্রজলিত করিয়া কন্ত্রার অঞ্জলি দ্বারা অগ্থিতে লাজ 
€খৈ) বিসর্জন করাইতে হয় । এই লাজবিসঙ্জন বিনা ভার্ধযাত্ব সিদ্ধ হয় না, ন্প্র- 
দানাদি কিছুই স্থির থাকে না, দোষ দেখাইয়া বিবাহ ভাঙ্গিলেও ভাঙ্ছিয়! দেওয়। 
* যাইতে পারে; লাজবিসর্জন হুইয়। গেলে আর ব্বাহ কদাপি ভঙ্গ হয় না 
কুচবিহারের বিবাহে হোমানুষ্টান একটি বৃহৎ বঞ্চনার ব্যাপার। যদি কোন 
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সন্তপের কারণ থাকে,তবে সে সন্তাপের কারণ এই যে, এরূপ বঞ্চনা স্বয়ং কর্তৃপক্ষ 
হইতে দিলেন, ধর্মব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুমোদন 
করিলেন। এ যে কিছুই হইল না কন্তাপক্ষ জানিতেন, কিন্ত জানিয়াও তাহা- 
দিগকে এই মিথ্যাচারণের জন্ত সন্তপ্ত হইতে হইয়াছিল, এবং তাহারা! সকলেই 
দুঃখিত হইয়া! সে স্থান পরিত্যগ করিয়াছিলেন। 

এখন দেখা যাউক, কন্তা। বিনা হোমক্রিয়া সিদ্ধ হয় কিলা? দণুপ্রণস্নন 
অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন ;-_ 

পাণিগ্রহণিক1 মস; কন্ঠান্বেব প্রতিঠিতাঃ 1 
নাকন্যানু কিস পাং মুগ্তবশ্মক্রিয়াহি তাঃ॥ 
৮অ. ২২৩্সোক। 

'এই বচন দ্বারা আমরা এই পাইতেছি যে, হোমসংঘুক্ত পাণিগ্রহণিক মন্ত- 
গুলি কন্তাতে প্রতিষ্টিত, সুতরাং কন্তা না থাকিলে মন্ত্রগুলি নিক্ষল হয়। কেন না 
লাজবিসর্জন দ্বারা কন্তাই হজ্ঞকন্্র সম্পাদন করেন। টাকাকার কল্নুক 
বলিয়াছেন ;-- 

£অর্ধ্যমণং দেবমগ্সিমযক্ষত ইত্যাদি বৈবাহিক! মনৃধ্যাণীং মনসা; কল্তাশ- 
আবণাৎ কল্াম্বের ব্যবস্থিতা নাকক্টাবিষঘে কচিৎ শাস্ত্রে ধর্ণ্যবিধাহসিদ্ধয়ে ব্াবস্থিতাঃ। 

* অধ্যম। দেব অগ্সিকে (কন্তাগন) পূজা করিয়াছেন ইত্যাদি মানবগণের ) 
বৈধাহিকমন্ত্রে কন্তাশব্দ গুনাতে উহারা কন্তগণেতেই ব্যবস্থিত,কন্তা না*ধাকিলে 
কোথাও ধন্ম্যবিবাহসিদ্ধির জন্ত উহার! ব্যবস্থিত হয় নাই।" কন্ঠা লাজবিসর্্জন 
দ্বার যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে যে ভাধ্যাত্ব নিপ্পন্ন হয় না, মনু তাহা আপনি 
বলিয়াছেন ;-- 

পাণিগ্রহণিক| মন্রা মি্গতং দারলক্ষণমূ। 
তেযাং মিষ্ঠা তু বিজ] বিদ্বতিঃ সপ্তমে পদে ।। 
৮অ,২২৭গ্সোক। 
টীকা-বৈধাহিক] মঙ্া নিক নিশ্চিতং ভারধযা্ছে বিশিপম, | ভৈর/বৈ্ষধাশাহং 
প্রযুকৈর্ভার্য্যাত্বনিষ্পত্তে: | তেধান্ত যন্্রাণাং 'নখ| লপ্তপদী ভব' ইতি মঙ্গেণ কন্তায়াঃ 








* “কন বা থাকিলে" কত্ত কাব! না থাকিলে, এ প্রকার অর্ধ এ হলে হইবেও 
বিষাহার্থিনীর উপস্থিতি নিতান্ত প্র্নোজন, ইহা ধখাবথ এ বচনেও রহিয্বাছে। 
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মণ্তমে দণ্ধে পদে ভার্যাত্বনিষ্পত্তেঃ শান্্জে;ঃ মমান্িক্িজেদ|। এক অগ্তপদী- 
দানা প্রাক্‌ ভার্য্যাত্বানিষ্পত্ডিঃ, নত্যনৃশয়ে জহ্যাৎ নোর্থ.ম.। 

“বৈবাহিক মন্ত্রগুলি নিশ্চিত ভাধ্যাত্ব সম্পাদন করে. যথাশাস্ত্র সেই 
সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ভার্ধাত্ব নিষ্পন্ন হয়। সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে “সখা 
সপ্তডপদী ভব এই মন্ত্রের বারা কন্যার সপ্তম পদ প্রদ্ধ, হইলে ভার্যাত্ নি্পন্ন 
হয়, এ জন্য শাস্ত্রকারের] [ ইহাকে ] বিবাহসমান্তি বলেন; সুতরাং ষপ্তপদী 
দ্বানের পূর্বে ভার্ধ্যাত্ব ধন নিষ্পন্ন হয় না তখন যদি [দোষ জানিয়।] 
পশ্চান্তাপ হয় ত্যাগ করিবে, [সণ্ডুপদী হুইয়। গেলে ] আর [ত্যাগ] হয় 
না।” বৈবাহিক মন্ত্গুলির একটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই 
সকলে দেখিতে পাইবেন উহাতে তাধ্যাত্ব সম্পন্ন হয় কেন? | 

ও" কলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং হভীয়মপদীক্ষাম্ট কম! উভ ভুয়া বক্গং ধার1 
উদন্! ইবাতি গাহেমহি দ্বিষঃ | 

“এই কতা পিতৃকুল হইতে পতিকুলে গমন করিয়! বৈবাহিক ত্রাতে উত্ভী্ 
হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। হে কন্তে, যেমন জলধার1 তৃষণ। বিনাশ করে, 
সেইরূপ তোমার সহিত আমর! শক্রদিগকে আক্রমণ করিব” পিতৃকুল হইতে 
পতিকুজে গমন এবং বৈবাহিক ত্রতে উত্ীর্ণ হুওয়। ভাধ্যাত্ব নিম্পাদন প্রদর্শন 
। করিতেছে। গরর্ণমেন্ট কন্তাকে যজ্ঞ হইতে নিষ্কৃতি দ্বান না করিলে কেশব 
চক্র বস্তার বিবাহ দিতেন না, হৃতরাং কন্তাকে বজ্র হইতে নিচ্কতি দান 
করিয়া বিবাহ সিদ্ধ হুইল, ইহা! বলা আত্মপক্ষসমর্থনমাত্র। “বেঙ্গল আড- 
মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে? লিখিত হইয়াছে 77৮৩. ০010119217 81170০০ 
001018010 923 09০00802050 85 60 1666 01) %/191)69 91 91১০০ 
[59100 01500067960, 3 28 006 হি০ (0886 13151911005 50185615090 
€0 06110010016 3095 05৪৫ 2196 105101505 ৮085 15002601560 05 0136 
[1104০০5 ৪3 ০%১০৫০%._“বাবু কেশবচত্্র সেনের ইচ্ছা অনুবর্তন জন্ত 
প্রচলিত হিচ্ছু অনুষ্ঠান পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল, কিন্ত বন ব্রাহ্মাগসণ 
অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হইন্াছিলেন তখন এই ব্যাপারই দেখায় যে হিম্ুগণ 
কর্তক এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত।* গবর্ণমেপ্ট এখানে আত্মপক্ষসমর্থন 
করিতেছেন, বিচারক হইয়া! বিচারাসনে বসেন নাই। কোন্‌ হিশ্ুবিবাছ 
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. প্রাক্ষণগণ কর্তৃক নিপ্পন্ন না হইয়া! থাকে, অথচ বিচারকালে আদালত দেখেন ঘে, 
অনুষ্ঠানে ঘধ।শাস্্র লাজবিসর্জন হইয়াছে কি না বন্দি প্রমাণ হয় যে, র্থা- 
শাশ্বা উহা সম্পন্ন হয় নাই বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যায়, ব্রাক্ষরণগণ বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন বলিয়া আদালত বিবাহ সিদ্ধ করেন না। গুতরাৎ ধর্ম ও আদালতের 
বিচার এই উতয় অনুবর্তম করিয়া বলিতে হয়, কুচবিহারের রাজা ত্রাহ্ত্ব স্বীকার 
পূর্বক তৎকালে ব্রাহ্মধর্্ানূসারে ধে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাই সিদ্ধ 
রহিয়াছে, হিলুবিবাহ মুলেই ফড়ায় নাই *। 

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট 
দেধিতে পাইবেন ধে, ধে ঈশ্বর কেশবচঙ্জকে কন্তার বিবাছদানে আদেশ 
দিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরই তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। লোকতঃ তাহার নিন্দা 
ততৎকালে খটিয়াছিল, ধর্মমতঃ তিনি সে কালেও নির্দোষ ছিলেন, এধনও নির্দোষ, 
চিরদিনই নির্দোষ পরিচিত হুইবেন। সাধারণ লোকে বাহিরের ধটন! দেখিয়] 
বিচার করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া! প্রকৃততত্ব কি হাদয়ঙ্গয় করে না, ছতরাং 
তাহাদের সম্বন্ধে মন্থ ভালই বলিয়াছেন $-. 

একোৎপি বেদবিদ্ধপ্মং বং ব্যবন্টেদূ দ্িজোতম£ | 
সবিজ্ঞেঃ পরে? ধর্শে! লাজ্ঞানামুদিতোৎ্যুতেঃ 
১২ম্ব।) ১১৩ স্োকি। 

"স্বিজোত্বম এক জন বেদবিদৃও ধাহাকে ধর্ম বলেন উহাই পরমধর্্, হ্ 
সহশ্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম বলে তাহা ধন্খ্ব নহে।” বিবাছের পর দিন প্রাতে কেশব, 
চন্্ প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের নিকটে ধর্শনরক্ষা! করিয়াছেন বলিয়া যে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিপ্নাছিলেন তাহা৷ যে একান্ত সত্য, তাহা এখন সকলেই হৃদয় 
করিতে সমর্থ ইইতেছেন। কেশবচত্র ঘন্ধুগণকে ইহ্াও বলিয়াছিলেন, লোকে 
এখন বিবাহের মুলতত্ব ধুঝিতে না'পারিয়া কত কথা বলিতেছ্ে, সময় আসিবে, 
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১৬৪ আচার্য কেশবচতত্রী | 


ধখন ইহার প্রকৃত তত্ব বুঝিরা তাহার! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। হিঙুশাস্প্জ 
ব্যক্তিমাত্রে বিলক্ষণ জানেন, এই বিবাহ দ্বারা কুচবিহারে হিন্দৃধন্্ব থে 
প্রকার বিপত্গরস্ত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ব্রাঙ্গণগণ ধন 
বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী বৈদিক দেবতাগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়! একেশ্বরবাদ 
রক্ষাপূর্র্বক বিবাহদানে সম্মত হইলম, ব্রাক্মপেতরজাতি কষ্তাপক্ষের পুরো- 
হিত উপাধ্যায়ের শামনানুবর্থা হইয়া তাহার অনুমত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করি- 

লেন, হিন্ৃবিবাহদিদ্ধির পক্ষে প্রধানাঙ্গ অনিমাক্ষিত্বে কষ্টাকে অনুপস্থিউ 
থাকিতে দিয়া অশান্মবিহিত ব্যাপার ক্করিয়! তগ্মীতে বিবাই অসিদ্ধ করিঝেন, 
তধন তাহারা নিজে পৌন্তলিক হিশুধর্্ বিপদাপন্ন করিয়া তৎকালে ও গর সময়ে 
কুচবিহারপ্রদেশে ব্রাহ্গধর্মর জয়ের পন্থা খুলিয়া দিলেন; ইছা৷ অবন্ঠ স্বীকার 
করিতে হইবে। কুঁচবিহারবিবাহ ব্রাঙ্গধর্থ্বর আদর্শ ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বিবাই ইহা 
বলা যাইতে পারে না; .কিন্ত ইহাতে ত্রাহ্মধর্ম আপনি, অবিপন্ন থাকিয়া 
পৌন্তলিকতার মূলে কুঠারাঙাত করিয়াছেন, ইহাই তৎপক্ষে গৌরবের বিষন্ব। 
কেশবচত্্র বিনা ঈদৃশ খোর পরীক্ষামধ্যে ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অপর কৈহ উহী। 
হইতে উত্বীর্ণ হইতে পারিতন, তাহার সস্তাবন! ছিল মা। ঈশ্বর শয়ং ধাঁহার 
আশ্রয় তাহাকে বিপদৃগ্রস্ত করিবার জন্য ঘোর বড় যন্ত্র উপস্থিত হইলেও কিছু 
হয় না) কুচবিহারবিবাহে তাহা সপ্রমানিত হইয্াছে। কুচবিহারবিবাহে 
ভত্রত্য পৌহ্লিক হিলুধর্খের মূলে কুঠারাঘাত এবং তথায় ব্রাঙ্গধর্মের প্রবেশ 
ঘটল, ইহা ঈশ্বরেরই মহিমা। 


আচাষ্য কেশবচক্্র। 





মধ্য বিবরণ 
[চতুর্থ অংশ।] 





স্দরস্য বারে] বিপুলস্ পুংসাং 
নংমারজন্তাস্য নিদেশদত্র । 
আলভ্য ভত্ন্ৈ্ তিচিত্র েন্চ- 
'চচরিত্মার্যযস্য নিবন্ধমঙ্গ, ॥ 
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কলিকাতা 
:২০ নং পটুধাটোল। লেন। 
মজলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 


দরবারের অন্মতানৃমাতে। 
পপি, কে, দন্ত দ্বার! মুদিত ও প্রকাশিত 


ক. 
পাখা উপাগশা কী কী 


*৪০১৭ শকৃ। 
410 750718 7636726৫. ] গগ্য ১২ এক টাকা। 


সুচীগত্র ॥ 


বিষয়। 
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কেশবচন্দ্র ইলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত 
হইয়াছিলেন। 


কেশবচন্্র স্বদেশ যাত্র! করিয়। সমুদুবক্ষে বাস্পপোতে ভীসিতেছেন। বাষ্পপোত 
জ্রতবেগে ভারতাভিমুখে ধাবিত, এখন আমরা এই অবসরে ইংলগ্ডের দিকে ছৃষ্টি- 
পাত করি; এবং কেশবচক্রীসন্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন, বলিতেছেন আমরা তাহার 
সংক্ষেপ আলোচন! করি। প্রকাশ্ঠ সতাসমূহে ধিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
কার্যবিবরণের সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এখন ইংরাজী সংবাদপত্র ও 
ইংরেজ নরনারীগণ কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু 
নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে । 'পার্থশায়ার আভবার্টাইজার কেশবচন্দের প্রথমোপ- 
দেশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মোহম্মদ ও লুখারের সমস্রেঈীতে তাহাকে এইরূপে 
স্থান দিয়াছেন,__“কেশবচ্ক সেন-_ইনি এক জন সস্্রাত্ত ব্যক্তি__আমরা যত দূর 
বুঝিয়াছি, ইনি এই উনবিংশ শতাবীতে তাহার স্বদেশীয় লোকগণের মধ্যে 
ধর্দসন্থক্ধে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত, যে পদে সপ্তম শতাব্দীতে মোহম্মদ তাহার 
স্বদেশীয়গণের মধ্যে এবং ষোড়শ শতাবীতে লুখার সাধারণতঃ শ্রীষ্টরাজ্যে 
প্রতিচিত। মোহণ্মদ--ধাহাকে “ছদ্ম ভবিষ্যদ্বক্তা' বলিয়। ডাকা আমাদের 
অভ্যাম-_আরবগণের নিমিত্ত এই করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে বছ দেবতা! 
হইতে এক জীবস্ত সত্য ঈশ্বর “আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তিত করিয়াছেন, মুসলমান- 
ধর্মের আজ পর্যন্ত অর্থ এই-_এক ঈশ্বর স্বীকার করা, এক ঈশ্বরের পুজা 
করা। লুধার কি করিয়াছেন আমাদের জানা আছে-_ব্যক্তিগত বিচারাধিকার? 
আমর! সকলেই কিছু কিছু জানি, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক সময্ধে আমরা তাহার 
সম্যক্‌ ব্যবহার করি না। ভারত হইতে এক ব্যক্তি এখানে আজ উপস্থিত, 
এই ছুই ব্যক্তির সহিত নামোল্লেখ করার যিনি অনুপযুক্ত নহেন।” 

প্রথম অভ্যর্থনা উপলক্ষ করিয়া 'ডেলি নিউস্‌ বলেন,_“এজন্য আমাদের 
কৃতজ্ঞ হওয়া! উচিত ষে, এক জন ভারতবর্ধের লোক এই রাজধানীর বক্গণগ্লে 





ৰস 


৪ 


৫৬৮ আচার্য্য কেশবচক্্র | 


একটী বৃহৎ অসাধারণ সভায় আবার উপস্থিত হইবেন এবং নিজ চরিত্রের 
মহত্ব ও জীবনের কার্তের গুরুত্বে_চরিজ্রের মহত্ব জীবনের কাধ্যের গুরুত্ব 
অপেক্ষায় আমাদের দেশের ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার এবং পাশ্চাত্য চিস্তা- 
প্রণালীর পরিচয়ে অ্প নহে--সকলের মনোষোগ আকর্ষণ করিবেন। এক জন | 
্রাহ্মণ €) যিনি আপনার দেশীয় লোকগণের ধর্মসংস্কার করা আপনার জীবনের 

কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহাকে প্রায় সমুদায় মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রতিনিধি হৃদয়ের 
সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, এ দৃশ্ঠ অসার ক্ষণিক বিস্বয়োৎপাদনাপেক্ষা 
গুরুতর তাবোদ্দীপক-_এটি এমন একটি ব্যাপার যে গভীর চিস্তার বিষয় মন্গে 
উদ্ভৃত করিয়া দেয়। লর্ডলরেন্স এবং রেবারেণ্ড জেম স্‌ মার্টিনো, লগ্ডন মিশ- 
নারিসোসাইটার সেক্রেটরী ডাক্তার মলেন্দ এবং খ্রিহুদী ধর্মযাজক রেবারেণ্ড 
ডাক্তার মাক্য ইহাদের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণের বিষয় কি হইতে পারে % 
কেশবচত্র এত দূর অগ্রসর হইয়াও শ্রীষটধশ্্ম গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি 
যাহা বিশ্বাস করেন, তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন; তিনি আপনার দেশীয় লোকের 
মত বলিতেছেন বিনা প্রমাণে ইহা নির্ধারণ করিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন 
তাহীতে তাহার মত সকল বিষদভাবে ব্যক্ত হয় নাই, ইত্যাদি বিষয়ে ডেলিনিউসে 
যে সকল পত্রিক! প্রকাশিত হয়, সে সকলের নিরসন ও উত্তরে & পত্রিকা একটি 
হুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাঙ্গধর্্নশুক্ষদার্শনিক ধর্ম, উহা ছারা সাধারণ লোকের 
কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, উহার ভিতরে সম্পন্ন লোক নাই, স্ৃতরাৎ 
উহা অর্থাভাবে দিন দিন ক্ষীণ দূর্বল হইয়া তিরোহিত হুইয়৷ যাইবে ইত্যাদি 
বিরুদ্ধ বাক্যের “এসিয়াটিক" প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্দ্ের উপদেশ শ্রবণ: 
করিয়া “এসিয়াটিক' এই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ 
বলেন, “যে কোন সামাজিক অবস্থা ও মানসিক শিক্ষার তারতম্যের লোক 
হউন না কেন, কেশবচন্ত্র তাহাদের উপদেষ্টা হইবার বিশেষরূপে যোগ্য । ইনি 
অতিপ্রশস্তসহানুভূতি, কোমল ও বিনীত হৃদয়ের লোক,ইনি সর্ধপ্রকারে সুপণ্ডিত, 
সুক্ষ চিন্তাশীল, এবং অতি নুবক্তা।* ইউনিটেরিয়ানগণের বাণুরায় বা! কেশবচন্্ 
নিপতিত হন, লোকের এই অযথা আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়া “ইউনিটেরিয়ান হেরান্ত? 
বলিয়াছেন, “এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না যে, কেশবচন্ত্র অতি 
হুনিপুণ উন্নি্নেত্র পর্যাবেক্ষক। তাহার বক্তৃতামধ্যে এমন একটি পুক্ুষোচিত 
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স্বাধীনতাব্যঞ্নক ভাব আছে যে, যে কোন ব্যক্তি উহা! পাঠ করুন তাহার 
উপরে উহা গতীর ভাবসঞ্চারণ করিবেই করিবে। ঈদৃশ ব্যক্তি সেরূপ নহেন 
যে, কেহ ইহাকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়া লইবেন, তোষামোদকর আদরে আৰৃত- 
,নয়ন করিয়া ফেলিবেন। তিনি এক জন স্বাধীন লোক হুইয়া আসিয়াছেন, 
তিনি আমাদের নিকট কিছু চাহেন নী। এক. জন খাঁটি লোক যাহা ঠিক 
তাহাই দেখিয়া থাকেন; যখন কেশবচন্দ্র সেন ্রীষটধর্্ম সাধারণতঃ কি প্রকার 
কাজ করিতেছে তাহা দেখিতে আসিয়াছেন, পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, 
তখন আমাদের সন্দেহ নাই তিনি উহা যথাষথ পর্ধ্যবেক্ষণ করিবেন ।” | 

বাথ এক্সপ্রেস্‌ঃ প্রথম অভ্যর্থনাদিনসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। 
কেশবচন্দ্রের যে সকল বক্তৃতা ভারতবর্ধ হইতে ইৎলণ্ডে গিয়াছে ততৎ্পাঠে “এক্স- 
প্রেদ্‌” বলিয়াছেন যে, ঁ সকল বস্তু তামধ্যে এমন একটি সামর্থ্য নিহিত আছে, 
যাহা প্রকৃত দেশসংস্কারকগণের মধ্যে দেধিতে পাওয়া যায়। ইনি আশ! 
করিয়াছেন যে, কেশবচজ্র ইংলণ্ডে কিছু দিন স্থিতি করিয়া সকলের হৃদয়জম 
করাইয়া দিবেন যে, প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য 
দেশও প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিতে পারেন। ফিল্সবেরি চ্যাপেলে যে উপশ- 
দেশ হয় তছুপলক্ষ করিয়া “ইউরোপীয়ান মেল” কেশবচন্দ্ের বছ প্রশংসা 
করিয়াছেন। মতামতের আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দান করা 
যাইতে পারে ইহার মতে ও উপদেশ তাহার নিদর্শন । 'শ্ীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে বক্তার 
এক জন শ্রোতা লিখিয়াছেন, “বন্তৃতাটী গৌরবোজ্জ্বল। উহা! আমাদের চিত্তকে 
এমন আকর্ষণ করিয়াছিল ষেশ্বাম ফেলিবার অবসর ছিল না। বক্তৃতার অন্তভাগটি 
নিতান্ত উৎসাহোদ্দীপক। এবাঞ্জেলিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, ব্রহ্মবাদী ইত্যাদি বহু 
অতের দলের ভিতরে আমি ছিলাম। আমার বিশ্বাস তাহাদের সকলের একই 
তাব__বক্তার প্রতি সন্ত্রম ও সহানুভূতি । কিছুরই জন্য এ বন্তৃতা শ্রবণ হইতে 
আমি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতাম না ।” 

এই সমর 'গ্রাফিকে' স্তাহার প্রতিমুদ্তি ও তৎসহকারে তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
বাহির হয়। & প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি । “ইটি একটি 
নিশ্চিত. অর্থপূর্ণ কালের নিদর্শন যে, যে সময়ে চার্চ অব ইংলণ্ড অনুষ্ঠান ও 
জ্ঞানপ্রধান দলের বিরোধে শ্াস্তিবিরহিত হইয়াছেন এবং ধাহারা রোমাণ 
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চার্চের অন্রান্ততায় সংশয় করিতেছেন, তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্ 
চার্চ অতিশাপবজ, প্রস্তুত করিতেছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক গল্পের প্রভব- 
স্থান, জাতিভেদের নিবাসভূমি, কুসংস্কার ও ধর্ম্ান্বতার গৃহ, বিধন্ম্ণ ভারত হুইভে 
আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে মতসহিক্কতাধর্্,. নীতির সৌন্দধ্য, সত্যের একতা 
সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষ! দিবার জন্য এক ব্যক্তি আসিলেন। যে ধর্ম 
সংস্কারকের নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ যুগের 
স্বিখ্যাত লোকর্দিগের মধ্যে এক জন। ... ... চির দিন ইহা! কপালের লেখা 
যে, লোকোত্তর ব্যক্তিগণের পদচালনার জঙ্গে সঙ্গে ভাবগ্রাহিতার অভাব ও ঈর্ধা 
বিচরণ করে, কেশবচন্দের জীবনেও এ নিয়মের বহিভূতিতা ঘটে নাই। ১৮৬৬ 
সনে কলিকাতায় আমাদের পরিত্রাণকর্তার বিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দেন, তখন 
কাহার চরিত্র ও উপদ্বেশের প্রতি তিনি অতি আগ্রহ ও বাগ্মিতা সহকারে 
জন্ম প্রকাশ করেন। ইহাতে ত্রীষ্টান ও হিন্দুগণের' মধ্যে অনেকে একেবারে 
এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি খ্রীষ্টানধন্ম আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, অথচ তিনি 
তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, ধর্শান্ম্ের বিরোধ বিবাদ পরিহার করিয়! 
রীষ্টের নীতিসম্পককাঁয় উৎকর্ষ প্রদর্শন করা তাহার উদ্দেশ্টা। আবার যখন 
তিনি কিছু দিন পরে, ভবিষ্যবক্তৃগণের কাধ্যসন্বন্ধে পূর্ণরূপে তাহার মৃত 
অভিব্যস্ত করিয। “মহাজনগণের' বিষষে বক্তৃতা দেন, তখন তাহারা এই কথা 
রটনা করিলেন যে, স্বদেশীযগণের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে তিনি যাহ] বলিষা- 
ছিলেন তাহার প্রত্যাহার করিলেন। লোকের ঈদৃশ মিথ্যাসংস্কার হইতে 
স্তাহার নৈতিক সন্ত্রম অনেক পরিমাণে বিপদৃগ্রস্ত হইয়াছে। এই শোষোক্ত 
বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন ঘে, মহাজনগণ (বড় বড় ভবিষ্যবস্তুগণ ) একই 
ভগবানের বিধানের অন্তর্গত এবং যদিও শ্রীষ্ট ভবিষ্যবক্তুগণের প্রধান, অন্যান্ত 
সকল অপেক্ষা সমধিক অদ্ভুত কার্য ও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং তজ্ঞন্ত 
আমাদের গভীর সন্ত্রম পাইবার যোগ্য, তথাপি যে সকল ভবিষ্যবক্তগণ শ্রেনীবন্ধ- 
ভাবে তাহার অগ্রে বা পরে জন্বিয়াছেন, তাহাদের কাহাকেও সন্ত্রষ অর্পণ 
করিতে আমরা কুন্ঠিত হইব না । কলিকাতা বাবু কেশবচন্দ্রের জন্মতূমি। সেখানে 
স্তাহার পড়ী এবং চারিটা সন্ততি তাহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। 
এই তাহার ৩৩ বর্ধ বয়দ চলিতেছে। ইনি বৈদ্যবংশীয় অতি উচ্চ জাতি, 
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কেবল একটী এতদপেক্ষা উচ্চজাতি আছে । কিন্ত যখন বল মানুষ ত্রাতা এই 
ইন্থার মত, তখন জাতিকে তিনি উন্নতির প্রতিরোধক বঙ্গিয়া ষেখেন। তিনি 
ঘাটি নিরামিষফভোজী ও মাদকত্যাগী, মাংস ও মৎস স্পর্শ করেদ ল1। তিমি 
উদ্যম ও হুখপূর্ণ ধাতুর লোক, যতই তাহার সহিত পরিচক্ন হয়, ততই তাহাকে 
আরও ভালবাস! যায়। সাধুতা, নিম্মলতা, হিতকারিতা। তাহার চতিত্রের " 
রিশেষ লক্ষণ” | | | 
£ইন্কোয়ারার তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “যাহারা তাহার (কেশবচন্ত্রের ) 
_বন্তৃতা শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের অধিকার 
ধাহারা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার বালকের স্কায় সহজ ভাবের সঙ্গে সজে 
পুরুষোচিত সৎসাহস, এবং যে সত্য তিনি অব্গত তথ্প্রতি তাহার সু 
আনুগত্যের ভাবগ্রাহী না হইয়। থাকিতে পারেন না। আজ পণ্যস্ত পৃথিবীর 
পূর্ব বিভাগ হুইতে আমাদের দেশে যে সকল সুপ্রসিত্ধ লোক আসিয্াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ইহার চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ। তিনি আমাদের মধ্য হইতে 
অন্তাত্র যাইতেছেন ইহাতে আমাদের নিষ্কপট ছুঃখ, তবে এই জামিয়া আনন্দ যে, 
নানা স্থানে যে সকল উদার শ্রীষ্টধন্দ্মাবলম্বী বন্ধু আছেন, তাহারা সেই সকল 
বন্তৃতার প্রভাবে উপকৃত হইবেন, যদ্বারা আমাদের ধর্ম্রজীবনে গভীর উৎসাহ 
সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং যাহা সর্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার অন্থরোধক প্রাচীর 
ভগ্ন করিবার পক্ষে স্বল্প সহায়তা অর্পণ করে নাই।” ইধরেজগণকে ধর্মশিক্ষ। দান 
করিবার জন্ত, তাহাদের ভারতের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করাইয়! দেওয়ার জন্, অগ্রে 
তাহাদের চক্ষুর দোষ পরিহার করিয়! পরিশেষে হিন্দুগণের দোষ প্রদর্শনে অগ্রসর 
হওয়া সমুচিত ইহা! বুঝাইবার জন্য, কেশবচত্ত্র এদেশে আসিয়াছেন, 'লিসেষ্টার 
ক্রনিকল' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন “অসাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে মেস্তর সেন, এবং তাহার সহযোগী দেশসংস্কারকেরা দেখাইডেছেন যে, 
পান ভোজনে সাহজিকতা সম্ভবপর। মেস্তর সেনের মললোচিত দেহ পশু- 
মাংস বা মদ্যপান হইতে লেশমাত্র কিছু গ্রহণ করে নাই। স্তর সেন্রে 
বাগ্মিতাপূর্ণ সত্জেন্ক বক্ৃতাসকল সপ্রমাণ করে জ্ঞানসামর্ঘ্য উৎপাদন ও 
পরিপোষণ জন্য মদ্য মাংসের কত অল্প প্রয়োজন” ডিমলে কেশবচত্ত্র ষে 
উপদেশ দান করেন তৎসম্বন্বে লিবার পুলের “'ডেলি কোরিয়ার বলেন, “প্রশান্ত 
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সায়ংকাল ও চারিদিকের শোতাস্বিত বনভূমি মধ্যে ডিঙ্গলে. তিনি ( কেশবচন্্র ) 
যে সংক্ষেপ উপদেশ দান করেন, সমবেত নিস্তব্ধ যে জনমগ্ডলী আগ্রহ সহকারে 
মনোভিনিবেশ পূর্বক তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল, উহা! তাহার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত। প্রাচীন কালের পরিব্রাজক প্রেরিতবর্গের দিন এই দৃষ্য মধ্যে সহজ 
জ্ঞানে জাগ্রৎ হইয়া! উঠিয়াছিল।” 

কেশবচন্তর গ্রীষ্টানবন্ুগণের হয়ে কি প্রকার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন 
“ইনৃকোয়ারার, এক হুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহা সবিশেষ বর্ণন করেন। উর প্রবন্ধের 
শেষাংশ আমর! এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। “মেস্তর দেন আমাদিগকে 
ঘাহা শিখাইলেন তজ্জন্ত আমরা! তাহার নিকটে সভক্তিক কৃতজ্ঞ। যে সৌশীল্য 
চিত্ত হরণ করে অথচ ভত্পন! করে, সেই সৌশীল্যে তিনি আমাদের সাম্প্রদায়িক 
দ্াসম্ভৃত কেশ ও ক্ষতি এবং দার্শনিক জটিল ধর্ুশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্ট- 
গণ সম্প্রতি ঘাহা দেখিলেন, তাহা হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিবেন এবৎ তাঁহাদের 
উপদেশ স্থান হইতে অবুধ্য নিক্ষল শুক্ক কথাগুলির ক্লাস্তিকর ব্যাখ্যা পরিহার 
করিয়। প্রক্কত ধর্মে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেন, উৎসাহাস্বিত করিবেন । 
ঘেকোন উপদেশস্থল মেত্তর সেন একবার অধিকার করিয়াছেন, উহাতে তিনি 
এক প্রকারের লংশুদ্ধি অর্পপ করিয়াছেন। তাহার চারিদিকে বছ লোক সমবেত 
হইয়াছেন, এবং যে সকল আসন বহুদিন শুন্য ছিল অনেকে আসিয়! উৎসাহ 
সহকারে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। লগ্ডনে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা শুনিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারি, গম্পেলে যে সকল পূর্র্বকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল- পৃণ্যবৃদ্ধি, সাধন এবং 
ভ্রাতৃত্ব-_কেবল সেই সকল বিষয়ে তিনি মন নিয়োগ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেম, 
প্রার্থনার প্রম্নোজন, বিশ্বাসের গুরুত্ব, সাংসারিকতার বিপদ, পবিভ্রতার সৌন্দর্য 
এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন । তাহধর চিন্তার বিষয়গুলিকে প্রকাশ 
করিবার একমাত্র লক্ষ্য-_তাহার শ্রোতৃবর্গের ধর্্বভাব জাগ্রৎ করিয়া দেওয়া । 
আলঙ্কারিক চাতুরধয, বিদ্যাবস্তা প্রকাশ, দার্শনিক চিত্ত, মতখটিত সন্ভুচিত ভাব 
বা দোষঘোষণা, এ সকল ত্বাহার গৌরবকর কার্্ের বিস্বোৎপাদন করে না। 
ভিনি অতি প্রশীস্তভাবে__এত দু প্রশাস্ততাবে যে প্রায় শ্তেনিতে) অনোন্ন্বী ও 
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একবিধ-_বাহা! বলেন তাহাতে হৃদয় ভাবোদ্দীপ্ত হয়, এবং যে সহানুভূতি.ও ভাল 
তাৰ সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ, সেই সহানুভূতি ও ভাবের গভীর তার স্পর্শ 
করে, তাহার ক্ষমতার ইহাই গৃঢ় রহস্ত। তাহার উপদেশদানের এগুলি বাহলক্ষণ, 
কিন্ত এ সকলের অন্তরালে মহত্তম চরিত্র, সহজ সাধুতার চিত্বহর মধুরতা,এক জন 
মহৎ ও খাটি মানুষের অত্তর্ূষ্টি ও জ্ঞানের একটি অব্যক্ত মনোহারিত্ব 
বিদ্যমান।...সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্ত, বিওদ্ধ খ্রীটধর্শের পুনঃপ্রবর্তর্গ: জন্য, 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্বরূপ গৌরবাস্বিত মহাসত্য-_যাহা৷ এখন প্রা্ীন 
কাহিনী এবং পুরোহিতগণের মিথ্যা রচনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নৃতন 
ভাবে ঘোষণ! করিবার নিমিত্ত, বিধাতা তাহাকে এক জন প্রধান দেশসংস্কারক 
করিয়। উত্থাপন করিয়াছেন আমরা মনে করি । আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা 
করি যে, তাহার ইংলপ্ডে আগমন আমাদের ধর্ম্মসম্পকাঁয় ইতিহাসে একটি নৃতন 
সীমান্তচিহ্ন এবং ভারতে অপরিসীম মঙ্গলের প্রবর্তক হইবে । তিনি যে সকল কথা! 
বলিলেন, তাহা হইতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হউক, সর্বত্র নৃতন দায়িত্ব, এবং খরীষ্টের 
ভাবে__-নব ভাবে--আত্মোৎসর্ণ জাগ্রৎ হউক ।” . 

_. ইংলগ্ডের সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার 
নিদর্শনন্বরূপ একখানি পত্র তথা হইতে ইপ্ডিয়ান মিরারে আইসে। &ঁ মুদ্রিত 
পত্রিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়! যাইতেছে, উহা হইতে কথঞ্িৎ সে 
ভাব প্রকাশ পাইবে; 

“অধিকস্ত তিনি যথার্থই জনসাধারণের প্রতিনিধি। তাহাকে যে সকলে 
সোৎসাহ অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার হেতু এই যে, ধর্মের মূল এবং ঈশ্বর 
ও মানব সহ আমাদের সম্বন্ধ-_এ বিষয়ে সকল লোকের মনে যে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস 

ও ভাব আছে, তাহাই তিনি অতি হুম্দর ভাবে বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন, হইতে 
পারে অধিকাংশ লোকের মনে অল্প বিস্তর উহা প্রশ্থ,টাকারে ছিল, কিন্ত ইহার 
পূর্বে প্রকাশ্ঠ উপদেশে উহাকে উপযুক্ত স্থান দান করা হয় নাই। যেখানেই তিনি 
উহা! ঘোষণ। করিয়াছেন, সেখানেই উহা তাহার শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক ঝটিতি উৎসাহ 
সহকারে গৃহীত হইয়াছে, ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, তিনি তাহাদের পরিপক 
চিস্তার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন । ব্যক্তিগত মতের দিকে ঢৃঠি ফিরাইলে দেখা 
ধায় যে, কোন কোন লোক বলেম ষে, তাহার সমুদ্রায় ভাবই পাশ্চাত্য; তীহারা 
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আশ! করিয়াছিলেন বাইবেলের উপরে তিনি প্রাচ্য আলোক বিকীর্ণ করিবেন, 
সেটি হয় নাই" হৃতরাৎ নিরাশ মনে তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। 
কিন্তু প্রাচ্য আলোক? কাহাকে বলে ? আমাদের নবীন ইংলতী়ু ব্যবহারানুযা়ী 
আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে গুলির অক্ষরে অক্ষরে অর্থ করি, সেগুলি রূপক, 
* পূর্ব দেশে সেই রূপকখুলির ব্যবহার কিরূপ ইহা বলা ভিন্ন তিনি আর কিনুতন 
আলোক বিবীর্ণ করিতে গারেন। অনেক পরিব্রাজক এবৎ মোক্ষমুলরের ন্যায় 
অনেক ব্যক্তি বাইবেলোপরি অনেক পরিমাণে আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
আমার নিকটে মনে হয়, আষ্টের আদর্শচরিত্রোপরি-_কর্তর্যোপরি সমবিকপরিমাণে 
আলোক বিকিরণ প্রয়োজন; ঈদৃশ আলোক--যে আলোক আমাদের হৃদয়কে 
এমন বশে আনয়ম করিবে যে, উহা! অবাধে তত্প্রতি শ্রীতি ও তদনুসরণ করিতে 
পারিবে । আমাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক তাহা দিগের অনেকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি 
ত্স বয়গ্ক এবং আমরা যেমন এক জন তেমনই এক জন,অথচ দূরবস্তা জঙ্ধকারা- 
জ্ছন্ন অমঙ্কে নয় বর্তমান সময়ে স্রীষ্টের স্তায় জীবন যাপন ও খ্রষ্টের স্তায় চরিত্র 
উত্পাদন সম্ভবপর ধিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, ষেই ব্যক্তির জীবনে ্রীষ্টের আদর্শ 
চরিত্র সিদ্ধ হইয়াছে ইহা' দেখা অপেক্ষা স্বর্গে ও. পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে 
হ্বাহা এই কার্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। তিনি আপনাকে গ্রীষ্টান বলেন না, কিন্ত 
ইট কি ত্তীহাকে সহযোগী বলিয়া স্বীকার করিবেন ন1? অধিকম্ত এমন লোক 
অনেক আছেন, তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর! যায়, কেশবচক্র তাহাঁদিগের 
অস্থ কি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা প্রতিজনে এই উত্তর দিবেন যে, 
দিন স্রীষ্টের মানবচরিত্র এমনি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন যে, পুর্বে আমি উহাকে 
কখন যেন ভালবাসি নাই তেমনি ভাল বাজিতে পারি.) অথবা 'টরাষ্টের ভাব 
বলিতে কি বুঝব তিনি আমাকে উহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন;. সেই ভাবে আমরা! 
কেমন হিভয়ণ. করিতে পারি, পরিপুষ্ট হইতে পারি, “তাহার মাংস? ভোজন করিতে 
পারি ইত্যাদি বিষয় এখন যেমন দেখিতেছি, এমন আর কখন দেখি নাই । 

“কেহ কেহ ত্বাহাকে এক জন ভবিষ্যবন্তা (:001১9) বলির়াছেন। এ 
বক্ষল ব্যক্তির নিকটে. তিনি এইরূপেই প্রতিভাত হইবেন, কেন ন! তিনি ষে মত 
প্রচার করিতে আফিয়াছেন, যে জীবন অনুসরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে 
আম্িবাছেৰ, তাছা প্রত্যক্ষ করিবার, পক্ষে তিনি আপনি উপাদ্স হইয়াছেন । 
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আমাদের জাতি যে প্রকার বিচিত্রতাবাপন্ন, উহার মধ্যে আলোকের যে প্রকার 
তারতম্য, তাহাতে আজ কাল সমগ্র জীতির মিকটে নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভরিষ্য* 
বক্তা হইতে পারেন না । অনেকগুলি 'ব্যক্তি ধাহারা তাহার কথা পড়িয়াছেন 
মাত্র, আপনার! শোনেন নাই, তাহারা বলিতে পারেন;কৈ কিছুইতো হারা নূতন 
দেখিতে পাইলেন না৷ কিন্ত আপনারা কি গ্রহণ করিবেন? তাহার ভাষ তত” 
নয়, যত আমাদিগের নিকটে নৃতন অভিব্যক্তিস্বরূপ স্বত্ং তাহাকে । অন্ততঃ ইহা 
নৃতন যে,এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া! গেল যিনি অবমাননার অতীত, কোন, 
প্র্ধার অসন্থ্যবহারে ধাহাকে জুদ্ধ করা যাইতে পারে না,খিনি শত্রকে এত দূর ক্ষমা 
করিতে পারেন যে, শক্রু তাহার নিকট হইতে তাহার আপনার জন্য দয়া প্রার্থনা 
করিতে পারে- যে প্রার্থনা দেখায় ষে,তৎ্প্রতি তাহার সম্্রম ও আশ্বস্ততা আছে) 
্লিহদিগণ জালে আবদ্ধ করিবার জন্য ঈশাকে যাদৃশ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহৃশ প্রশ্ন 
এবং অসন্ভাবোখিত দোষ প্রদর্শন বিনি দ্বণায় নহে কিন্তু ঈষন্ধান্তের সহিত গ্রাহণ- 
পুরব্বক ভদ্রতায় উত্তর দিতে পারেন। ইহা দেখিতে পায়! কি শৃতম নয় যে, 
একটি প্রকৃত, বিশুদ্ধ, উৎসাহপুর্ণ আত্মা আপনার সহজভাব না হারাইয়া 
(এইটিই প্রধান মুগ্ধকরত্ব গুণ) আপনাকে আপনি আমাদের নিকটে ব্যক্ত 
করিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত নিজের ত্বনিষ্ঠ গুঢ় সম্বন্ধে কথা বলিতে 
পারে, (অথচ ইৎরেজগণেরও) আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
তত্থারা কিছুমাত্র আহত হয়না? এই আত্মার সহিত সংআরবে কি মাহুষের 
পক্ষে কত দূর সম্তব তৎসম্পবাঁণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং যাহা আছে ততপ্রতি 
বিশ্বাস উন্নত, মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে যাহা ভাল আছে তত্প্রতি ও ঈশ্বরের লহিত 
যোগের বাস্তবিকতার প্রতি আস্থা হু হয় না) এবং বিশুদ্ধতা ও ধথার্থ গরষ্টানু- 
রূপত্ব বা প্রষ্টভাবসম্পর্কে অস্তঘৃপই উহা। কি অর্পণ করে না এ সকল এমনই হক্ন 
যে, হইতে পারে, পূর্ষর তদ্রপ আমাদের কাহারও চিত্তাতেও আইসে নাই।” 
কেশবচক্্র “ভারতবর্ধের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য" বিষয়ে যে বন্কৃত! দেন 
তাহাতে এদেশীয় ইংরেজগণ তাহার প্রতি অত্যস্ত জুজ্ধ হন। তাহাদের এক 
জন তৎকালে বন্থে গেজেটে পত্র লেখেন এবং তাহাতে এইক্ধপ উল্লেখ করেন 
যে, যদি কোন এক জন এ দেশীয় লোক এ বক্তৃতাটা তাহার নিকটে আবৃপ্তি 
করিতে সাহসী হন, তাহ! হইলে তিনি তাহাকে কশ।খাত করিবেন? এই পত্রর্গাঠ 
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করিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন ইংরেজ “মিরারে? লিখেন, “কেশব্চল্জোর এখানকার 
অভ্যর্থনার প্রতি ভারতবর্ষে শক্রতা প্রদর্শনের বিবরণ পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া আমি 
নিতান্ত ছুঃখিত। বন্ধে গেজেটে যে পত্র বাহির হইয়াছে তিনি আমার নিকটে 
উহা! প্রেরণ করিয়াছেন। ্র পত্রে 'আঙ্গলে। ই্ডিয়ান” স্বাক্ষরে কোন প্রয়োজন 
ছিল না, উহা! সম্পূর্ণ নির্ুদ্ধিতাব্যপ্রক। লেখক এ প্রকার অন্ধ কি প্রকারে 
হইলেন ঘে তিনি দেখিতে পাইলেন না, কেশব যে দোষ দিয়াছেন, এই পত্রথ।নি 
তাহার বিলক্ষণ নিদর্শন । কোন এক জন নির্দোষ মানুষের প্রতি অন্তায়।চরণ 
করিলে সে ব্যক্তি কখন এ প্রকার মুখে (ক্রোধে) ফেন। উঠাইতেন না। একটি বিষয় 
আছে, যাহা আপনি প্রকাশ্তে বলিতে পারেন। বিষয়টি এই, গবর্ণমেণ্টে র ব্যবস্থা, বা 
কর্ম্মচারিগণের অনবধানতার দোষ গুণ বিচার করিলে অণুমাত্র রাজভক্তির অভাৰ 
বুঝায়, ইংলণ্ডে এরূপ কেহই মনে করেন না। দৃষ্াস্স্বরূপ বল! যায়, এমন কি 
ধাহারা হুদঘ্ধের সহিত মেস্তর গ্রাডষ্টোনের প্রশংস। করেন, তিনি যাহা করেন বা 
করিতে ক্রটি করেন,তৎসন্থন্ধে তাহারা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে দোষগুণ বিচার করেন । 
এটি রাজ্যসম্পকাঁয় কর্তব্য এবং চিস্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের নিকটে ইহা এমনই 
সহজ বিষর যে, এজন্ত ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নাই। তারতবর্ধীয় আমাদের 
সমপ্রজাবর্গের সম্বন্ধেও এইরূপ মনে করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
বিচারের আশী। আছে, এজস্যই লোকে দৌষগুণ বিচার করা কর্তব্য মনে করিয়! 
থাকে। রুজবিদ্বোহ অভিষোগের ব্যাপারগুলিকে মৌনভাবে দ্বারাবরুদ্ধ করিয়া 
রাখে, এ দিকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকে । আমাদের জাতি এবং আপনা-: 
দের জাতিমধ্যে সং অথচ হুদঢ় ভূমির উপরে সন্মিলন সাধন যদি আমাদের 
অভিলাষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আপনাদের প্রার্থনীয় ও অভিযোগের বিষয় 
খুলি অবগত হইবার জন্য কোন স্থযোগ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি ব্যশ্রভাবে 
আদর প্রদর্শন করিতে হইবে। এরপ স্থলে এক জন সুপ্রসিদ্ধ সে দেশের ভদ্র 
ব্যক্তি ঘে সকল বিষ আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই সেগুলি আমাদিগকে 
বুঝ্ঝাইয়্৷ দিলেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর সম্যক্‌ প্রমতের কার্ধ্য। 
কিন্ত আমি আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতেছি যে, ধাহাদের মত সমাদর- 
ঘোগ্য, এই সকল প্রঙাপবাক্য তাহাদের উপরে কোন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ 
করিবে এরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। 
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“মেস্তর সেনের নাম যদি আমাদের নিকটে অপরিচিত হইত, অনেকে 
প্রবঞ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, আমরা 
তাহার উপস্থিতির মুগ্ধকরত্বশক্তি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, তাহার আত্মার 
নির্ম্তা, মহত্ব এবং সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ধাহার। 
তাহার আত্মার এই ভাব কেবল আংশিক ভাবেও পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং 
উহার জীবন কি তৎসম্ন্ধে অতি সামান্য আভামও পাইয়াছেম, তাহার! 
হার চরিত্রের প্রতি নিক্গপট সন্ত্রম উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনেক দেখিয়া- 
ছেন। পিউজি_িনি কোলেন্জোকে নরকে পাঠাইয়াছেন__ইহার প্রার্থনা 
গৃহীত হইবে মনে করেন, লর্ড সাফটাস্বরি, ঘিনি এক্‌সি হোমো' গ্র্থকে 
নরকসম্তৃত বলিয়াছেন, ইহাকে অভ্যর্থনা করিতে এবং প্রীষ্টানগণের অনুষ্তিত 
হিতরকরকাধ্যে ইহার সহিত মিলিত হইয়া কাধ্য করিতে আঙ্ক্নাদিত। “বি কিউ 
রিবিএর সম্পাদক বলিয়াছেন ষে, (ক্রীষটীয়) প্রচারকগণের$'ইহ্ার পদতলে বাস 
সমুচিত।...ভাল, ঘখন তাহার মধুর ভাব এ দেশের সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গের 
অযুক্ত সংস্কারগুলিকে পরাভূত করিয়াছে এবং এমন প্রায় একটিও সন্ত্রাস 
সপ্প্রদায় নাই যে তাহার প্রতি সহ্ৃদয় বাক্য বলে নাই, তথন ইহা কি সত্তব ষে 
আঙগলো ইত্ডিয়ানগণের সন্থীর্ণ দলের লোকের অনম্বন্ধ ভাষণের প্রতি বিশ্বাদ 
করিয়া আমরা প্রবঞ্চিত হইব ?* 
এই সময়ে মিদ্‌ ফ্ান্সিস্‌ পাওয়ার কব পক্যাসেল্‌স ম্যাগাজিনে” একটি দীর্ঘ 
- প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কেশবচন্দের ধর্ম্মদীবনের আরম্ত, ব্রাদ্মসমান্তের 
সহিত সম্বন্ধ, কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ, ভারতবর্াঁয ত্রাঙ্মসমাজ স্থাপন, 
ভারতের সর্বত্র ত্রাঙ্মধন্প্রচার এই সকলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্ষ- 
সমাজের ধর্ম কি,এ প্রশ্নের উত্তরে মিস্‌ কব যাহা! লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ এই, 
(১) পিতা, ত্রাভা, জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর ; (২) ঈশ্বর কখন মনুষ্য 
হইয়া অবতরণ করেন না, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান, তাহাদের সকলের 
মধ্যে ঈশা সর্কত্রে্ঠ ; (৩) অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া বা অলৌকিক ক্রিন্নাধোগে : 
শানত্প্রকাশ নাই, প্রকৃতির সমুদয় নিয়মগুলি স্বয়ং ঈশ্বর প্রাবর্তিত করেন এবং 
বিবেক ও ধর্্ভাব ও মানবগথের খিষঠন্ধ বাক্যসমূছের মধ্য দিক স্বর মাব- 
গণকে শিক্ষা দেন; (9) প্রার্থনাষোগে কোন প্রাকৃতিক নিষ্ম পরিষর্তিত কর! 
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যাইতে পারে না, কিন্ত প্রার্থনাযোগে দুর্বল আত্মা ঈশ্বর হইতে বল লাত করে ; 
প্রার্থনা আপনার ও পরের উভয়ের জন্যই কর্তব্য ; (৫) মৃত্যুর অস্তে উচ্চতর 


জীবনে প্রবেশ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেমসন্বন্ধে আরও উজ্জ্বলতর জ্ঞানলাভ 


হয়; (৬) সম়্তান বা অনস্ত নরক নাই, প্রত্যেক পাপের জন্ত দণ্ড বহন করিতেই 
হইবে, প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কিছু নাই; (৭) আমাদের সংশোধনার্থ ঈশ্বরের দণ্ড 
আমাদের প্রতি বিশেষ করুণা; এতন্্রারা আমরা তাহাতে প্রীতিস্থাপন করিতে 
পারি, এবং তাহার অনন্ত প্রেম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। এই ধর্ম তাহার 
মতে, জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ঠ, মতজটিলতাবিরহিত, বিবেকে প্রকাশিত নিত্য বিধি 
দেবশ্বসিত বলিয়া গৃহীত, মানসোপরি কল্যাণকর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, 
ঘোর পৌন্তলিকও ইহার মত বুঝিতে সুক্ষম, অতি দোষদর্শী দার্শনিকেরও 
উহা সন্ত্রমের বিষয়। কি লক্ষ্যে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করিয়া তিনি তাহার বংশের মহত্ব, গ্রীকখোদিত প্রতিমূর্তিসদৃশ তাহার 
অভিজাত আকৃতিত্,সহজ সগৌরব ব্যবহারে ইউরোপীয় উচ্চবংশজাত ভদ্রগণের 
অনুরূপত্থ, উপযুক্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এ সকলগুলি এক কথায় বলিতে 
গেলে তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, কিন্ত মিস্কর 
মনে করেন, এ শব্দ তীহার নামে সংযুক্ত করা যৎসামান্ত, কেন না ভবিষ্য- 
বংশীয়ের৷ ত্বাহাকে ভারতবর্ষের প্রেরিতশ্রেণীতে গণ্য করিবেন। তাহার বস্তৃতাদি 
বিষয়ে তিনি যাহা! লিখিয়াছেন সংক্ষেপে এইরূপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে ;_কেশবচন্ত্র একজন ুবক্তা ; অন্তান্ত বক্তা হইতে তাহার এই প্রভেদ 
যে, তাহার বন্তৃতার মধ্যে অলঙ্কার বা উদ্ধৃত প্রবচনাদির আধিক্য, অথবা 
অতিরিক্ত বর্ণনা নাই.) তাষ! ভাবানুবূপ ; এই ভাব সকল বিশ্বাস ওসাধুতা প্রণো- 
দিত অতি উচ্চ ও উৎসাহপূর্ণ ; এরূপ ভাব্প্রকাশ বাগ্মিতার নিয়মানুসারী না 


| হইলেও সাধারণতঃ যাহাকে বাগ্সিতা বলে তাহার সকলগুলি অপেক্ষা সর্ববাংশে 


গ্রেট; উপদেশদানকালে প্রশান্ত ভাব, উৎকৃষ্ট স্বর, তক্তিভাবাপন্নতা প্র সকল 
খণকে আরও বদ্ধিত করিয়া দেয়, তাহার ইতরাজী ভাষা নির্দোষ; উচ্চারণ বা 
ভাষায়ীভিতে মনে করা যায় না যে এক জন ইংরেজ নন হিন্দু অনর্গল বশিয়! 
যাইতেছেন ; বহু অধ্যয়ন করিয়া কেশব শীস্তবিৎ হইয়াছেন তাহা নহে, 
তিনি সক্ষাৎসম্বদ্ধে ঈশ্বর হইতে আলোক লাত করিয়াছেন, সুতরাং তাহার 
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তর্ক বা বিদ্যাবস্তা প্রকাশে প্রয়োজন হয় না, সহজে তিনি আপনার ভাব অন্তকে 
শিক্ষা দেন, এবং সে শিক্ষা ধাহাদিগকে শিক্ষা দ্িতেছেন তাহাদের হৃদয়নিহিত 
প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাধ্যান; তাঁহার উৎসাহপূর্ণ সাধুতা, তাঁহার চরিত্রের স্বচ্ছ 
সারল্য সকলেরই সহানুভূতি উদ্দীপন করে; বিশ্রন্ধি উৎপাদন করে ; প্রাচ্যদেশ- 
সম্ভৃত সহজ তাৰ ও আত্মাভিমানের অভাববশতঃ গ্রোতৃবর্গ তাহার হৃদয়ের * 
অন্তরতম দেশ দেখিতে পায়, স্ৃতরাৎ তাহার নিকটে ত্বাহারা ভক্তিতাৰ 
উদ্দীপনে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মিস্কব স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়াছেন 
“তাহার (কেশবচন্দ্ের) সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহাদের অনেকে 
বলিয়াছেন, যে সময় হইতে তাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন সেই সময় হইতে 
তাহারা শ্রীষ্টের শিশুর স্ায় ঈশ্বরেতে আশ্বস্ততা কি, বুঝিতে পারিয়াছেন।” 
পাঠকবর্গ কেশবচত্ত্রকে সহজে বুঝিতে পারেন এই অিপ্রায়ে তাহার একটি 
উপদেশের সারাংশ দিয়! ভগিনী মিস্‌ কব তীহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। 
মেস্তর রবার্ট বুকস যে একটা কবিতা! কেশবচন্তরকে উপহার দেন তাহা নিম্ে 
অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। 
ধন্য ধন্ত চম্্র নেন মিভাঁক উকতি- 
ভরে, তখ1 আগমনে সমুদ্রের পারে 
চীন প্রবৃলম, সত্য উচ্চ অতি 
প্রচারের হেতু এই--লকলেই পারে 
ঈশ্বরের প্রেম, মত ন1 করি গণন, 
অন্তোশিতে হয় ঘার। ভিখারী ভাহার, 
দীর্ঘজীখী হও, যেন হয় আগমন 
প্রাচীন ইংলতে তব পুনঃ, অবিকার 
শ্বীটধর্ম দেখ আলি সকল মন্দিরে 
মগডলীতে ছোট বড় পিত1 একের 
কেবল অঙ্চিত হন, আলে যেন ফিরে--, 
যদিও বা গোঁণে-_দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, 
কোন কোন ধর্থনন্প্রদায়ে অবনত 
নর্বজনগ্রীতি খাটি স্বাধীদত| সহ, 
নতাধন্থে রক্ষা করে অপিচ (মিক্ত) 
অর্থ-রাজ্য-পারতজা হইতে (কলহ)। 
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রেবারেড আর ডবলিউ ডেল “সিকাগ্গো৷ আডবান্সে” কেশবচন্রসম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছিলেন। “মেস্তর কেশবচন্ের সঙ্গে ছু তিন ঘণ্টা আলাপ করিবার আমার 
অবসর হুইয়াছিল। তিনি আমার চিত্তকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
তিনি আমাকে বঙলিয়াছিলেন ঘে, কোন একটি গবর্ণমেন্ট কলেজে পাশ্চাত্য 
' সাহিত্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া হিন্ুধর্টে তাহার অবিশ্বাস জন্মে এবং কিছু দিনের 
জন্ত লোকাতীত ও দেবসম্পকাঁয় বিষয়ে বিশ্বীম তিরোহিত হইয়! যায়। যখন 
আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঈশ্বরে তাহার কি প্রকারে বিশ্বীস জন্মিল 
তাহা কি তিনি বলিতে পারেন, তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, হয়ং ঈশ্বরে 
আরোপ না করিয়া তিনি আর কোন প্রকারে ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারেন 
না। আহি তাহাকে বলিলাম, আপনি কি মনে ধরেন ঈশ্বর তাহার হস্ত 
আপনার উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ অলৌকিক প্রভাবে আপনার 
আত্মাকে তীহার নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন । তিনি উত্তর দিলেন; হা! ঠিক 
তাহাই মনে করি। তিনি আমার মনে এই সংস্কার উৎপাদন করিলেন যে, 
যথার্থই তিনি পরমাত্মা কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তাহার অতীব অন্ভূত হুশী- 
লতা! ও ভক্তিমনা) যদি তিনি কেবল আপনাকে খ্রীষ্টান বলিতেন, তাহা হইলে 
কোন খ্রীষ্টান এবিষয়ে সন্দেহ করিতেন না যে, তিনি পবিত্রাত্বার অনুগ্রহ লাভ 
করিয়াছেন। খ্রীষ্টসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে তিনি কি প্রকারে উপনীত হইবেন যদি 
এ প্রশ্ন করা হয়, তবে তাহার কি উত্তর দিতে হইবে আমি জানি না, কিন্ত এটি 
আমার নিকটে নিতান্ত আশ্চর্যকর বিষত্ব হইবে, যদি তিনি উপনীত না হন।” 

আম্রা এই অধ্যায় পরিসমাগ্ত করিবার পূর্বে কেশবচন্দ্ের লিখিত সংক্ষিপ্ত 


নৈনদ্দিন কাধ্যলিপি নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিলা । 

১০ এপ্রেল রধিবার-মেম্বর মার্টদো চাপেজে উপদেশ-তাহাতে আমর 
জীবিত আছি ইত্যাদি।” 

১২, অঙগলবার--হালোধার স্োার রম, অভার্ধন! নত]। 

১৭, রবিবার--ফিল্সবেরি চাগেলে উপদেশ--“ইগর প্রেমস্বূপ। 

২৪ ও ববিবার-স্থাকনি চ্যাপেলে--যাচঞ1 কর তোমাদিগকে দেওয়া 
হইবে ইত্যাি |” 

২৮ ১ বৃহস্পতিবার--্ট্যামৃক্ষো্ভ ্রী্চ্যাপেল__বানন্তিক সভ1। 


১ মে স্বিবার-_ইউমিটি চষ্ঠ--“তুমি ভোদার প্রভু পরমেশ্বরকে শ্রীভি 
করিতে ইভা দি।” 


১৩ 


১৩ 


১৫ 
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২ 


২৪ 


২৮ 
২৯ 


/ 


কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড কি প্রকারে গৃহীভ হইয়াছিলেন। ৫৫১ 


মে 


» -_ওছেইনোজণ হজ--ঈশ্বর খ্যভিবিশেধের মুখাপেক্ষ। করেন 
ন1 ইত্যাঙ্গি।” 
* হ্যাম্পট্রেড চ্যাপেল--"কলাফার অন্ব চিত্ত! করিও ন) 
ইত্যাদি ।* 
মোমবার-_র্যাগেড স্কুল । ইউনিহম একুজিটার হল। 
মঙ্গলবার-_-কঙ্গিগ্রেশনাল ইউনিয়ন ভোজ । 
». _ পূর্বদেশীঙ্গ নারী শিক্ষার উদ্নতি সাঁধনার্ব লভ1। 
শুক্রবার-_ ইষ্ট ইতিক্া আলোনিযেশন, গারস্বের নারীশিক্ষা! বিষক্ে 
বন্তৃত1। 
ঘ্বিবার-স্বার্টিলারি হল, উপদেশ--“তোম! ভিন্ন দ্বর্গে আমার আর 
কে আছে? 
মঙ্গলবার--শান্তিলত1। 
বৃহস্পতিধার--“ইউনাটেড কিলড আলাকেক্স।” 
রবিবার-_ব্রিকৃসটন চা।পেহে উপদেশ “ঈখরেতে আনন্দিত হও।* 
». ইসলিংটন ইউনিটি চর্চে বালবগণকে উপদেশ । 
মঙ্গলবার--লগুন টেবার্ণেকজ--"তারজের প্রতি ইংলখের কর্তবা |” 
শনিবার--সেন্ট জেমস হল--“করাইট্ট এবং জ্িি্সান্টি।” 
রষিবার_কেট্টিশ টাউন,টাউন হল “তোমরা কি জান ম1 যে তোমায় 
ঈশ্বরের মনদিবন্বর7 ৷» 
*».. শোরডিচ_-মাঁদকনিখারণবিষদ্ষক বক্তা । 
বৃহস্পতিবার-_সোয়েডনবর্গ লোলাইটি। 
রবিবার ফিল্সবরি চাপেলে উপদেশ--"একখরবাদ |” 
মঙ্গলবার-_ ইউনিয়ন চ্যাগেল ( কৰৃতিগেশনাল ) হিন্দু একেখরযান 
বিষদ্ষে বন্ধাত1। 
বুখকার-_-ইউনিটেরিয়ান নাংকংসরিক। 
বৃহম্পতিবার--ঈ, ভোজ। 
কবিবার--বিষুলে উপদেশ । 
মোমবার--প্রকাস্ঠ সন্ভা। 
মঙগলবার--লায়ংসনিতি। 
বুধবার--বাথে প্রকাশ সভা | 
শুত্রবার--লিলে্টার । 
রবিবার--ব্রি্িজ্ঘ্যা-__লান্ং প্রাত; উপদেশ। 
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লোমবার ব্রিজ্যাম  প্রকান্ট ভ1। 

মঙ্গলহার-লটিজ্যযামে প্রকাশ নতা। 

গুভ্রবার_মযানঞে্টার। 

শমিবার-. * টেেধিয়ান হোটেল-_মাদকনিহারণিষয়ে খ্ৃত]। 

যবিবার--উপদেশ। 

». _লিষার পুলে, রাউল্স চাপেলে (বাতি) উপদেশ । 

মোষবার- *» প্রকাশ্য সতা। 

মঙ্গলবার » বক্তৃতা । 

যুধধার_-লগুনে একেশরবাদসমাজস্থাপন। 

ববিবার-_নাউথগ্নেস্‌ চাপেলে উপদেশ। 

৪ উপদেশ। 

মোমবার--ভিক্টোরিয়! ডিনকশন সোলাইচিতে বন্তৃত!। 
ধুধবার-_হট্টেবিযক্ান মেডিকেল সৌলাইটিতে বন্কৃত1। 
রবিবার-ষ্রামুফোডঘ্ীট চাপেলে উপদেশ । 
গুক্রবার-_এডিনবর] ফিতানফিকল ইনঠিটিউশনে যকৃত । 
ববিধার--গ্যাসগো, উপদেশ। 

লোমবার_ » সিটি হল-প্রকান্ট সভ]। 
শনিষার-_লিড.স; টাউনহলো-_বস্তৃতা। 

যুিবার- + মিল হিল চ্যাপেলে উপদেশ। 
মঙ্গলবার-__লঙন, ক্রিষ্টাল প্যালেস, টেম্পারেন্গ উৎসখ। 
রবিবার-_-উউনিটি চ্যাপেল উনলিংটন, বিদায়স্চক উপদেশ। 

৮... একারোড চাপেল,ব্রিক্টনু, বিদাযহৃতক উপদেশ। 
নোমধার_ব্রিটিষ আও ফরেণ স্কুল বরোরোডে-_শিক্ষকদিগের প্রতি 
সংক্ষিপ্ত উপদেশ। | 

মঙ্গলবার--শোরডিচ টাউনহল, বিদায়হৃচক মাদকনিবারণ নভ]1। 

গুক্রধার-বিষ্টল, ইতিয়ান আাসোলিক্সেশন স্থাপন । 
মোমযার--হানোষর স্কোক়্াররমূসূ, বিদায়মৃচক সান্বং সঙ্গিতি। 
শলিধার-লাউদ্লাম্পটনে, বিদায়সৃচক হ়্ৃত1। 


গৃহে প্রত্যাগয়ন। 





কেশবচন্ত্র অকলসমুদ্বক্ষে ভাসিতেছেন, গৃহের দিকে মন উন্মুখ, তাই 
বলিয়া কি তিনি ইংলওকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব ? পাশ্চাত্য দেশ 
পশ্চাতে ফেলিয়া মিশরে উপস্থিত। এখন কোথায় প্রাচ্যদেশ সম্যক্‌ প্রকারে 
তাহার হৃদয়কে অধিকার করিবে, তাহা না হইয়া প্রতীচ্য দেশ এখন তাহার 
হৃদয়কে উদ্,সিত করিয়াছে। অর্ণবপোতে তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। কাহার 
জন্য? ইংলগ্ডের বন্ধুগণের জন্য । তাহারা তাহার চিত্তপটে চিত্রিত। তিনি ত্রাহা- 
দিগকে পত্র লিখিলেন। বিনানুবাদে মে পত্রের মর্ব মংক্ষেপে গাঠকবর্গকে কি 
প্রকারে অবগত করিতে পারা যায়? নিয়ে প্রদত্ত অনুবাদিত পত্রের প্রতি সকলে 
দুটি নিক্ষেপ করুন। পত্রধানি “ইনৃকোয়ার" পত্রিকা হইতে ধর্মমতত্বে 
উদ্ধৃত হয়। 
“মিশর, ১লা অক্টোবর, ১৮৭০ সাল। 

“প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের প্রসাদ আপনাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকুন। 
ত্বাহার পবিত্রাত্বা আপনাদের জয়কে পবিত্র ককন, চির আনন্দিত করুন। 
আমার ভ্রাতপ্রেম আপনারা গ্রহণ ককন। অশ্রপুর্ণ নয়নে আমি আপনাদের 
নিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্বেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াঃ 
ছিলাম। যদিও সেদেশে আমি অক্সদিন বাস করিয়াছি, কিন্ত আপনাদের 
প্রেমের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে । শত আকর্ষণে আপনারা আয়ার 
নিকটে প্রিয় হইয়াছেন ; যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্থত্তাবী, তথাপি যে অধ্যাত্ম 
সুদৃঢ় অন্রাগের বন্ধনে আমরা বন্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই ছির করিতে 
পারিব না। ইংলণ্ড এখন দৃষ্টির বহিত্ত আমার এবং আপনাদের মধ্যে 
প্রকাণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গরাজি,_এখন আর ইংলণ্ডের হরিছর্ণ ক্ষেত্র, মনোহর 
পুষ্প, সুরমা হয, নির্জন শিলোচ্চয়, মধুময় গৃহ, মহৎ দানানুষ্ঠান, আমার 
নয়নেপথে পতিত হইতেছে না। তথাপি আমার হৃদয়ের গৃদ্ীরতম প্রদেশে 
ইংলও চিরন্তন স্থান লাত কুরিয়াছে। আপনারদিগকে বদ্ধ বলিয়া, বন্ধু কেন 
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আমার ভাই ভগ্ী বলিয়৷ আমি চিরদিন ভালবাসি, এবং আপনাদের ইহকাল 
ও পরকালের মঙ্গলার্থ সর্ববশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। আপনারা 
যে দয়া ও বদান্ততা সহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ করিয়াছেন, 
ঘে স্েহসহকারে আপনারা আমাকে যখন আমি ক্ষুধিত ছিলাম আহার করাইয়া- 
ছেন, যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম সাত্বনা দান করিয়াছেন, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম 
তখন আমার শুশ্বধা করিয়াছেন, উহ! আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ 
করিব, এবং আপনাদের প্রীতির ষে অনেকগুলি চিহ্ন আপনারা দিয়াছেন সে 
গুলি বত্বের সহিত রগ্ষা করিব। ইংলগ্ু, আমি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ ; এক 
জন অকিঞ্চন ভারতবাসীর প্রতি তোমার দয়ার জন্য ঈশর তোমায় আশীর্ব্বাদ 
করুন । ও 


“আমার প্রচারকার্ধে কৃতক্ৃত্যতার জন্য, প্রি ভ্রাতৃগ্রণ, আমি আপনাদিগকে 
ধন্যবাদ দিই । আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকটে 
গিয়াছিলাম ; উহার চুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাব পুরণ নিমিত্ত আপনারা 
প্রস্তুত, এবিষয়ে অনেক সময়ে উত্সাহ সহকারে আমায় যে আপনাদের কৃত- 
সঙ্কক্সতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা! ভাবি, তখনই আমার আহ্লাদ 
উপস্থিত হয়। আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশা করি যে, ষে বিষয়ে আপনাদের 
চিন্তনিষিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্রই উহা কার্ধ্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদিগের 
নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ__দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নাতি- 
সাধন, সুরাব্যবসায় নিবারণ, দেশীয় সংস্কারকগণের সংস্কারকার্ধ্যে রাজকীয় 
প্রতিবন্ধক অপনয়ন-_চাহিয়াছিলাম & সকলের সংসাধন জন্য উপায় অবলম্থিত 
হইবে। এই সকল দেশসংস্করণ কার্য অগ্রসর করিয়া! দেওয়ার জন্ত, ইংলণ, 
সাহাধ্য কর, অহো। সাহায্য কর; আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশ.ও সত্তান- 
সন্ততিগণ তোমায় আশীর্বাদ কত্ধিবে। 

“কিন্ত এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কাধ্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া 
গিয়াছিল। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, তাহারও কিছু হইয়াছে। আমার অনেক 
দিনের আদর্শ পূর্ব পশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ-স্বপ্র নহে। আমি এ বিষয়ে 
নিশ্চিত বে, যথাসময়ে উহা সিদ্ধ হইবে । ইংলণে আমি ধাহা দেখিয়াছি এবং 
গুমিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস গাড় হইয়াছে, ধর্ম্মসম্পর্কে কালের গতি আমার 
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আশাকে হুদ করিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় ক্রীষ্টমগডলীর প্রতিশীখাতেই 
সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল পরিহার এবং বিশ্বাস ও উপাসনাসস্বন্ধে প্রশস্ত ভূমি 
স্বীকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাম্প্- 
দায়িকতার অশেষ বৃদ্ধিতে যে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে 
আপনারা কষ্টান্তর করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
পরম্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষুং হওয়া আপনাদের উচিত। আপনা 
দের প্রশস্ত হুদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বন্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে 
তাহা হইতে যে ভাবে প্রাণদান করে তাহাতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আপনা- 
দের উদ্বেগ জ্মিয়াছে, তাহারও নুম্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। 
আঠার শত বর্ষ শরীষ্টধর্ে স্থিরতর মতের পর মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্বের পর তত্ব 
রাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধর্মগ্রন্থের গুরুভারে প্রীষ্টের ভাব নির্ব্বাপিত- 
প্রায়। সহ সহজ নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চার্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে 
শরীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্ত সত্যের বাণী গম্ভীর ভাবে কর্ণে নিনাদিত 
হইতেছে--তিনি সেখানে নাই। তাহারা মতের শুদ্ধ কৃপে জীবনবারি অন্বেষণ 
করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের তৃষণ নিবৃত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অনুভবের ক্লেশকর 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়৷ আজ ইংলওড যেন বলিতেছে-_“আমি মতে পরিশ্রাত্ত হইয়া 
পড়িয়াছি, সম্প্রদায়সমূহে আমার বিতৃ্ণ। উপস্থিত। জীবন্ত বিশ্বাসের সহজ 
ভাবে আমি আমার ঈশ্বরের পুজা করিব, এবং শ্রীতিপূর্ণ বিশ্বীসের মধুরতায় 
আমি ঈশ্বরের সকল সন্তান সহকারে সহযোগিত্ববন্ধনে বন্ধ হইব।” অন্তান্ত” 
জাতিরও এই প্রকার বাসনা ও মনের গতি প্রতীত হয়। যথার্থই পৃথিবী সেই 
সার্বভৌমিক মণ্ডলীর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ষে মগুলী ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছু জানে না। অতীতকালের 
ইতিহাস এই দিকে দেখাইয়। দেয়__বর্তমান যুগ ইহাই চায়, সর্বত্র ইহারই 
প্রাভাতিক জ্যোতি, আনন্দচিহ্ত বিদ্যমান । ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, ইহা আগমন 
করিবে। তাহারই ইচ্ছা পুর্ণ হউক। তাহার প্রকৃত মণ্ডলী সংস্থাপন জন্ত 
আমর! সকলে মিলিত হই। প্রতিজাতি তাহাদিগের মধ্যে যে সকল সত্য ও 
মঙ্গলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা কিছু পবিত্র ও স্বীয় জাছে তাহা 
লইয়। আনুন! কোন জাতি কোন সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া সমুচিত নয়, কেন না 
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প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন, এবং কালের গতিতে কোন না 
কোঁন আকারে সত্য প্রত্যেকটির ভিতরে সঞ্চিত রহিয়াছে। ইংরেজ ভাই সকল, 
আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা 
এবং বিজ্ঞানের প্রতি সম়্াননা__ধে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে অভিব্যক্ত গৌরবা- 
' স্বিত নিত্যবহমান অপৌরুষের় দেববামী--আপনাদের সঙ্গে লইয়া আহুন। 
উদারচৈতা আমেরিকাবাসিগণ, নবভাব, নবসভ্যতা, আত্মা শু মনের যৌবনোচিত 
সংসতা লইয়া আপনারা আঙ্গন। পাশ্চাত্য দেশীয় সমূদায় জাতি, আপনাদের 
ধাহার যে সত্য ধন আছে লইয়া! আহ্ন। এখনও বৃত্ত পূর্ণ হইল ন1। প্রাচ্যদেশীয় 
জাতিসকল তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা, তাহাদের উদার ভক্তি, সোৎসাহ বিশ্বাস, 
গভীর আধ্যাত্মিকতা, এবং তাহাদের প্রাচীন বন্দনীয় পূর্ব পুরুষগণ হইতে ভাব ও 
চিন্তার যে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লইয়৷ আগমন করুন। প্রাভা- 
তিক আলোকের সুবর্ণথচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাচ্যদেশ আনুন। ইহা! 
হইলে সার্ব্বভৌমিক ধর্মের বৃত্ত পূর্ণ হইবে। এইূপে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান- 
রূপ ধর্মশাস্ত্র এবং প্রাচ্যদেশের দেবনিশ্বসিতরূপ ধর্মরশাস্ত্র একত্র মিলিত হইয়া 
ঈশ্বরের প্রবচন হইবে । এইরূপে একের “মন ও বল” অপরের “হৃদয় ও আত্মা” 
ঈশ্বরসেধায় মিলিত হইবে। এইরূপে পরোপকারব্রতের ভাব যাহা “সকল 
প্রকারের কল্যাণ সাধন করিয়া পরিভ্রমণ করে” এবং ভক্তির ভাব যাহা “উপা- 
সনার্থ পর্বতোপরি গমন করে” এ ছুই মিশ্রিত হইয়! মানবের স্বর্গীয় জীবনের 
একতা সাধন করিবে । এইরূপে পৃথিবীন্থ সমূদায় সপ্রদায়, সমুদায় বংশ, সমূদায় 
জাতি ঈশ্বরের উদারমণ্ডলী গঠন জন্ত-এক জীবনী শক্তিতে পারিপুষ্ট, রক 
প্রভুর কার্যে নিধুকত, এক দেহের ভিন্ন ভি অঙ্গের স্তা়_বিবিধ কৃত্রবিশিষ্ট 
অথচ সমতানে বাদ্যমান মহান্‌ সর্ব নিস্তার স্তোত্রের হুমধুর সঙ্গীতে সংমিশ্রিত- 
বিবিধন্থর বীগাসনৃশ-_একত্র মিলিত হইবে । এইরূপ এই প্রাচীন ভবিষ্াত্থা 
পূর্ণ হইবে,_-“তাহারা পশ্চিম হইতৈ, পুর্ব হইতে, উত্তর হইতে, দক্ষিণ হইতে 
আসিবে এবং ঈশ্বরৈর রাজ্যে উপবেশন করিবে ।” কি প্রকাণ্ড ভাব'! প্রকাণ্ড কি 
নয়? বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ করিতে ঘনত্ব করুন; এবং আপনাদের দেশ, আঁমার” 
দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি আপনাদের প্রশংসনীয় যত্ের ফললা করুন, এবং 
রাস্ৃত্বের বন্ধনে বন্ধ হউন । ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাহার সকল 
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সন্ততি মিলিত হইবেন এবং এক পরিবার হইয়া কাহার পুজা করিধেন। অতএব 
আহুন আমরা আহলাদের সহিত তাহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই। 

“আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল স্থিরগতি 
হইয়া! আমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ পুর্ধক ধিনীত 
দাসভাবে উভয় দিকৃষ্থ ভ্রাত্বৃন্দকে সত্তর পিতার গৃহে গমনের জন্ত অন্থুনয় করি- ' 
তেছি। এপ, তাইসকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে শ্রীতি ও 
আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস আমরা সকলে তাহার চারিদিকে মিলিত হইয়া তাছায় 
পবিত্র চরণ চুম্বন করি এবং তাহার পবিত্র নাম গান করি। 

*কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানে রোধি তর দ্বার , 
নতগ্কল্য উচ্চববদি করি উতবাপন ; 
রসন। দশ সছত্রে ভরে ধর] তার 
নিলকসনিচয় স্তোত্রনিনাদে সঘন ?” 

“প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাহার পরিত্রাণপ্রদ অনগু- 
গ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাহার সন্তানগণের নিকটে শাস্তি 
ও পবিত্রতা আনয়ন করুক। বিদায় 

কেশবচত্র সেন ।” 


অর্ণবধান মিশর পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
চতুদ্দিকে অকুল সমুদ্র, কেশবচন্ত্রকে বহন করিয়া সমুদ্রপোত জ্রতগতিতে 
আসিতেছে, কিন্ত তাহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকটে তাহার গতি অতি মন্দ 
বলিয়৷ প্রর্তীত হইতে লাগিল; কেন না তৎসহ সশ্মিলনের উৎহুক্য্বশতঃ দিন 
র্জনী নিতান্ত ধীরগতি বলিয়া তাহাদের বোধ হইতৈছিল। খাঁহা হউক, 'মির্শর 
হইতে পঞ্চদশ দিনে ১৫ই অক্টোবর শনিবার প্রাতে সমুদ্রযান বনের উপকূলে আসিয়া 
উপনীত হইল। ্স্থ বন্ধুগপ অতি সাদরে কেশবচক্রাকে অভ্যর্থনা কারিযা গ্রহণ 
করিলেন। ভারতে পদার্পণ করিয়া সেই দিনমাত্র তিনি বিশ্রার্ম পাইলেন, পরদিন 
ফামজী কাউসজী ইউনিক্রিটিউট হলে, ইংলণ্ড ও ইংরেজগণসন্থত্ষে তিনি কি 
তাঁব লইয়া আসিলেন ওদ্িষয়ে বন্ৃতা দেনা। প্রথমতঃ তিনি যে উদ্দৈন্ঠ 
লইয়া ইংলশডে গমন করিয়াছিলেন তাহার উন্নেখ 'করিলেন। ' উদ্দে এই, 0১) এ 
দেশৈর অভাবজ্ঞাপন ; (২) ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ব ও পচ্চিম “মধ্য সাঁমার্জিক 
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ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সখ্যনিবন্ধন। এই উদ্দেশ্ঠ বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা 
হইয়াছে তাহা তিনি সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। তাহার এবং তাহার কার্যের 
প্রতি সহত্র সহস্র ইংরেজ নরনারী যেরূপ নিষ্কপটে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া ঈশ্বর যে কার্ত্যতার অর্পণ করিয়াছেন দৃঢ়তাসহকারে 
তদনুবর্তন সকলের কর্তব্য, এইটি তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনে বিশেষরূপে 
মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ইৎরেজ জাতির যে কোন 
দোষ ছুর্ববলত। থাকুক না কেন, সে দেশের সমাজের মুলে যে হৃদয়ের মহত্ব ও 
ওঁদাধ্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধাহারা ইৎরেজজাতির উপরিভাগ 
মাত্র পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহারা নিন্দার অনেক বিষয় দেখিতে পাইতে পারেন, 
কিন্ত ধাহারা সে জাতির চরিত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা তন্মধ্যে 
মহত্ব ও ওঁদাধ্য অবলোকন করিবেন। সে দেশের বাহিরের সমুদায় ক্ষুত্র। ইংলগু 
ও ক্বটল্ডের উচ্চতম পর্বত হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে মুষিকত্ত,প বলিয়! 
মনে হয়। সেখানকার বড় বড় নদী ভারতের জলপ্রণালী অপেক্ষা বৃহৎ নহে। 
সেখানকার বাহিরের বস্ত ছোট বটে, কিন্তু জাতির হয় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ। তাহা- 
দের কর্্ননিষ্ঠতা অতি অন্কৃত। কাধ্য বিনা তীহার্ম এক মুহূর্ত তিষ্টিতে পারেন না । 
এই একজনকে প্রাতঃকালে ইংলগ্ডের রাজবর্্বে দেখিতে পাইলেন, দেখিবেন যে 
সায়স্কালে তিনি ইডেনবরাতে উপস্থিত, হয় তো আগামী কল্য কাধ্যোপলক্ষে 
একেবারে পরপারস্থ প্রদেশে গিয়াছেন। ইংলণ্ের পরোপকারশীলতা অতি 
অগুত। পরোপকারকার্য্ে ইংলগ্ডে প্রতিবর্ধে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয় এবং সহত্্ 
সহত্র নরনারী-_কেবল মধ্যবিত্ত নহে অনেক সম্পন্ন লোক--পরের উপকারার্থ 
শরীর মন ঢালিয়া দেন। দীন দরিদ্র দুঃখী মুর্খ ও কুসংস্কারী ব্যক্তিগণের ছুঃখ- 
মোচন ও সংস্কারের জন্ত কত নরনারী নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন ব্যদ়িত করেন। 
ইংলগ্ডের গৃহপরিবার মাধুর্যে ও পবিত্রতায় সকলেরই মন হরণ করে। তন্মধ্যে 
যেমন এক দিকে নির্দোষ আমোদ প্রমোদ আছে, তেমনি পিতা মাতা ও জ্যোষ্ঠ- 
গণের শাসনে পরিবারস্থ সকলে শাসিত। এ বিষয়ে ইংলও ভারতের সর্বঘ 
অনুকরদীয়। ইংলগ্ডের ধর্মস্বন্ধে তিনি বলিলেন, ইংলপ্ডের বিশেষ সঙ্গুণ 
আছে, কিন্ত ত্র যে স্বর্গরাজ্যের কথ! বলিয়াছেন, ইংলণ্ড তাহা আজও 
পত্যক্ষ করেন নাই। ইংলগুকে এর্সবসন্বন্ধে অনেক বিষয় ভারতের নিকটে শিক্ষা 
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করিতে হইবে। উষ্টের পরের হিত সাধন ইংলগ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার উপাসনাশীলতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলগ্ডের নিকট পরহিত- 
সাধন, জীবনগত ধর্খ্শীলতা ও নীতিমত্তা ভারত শিক্ষা করিবেন, ভারতের 
নিকটে ইংলগ্কে ভক্তি, বিশ্বাস ও উপাসনা শিক্ষা করিতে হইবে । এখন আর 
সে দিন নাই যে, ইলও শস্ত্বলে ভারতকে করতলপ্থ করিয়া রাধিবেন, তাহার * 
জ্বাধীন মতামত বর্ধিত হইতে দিবেন না। ইংলও্ড খদি এ দেশের আঠার কোটী 
লোককে পদদলিত করিতে চান, ইহার জাতীয় ভাব, প্রাচীন মহত্ব, দেশানুরাগ 
বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা! হইলে এখনই ব্রিটিষ সাআ্াজ্য ধ্বংস হউক। 
ম্যায় ও হিতৈষণা বিনা অন্য কোন ভাবে এ দেশ শীসন করিতে ভগবান কখন 
দিবেন না। ভারতের সহিত ইংলগ্ডের যোগ অন্য কোন ভাবে নহে, গ্রী্ীয় ভাবে । 
বীষটধর্্ম বলিতে তিনি কোন বাহা অনুষ্ঠানাদি বোঝেন না) হিঙ্গু মুসলমান পার্সা 
প্রভৃতি সমুদায় ধর্মের সাধারণ ভাবে বিশ্বাস। খ্রীষ্টধর্দঘ ইংলণ্ডে বহু অন্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে পণ্ডিতগণ মধ্যে সমুদায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নরীতি 
যে প্রবর্তিত হইতেছে, তাহার সৎফলের প্রতি সমধিক আশা। ্রীষ্টানগণকে 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রীষ্টের আগমনের বহু দিম পূর্ন গ্রষ্টের ভাব 
বিদ্যমান ছিল। যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহা খ্রীষ্টও ভাল বাসেন। আজ 
ভারতে যদি ভাল লোক থাকেন, খ্রষ্টানেরা যাহা! বলেন বলুন, স্বয়ং খ্রীষ্ট তাহ-- 
দিগকে তাই ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। ইংলগুবাদিগণ তাহাকে লইয়া 
অনেক বাড়াবাড়ী করিয়াছেন, তিনি এই বাড়াবাড়ীর বিরুদ্ধে যত্ব করিয়া কিছু 
করিতে পারেন নাই। তবে ইহাতে এই লাভ হইয়াছে, সহশ্র সহত্র লোকের 
নিকটে তিনি তীহার স্বদেশের কথা বলিতে পারিয়াছেন। সে দেশীয়গণের এ 
কিছু সামান্ত মহদগুণ নয় যে, ইংরেজচরিত্রের দোষগুলির উল্লেখ করিলে আনন্দ- 
ধ্বনি সহকারে তাহারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, প্রশংসা করিলে কোন প্রকার 
তাহাদের ভাবোচ্ছস হয় নাই। এদেশীয়গণ বদি আপনাদের দেশের দোষগুলির 
প্রতি অন্ধ না হইয়া প্রকৃত অবস্থা ত্টাহাদিগ্নকে অবগত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় 
তাহাদের সহানুভূতি পাইবেন। মহারাজ্জীর এদেশের প্রতি গভীর মঙ্গলাকা্গা 
এবং মে দেশের সকলেরই তাদৃশ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, 
আগে যেমন ইংরেজগণ এদেশকে শুদ্দ্র মনে করিতেম, এ দেশের লোকদ্িগকে 
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অসভ্য যনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফল দর্শন করিয়া এখন তাহারা এদেশকে বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। এখন খাদি এদেশীয়গণ জাতীয় ভাব রক্ষা। করিয়া তাহাদের তদ্বিষয়ে 
সহায়তা চান, সহায়তা পাইবেন, এবং যে দেশের লোক নিজ জাতীয় ভাব সংরক্ষণ 
" করিতে নিতান্ত অবহিত, সে দেশীয় লোক হইতে ভারতের জাতীয় ভাব বিনষ্ট 
হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এদেশীয়গণ কি ইংরেজগণের ন্যায় পান ভোজন 
করিতে চান ? তাহার বিবেচনায় উহা! বর্বরোচিত । ইতলগ্ডের পরিচ্ছদসম্পর্কে 
বিলাসিতারও প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত। ইংলগ্ডের আর আর ভাল ভাল বিষয় 
এদেশে গ্রহণ করা হউক, কিন্ত এ ছুই যেন কখন এদেশে আনীত না হয়। 
ইংলগ্ডের সকলই ভাজ ইহা যেন কেহ মনে না.করেন। ইহলণ্ডে দরিদ্রতা ও 
মূর্খতা অতি ভক্কর। নেক লোকে ঈশ্বরকে পধ্যন্ত জানে না। খ্রীষ্টানেরা 
যাহাবিগ্নকে বিধন্মণ বলিয়া কুৎসা করেন, তাহাদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগের 
কার্থা অতি মন্র। কিন্ত এরূপ দুরবস্থা সে দ্বেশে আছে বলিয়া তাদৃশ ছুরবস্থা- 
পর্ন লোক্দিগের মধ্যে শক্ষাদির প্রভাব বিস্তারের জন্ত সে দেশে যত্বও তেমনি 
হইডেছে। এ দ্বেশের জাতীয় ভাব রক্ষার জন্ত ঘত্ব হউক, কিন্ত পরহিতসাধন- 
অন্ত যে সকল অন্তর্ধ্যবস্থান দে দেশে আছে, তাহা! এদেশে সংস্থাপিত হউক, 
ইৎলণে বেমন হিতাকাক্রী মহিলারা সে দেশের হিতসাধন করিতেছেন তেমনি 
এঘেশে ছউক | তিনি এই বলিয়! বলা শেষ করিলেন ;-_ 

* স্বদবে্ীয় প্রিযুবস্ুগ, এই বক্তৃতাস্থল হইতে ঘাইবার পূর্বে আমায় আপনা" 
দিগুকে বলিতে দিন, সেই মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সঙ্কটসময়ে 
আমি আপনাদিশ্বকে ঘুযাইতে দিতে পারি না। আমি আপনাদিগনক্কে অতি 
ুমপষ্ট হুদ বাক্যে রলিতে পারি যে, ইংলগ্ড এবং ইংলগুকে অবলক্বন করিয়! 
সমুদ্ধায় রভ্যতয় জাতি রমুদায় প্রাচ্য ছ।তির প্রতি-_বিশেষতঃ তাহাদের শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞাপন রুরিয়াছেন। এই নিশ্চযাত্মক বাক্য আপনারা গৃহে লইয়া যাউন, কিন্ত 
বে কর্তৃব্য করিতেই হইরে, বে ত্যাগমবীকারের অধীন হইতেই হইবে, সেই 
গামী না হব, গর জদাকার রনী হইতেই আগনাদের মনে ঈশ্বর যেন বিশিষ্ট 
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প্রতিজ্ঞা স্থাপন করেন, এ নিমি আপনাদের ঈশ্বর, ভারত ও ইংলগ্ডের ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা না করিয়া আপনারা শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন না। আপনা 
দের দেশের কল্যাণসাধনের জন্ত তিনি আপনাদের মননে তাদৃশ উত্সাহ ও 
প্রতিজ্ঞা অর্পণ করুন, ঘে উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা আপনাদিগকে বলপুর্বক কষ্ট ও 
ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করিবে। মহারাজ্ী এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনারা 
ভক্তিমান্‌ হউন। স্বদেশের নরনারী হউন, আর ইংলগডের নরনারী হউন, 
বাহার! কোন প্রকারে আপনাদের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি 
কৃতজ্ঞ হউন। আমাদের শক্ররা বা আমাদের বন্ধুরা যেন বলিতে না পারেন 
যে, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। বিদেশীয় জাতিসমূহ এ দেশের লোকদিগকে 
যে মকল কস্যাণ অর্পণ করিয়াছেন, দে সকলের আদর যে সমগ্রজাতি বুঝিতে 
সমর্থ, তৎস্চক মধুর সর্দ্বপ যত ঈপ্বরের পিকে প্রবাহিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গীতসম- 
তানে সমগ্র ভারত মিলিত হউক । শ্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের 
হস্ত উদ্যম প্রদর্শন করুক। প্রার্থনাসমীজের ভ্রাতৃবৃন্দ, সমগ্র বম্বে অগ্রসর 
হইয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হন, এজন্ত কি আপনারা উহাকে আহ্বান 
করিবেন না? বন্বের লোকেরা কি এক জীবস্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? 
এ সভায় কি আমায় এই শুনিতে হইবে যে, শিক্ষিত আলোকসম্পন্ন ভারত- 
বাসিগণ-_ হিন্দু, মুসলমান, বা পার্সিগণ-_পৃতুলে বিশ্বাস করেন ? আলোক- 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৌনুলিকতা এবং কুসংস্কারের ভীষণ শৃঙ্খলে আজও 
আবদ্ধ? না, আপনারা যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি আপনাদের হাদগ্ন 
একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে স্বীকার করে। তবে আপনারা উঠুন আর বলুন, 
ভারতবর্ধে সত্যের পতাকা উড্ডীন হইবেই হইবে। এ দেখুন, পশ্চিম হইতে 
শ্োতের ন্তায় আলোক আসিয়া প্রবেশ করিতেছে ; এ দেখুন, ভারতবর্ষের লক্ষ 
লক্ষ লোককে অজ্ঞানতা, পাপ ও পৌন্তলিকা হইতে মুক্ত করিবার জন্য পর্কাত 
সাগর অতিক্রম করিয়া দশ সহত্র হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। তবে আর ভামরা 
অলম থাকিব না। যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতকে বলিতেছে, উত্থান কর' 
তখন ভারত যেন নিশ্চেষ্ট না থাকে । দেশসংস্কারের পক্ষে মহান গৌরবাৰিত 
সময় উপস্থিত-_আমার মনে হয় ভারতের উদ্ধারের জন্ত স্বর্গরাজ্য নিকটবন্তাঁ। 
আর আপনারা ঘুমাইবেন না। আঙি আপনাদিগের নিকট অতি বিনীতভাবে ভিক্ষা 
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করিতেছি,এামি আপনাদের পদলে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে প্রস্তত-__আমি 
আপনাদিগকে যে প্রশংসনীয় কাধ্য করিতে বলিতেছি, ভাহা আপনারা চিস্তার 
ধিষয় করুন। আমাদিগের দেশের অনেকগুলি নরনারী অজ্ঞানতা অন্ধকার 
পাপ ও কুসংস্কার শ্রাণত্যাগ করিতেছে । এরপ স্থলে ষেন আপনারা না বলেন, 
আগশ্ত, ওদাসীন্ত, ফপটাচায় ও নিশ্চেষ্টতা নবীন তারভবাসিগণের লক্ষণ হইবে ; 
বরং বলুন অদ্যকার রজনী হইতে অজ্ঞানতাদির ষহিত সন্ধিবন্ধন, নিদ্রা, 
ওঁদাসীন্ত, কপটাচরণ বা নিশ্চেষ্টতা থাকিবে না। নবীন ভারতবাসীরা জানেন, 
ইতলণ্ড তারতকে কি ধলিতেছেন, ইউরোপস্থ ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় উদার- 
চেতা ব্যঞ্জিগণ বর্তমান মুহূর্তে কি বলিতেছেন। সভ্যতার ধ্বনি এই, “আগ্রের 
দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে' ) তারতেরও অদ্যকার রজনী হইতে এই 
মন্ত্র হউক 'অগ্রের দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে ।?* 

কেশবচন্ত্র বন্ধে পরিত্যাগ করিয়া লৌহবক্করে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। এর্দিকে তাহাকে গৃহে 'অত্যর্থনা করিবার জন্য বন্ধুবর্গ আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। তীহাকে অভ্যর্থনা! করিবার জন্য ৩১ আশ্বিন ভারতব্াঁয় 
উপাসকমগ্ডলীর সত! আহত হয়। এরই সভায় উপাসকমণ্ডলীকে ভাই প্রতাপচন্্র 
থে কথা গুলি বলেন, আমতা তাহার কতক অংশউদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

"অপ্যকার সভায় কেশব বাবুক্ষে কিবূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহা! বিবে- 
চনা করিবার নিমিত্ত যে এত অধিক ত্রাহ্ম উৎসাহ সহকারে সমাগত হইয়াছেন, 
ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষদ্ব বলিতে হইবে । কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্ট 
সাধন জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়। বিলাতে পিয়াছেন এবং সেখানে যেরূপ 
মহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিঘ্বাছেন তাহাতে তিনি প্রত্যাগমন করিলে অভ্যর্থনা করিবার 
নিমিত্ত আমাদিগের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে সন্দেহ কি? কিষ্ত কেবল 
বাহিক অভ্যর্থনা করিলে চলিবে না। প্রকৃত অভ্যর্থনা তাহার ভাবের সঙ্গে 
প্রকৃতরপে যোগ দেওয়া। তিনি প্রত্যাশী করেন না ঘে অনেক টাকা খরচ 
করিয়া আমরা তীহার জমাপর ক্ষরিব। তিনি ঘে ভাবে কার্য করিয়াছেন, তাহা 
গ্রহণ করিয়! সমস্থাদযতা প্রদর্শন কমিশেই তিনি গন্তষ্ট হইবেন। তিনি যে সকল 
সত্য এখানে প্রচার করিত্বাছিলেন, বিলাতেও তাহাই করিয্বাছেন, একটাও নৃত্ন 
কথা কহেন নাই, বিস্তআশ্চধ্যের বিষয় এই, হীনধুদ্ধি অজ্ঞান, পুতহদয় হইব 
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আমরা সে কথার ঘত আদর করি নাই, বহুদর্শা সুপণ্ডিত উদবারচিত্ত অহাত্াগণ 
তদপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। ইহাতে আমরা শিক্ষা পাইডেছি যে, তাছার 
কথার মুস্য আমাদিগকে অধিক হুদয়জম করিতে হইবে । এক দিলে অভ্যর্থমায় 
তাহার প্রতি কি আদর প্রকাশ হইবে? কিন্ত তাহার ভাব যাহাতে চিরকালের 
মত মনের তাবে পরিণত হয় এবং তাহার শুভ ইচ্ছা আমাদিগেরও ইচ্ছা হয় 
ভজ্ন্ত চেষ্টা করা! কর্তব্য । অতএব তাছার অছিভ হৃদয়ের বিশেষ এক্য বদন 
করা আমাদের উদ্দেস্ত হওয়া চাই। 

“এই উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, ঘাহাতে একী 
পরিবার বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে পিতামাতা পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া চিনা যায় এবং 
তহুসারে কাধ্য করা যায় তাহাই ইহার উদ্দেষ্ত। তাহাকে অভ্যর্থনা! করিবার 
নিষিন্ত বাহাদের অনুরাগ তাহার কার্যের প্রতি তীাহাদিগের চিরস্থায়ী অনুরাগ 
অবগ্নক। আমাদিগের ভ্রতভাব যাহাতে দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং পরস্পরের ধর্মোন্নতি 
ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি পরম্পরের দৃষ্টি থাকে তাহার উপায় করা বিধেয়। 
তহার সহিত পৃনঃ সাক্ষাৎ হইলে যেব্রুপ হ্ুদয়ে তাঁহাকে আল্ঙিন করিব, 
সেইরূপ জ্র্দয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকা উচিত । তাহার স্বারা আমর! 
কিরূপ উপকার লাভ করিয়াছি, তাহার অবর্তমানে ত্রাহ্মঘমাজের কার্য কিন্নপ 
চলিয়াছে, এবং শারীরিক বিভিন্নতা সত্তেও তাহার সহিত হাদয়ের কিরূপ যোগ 
আছে, এই প্রকার চিস্তা দ্বার! অন্তরকে প্রস্তত করিলে আমরা তাহার অভ্যর্থন! 
করিতে পারিব। তিনি ফিরিয়া আসিয়! কি বিশেষ প্রথালীটতে কার্য করিবেন বলিজ্গত 
পারি না, কিন্ধ হৃঘয়কে প্রন্তত রাখিলে পুরাতন সত্য সকল নূতন ভাবে লাত 
করিব, নৃতন সত্য ত নৃতন হইবেই। কি আস্তরিক কি বাহিক অত্যর্থন সকল 
কার্যে পবিত্র অনুরাগ ও ভ্রাতৃভাব থাকা আবশ্টক । অন্তরে অনুরাগ থাকিলে 
বাহিরে চক্ষু ও মুখের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবেই, কিন্তু বাহিরে থাকিলে স্তরে 
না খাকিতেও পারে । কোন রিদেশীয় রাজা আসিলে কত আড়স্বরের সহিত 
তছার অভ্যর্থনা কর! হয়, আমাদিগের ব্যবহার যেন সেন্গপ না ছয়, জ্দয় সম্পূর্ণ 
থাকা চাই, বাহিরে যেরূপ হইতে পারে হইবে; নতুবা সম্মানের পরিকর 
তাহাকে অসম্মান করা হইবে ।” 

৪ কার্তিক (২* অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার কেশবচঞ্জ কলিকাতা, পদার্ঘন 
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করেন। পথে জব্বলপুর ও এলাহাবাদস্ছ ব্রাঙ্গত্রান্তারা অতিশয় ঘত্ব ও গ্রীতি- 
সহকারে তাহাকে বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া দেশীয় রীতিতে আহার করান। 
ভাই অমৃতলাল বন্থ মাঙ্গলোরে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, তিনি বন্েতে 
তঁহার সহিত মিলিত হইয়া! সঙ্গে আইসেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং অপর 
অনেকগুলি ভদ্রলোক কেশবচন্ত্রকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ীমার 
করিয়া পরপারে হাওড়া রেলওয়ে প্লাটফরমে উপস্থিত হন। সেখানে সকলে 
মিলিয়া মহানম্দধ্বনিতে তাহাকে গ্রহণ করেন । বহুদিনের পর আপনাদের 
প্রিতম আচাধ্যকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মগণের ও তাহার বঙ্ধুবর্গের যে কি 
আনন্দোদয় হয়, তাহা ধাহার! সে সময়ে স্বয়ং অনুভব করেন নাই, ভ'ষাযোগে 
তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়। দেওয়ার যত্ব বিফল। কজনাযোগে যাহারা সেই 
সমঘ্বকে মনে জাগ্রৎ করিয়া তুলিবেন, তাহারা আজও মে আনন্দ কথঞ্চিৎ হৃদয়ে 
অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। সে যাহা হউক, কেশবচজ্ের অত্যর্থনানস্তর 
সকলে পুনর্ব্বার ্টীমারে আরোহণ করি পরপারে আসিলেন। সেখানে এক- 
খানি বৃহৎ যুড়ি গাড়ী কেশবচন্ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে তিনি 
আরোহণ করিলেন, বন্ধুবর্গ গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে পদব্রজে কলুটোলার বাটা 
পর্যন্ত আসিলেন। সেখানে পুনরায় মহানন্দধ্বনি উথিত হইল, সেই আনন্দ- 
ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহু দিনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিয়া পরিজনবন্ধুবর্গের উল্লাসের সঙ্গে কেশবচজ্বের উল্লাস মিশিয়া গেল। 
পঠম্পরকে সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচন চলিতে লীগিল। গৃহে অত্যর্থনার জন্য যথোচিত 
আয়োজন হইয়াছিল। গৃহের যুবা বৃদ্ধ বালক, এমন কি দাস দাসী প্যস্ত 
সকলের যেন নৃতন জীবন সঞ্চার হইল। গৃহ স্বখের উৎসবে পূর্ণ। যে গৃহ 
তাহার অভাবে এত দিন শৃন্ত ছিল, তাহার অ'গমনে সে গৃহের শোভা আজ কি 
হইল অন্তশ্চন্ষু ভিন্ন আর কিছুতে এখন আর তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। 

গৃহে আসিষ়া বন্ধুগণের সহিত কি প্রকার শিষ্টালাপে তিনি সময় অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন, পর অধ্যায়স্থ স্মরণলিপি পাঠ করিয়া সকলে তাহা বুঝিতে 
পারিবেন। তিনি কি নৃতন ভাব প্রবর্তিত করিবেন তাহার উপোদঘাত ও তাহার 
অত্যর্থনাসংক্রত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিতেছি । 
পর দিন শুক্রবার সঙ্গতৈ কেশবচত্দ্র বন্তলন ;- 
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"আমি এ বয়সে কি এধানে কি ইংলগ্ডে পরীক্ষ। ছারা তষ বিষয় জানিলাম 
তাহার মার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে 
হত, এবং কাজে অধিক ব্যাপূত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব গুক্ধ হইয়া যায়। কার্ধ্য 
এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিভ্রাণ। যখন খুব কাজ 
করিতেছি, তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং যখন হৃদয় তাহাতে 
নিষগ্র থাকে তখন যদি উৎসাহাগ্নিতে প্রচ্ছলিত হইয়া কার্যের জন্ত গুস্থত হইতে 
পারি, তাহা হইলেই পূর্ণ ভাবে ধর্ম্সাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাত্বিক 
সুখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে অময় সময় উপকার়ও দর্শে 
দেখিষাছি; কিন্ত সকল সময় সেই আহারের লোতী হইয়া থাকিলে হইবে ন1। 
আমাদিগকে ঈশ্বরের মেবা করিতে হইবে; ডাল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ 
ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময়ে প্রস্কত থাকিতে হইবে। আমরা 
সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্থন করিয়া ধর্দজীবন রক্ষা করিতে যাই, 
কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন ? 

“পৃথিবীর পুর্ব এবং পশ্চিম উভ্ব ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, আমরা 
পূর্বণ পুরুষদিগের নিকট হইতে জদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাত করিয়াছি, 
কিন্ত আমাদিগের কাধ্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। বিলাতে তাহা বিশেষরূপে 
প্রন্কূটিত হইয়াছে। আমাদিগের ভাল গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং 
তথাকার সদৃ্ুণ সকল আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছ! 
আমাদিগের মধ্যে যে সকল কাধ্যের বিশেষ অভাব তাহা নি্ষ্ট করিয়া হিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভারগ্রহণ করেন। প্রত্েক ব্যত্তির সহস্র কার্য থ.কিলেও 
কোন একটি বিশেষ কাধ্যে তাহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা সাহার 
জীবন ধারণ অকারণ। সামাজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য অনুসারে কাহাকে 

উৎকৃষ্ট কাহাকে অপকৃষ্ট বলা যায়; কিন্তু কার্যগত ধর্ম নাই। এক ব্যক্তি বর 
ঝট দিয়াও সমূহ পুণ্যলাত করেন, আর এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কাধ্য করিয়াও 
পাপতাগী হইতে-পারেন। 
"পশ্চিমের সহিত যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে আমাদিগের পূর্ণ উন্নতি লাত 
হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে তাহা রক্ষা না করিয়া পশ্চিমের গুণ 
ধারণ করিলে জন কয়েকের সাহেব স।জ! আর চৌর্ঙ্গীতে থ.কা ইহলণ্ড গমনের 
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এই ফলহুইযে। আবার ত্রাস্ত ্বদেশপ্রিয়ভ দেখাইযা! কেবল আপনাদিগের 
সীমায় বন্ধ থাকিলে অনেক সগণে বঞ্চিত হইতে হইবে। পশ্চিম দেশীয়দিগের 
গুণ গ্রহণ করিতে মা পারিয়া এত দিন আমাদিগের কার্যে অপূর্ণতা রহিয়া 
গ্রিয়াছে। আমাদের জীবমে পূর্ধণ পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের সামঞ্জন্ত সাধন 
করিতে হইবে, তাহা! হইলে সে দেশীয় লোকে আমাদিগের ধর্ম গ্রহণ করিতে 
পারিষেন, আমরা তাছাদিগের উন্নত ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। পুর্র্ণ পশ্চিম 
ঈশ্বরের এক পরিধার হইবে । আরম এই যোগের তাৰ স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসি- 
যাছি, স্বচক্ষে এপ এফ পরিধার দেখা অপেক্ষা গম্ীরতর সুখকর ব্যাপার আর 
কি আছে বিলের সমঘ আমি সে দেশকে বলিয়াছি, “বিদায় ! হে পিতার 
পশ্টিম নিকেতন, এবং এই প্রষ্কার প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়! আসিয়াছি তাহদিগের 
ভাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিগের যাহা ভাল আছে তীহাঁদিগকে দিব। 
এই যোগ ছার! ঘে কি শুভ ফল ফলিবে এখন বলা ধায় না। কিস্ত আমরা যে কথা 
বলি-_এক দিক্‌ করিতে খর এক দিক্‌ থাকে না_কীহ।রাও সেই কথা বলেন । 
্রাঙ্মদমাজ এই ছুইয্বের ঘোগে জীবনের পূর্ণ ভাব দেখাইতে আবিভূ্ত হইয়াছেন। 

“আদেকে মনে করেন, ইংলণ্ডে গেলে হ্বদেশের প্রতি ন্নেহ ঘায় এবং বিজাতীয় 
হইন্লা আসিতে হয়। কিক আজি ধলি দেশীয় হৃদয় লইয়া গেলে বিলাত হইতে 
আক দেশীয় হইয়া ফিযরিয়া আমিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ 
ষেব্ূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এক্ূপ আর কখনই পারি নাই। মুল্যবান্‌ 
কোন বন্ত হইতে কিছুকাল বঞ্চিত লা হইলে তাহার মর্যাদা বুঝা যায় না। 
স্বদেশ এখন গ্রকটা মায়া সামগ্রী হইয়াছে। এই সকল ভাব দৃঢ়রূপে জুদয়ঙ্গম 
কৃ্িবার জন্য আমি বিললাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা! সকলকে 
পড়িতে হইবে । যাহাতে পূর্ধ্ব পশ্চিমের ছু ঘোগ সংসাধিত হয়, “মিরার” 
দ্বাধা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 

"কামার ইচ্ছা, অন্ততঃ একবতসরের জন্য ফাধ্য বিভা করিয়া কতকগুলি 
লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া যদি কাজ 
ক্রলিতে পা ধায়, তাহা হইলেই যধীর্থ কাজ করা হয় এবং কোন ভাবনা থাকে 
লা। আমর! কত কাজ তাছার নাম করিয়া করি, ফি্ত কত কুটিল অভিসন্ধিতে 
সাহা পণ্ড করিয়! দেখ । স্পষ্টয্ূপে এক বুরুল খঅগ্রদর ছওদ! ভাল, : অন্ধকারা- 
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চন্ন দৃষ্টিতে অনেক পথ অতিক্রষ করিয়াছি মনে ক্করায় কোন ফল নাই। 
কাজকে আমরা কঠিন বোধ করি, কিন্ত উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ করা 
অনেক সহজ। ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন খথি এবং হা 
বিলাতী হওয়া আবশ্যক । ঈশ্বরের মানা কাধ্য করিতে গেলে মন প্রকৃত পক্ষে 
বিক্ষিপ্ত হয় না, যেখানে যাই, তাহার ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান যায়। 
বিলাতের গাড়ী ঘেঁড়ার কথা অনেক বলা ও শুনা গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, 
অসার; কিন্ত সকলে যাহাতে সেখানকার ব্যাপার সকল 'অনুতব করেন 
তাহাই প্রার্থনীয়। ইহার দ্বারা ত্রাহ্মধন্মেরে মহিমা কত বাড়িয়াছে; স্বয়ং 
মহারাজ, কত বিদ্বান লোক, সনুদায় সভ্যজাতির ন্নেহদৃষ্টি উহার উপর পড়িধাছে, 
কাল ব্রা্মসমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দড়াইয়াছে, উহা! ভাবিলে মে 
ভাব কি জদযে ধারণ করা যায় ? ইহা! চিত্ত। করিয়া উৎসাহিত হদম্মে সকলের 
কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্তুক 

৮ই কান্তিক (২৪ অক্টোবর ) প্রায় শতসংখ্যক ব্রাহ্ম প্রাতে লোহবস্থযোগ্গে 
কেশবচজুকে অভ্যর্থন৷ করিবার জগ্য শ্রীযুক্ত বাধু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ 
উদ্যানে মমবেত হন। দুর্মোগবশতঃ লোকদংখ্যা যত দূর হইবার কথা হিল 
তাহা হইতে পারে নাই। [সূ দিনকার '্অ্যর্থনার র্যাপার ক্ৰামরা নিজ ভাষায় 
না বলিয়া ধর্দ্তত্বে এ সম্বন্ধে ষে একটি সংবাদ বাহির হুয়, তাহাই এ স্থলে 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

শবগত ৮ই কার্তিক ব্রদ্ষমন্দিরের উপাসকমগ্ডলীর সভ্যগণ ও অন্তত হের 
বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে আমাদের শ্রস্থাস্পদ আচার্য্য 
শীমুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন মহাঁশয়কে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রাতে প্রায় 
এক শত লোক রেল গাড়িতে সেয়ালদহ হইতে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত হইলে 
পর শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র সরকারের প্রস্তাবে প্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধরের 
পোষকতা ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাঁইন সকলের প্রতিনিধি- 
স্বরূপ হইয়া এবং আমাদের দেশের ও আমাদের মঙ্গলের জন্ত যে এত করিয়াছেন 
ও করিতেছেন তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতাহ্চক মনের ভাব অল্প কথান্ন প্রকাশ করিয়! 
কহিলেন, বিলাতে আপনি যেরূপ সযার্দর ও অনুরাগ ও উপহায় পাইয়াছেম 
ভাহার তুলনায় আমাদের এ সমস্ত অতি সামান্ত এবং আপনার প্উপযুক্ত নছে। 


৫৬৮ আচার্য কেশরচক্র। 


ভ্রাত! তুমি দীর্ঘজীবী হও। এই বলিয়৷ দেশীর রীত্যন্ুনারে তাহার হস্তে 
পর্টবস্ত্রের যোড় ও পুষ্পমালা অর্পণ করিলেন। আমাদের আচাধ্য মহাশয় এই 
তাবে বলিলেন যে, আমি বিলাতে বাহিক কোনরূপ চিহ্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
ছিলাম না, কিন্তু তাহাদের আগ্রহে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে 
' হুইয়াছে। আপনাদের প্রীতি ও সমাদর আমার পক্ষে অতিশয় আনন্দজনক ও 
প্রীতিকর। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইতেছে । আপনাদের পক্ষে ইহা 
সামান্ত কিন্ত আমার পক্ষে যথেষ্ট । আমি হদয় চাই, বাহিরের কোন চিজ 
আমাকে ভুলাইতে পারিবে না এবং আমিও উহা! চাহি না। আমাকে যেমন 
আপনারা হুদয়ের প্রীতির নিদর্শণত্বরূপ কিছু দান করিলেন, আমিও যেন 
আপনাদের ভূত্য হইয়া হৃদয়ের অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ দরাময় নামের মালা 
আপনাদের গলায় পরাইয়া দ্ি। পরে সকলে আনন্দ ও শ্রীতিসহকারে সেই 
দয়াময়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিন্ললিখিত নৃতন গীত ছারা উপাসনা 
'আরম্ত হইল,_ 
রাগিণী ললিত ।-_তাঁল আড়াঠেক]। 


বন্ধু আগমনে মোর] হৃদয় আনন্দে ভরি, পৃজিভে এমেহি পিতা আজি তোমার চরণ। 
পিত। তোমার কৃপা, অসম্ভব নস্তব হয়, ধন্য ধন্য পিত। তুমি জগতের প্রাণ্থন। 
তব আল্ঞ1 শিবে ধরি, লাগরতরঙ্গ তরি, পিত| তব প্রেমরাজ্য .করি সর্বত্র স্থাপন? 
সাখিয়া ভোমার কাজ, প্রভ্যাগত ত্রাভৃমীঝ, নেই তব প্রি্ম দান, ভারতের মুথবন্ধন। 
হৃদক্সের কৃতজ্ৰতা, ধর ধর ধর পিতা, জাঁনিন1 কেমনে তোমার পৃজিতে হয় চরণ) এই 
তিক্ষা। দক্মাময়, হগ্ধে সবে এক হৃদয়, মেবি যেন ভোঁমাক্স পিত1 স'পিক্ষে জীবন প্রাণ। 
"অবশেষে ভোজনের সময়ে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে শ্রীযুক্ত বাবু 
জয়গোপাল সেন দণ্ডায়মান হইয়া আচাধ্য মহাশয়কে উপযুক্তরূপে অল্প কথায় 
অভ্যর্থনা করিলেন। আহারাস্তে আচাধ্য মহাশয় ইংলণ্ডে কিরূপে দিন যাপন 
করিতেন ততৎসমন্বন্ধে সেই দেশসংক্রান্ত অন্ান্ত বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বারা সময় অতি- 
বাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর কলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।” 
২৪ কার্তিক বুধবার ব্রাদ্ষিকাগণ কেশবচন্দ্রকে অভিনন্দনপত্রী দান করেন। 
তিনি ইংলগ্ডে নারীজাতির হইয়া যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তজ্জন্য তাহার 
বিশেষ কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশ করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে যাহা! বলেন তাহাতে সকছে'র 
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ছুদয় উচ্ছ সিত ইয়, এবং তিনি তাহাদিগের সঙ্গে ইংলগ্ডের সেই সকল বিষয়ে 

আলোচনা করেন, যাহাতে তীহাদিগের উপকারের সস্তাবনা। আলাপান্তে 
ইংলগু হইতে আনীত কতকগুলি আশ্চর্ধয দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদর্শন করেঈ। 
এই সময়ে ফরিদপুরের ব্রাঙ্মগণ তাহার নামে এক সুদীর্ঘ অভিনদদনপত্র 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ অভিনন্বনপত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়! গেল। 

“আপনি সম্্রতি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্রাঙ্মধর্শ প্রচার ও দয়াময়ের নাম 
্বীর্তন করিয়া তথাকার উদারপ্ররৃতি দুরদর্শী বিজ্ঞ ধাশ্মিকগণের এবং পরোপ, 
কারব্রতাবলঙ্িনী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভণিনীদিগের হৃদয় মন ব্রাঙ্গধর্থের প্রতি 
ও আমাদের দেশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। হুরারূপ রাক্ষ্ী যে এ দেশকে 
গ্রাস করিয়া সহত্র সহত্র যুবাকে প্রথমতঃ অমানুষ ক্করিয়। অবিলম্বে করাল* 
কালকবলে পাতিত করিতেছে, আপনি কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা অসন্কৃচিত চিত্তে 
যথাযথ বর্ণন করিয়া সমুচিত প্রতিকার প্রার্থনা! করিয়াছেন; এবং ভারতসীমস্তিনী- 
গণের শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণ জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেম। তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া নৃতন বল; নৃতন স্কত্তি, নূতন উদ্যমের সহিত কর্মক্ষেত্র বহুল 
বিস্তার করিয়া লইয়াছেন। 

“এবন্বিধ মহোপকারী, দেশহিতৈষী, বিশুদ্বস্বতাব) ধর্ম্পরায়ণ, মহানুভব 
ব্যক্তির প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাহাকে ধন্যবাদ দান করা ব্যন্তি- 
মাত্রেরই অবশ্ঠ কর্তৃব্য। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া 
লোকের হৃদয়ে ব্রাহ্মধন্ম্ের জীবন্ত ভাব যেরূপ মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন, আমা 
দের সে প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, আপনি আমাদের হদয়ের 
ভাববিজ্ঞাপক এই অকিঞ্চিৎকর গত্রখানি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ মনে করিব ।” 


স্মৃতিলিপি। 


পোপ তডিকডীাসপীশ্প 


১৮৭০ সালে মার্চ মাসে আচাধ্য কেশবচন্্রকে বিলাতে বিদায় দিয়া 
বিশ্বাদিগণ এখানে এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন যেন তাহাদের প্রাণ 
এখানে ছিল না; শরীরটা কেবল পড়িয়াছিল। তাহার বিলাতগমনের অঙ্প 
দিন পরেই শ্রীমুক্ত তাই প্রতাপচন্্র, শ্রীযুক্ত তাই অমৃতলাল ও শ্রীযুক্ত ভাই 
গৌরগোবিন্দ প্রচারার্থ মাঙ্গালোরে চলিয়! গিয়াছিলেন) কলিকাতা অত্যত্ত 
শূন্য বোধ হইয়াছিল। সকলের মন বিলাতের কথা গুনিবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। 
ছুই জন বিশ্বাসীর পরম্পর দেখা হইলেই বিলাতের সংবাদ কি এই প্রশ্ন প্রথমেই 
জিজ্ঞ/সিত হইত। বিলাতী সংবাদপত্রে আচাধ্য দেবের কাধ্যসন্বন্ধে যে সমস্ত 
বিবরণ বাহির হইত, ভাহাদের মধ্যে যে সকল পত্রিকা! এখানে প্রেরিত হইত, সকলে 
মিলিয়া তাহা পাঠ করা বিশেষ আনন্দের কারণ হইত। সকলেই কেশবচন্ত্রে 
প্রত্যাগমনের সময়ের প্রতি আশানয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। অক্টোবর মাসে 
যখন আচার্য দেব ফিরিয়া আসেন, তখন তাহার মুখকমল দর্শন করিয়া! সকলের 
ছুঃখ দূর হইল এবং তাহার মুখে বিলাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাদের অপারএ 
আনন্দ ও উৎসাহ বন্ধিত হইতে লাগিল। কেশবচন্ত্রের রসনা দিবানিশি বখা 
বলিয়াও পরিশ্রান্ত হইতে জানিত না। তাঁহার গণনাতীত বন্ধুগণও দলে 
লে আসিয়া অবিগ্রান্ত সেই আনন্দবর্ধক সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপ্যায়িত 
হইতেন। তিনি যে দিন ফিরিয়া আফিলেন, মে দিন কলিকাতাবামী এবং কোন 
কোন মফস্বলনগরবাসীদিগের অত্যস্ত আনন্দের দিন ছিল। সকলের মনে 
অত্যন্ত আনন্দোদয় হইয়াছিল। আফিসের কর্ম্রচারীই হউন, আর বিদ্যালয়ের 
ছাত্রই হউন, অথবা যে কোন লোক হউন, ধাহাদের তাহার সহিত পরিচয় ছিল 
না, তহদের মনও কেমন একটা আন্দোলন অনুভব করিয়াছিল। সে দিন 
যেখানে সেখানে তাহার সম্বন্ধে কথা লইয়া দিনপাত হইয়াছিল। তাহাকে 
অভ্যার্থনার জন্য হাবড়! ষ্টেশনে পারাবার হইবার স্টামারে এবং কলিকাতার 
গঞ্গাতীরে যেরূপ জনতা হইরাছিল তাহা তাহারই প্রমাণ। লাট সাহেব বা 
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অন্ত কোন বড় লোক আসিলে কেহ বা কর্তব্য অনুরোধে কেহ বা বৃথা! কৌতূহল 
চরিতার্থ হেতু একত্র সমবেত হন; কিন্ত এস্থলে তাহা নহে, অকপট প্রেম, অকপট 
অনুরাগ, প্রকৃত উৎসাহ হইতে এত লোক তাহার নামে একত্র হইয়াছিলেন। 

. যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার শরীর তুপ্ব, রূপ অধিকতর 
লাবণ্যঘুক্ত, মুখকমল বিকশিত দেখিয়া তাহার আত্মীয় বন্ুগ্ণণ অপার আনন্দ 
অনুতব করিতে লাগিলেন। কলুটোলার ব্রিতলস্থ গৃহে--যেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
নবীনচন্র বমিতেন সেই গৃহে পরিবার ও বন্ধ্বর্গের অশেষ আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে 
ফেশবচন্ত্র আসিয়! বসিলেন। এ দিকে তিনি ইংলণ্ডে যে সমস্ত ছবি,পুস্তক,বন্ত্র ও 
অপরাপর সামগ্রীরাশি উপঢৌকনম্বরূপ পাইয়াছিলেন তাহা আনিয়া রাশীকৃত 
করা হইল। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সামগ্রীর পরিচয় কেশবচঞ্জ বন্ধুদিগের 
নিকট প্রদান করিতে লাগিলেন। বদ্দনীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাহার যে 
প্রতিমূর্তি ও হস্তলিপিসম্বলিত পুস্তক উপটৌকনন্বরূপ দিয়াছিলেন তাহা 
প্রদর্শিত হইল। উপস্থিত কেহ কেহ মস্তক অবনত করিয়া ততপ্রতি সম্্রম 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিম্ময়াপন্ন বন্ধুদিগের প্রন্মের আর অবধি রহিল 
না। রাজপ্রাসাদ কিরূপ, ভারতেশ্বরী দেখিতে কেমন, রাজপরিবারের বালক 
বালিকার ব্যবহার কি প্রকার, তথাকার ভদ্রলোকের গৃছের ব্যবস্থা ও নিয়ম 
কিরূপ, জনসমাজে ধর্মভাব কি প্রকার, লোকের দয়া ও সৎকাধ্য কিন্নপ, এ 
দেশীয় ইংরেজ ও বিলাতের সাহেবদিগের মধ্যে পার্থক্য কি প্রকার, এই সমস্ত 
প্রশ্নের বিষয় ছিল। এ দেশীয় লোক রাজাকে লোকাতীত জীব এবং তাহাদিগের 
গতি ও রীতিও লোকাতীত মনে করেন, উপস্থিত বন্ধুগণ যখন ইংলগডেস্বরী ও 
ভারতের মহারামীর দয়া, নম্রতা, প্রজাবাৎসল্য ও অন্তান্ত সদগণের কথা, 
বিশেষতঃ কেশবচল্রের প্রতি এরূপ সকরুণ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন 
সকলেই বিম্ময় ও কৃতজ্ঞতাসাগরে মগ্ন হইলেন। রাজপরিবারের বালক বালিকার 
যে এরূপ অমায়িক ভাব হুইতে পারে, তাহা কেহই মনে কল্পনা করিতে 
পারেন নাই। 

কেশবচন্তের প্রতি তারতেশ্বরীর ঈদৃশ সকরুণ ব্যবহার, রাজপরিবারের 
এরূপ অমায়িক ভাব, মহারাণীর প্রাইভেট সেত্রেটরি কর্ণেল পনসনবির এতাদৃশ 
সম্ভাব, উচ্চতম ইংরেজদিগের এরূপ সদ্ধাবহার এবং সঙম্গগ্র ইংরেজ জাতির এ 
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প্রকার সন্তাবের কথ! শুনিয়া সকলের মনে সমস্ত ইংরেজ জাতির প্রতি প্রেম ও 
ভক্তি শত গুণ বদ্ধিত হইল; তাহাদিগের ও ইংরেজদিগের মধ্যে ব্যবধান যেন 
তিরোহিত হইয়া গিয়া ইংরেজ জাতিকে আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, 
এবং ভগবান্‌ ষে তাহাদের হাত্তে ভারতের ভার ্তাস্ত করিয়াছেন সে জন্য অনেকের 
" হৃদয়ে বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ.সিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দের বিলাত- 
দর্শনে তার ও ইংলও্ড ঘে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট অনুভূত 
হইয়াছিল। তথাকার নারীগণের চরিত্র, জীবন ও কেশবচক্ের প্রতি স্নেহ ও 
সগ্ভাবের কথ শুনিয়া সকলের হুদয় বিগলিত হইল। দ্বদেশ বিদেশের কোন 
প্রভেদ না করিয়া মাতৃত্বেহ যে রমণীগণের মনে সর্বত্র আবিভূতি, তাহা ইংলগ্ীয় 
নারীদিগের জীবন প্রমাণিত করিল; কেন না মাতার ন্যায় তাহারা কেশবচজ্রের 
পরিচ্ধ্যা করিতেন। লিবারপুলে সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য হিক্সন পরিবারে যখন তাহার 
অঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, তখন সেই গৃহের গৃহিণী তাহার কষ্ট দেখিয়া এবং বিপদা- 
শঙ্কা করিয়া উচ্ছিঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন । গর্ভজাত সন্তান বা সহোদর ত্রাতার 
সঙ্কট রোগে জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিলে নারীগণ যেমন উদ্ধিগ্ন ও কান্তর হইয়া 
থাকেন, কেশবচন্দের রোগে হিক্সন্‌ পরিবারে ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল । 

যে নগরে তিনি যাইতেন, তাহাকে অতিথি করিয়। তাহার সেবা 
করিতে পারিলে তথাকার লোকেরা বিশেষতঃ নারীগণ আপনাদিগ্রকে 
সন্মানিত মনে করিতেন; এজন্য নগরবাসীদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে 
ঈর্ঘ। ও মনোবেদনা উপস্থিত হইত। কেশবচক্্র বলিলেন যে, একটি নগর- 
বিশেষে তিনি উপনীত হইয়া রেলওযষে ষ্টেশনে দেখেন যে, তিন জন 
সাহেব ও এক জন বিবি উপস্ষিত। প্রতিজনেই আপনার গৃহে তাহাকে লইয়া 
যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেশবচল্র সংকট অবস্থায় 
পতিত হইলেন এবং অবশেষে নারীজাতির প্রতি বিশেষ সম্্ম প্রদর্শন জন্ত 
সেই বিবির বাড়ীতে তাহার সঙ্গে গমন করিলেন; অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিরাশ 
হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধু শীর্পপরিবারে লণ্ডন 
মগরে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই পরিবার একটি ইংলতীয় হুখী। 
পরিবারের জাদর্শ্বরূপ ; অনেকগুলি পুত্র কন্ঠায় পূর্ণ ছিল। কেশবচক্জকে 
থাইয়! তাহাদের পারিবারিক. আনন্দের আর সীমা ছিল না। দিবানিশি সকলে 
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বিশেষতঃ শার্প ছুহিত্গণ অত্যস্ত আমোদ, আনন্দ ও তাহার সেবাজনিত 
ব্যস্ততায় সময় যাপন করিতেন। যে কোন গল্প-_বিশেষতঃ ভারতবর্ষসন্বন্বে-_ 
তাহারা শ্রবণ করিতেন তাহাতেই তাহারা অপার আনন্দ তানুতব করিতেন এবং 
অনুরাগ ও শ্রাস্তিবিরহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। কেশবচজ্জ ও তাহার 
সহচর ভাই প্রসন্রকুমার যত ক্ষণ গৃহে থাকিতেন, তাহাদের সহিত কথা * 
বার্তায় এমনি ব্যস্ত থাকিতেন যে তাহার! পরম্পরে বাঙ্গালা.,ভাষায় মনের স্বাভা- 
বিক ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন না। কেশবচন্্র বাঙ্গালা ভাষায় কথ! 
কহিয়া! বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং মাতৃভাষায় কৌতৃকাদি করিয়া অত্যস্্ 
আমোদ অনুভব ও মনের শ্রান্তি দূর করিতেন। তিনি সামান্য শয্যার পক্ষপাতী 
ছিলেন; রাত্রি অধিক হইলে যখন তিনি শয়নাগারে গমন করিতেন, তখন সময়ে 
সময়ে সুকোমল শধ্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের মেজের কার্পেটের উপর শয়ন 
করিতেন এবং সভ্য পরিচ্ছদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত 
গোবিন্দ অধিকারীয় অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষায় কৃষ্ধ্যাত্রার কথাগুলি উচ্চারণ 
করিতেন এবং অন্তরের সহিত হান্ত করিতেন । শার্প ছুহিত্গণ তাহাদের হাস্ত 
পরিহাস শ্রবণ করিয়া মনে করিতেন যে, বুঝি কোন সতপ্রসঙ্গ অথবা কোন 
আমোদজনক প্রস হইতেছে, তাঁহাদের তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা বিশেষ 
ক্ষোতের বিষয়। তাহার! সেই রাত্রিতে কেশবচন্ত্রের দ্বারে প্রবল আঘাত করিয়া 
গৃহে প্রবেশ পূর্বক তাহাদের কথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস প্রকাশ+ও 
চীৎকার করিতেন। কেশবচন্্র বলিয়া উঠিতেন, এখন আমরা ভারতবর্ষে আছি, 
তোমাদিগের এখানে আসিবার অধিকার নাই। 

অশিক্ষিত নিম়্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের নির্কাদ্ধিতা ও কুসংস্কারের দৃষ্টাস্ত- 
রূপে তিনি বলিলেন যে, শীর্পপরিবারে এক জন দাসী ছিল, সে কেশবচক্জের 
অপেক্ষাকৃত মলিন রং ও বিদেশীয় পরিচ্ছদ দর্শনে এবং হওিয়ান্‌? নাম শ্রবণে 
তাহাকে নরভোজী রাক্ষস কি কি মনে করিত তাহ! সেই ব্যক্তিই জানিত। সে 
সাহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করিত, ত্রাহার নিকট অগ্রসর হইত না। 
এক দ্বিন সেই নারী এক রবিবারে একটি উপাসনালয়ে উপাসনা জন্ত গিয়া দেখে, 
কেশবচন্দ্র তখায় উপাসনাকার্ধ্য করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন। সে 
নারী সেই দিন স্কাহার উপাসনা! ও উপদেশ শুনিয়া! বুঝিতে পারিল যে তিনি 
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অদ্কৃত জীব নহেন, এক জন পরম ধার্টিক পুরুষ, ইতরাজীতে কথা কহিতে 
পারেন। সেই দিন হইতে সে তাহার অত্যন্ত অনুগত হইল এবং অতিশয় 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহার সেবায় রত হইল। ইংরেজদিগের পারি- 
বারিক পবিত্রতাসম্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রশংসা! করিলেন। ইংরেজ সমাজের 
' নরনারী একত্র হইয়া নৃত্য করা সম্বন্ধে অনেক কথা উখ্বাপিত হইল। সে 
সন্ন্ধে কেশবচন্দ্র বলিলেন যে, ইহা! অব স্থীকার্ধ্য যে ইংরাজী বলের সহিত 
ইংরেজ জাতীয় ধর্মাসাধক ও ধর্ম্মধাজকগণ কোন সহানুভূতি রাধেন না এবং 
এ প্রথা সকল সময়ে নীতিবর্দক নহে, কিন্ত একথা বলা নিতান্ত অজ্ঞানতামূলক 
যে পবিভ্রভাবে ইংরেজ নরনারীগণ একত্র নৃত্য করিতে পারেন না। তিনি হৃচক্ষে 
দেখিয়াছেন বৃদ্ধ পিতা রূপবতী যুবতী কন্তার হস্ত ধারণ করিয়া একত্র নৃত্য 
করিতেছেন। তবে আমাদিগের চক্ষে এরূপ নির্দোষ নৃত্য অর্থহীন বলিয়া 
বোধ হয়, বালকত্ব মনে হয়, এবং উহা! দেখিয়া হান্ত সংবরণ করা সুকঠিন। 
বিবাহ ও স্ত্রীপুরুষসন্থন্ধে কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে 
আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত ইংরেজসমাজের সাদৃশ্ঠট নাই বটে, 
কিন্ত উন্মত্ত ব্যতীত কে এ কথা! বলিবে যে, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজে সাধা- 
রণতঃ অপবিত্রতা প্রবল। বিবাহাধিগণ অথবা বিবাহিত যুবক যুব্তীগণ এদেশে 
পিতা মাতা গুক্জনের নিকট পরম্পর সম্বন্ধে সন্কুচিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্ত 
ইখলণ্ডে শুক্ুজনের নিকট দাম্পত্যপ্রেম লজ্জার বিষয় নহে। নববিবাহিত 
যুবক যুবতী গুরুজনেদ্ সম্মুখে পরম্পরের সহিত এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, 
এরূপ বাক্যালাপ করেন ষে, এদেশে তাহা! কল্পনায় আনাও সকলে নিন্দনীয় 
মনে করেন। বিশেষতঃ বিবাহার্ধা যুবক যুবতীগণ খুরুজনের সমক্ষে পরস্পরের 
প্রতি যেরূপ ভাবে প্রেমাস্ুরাগ প্রবর্শন করেন ও যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা 
এদেশে গুরুতর অপরাধের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। 

ইংরেজদবিগের হিতৈষণার প্রশংসা করিয়! তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। 
তিনি বলিলেন যে, তিনি যখন বিলাতে ছিলেন তখন 'ফ্ান্দের সহিত প্রিয়া 
দেশের বিখ্যাত মহাযুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধের আহত সেনাদিগ্লের সেবা শুশ্রধার 
জন্ত ইংলত্ীয় পরহিতৈষী পুরুষ ও রমধীদিগের মধ্যে মহাব্যস্তত! পড়িয়া 
শিয়াছিল' আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া! তাহার। সেবাকার্টের আয়োদন জ্ত 
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এবং গুধার জন্ত বুদ্াক্ষেত্রে যাত্রানিমিত দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি 
বলিলেন যে, ইংলগীয় লোকগণ ধর্সম্বর্ধেই হউক, আর সংসার সম্বপ্ধেই হউক, 
বীরোপাসক (01০-%০15110)। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বীরত্ব আছে 
তাহা বুঝিতে পারিলে ইংরেজগণ তঁ'হার প্রতি এমন সমাদর করেন যে, যেন, 
তাহারা সেই ব্যক্তির পুজা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এ দেশে যেরূপ লোকে 
সকল কার্ধ্য ছাড়িয়৷ সতপ্রসঙ্গ করিয়া থাকে, বিলাতে সে ভাব অত্যন্ত বিরল। 
আহারের সময্ব অথবা! পিকৃনিক্‌ (বনভোজন) করিতে গেলে সাহেবেরাস্ব স্ব রুচি মত 
প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেশবচজ্স এইরূপ পিকৃনিকে সর্বদাই নিমন্ত্রিত হইতেন 
এবং সেই সময় অবসর পাইয়া গভীর ভাবে সতপ্রসঙ্গ করিতেন । তাহার সতপ্রসঙ্গ 
শুনিবার জন্ত নরনারীগণ, বিশেষতঃ পাদরী সাহেবগণ তাহার চারিদিকে একত্রিত 
হইতেন এবং শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন । 
তিনি বলিলেন যে, ইংলগ্ডের অধিকাংশ লোক গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকটা 
অনভিজ্ঞ। ব্রাহ্মমমাজের বিশেষতঃ সঙ্গতসভার প্রভাবে এদেশের সামান্য বালক- 
গণও যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ব অবগত, ইংলগ্ডের উচ্চশ্রেণীস্থ পাদরী সাহেব- 
গণও উহা! শুনিয়া অবাক্‌ হন। তাহার মুখের প্রসঙ্গ সকল শুনিয়! কয়েক জন 
পাদরী এবং জন কয়েক বিবি তাহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
রেভারেণ্ড চ্যানিং নামে জনৈক পাদরী সাহেৰ তাহার বথা শুনিয়া অত্যস্ত 
: উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সেখানে এরূপ ঙ্থীর্নঙ্ৃদয় নরনারীর সঙ্টিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল যে তাহারা বলিতেন, তিনি কবে জলসংস্কার গ্রহণ 
করিবেন সেই জন্য তাহারা নিক্বত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এক দিন এক জন 
বিবি তাহার প্রতি অত্যন্ত গ্সেহ দেখাইয়া তাহাকে খ্রীষ্টান হইবার জন্ত বিশেষ 
গীড়াপীড়ি করেন, পরে যধন দেখিলেন যে তিনি তাহার কথা শুনিবার লোক 
নন, তখন তাহার প্রতি তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর কেশবচন্রের একজন অত্যন্ত বঙ্গু ছিলেন। অনেক 
বার তিনি পণ্ডিতবরের গৃহে গিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতবরও তাহার বাসভবনে 
আসিয়াছিলেন। মোক্ষমূলেরের অধ্যয়নগৃহ শ্ুদ্র ছিল, তাহার মধ্যেই বসিয়া 
তিনি অধ্যয়ন করিতেন, এবং বেদাদি হিন্দৃশান্ত্রসম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিতেন। 
তিনি তীহার গৃছে চারি দিকে রাশি রাশি পুস্তক ও পুথি দ্বারা পরিবেষ্টিত 
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থাকিতেন। এক দিন কেশবচন্দ্র দেখেন যে পণ্ডিতবর খগবেদে কতগুলি শব্দ 
অকারে আরম্ভ তাহার গণনা করিতেছেন। তাহার আকৃতি ও অধ্যয়নগৃহের 
অবস্থা দেখিলেই তাহাকে এদেশীয় একজন ভট্টাচাধ্য বলিয়া বোধ হইত। কাশীধাম, 
এ দেশীয় পণ্ডিতগণ ও সংস্কৃত বিদ্যাসম্বন্ধে এক দিন কেশবচন্রের সহিত মোক্ষ- 
" মুনরের কথা হইল। কথাস্তে কেশবচন্্র পণ্তিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 
কি ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ সংস্কতের আকর স্থান কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করেন না ৫ 
মোক্ষমূ্র উত্তর করিলেন, “আমি নিরস্বর কাশীতেই বসিয়া আছি। আমার 
এই গৃহকে আমি কাশীধাম জ্ঞান করি। কাশী আমার হুদয়ে। আমি ভারতে 
গিয়া চক্ষে কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাশীসম্বন্বে আমার আদর্শ এত 
উচ্চ যে, কিজানি আমি তথায় গেলে সে আদর্শ খর্ব হয়, আমার আদর্শ 
অনুসারে কাশী দেখিতে না পাই।” 
অনেকেই অবগত আছেন যে, মৃত মহাত্মা শ্রদ্ধাম্পদ ভীন ষ্টানলি 
সাহেব কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। তিনি কেশবচক্্রকে অভ্যর্থনা উপ- 
লক্ষে হেনোবার স্কোয়ার রূমে যে বক্তৃতা করেন, সেই বন্তৃতাই তাহার সাক্ষী । 
তাহার পত্রী লেডি অগষ্টা ভারতেশ্বরীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। লেডি 
অগস্ট! কেশবচন্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী স্বিলেন। এক দিন কেশবচত্ত্র ত্বাহার 
সুবিখ্যাত (0798 7160) মহা পুরুষসম্থন্ধে ব্তৃতাটী ডীন সাহেবকে পাঠ করিতে 
দ্বেন। এই বক্তৃতান্ষ মহাপুরুষদিগের ধর্মজগতে যে উন্চ স্থান নির্দেশ করা 
হইয়াছে, ্ীষ্টকে মহাপুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত করিয়! যেরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা সকলেই জানেন। ডীন ষ্টানলি তাহা! মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া 
এক দিন কেশবচক্রকে বলিলেন যে, কিছু দিন পুর্বে তিনিও ঠিক এইরূপ 
একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। আচার্য্য দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপদেশটি 
কি মুদ্রিত হইয়াছে, না তাহ!র কোন পাণুলিপি আছে? শ্রদ্ধেয় ডীন বলিলেন, 
তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং তাহার পাগুলিপি এখন নাই। এই ঘটনায় স্পষ্ট 
বুঝা যায়, মৃত মহাত্বার কত দূর উদার মত ছিল এবং কি কারণে তিনি কেশব- 
চন্দের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন। 
যখন কেশবচন্ত্র প্রথমে বিলাত গমন করেন এবং ছুই একটা বক্তৃতা করেন, 
তখন এক জন উচ্চপদস্থ সুবিদ্বান্‌ পাদরী সাহেব অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাহাকে 
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বলিলেন, “মিষ্টার সেন, ইংলগ্ু অতি কঠিন স্থান, ইহা ভারতবর্ধ নহে ঘে কেবল 
মনের তাবুকতা ব্যক্ত করিলে লোকে সন্তষ্ট হইবে। এখানকার লোক রস্কৃতায় 
বিদ্যাবন্ত। দেখে, যদি প্রীক্‌ ল্যাটিন হিক্র ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে 
অভিজ্ঞতার পরিচয় আপমি না দেন তাহা হইলে দিন কতক পরেই আগনার 
মনের ভাব ফুরাইয়া যাইবে এবং' দেশীয় বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান লোক স্ল আপ- 
নার বক্তৃতার আর সমাদর করিবেন না) অল্প লোকেই আপনার বক্তৃতা 
শুনিতে আসিবেন।” কেশবচন্ অত্যন্ত বিমীতস্বভাব ছিলেন, তিনি আপনর 
অনভিজ্ঞতার পরিচয় দ্রিতে কিছুমাত্র সন্তুচিত হইতেন না। তিনি মৃছু ও 
বিনীত তাবে বলিয়া! উঠিলেন, আমি বিদ্বান লোক নহি, ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি 
ভাষা আমি কখন অধ্যয়ন করি নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আমি তত 
অভদ্র নহি; আমার মনে যেন্ধপ ভাব হন বক্তৃতায় তাহাই বলিয়া থাকি। ইহা 
গুনিয়া তিনি নিরাশ হইয়া! চলিয়া গেলেন। এ দিকে কেশবচন্দ্র ব্ততার পর 
বদ্ততা করিতে লাগিলেন। তাহার হুদয় যেন প্রত্যাদেশের প্রত্রবণ এবং রসন! 
বজ সদৃশ হইরা উঠিল। সহত্র সহত্র লোক তাহার অগ্নিময় বাক্য সকল শ্রবণ 
করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পর তাহার সেই বন্ধু 
স্তাহার নিকটে আসিয়া ছুঃখিত অন্তরে মৃদুষ্বরে - বলিয়া উঠিলেন *মিষ্টার সেন, 
আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমি আপনাকে পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। 
আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের ন্যায় সেই নিয়শ্রৈণীস্থ লোক, 
ধাহার! পুস্তকাদি পাঠ, মানসিক চিস্তা ও তৎসদৃশ কষ্টকর কাধ্য দ্বারা উচ্চ 
সোপনে আরোহণ করিতে ধান, অথচ অনেক সময়ে কৃতকার্য হন না। যেখান 
হইতে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার সকল নিকটবন্তী হয, এখন আমি দেখিতেছি 
ভগ্গবান্‌ আপনাকে সেই উক্স্থানে আরঢ় করিয়াছেন, এবং আপনার আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টি এমনি স্তৃতীস্ক করিয়া দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতই সেই উচ্চ শ্বান অধিকার 
করিয়া আছেন, যেখান হইতে স্বর্রাজ্যের বিষর সকল প্রত্যক্ষ দেখা! যায় ও শুনা 
ষায়। আপনাকে আমি অন্ত লোকের সহিত তুলনা করিয়া অত্যন্ত অপরাধী 
হইরাছি। আপনি স্বর্শরাজ্যের নৃতন কথা প্রতিদিন বলিতে থাকুন, আপনার বথ! 
কখন পুরাতন হইবে-না এবং ষতই আপনি বন্তৃতা করিষেন ততই আপনার কথা 
শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং তাহা শুনিয়া নৃতম আলে:ক ল্ভ 
চা 
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করিবে ।'আর একজন উ পদস্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ভক্তির সহিত কেশবচন্ত্রের থা! 
শুনিতে শুনিতে ও ভাব দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, “মিষ্টার সেন, আমি 
ষই তোমার কথা শুনি ও তৌমাকে দেখি, তোমার সরলতার মধ্যে আমি 
ধর্টের সরলতা দেখিতে পাই, তোমার বিশ্বাস, বিনয়, স্ুকোমল ভাব, প্রেম প্রভৃতি 
গুণের মধ্যে সেই ব্রীষ্টের গুণের প্রতিভা নিরীক্ষণ করি। আমি যতই তোমীর 
পদতলে বসিয়া তোমার কথা গুনি ততই আমি খ্রীষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই 
তোমাকে দেখি তোমার ভাবের মধ্যে আমি ধ্ীষ্টকে দর্শন করি। তোমাকে 
দেখিয়া! অবধি পর্য্যন্ত যেন ধরীষ্ট আমার নিকটবর্তাঁ হইয়াছেন এবং তোমার কথা 
ওনা পর্যস্ত শরষ্টসম্বন্ধে আমার মনে নৃতন আলোক আসিয়াছে।” কেশবচন্্র ফিরিয়! 
আিলে কত সময়ে কত প্রকারে তাহার বিলাতত্রমণসন্বন্ধে কত বথ শুনিয়াছি, 
দে সকল স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হৃকঠিন। 


কার্য্যানুষ্ঠান। 

পূর্ব ও পশ্চিম উভয়কে সন্মিলিত করিবেন, এঅন্ত কেশবচক্রর কাধ্যতঃ 
উদ্যোগী হইলেন। তিনি ব্রাহ্মবন্ধগণকে এতছুদ্দেশে আহ্বান করিলেন। 
৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর ) তাহারা তাহার গৃহে আহ্বানানুসারে একত্র মিলিত 
হইলেন, তিনি সংস্কারের কতকগুলি উপায় তাহাদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। 
তাহারাও..অতি আহ্লাদ সহকারে সংস্কীরকার্ধ্যে যোগ দিলেন। নিয়লিধিত 
উদ্দেশ্তে একটা মূল সতার অন্তর্গত পাঁচটা রিভাগ সংশ্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয়। 

১। সাধায়ণ লোকদিগের উন্নতি প্লাধন করা। 

২। বিবধ উপায়ে স্ত্রীজাতিৰ উন্নতি সাধন করা। 

৩। সাধারণ লোকদিগের উপযোগী সরলভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা্দি 
শ্রচার করিয়। অল্প ল্য বিক্রয় করা। 

৪। স্ুরাপানক্পিধারণ জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করা। 

৫। দীন ছৃঃখীদদিগকে বধ, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করা। 

২ নবেম্বর (১৭ ফ্বীর্তিক ) রীতিমত “ভারত সংস্কারক সভা" সংস্থাপিত হয়। 
ভৎপর ৭ নবেম্বর ২২ স্কার্তিক সোমবার “ভারত সংস্কারক সভার" প্রথম অধি-* 
বেশন হয়। সভার সঞ্তাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্র সেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
গরোবিষ্বচাদ ধর হন। পি্দিষ্ট পাচটি বিভাগে এক এক জন সহকারী সভাপতি, 
এক এক জন সহযোগী ঈম্পাদক এবং কয়েক জন সত্য লইয়া এক একটা অধ্যক্ষ 
সভা শ্থাপিত হয়। জাতি ও ধর্নির্বশেষে সভার উদ্দেশ্টের প্রতি অনুরাগবান্‌ 
্যক্তিমাত্রেই এই সভার ষত্য হইবেন, তাহাদিগকে বর্ধে এক টাকা চাদা দিতে 
হইবে নিয়ম হয়। পাঁচ বিভাগে বিভক্ত সতার উদ্দেশ্াদি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ । 

তাপতি-্রীযুক্ত প্রতাপচন্তর মভুষদার 
সম্পাদক-স্রমুক উমেশচরা দন । 
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এতদ্দেশের মহিলাগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেস্টা। 
বালিকা বিদ্যালয়, অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষা বামাগণের উপযোগী পত্রিকাপ্রচার, সময়ে 
সময়ে পুস্তকাদি প্রকটন এবং 'পরীক্ষা ও মহিলাদিগকে পারিতোষিক দান, 
আপাততঃ এই সমুদায় উপায় এই সতাকর্তৃক অবলম্িত হইবে। 
২। সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পকীঁয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ । 
সভাপতি- শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন। 
সম্পাদক- শ্রীযুক্ত মাধবচক্ছ্র রায়। 
সহকারী সম্পাদক-্রীমুক্ত অক্ষয়কুমার রায়। 
শ্রমজীবী লোকদিগকে ইৎরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষ। দিবার জন্য এই সতা 
হইতে কলিকাতা ১৩ নং মেরজাপুর গ্তরীটে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। প্রতি 
সোমবার, বুধবার, এবং শনিবার অপরাহু ৭ টা! হইতে ৯ টা পধ্যস্ত ছাত্রদিগকে 
ভাষাজ্ঞান, অঙ্কবিদ্যা, ভূগোল, বস্তবিচার, বিজ্ঞানশাস্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া! 
হইবে । মধ্যমাবস্থার লোকদিগকে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬ টা 
হইতে ৮টা পথ্যন্ত ুত্রধর, দরজী, লিখগ্রাফ, কম্পোজিটরের কাজ, এন্গ্রেবিের 
(বুলির ) কাজ এবং ইতরাজী হিসাব রাখা প্রভৃতির কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে । 
৩। সুলভ সাহিত্য বিভাগ । 
সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন। 
সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত। 
সাধারণ জনসমাজে বিদ্যাপ্রচারোদ্দেশে সময়ে সময়ে অল্পমূল্যে সহজ ভাষায় 
লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। “সুলভ সমাচার” নামক এক 
পয়সা মূল্যে একখানি পত্রিকা শীঘ্রই বাহির হইবে। প্র পত্রিকায় সহজ 
ভাষায় রাজনীতি, সামাজিক উন্নতি, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ 
লিখিত হইবে। 
৪। স্বরাপান ও মাদকনিবারিণী (সভা ) বিভাগ । 
সভাপতি- শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন। 
সম্পাদক- শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায়। 
এদেশে হুরাপানরূপ ভয়ানক পাপের আোত নিরুদ্ধ করাই এই সভার ও প্রধান 
উদ্দেন্ট। সুরাপান ও অন্তান্ত মাদর্কী হইতৈ বিরত ধাকিবার আবকতাবিষয়ক 
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পস্তকপ্রচার, বন্ধুতা দান, এই স্বৃণিত পাপছ্থারা কি কি তয়ানক অনিষ্ট সংসাধিত 
হইতেছে ভাহা৷ প্রচার করা, এই পাপের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত কথোপকথন করা এবং ইংলগ্ডের স্থুরাপাননিবারিণী সভার 
সহিত যোগ শ্থাপনপূর্ব্ক সহায়তা গ্রহগ করা, আপাততঃ এই সমস্ত উপায় 
এই সভাকর্তৃক অবলম্থিত হইবে। ১ 

৫। দাতব্যবিভাগ। 
.. সভাপতি- শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন। 

সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত কান্তিচন্্ মিত্র । 

এই সভা সঙ্গতি অনুসারে শীয়ব্রত পালন করিবে। ছুঃখী ছাত্রদিগকে 
পুস্তক ও বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া সাহায্য করা, বিধবা ও পিতৃহীন দরিদ্র ভদ্র 
পরিবারদিগকে মাসিক সাহায্য প্রপ্ণান, অনাথ রোগীদিগকে চিকিৎসা ও ওঁষধ 
ছ্বারা সহায়তা করা, আপাততঃ এই সতার উদ্দেন্ট হইবে। উপরিলিখিত কার্য 
সাধনের জন্য কেবল অর্থানুক্ল্য নহে, প্রেরিত পুরাতন বস্ত্র, ভগ্র তৈজসাদি 
ত্যাজ্য সামগ্রী গৃহীত হইবে। 

১লা অগ্রহায়ণ মূনলবার “হৃলতসাহিত্য বিভাগ” হইতে "হুলভ সমাচার* 
নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। প্রথমত যখন বাহির হয় তখন 
সকলের মনে এই আশঙ্কা ছিল, এ পত্রিকা বাহির করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইবে। সুতরাং বঙ্ছুবর্গের মধ্যে চাদা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব পর্যস্ত হয়। 
"হুলত সমাচার" বাহির হইব! মাত্রই কি প্রকার আদরের সহিত সর্কজনকর্তৃক 
গৃহীত হয়, ধর্মতর্র হইতে উদ্ধত সংবাদটিতে উহা! সকলে সহজে ভুদয়জম . 
করিবেন। “বিগত ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার হইতে আমাদের প্রস্তাবিত 'হুলত 
সমাচার, নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে । অপরাপর সংবাদ পত্রের 
্যায় ইহার নিয়মিত গ্রাহক থাকিবে না। নগদ মুল্যে ইহা বিক্রয় হইতেছে। 
পত্রিকা বাহির হইবা মাত্র ১০১২ জন লোকে চতুদ্দিকে লইয়া যাইবে এবং 
€ এক পয়সা নগদ মূল্য লইয়া উহা বিক্রয় করিবে। অতি সহজ ভাষায় 
সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে। তাহা ক্রয় করিবার জন্য 
প্রায় সকল শ্রেশীর লোকেন্ মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা বাইতেছে। এ কথা 
শুনিয়া সকলে আশ্চর্ঘান্বিত হইবেন, যে প্রথম সংখ্যা ২*** খওড মুদ্রিত হয়, 
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তাহাতে আবশ্ঠক অভাব পুর্ব না হওয়াতে স্তিব্ীকৃত হইয়ান্ধে, ৪০** বা ততোধিক 
খণ্ড মুদ্রিত হইবে ।” 

শ্ন্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগের” কাধ্য অবিলম্বে আ্বারস্ত হইল। কলি 
কাতা৷ পটল ভাঙ্গায় বয়স্থা৷ নারীগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেথুন স্থুলের 
'ভূতপূর্বব তত্বাবধায়িকা মিস্পিগট বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাদান 
এবং কার্ধ্যনির্ব্বাহ এ উভয় কাধ্য আপনি নির্ব্বাহ করিতে সন্মত হন। ছাব্বিশ 
জন বয়স্থা মহিলা শিক্ষা করিতে আরস্ত করেন। প্রথম শ্রেণীতে ছুই জন, স্বিতীয় 
শ্রেণীতে চারি জন, তৃতীয় শ্রেণীতে একাদশ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীতে নয় জন 
মহিলা পড়িতে থাকেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, 
প্রাক্কতিক বিজ্ঞান, অন্থবাদ ও প্রবন্ধলিপি, এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইতে, 
থাকে। কেশবচন্দ্রের নিকটে পত্রিষ্টল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন” ভারতের স্ত্রীশিক্ষার, 
উন্নতি সাধন ভন্ত প্রতিমাসে ছুইশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। 

“নুরাপান ও মাদক নিবারণী (সভা) বিভাগ” উদ্যম সহকারে কার্ধ্য আরস্ত 
করে। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মদ্যপান- 
নিবারণবিষয়ে পরম উৎষাহশীল। তিনি এই বিভাগের .উন্নতিসাধনবিষয়ে 
যথোচিত সহাদ্মত! করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৪ নবেম্বর ররাহনগরে- এই বিভাগ 
হইতে একটা সত আছ্‌ত হয়। বাবু কালা্ঠাদ উকিল এ মতায় “মদ্যের অনিষ্ট- 
কারিতা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রায় একশত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
উপাস্থৃত ব্যক্তিগণ সহ অনেকগুলি শ্রমজীবী যোগদান করিয়াছিল। বন্কৃতাস্তে 
বাবু শশিপদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিশণের মধ্যে যদ্যপানের পরিৰৃদ্ধি কেন, 
উপস্থিত, তৎসম্ন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 
নিমস্ত্রিত হুইম্ব! নিমন্ত্রণস্থলে 'শেরি' "্যাম্পেনের আস্বাদ পান। পরিশেষে এই. 
আস্বাদ লাভ তাঁহাদের সর্ধ্নাশের কারণ হয়। এপ স্থলে সমুদয় ইউরোপীয্মের 
সমুচিত যে, তাহারা মদ্যপানে কোন যুবককে উৎসাহ দান নাকরেন। এ বিষয়ে 
ঘে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে বাবু হর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এবুং প্রসননচজ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন। 

“সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পকাঁয় জ্কানশিক্ষণ রিভাগের” ডর আর্ত করিবার 
জন্ত ২৮ নবেম্বর মোমবার কলুটোলাস্থ গ্ুছে সভা জানত হয । ক্নরেবল মেস্বর 
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জাষ্রন্‌ ফ্বীয়ার সতাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় চারিশত লোকের 
অধিক উপস্থিত হন। তন্মধ্যে মিস্্েস্‌ ফিয়ার, রেবারেও ডাক্তার মরি মিচেল, 
. রেবারেড জে লং, রেবারেও্ড মেস্তর ডল, রেবারেও দি এম্‌ গ্রাণ্ট, মেক গ্রে, 
মেস্তর ডেবিন্‌, ফাদার লাফে”, মিস্পিগট, ডবলিউ সি বানাজি, মেস্তর মাণিকজি 
রোস্তম জি, ও ন্তান্ত পাসি ভদ্রলোক, আবছুল লতিফ খা! বাহাছুর, মেস্তর * 
সদানন্দ বালকৃ্ণ, বাবু দিগম্বর মিত্র, কিশোরীটাদ মিত্র, রাজেন্রলাল মিত্র, গোবিদ্দ 
লাল শীল, রামচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মহেক্রলাল সরকার, কালীমোহন দ্রাস, এইচ. 
গ্রে, সি সি মাক্রে, জে হার্ট এবং জে সি ওর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা- 
বিভাগের সেক্রেটরী প্রথমতঃ রিপোর্ট পাঠ করেন। “সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পকীঁয় 
জ্ঞান শিক্ষাবিভাগ” সম্বন্ধে রিপোর্টে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হুয় যে, প্রাতঃকালে 
শিক্ষা বিদ্যালয়, সায়ংকালে পরিশ্রম্জীবিগণের বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সেই 
বিভাগের কার্য করিতে উদ্যোগ হইয়াছে । অশ্প্রতি শিলশিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঁচটি 
বিভাগ হইবে । 

১। শুত্রধর কাধ্য।, 

২। হৃচিকার্য। 

৩। স্বড়ী ও জেব শুড়ী সংস্কারকাধ্য। 

৪7 মুদ্রাপ্কন ও প্রস্তরলিপি (লিখোগ্রাফ )। 

৫। খোদনকাধ্য ( এন্গ্রেবিং )। 

মধ্যবিৎ লোকেরা কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অল্প বেতনে কেরামীর কার্য 
' করিয়া জীবনাতিপাত করেন । ইহাতে ত্াহাদিগের কিছুমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা নাই 
বরং ত্াহাদিগের যে কিছু উদ্যম উৎসাহ থাকে ভাহা বিলুপ্ত হইয়া! যায়। এরূপ 
স্থলে তাহাদিগকে কাধ্যোপষোগী শিলশিক্ষা দান করা একাস্ত কর্তব্য। এতদ্বারা 
তাহাদিগের নিজের অবস্থার ও দেশের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা । ধীহারা উচ্চ 
শ্রেধীর লোক তাহারাও শিল্পশিক্ষাতে বিশেষ আমোদ লাভ করিতে পারেন। 
এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্পকাঁয় তত্ব এবং কার্য উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। 
তেতাল্লিশ জন শিশিক্ষার্ধার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে ;-৯ জন শৃত্রধর কার্যে, 
৯ জন হুচিকার্যে, ২* জন শড়ী ও জেবঘত়ী সংস্কারকাধ্যে৪জন মুদ্রাস্কম 
ও প্রস্তরলিপিতে, ১ জন খোদনকাধ্যে । শ্রমজীবিপপের বিদ্যালক্বে শ্রষ্জীবিগণ 
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শিক্ষালাভ করিবে। তাহারা থে যে ব্যবসায় করে তন্তংসম্পকীয় বৈজ্ঞানিক 
মুলতন্ব এখানে শিক্ষা করিবে এবং তাহাদিগের জন্ত এক্ূপ সকল নির্দোষ 
আমোদের আয়োজন থাকিবে যে, কুসঙ্গ, মদ্যপান, আলম্ত, চরিত্র অবিশুদ্ধিকর 
আমোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে তাহাদিগকে এই 
সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে; 

১। ভাষা। 

২। গণিত। 

৩। (সাধারণ ও প্রাকৃতিক ) ভূগোলবৃতাস্ত। 

৪। ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

€। বন্তবিচার। 

৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। 

৭। নীতিশিক্ষা। 

দেশীয় শ্রমজীবিগণের শিক্ষার অভাবে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে? সংস্কৃত 
সমাজের সহিত তাহাদিগের কোন সম্বন্ধ না থাক! বশতঃ তাহারা কুসঙ্গে কুচরিত্র 
হইয়া যায়, এবং পরম্পরায় যাহারা যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহার! সমগ্র 
জীবন একই ভাবে খ্রনুন্নত অবস্থায় সেই ব্যবসায়ে অতিগাত করে। নগরের 
কোন স্থানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাহার! তাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতে 
গারে। এই অভাব দূর করা শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয়ের উদ্দেন্ত। এখানে 
দিক্ষাদান করা হইবে, এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্ত পুস্তকালয় থাকিবে। এই 
পৃস্তকালয়ে শিক্ষোপযোগী আমোদকর গ্রন্থ, চিত্রবিভূষিত সাময়িক পত্রিকা. 
সাধারণের উপযোগী সদর কদর পুস্তিকা, আলেখ্য, খোদিত চিত্র ম্যাপ, চিত্রলিগি 
(ডায়াগ্রাম ) শ্রমজীবিগণের ব্যবহারের জন্ত রাখা হইবে। চুয়াম জন ছাত্র এই 
বিদ্যালয়ে পাওয়া! গিয়াছে। 

এই ষকল কার্য দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই যাহাহ্যের নিতাস্ত গ্রয়োজন। 
এ কার্তের এই উপযুক্ত সময়, কেন না এ সময়ে গবর্ণমে্ট উচ্চশিক্ষার প্রতিকূল 
হইলেও সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল । বঙ্গদেশে নৃতন মুধ 
উপস্থিত, কারণ গাবর্ষে্ট সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবেন এবং দুঃখী, 
পরিশ্র্ীনী ও শিল্পিশিক্ষক তাহাদের কল্যাপার্থ জনসাধারণের আবুকুন্য লাড় 
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করিবে। সভার সভাপতি কেশবচশ্ত্র: ইলণ্ডে গমন করিয়া অনেক পরি- 
মাণে ব্রিটিষগণের এদেশের জন্য ষত্ব উদ্দীপন করিয়াছেল। এদেশের আলোক- 
জন্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে,বিশেষতঃ কেশবচল্ সেনের সঙ্গে মিলিততাবে: কাধ্য করি- 
বার উদ্দেশে রিলে পতরিষ্টস ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন” স্থাপিত হইয়াছে। তত্রিটিষ 
আগ ফরেন্‌ স্কুল সোসাইটা” এবং অনেক অনেক বন্ধু শিক্ষাবিষয়ে- সাহায্য জন্ত 
অনেক গুলি গ্রন্থ, চিত্রলিপি, এবং অনেক শিক্ষানাধনোপযোগী উপকরণ কেশব- 
চত্রকে দিয়াছেন। এ গুলি এই শিক্ষাবিভাগে বাবজ্ত হইতে প'বিবে। ভারতবর্ষ 
এবং ইংলগ্ড উভয়ই যখন সাহায্যদানে প্রস্যত,তখন কৃতকার্দা হইবাব পক্ষে বিশেষ 
আশা। উপস্থিত শিক্ষার্থিগণকে বাবু রাজরুষ্ণ মিত্র চৌন্ুকতাড়িত, উদ্জন; 
বাযুচাপদপকীণ অস্থত বিষয় গুলি; গবর্ণমে্ট নর্মাল স্কুলের গ্রধান ণিখক 
বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় চিত্রযোগে পৃথিবীর আহিচক ও বার্ধিক গতি, খু, 
সুর্য ও চত্রগ্রহণ, এবং বাবু মাধবচন্্র রায় ভূতত্ব, জরীপ ও জ্যামিতি ব্যাখ্যা 
করেন। রেভারেও মেস্তর ডল, মরি মিচেল, বাবু কিশোরীটাদ মিত্র, রেভারেও্ড 
মেস্তর ₹ং কিছু কিছু বলিয়৷ সভার সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। 
সভাপতি অনরেবল জে বি ফিয়ার সাহেব যাহ] বলেন তাহার সার এই ;_ 
অদ্যকার এ মভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত স্বয়ং বাবু কেশবচক্র সেন। 
তবেকি না যখন তঁহাকে সভাপতি করার প্রস্তাব হয় তখন তিনি এ প্রস্তাব 
আহুলাদ্দের সহিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ঘে, 
এদেশের তদপোকেরা দেশের উন্নতিসাধনকল্পে মুখে যে সকল কথা বলিয়৷ থাকেন 
তাহ! কার্যে করেন, এজন্ত সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে অনেক" সময়ে অনেক 
ক বলিয়াছিলেন, হইতে পারে যে, তিনি তন্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে আঘ:তও 
দিয়া ধকিবেন। স্্রীজাতির উন্নতিসাধন" সভার সর্বপ্রথম বিভাগ । ভ্্রীজাত্র 
উন্নতিদাধনজন্ত তিনি ইতিপূর্বে অনেকগুলি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের 'নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ুপ্রিমগবর্ণ- 
মেট তাহার হস্তে “ফিমেল নর্মাল স্থল" স্থাপন জন্ত যে টাকা ন্যন্য করিয়াছেন 
উহ্থা তংকার্ধ্ে ব্যয়িত হয়। সময় হয় নাই মনে করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট 
্টাহার কথায় মনোধোগ. করেন নাই । এখন তিনি দেধিতেছেন, কেশবচন্ত্র 
দেই কাধ্য আরম্ত করিয়াছেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার্রিত্রীবিদ্যালয়ও খোল! হুইৰে। 
রে 
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ব্আজ যে. “সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পকী় জ্ঞানশিক্ষা", বিভাগ খোলা! হইল, 
খ্যৎসন্বস্কে তিনি ছুএকটী কথা বলিবেন। . ইউরোপীয়গণ দেখিয়া! আসশ্চর্ঘযান্বিত 
ছন খে, এদেশের শিক্ষিতগণ শারীরিকশ্রমসাধ্য কার্য গুলিকে নিতান্ত স্বণা করিয়া 
খাকেন। তাহার ইচ্ছা হয় যে, ইহারা একবার ইংলণ্ডে গিয়া দেখিয়া আসেন 
ধে, সেখানকার তর্রপোকেরা কোন শিল্পকাধ্য জানেন না ইহা স্বীকার করিতে 
কি প্রকার লঙ্জিত হন। জন ও' গ্রোটস্‌ হইতে লাগুস্‌ এগ্ড পর্যন্ত এমন এক জন 
শিক্ষিত ব্যক্তি নাই ধিনি স্ৃত্রধরের অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানেন না। তাহার 
নিজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে বদি অভিমান প্রকাশ না পায় তবে তিনি বলিতে 
পারেন, তিনি কান্তির ব্যবহার করিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন। তিনি 

নিজে ্বাষ্ঠ ধাতু-আর্দির গঠন দান করিবার যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়াছেন এবং নিজে এক 
খানি নৌকা নিন্াণ করিয়া বন্ধুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন। তিনি 
ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, ত্রাহার নিজের প্রন্তত করা একজোড়া জুতাও 
আছে। বন্বতঃ ইংরাজ যুবকেরা কোন না কোন শিল্পকার্ধ্য শিক্ষা করা শ্রেষ্ঠকাধা 
মনে করেন। ব্যবসায়সম্পকাঁয় গ্রন্থ সকলই অতি আদরের সহিত অধ্যয়ন 
করিয়া থাকেন। এদেশের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কাধ্য জানা 
অপেক্ষা না জানাতেই আপনাদিগ্কে সন্্ান্ত মনে করেন। ইহার ফলকি? 
দেশের সম্পদের ক্ষতি। এই বিভাগ শ্রমজীবিদিগকে জ্ঞানশিক্ষ। দেওয়ার 
জন্য কৃতসংকলপ হইয়াছেন । ' ইহাতে অনেকে বঙ্সিবেন, যে জ্ঞান তাহাদিগের 
ব্যবসীক্সে কোন উপকারে আসিবে না, তাহাদিগকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজন কি? জগৎ কি নিয়মে নিয়মিত হইতেছে সে বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে 
অক্গানান্বকারে রাখিয়া দেওয়া কি ধর্ম? এদেশের সামান্ত: লোকেরা অজ্ঞানতা- 
বশত: আপনাদের কর্তব্য প্ঠিস্ত বুঝে না, তাহারা এ বিষয়ে -অন্তের রিচারের 
উপরে নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় কি তাহাদিগকে অজ্জ।নঅয়- থাকিতে 
দেওয়া সমুচিত ৫ যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা! দেওয়া 
সক্ধলেরই কর্তব্য। তারতসংস্কার সতা তাহার লক্ষ্য কার্যে .পরিণত করিতে 
অগ্রসর, এজন উহা সকল শ্রেশীর লোকেরই সহানুভূতি, জআকর্ষণ করিয়াছে। 
,তিনদিআাশা,করেন বে, উহা! হসকষযসিদ্ধিবিধয়ে কতনৃত্য. হইবেন : ককেশরচঞ্রের 
লন সর্ন তিতে ম্তাপতিকে বা দির সভা হয, .. ৪ 


... ছুরাপান ও 801২ সভার বিভাগ উৎসাহের সহিত কার্য রিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ও দিকে ইংলণড হুরাপাননিবারণবিছয়ে কেশহচজ- যে সকল 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার পঞ্চাশৎ সহস্র খ্ড মুদ্রিত করিঘা' আলপটেল সন্ত 
সে দেশে বিতরণ করিতে লাগগিলেন। কেশবচন্রের বন়্ৃতা গুলি বে তত্র 
ফতাসমূহেরও বিশেষ উৎসাহবর্ধন করিয়াছে, তজ্জন্ত কাধ্যসভ! সমূদায় সভাগাণের 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। দাতব্যবিভাগ দরিস্র বালকদিগকে আসিক বৃদ্ধি, অন্ধ 
থঙ্প্রভৃতিকে সামগ্রিক দান, পীড়িত দীন পরিবারে চিকিৎসক প্রেরণ বিন! স্লো 
তঁরধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ব হন। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ হইতে বয় 
নারীগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হয়। হাহারা 
শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে একবৎসর পড়িবেন, হারা নিয়শ্রেধীর পরীক্ষায় উততীর্ঘ' 
হইলে মাসিক ২৫২ টাকা এবং ধবাহারা উচ্চশ্রেধীতে পরীক্ষোততীর্ঘ হইবেন, 
তাহার! মাসিক ৪০২ টাকা বেতনের শিক্ষপবিত্রী হইবেন। যাহার! শিক্ষতিত্রী- 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন তাহাদিগকে এই বলিয়! অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর 
করিয়া দিতে হইবে যে, তীহারা অন্ততঃ ছুই বৎসর শিক্ষযিত্রীর কার্য করিবেম। 
চারিজন ছাত্রী আবেদন করিয়াছেন। উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রী হইলেই শিঙ্ষতথিত্রী- 
বিদ্যালয় খোল! হইবে স্থির হয়। বর্তমানে মঙ্রলবার ও শুক্রবার এই ছুই দিনে 


বরস্থা! নারীগণের বিদ্যালয়ের কার্য হইবে। 
এই সময়ে গবর্ণমেপ্ট বেখুদ স্কুলের সঙ্গে শিক্ষতিত্রীবিদ্যালয্বের কার্য 


আরত্ত করিয়া দেন; কিন্ত [বত কার্য ভাল করিয়া না চলাতে উহ” 
উঠাইয় দিতে বাধ্য হন। এদিকে গবর্ণমে'ট স্থাপিত “শিক্ষযিত্রী বিদ্যালয়” 
থাকিতে ধাকিতেই ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার “ভারতসংস্কার সভার" অধীনে শিক্ষয়িতী 
বিষ্যালগ স্থাপিত হয়। 5৪ এপ্রেল শুক্রবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ “নারী- 
জাতির উন্নতিবিধাযিনী” সভা! স্থাপন করেন। প্রথম অধিবেশনে বিংশতি জন 
বরস্থা নারী উপস্থিত হন, গৃহ ও সামাজিক বিষয়ে কিরগ উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে কেশবচন্ত্র তৎসন্বন্ধে. উপদেশ দেন। ২৯ এপ্রেল শুক্রবার . 
অনরেবল মিসেস ফিযার ভ্রীশিক্ষয়িতরীমিদ্যালয পরিদর্শন করিতে আইসেন। 
ছাত্রীগণের পরীক্ষা কিয়! উন্নতিদর্শনে নিতান্ত পরিতুষ্ট হন। দ্য ত্রিশ জন 
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বিধাস্জিনী”, সভার কার্ম্যারস্ত হয়। মিস্ত্রেস ক্রিয়ার, মিস্‌ পিগট, সি্েস্‌ ঘোষ, 
এবহ মিস্তেদ্‌ বানর" সতায় উপস্থিত, ছিলেন? প্রথমতঃ .“্রীজাতির প্র্কত ' 
উন্নতি কি".তৎ্সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত .বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (এ সময়ে ইনি বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাকার্্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন) প্রবন্ধ পাঠ করেন, ত্তাহার প্রবন্ধ 'পাঠের 
পর.ঈতাঁর সত্য পাঁচ জন মহিলা ও বিধয়ে প্রবন্ধ পড়েন, এবং কয় জন মহিলা 
তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। সর্বশেষে কেশবচম্্র সেন উপসংহার করেন ।'এক : 
জন মহিলার প্রস্তাবে মিশ্ত্েস/ফিয়ারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং তিনি সমূদায় 
ব্যপারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়! এইরূপে যাহাতে কাধ্য চলে তবে অনুরোধ: 
কদেন।, 
.. শিক্ষঘিত্রীবিদ্যালয়” কেবল তিন মাস হইল স্থাপিত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে ইহার উন্নতি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইল । 
. বৈমাসিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ ছার 'নিপ্প্ন হয়। তাহারা কখন 
যনে. করেন নাই যে, মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্ায় প্রশ্থগুলির 
সস্তোয়জনক উত্তর প্রদান .করিবেন। সংস্কৃত কলেজের শ্রিন্সিপল পণ্ডিত . 
মহেশচন্র স্তায়রত্ব উত্তর সকল পর্যালোচন! করিয়া লেখেন, “আমার সময় না! 
থাকাতে আমি আমার এক জন উপবুক্ত ছাত্রকে সাহিত্যের প্রশ্ন প্রস্যত করিতে 
দেই। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে ষে সকল প্রশ্ন প্রস্তত করিয়াছিলেন, 
সেগুলি দেখিয়া'আমার এমন কঠিন মনে হইয়াছিল ধে আমি সিদ্ধান্ত 'করিয়া- 
' ছিলাম, ছাত্রীগণ এ সকলের উত্তর দিতে পারিবে 'নী,. কিন্ত আমি যখন নিজে 
.ক্তাহাদিগের প্রদত্ত উন্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম 
প্রশ্নএলির তুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে । .আশ্চর্য,এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা 
কেমন করিয়া এমন ভাল রকম ব্যাকরণ লিখিল। বজ্মতঃ উত্তর দেখিয়া মনে 
হুইল যেন ছাত্রীগ্রণ সংস্থাত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছে । ইহাদিগ্নের.লিখিরার রীদ্ি 
প্রলাদখণবিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ। আমার ধারণা এই যে, ইহারা অল্প দিনের যধ্যে 
অতি উপযুক্ত পিক্ষদবিত্রী হইবে।” এ কথা লেখা আবস্তক যে, অন্তান্ত টাই 
গণও এই প্রকার বিশেষ সম্মোষ লাত করিয়াছিলেন। . . 
: এ জময্ধে নারীগণের উন্নভিবিষয়ে যথেষ্ট আল্দোলন উপস্থিত-হয়। -২৪.ফেব্রু- 
বারী কেশবচজপদেীয় নারীগণের উ্জতি"বিষয়ে সাযে্ 'আসোসির়েশছে বভৃতা 
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'কার্য্যাঙ্গকান। :.. - ৪৮৮৭ 
দেন। ইহাতে তিনি দেশীয় প্রাচীন নারীগণের কি প্রকার উন্নপ্ড অবস্থা/ঞ্রবং নারীগণ-: 
সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের কি প্রকার উন্নত ভাব ছিল তাহা প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্ব ও: 
পশ্চিম উভয়ের ভাবের সমাবেশ করিয়া নারীজাতির অবস্থা সংশোধন জন্ত বত্ব” 
করিতে অনুরোধ করেন। ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাই . 
প্রদর্শন করিতৈ গিয়া বলেন,১৮২১ ইংরাজী সনে মিস্‌ কৃক্‌ পেরে মিক্স. উইলসন্) - 
আটটি বালিকাবিদ্যালয স্থাপন করেন. ইহাতে ২১৪ জন বালিকা শিক্ষাপ্রীপ্ত 
হয়। ১৮৪৯ সনে বেখুন সাহেব স্্রীবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করেন। বিগত পশ. 
. বর্ষের মধ্যে স্্ীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কেন না ১৮৬* ।৬১ সনে. ১৬টি 
বালিকাবিদ্যালয় 'ও'৩৯৫টা ছাত্রী ছিল, আর ১৮৬৯৭ সনে ২৮৪টি গবর্ণমন্টের 
সাহীষ্যকৃত বালিকাবিদ্যালয় "ও ছাত্রী ৬৫৬৯ হইয়াছে । হাওয়াল সাহেবের. 
মস্তব্যানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় সমস্ত ত্রিটিষাধিকৃত ভারতে ২০** বাঁলিকী :: 
বিদ্যালয়, এবং ছাত্রী ৫০১০০। বামাগণের রচিত একাদশখানি  পুস্তঝা: তিনিও 
সতাতে উপস্থিত করেন। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়। অগ্রসর হইবার জন্ত 
নারীগণ মধ্যে এখন যত্ব উপস্থিত, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি নারীশিক্ষার 
উন্নতিসাধন জন্য ছয়টি উপায় সভাস্থ সকলকে অবগত করেন (১) শিক্ষযিত্রী- 
বিদ্যালয় স্থাপন, (২) নারীপর্য্যবেক্ষিকা, (৩) বয়স্থা৷ নারীগণের জন্য ম্বতগ্ 
শ্রেনি, (৪) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাজন্য শিক্ষপিত্রী, (৫) মিউসিয়ম প্রভৃতি 
শিক্ষালাভোপযোগী স্থান সকল পরিদর্শন, (৬) পরীক্ষা ও পারিতোধিক দান & 
পরিশেষে নারীগণের উন্নতিসাধন না করিলে ছেশের কি প্রকার অবনতির সত্তা- 
বনা, তাহাদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি কি প্রকার অবশ্ঠতস্তাবী ইত্যাদি বিষয় তিমি 
অতিতাবব্যঞ্গক শবে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের হৃদয় উদ্দীপ্ত করেন। 
স্কাহার অন্তিম বাক্য এই, “আপনাদিগের কর্তব্য এই যে, আপনারা ইংরেজগণের 
প্রকৃত সংস্কড ভাব কি অবধারণ করুন এবং ইহাও ধিচার করিয়া দেখুন যে, 
ইংলণ্ডের মহত্ব বাহিরের সামাজিক জীবনের অনুসরণের নিমিত্ত, অথবা সেই 
নৈতিক ও অধ্যা্থ সুশিক্ষানিমিত যে সুশিক্ষার অধীন সকল হাদয়েরই হওয়া . 
উচিত। সেই গাহ্ছ হুশিক্ষাপ্রণালী আপৰাদের দেশে প্রচলিত করুন। 
আপনাদের নারীগণের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করুন; প্রকৃত 'নৈতিক ঞ আধ্যা 
স্বিক ভাবে তাহাদের আত্মাকে সচেতন করুন এবং তাহাদিগকে কল্যাণকর 
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নৈতিক 'নুশিক্ষার শাসনাধীন করুন। তাহাদিগকে বুঝিতে দিল খে, 

্ধার্থ কারাবিমুক্ষির অর্থ-_কনছাক্টার ও -অনত্য শৃঙ্খল উন্মোচন, এবং ধথার্থ 

স্বাধীনতার অর্থ-_অস্তরে যে ঈশ্বরের আলোক লাভ হয় ছদুসারে প্রমুদ্প্তাবে 

কার্যানুষ্ঠান এবং নিজের প্রতি অপরের প্রেতি এবং ঈশ্বরের প্রতি হে সফল কর্তব্য 

ভাহা বিনা বাধায় মিষ্পন্ন করিবার সামর্ধ্য । বর্তমান সময়ে দেশীয় নারীগণকে পরই 
স্কল বিনে শিক্ষা দেওয় প্রয়োজন । দি তীহাদিগক্ষে নীতি ও জঞানসম্পকাঁণ 
হুশিক্ষা দেওয়া ছয়; সত্য, বিজ্ঞান ও ধর্্ের মূল্য বদি তাহাদিগকে ধুঝাইয়া 
দেয়া হয়, তাহা হইলে আপনারা সেই সামাজিক জাম্য এবং বিশুদ্ধ স্থাপন 
করিবেন, বে সাম্য ও বিশুদ্ধি ব্যতীত ভারতের সংস্কার কেবল উরি উপরি 
সংক্কার্গাত্র হইবে।' হি ভারতকে প্রকৃত সত্যতা ব্র্পণের জন্ত. আপনাদের 
সতিলাহ হয়, তাহ! হইলে দেশীয় নারীগণের হৃদয়ে পবিত্রতা এবং কর্তব্যবিহযে 
প্রত জ্ঞান সঞ্চারিত করুন।” 





গণের লস্থিলদার্ব খাছ জনের সিক্ত] ।. 

... কেশবচন্র বহুদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, র্মপিতা মহর্ি দেবের 
গাখও বর্ধাধধি কলিকাতায় ছিলেন না। মহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 
ব্য উপহার. লই কেশবচক্র তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। 
উভয়ের সিনে মগ্ধাবে বিবিধ আলাগ হয়। এই সাক্ষাৎকারের গর মহর্ষি ছুইখার 
বরঙ্ধমন্দিরে আমেন। তাহার আগমনসন্বদ্ধে ধর্মতৰ লিখিয়াছেন, শবিগীত 
রহিষারে তক্ষিতাজন প্রধান আচার্য মহাশয় ব্রদ্ধমন্দিরে আগমস করিয়া ধখন 
উপাদকমণ্ডলীর শোভাবর্ন কাক্ধিলেন এবং নিমীলিত মেত্রে উপাসনা ষমাগ 
হইলেও ক্ষণফাল ভাবে মগ হইয়া বিবা রছিলেন, তখনকার তাষ উদিত 
্রাম্মদের আন্তরিক ওংকুক্য দেখিলে কি. আর এ বিষয়ে (জন্মিলন বিষয়ে) 
সংশর হইতে পারে? যন তিনি আগ্রহের সহিত্ত মস্ত সময় আচার্য মহাশয়ের 
নিকটে বেদীর পার্স দণ্ডায়মান থাকিয়া বতৃতা ও পরারথন। শ্রবণ করিতেছিলেন/সই 
পরম রমদীয় অপরপ দৃষ্ঠ সন্দর্শমে কাহার হৃদয় না মোছিত হইয়াছে? জাচাঁধয 
মহাশয় ঘখন প্রধান আচাধ্য মহাশয়ের সহিত উপাসন! করিয়া ভৃতজাচিতে 
পিতার পরিবারে পুনরায় পূর্ববৎ ভ্রা্ভাব ও শাস্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন, 
তখন সে প্রার্ঘন! কাহায় হৃদয়ে না প্রতিষ্বনিত হইয়াছিল?” এই শ্রীর্ঘনী় 
অব্বিলনের থে গন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে ধর্শ অই তাহার উদযাত 
এই প্রকারে করিয়াছিলেন, “এয়প সন্িগন সকলেরই প্রীর্থনীয়, কেবল গাহাদেরই 
 মছে, ধাহাদের ইহাতে দ্বার্থহানির সন্তাবসা আছে? ধাহারা ব্রাঙ্গধর্থের নামে 
কেবল আপনাদের চু়ভিদগ্ষি সিদ্ধ কগিষেন বলিয়া পরম্পরের মসে ভাতৃবিচ্ছেদের 
অনল উদ্গীগন করেন। সেই বন্ধুদিগের চরণে জামরা ফাতয়তাবে অনুযোধ . 
করি, সামান্য ক্র জন্য হেন হারা আমাদের পিতার গৃছে বিধাদ কলহ 
আনয়ন করি! দূর হইতে আছোদ না দেখেন এ সময়ের ছটনাটী আমর 
ধরণ হইতে উদ্ধত করিয়া দিতেছি। | 
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“প্রথমতঃ প্রধান আচার্য মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 
ব্য উপহার লইয়া কেব বাবু তাহার. সহিত সাক্ষাৎ করেন, ভাহাতে অনেক 
সন্ভাবেৰ কথা হয়। পরে প্রধান আচার মহাশয় ছুই দিন বর্ধমন্দিরে আসিয়া 
রা্মগণের সমূহ আশা ও আনন্বর্ধন 'করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভ চিহ্ন 
দেখিয়া আমরাও কেশব বাবুকে যোগস্থাগনার্ঘ 'অনেক. বিরক্ত করিয়াছিলাম। 
-দনস্তর কেশব বাবুকে ছুই বার আহ্বান করিয়া মহর্ধি আপনার, বাটাতে লইয়া 
: যান এবং তথায় এইরূপ ভাবে কথা বার্তা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ধঁ ্রান্মসমাজের 
কার্ঘযপ্রণালী, সংকীর্ভন ও. তক্তির ব্যাপারের প্রতি তাহার পূর্বের স্তায় আর 
জগরদ্ধা নাই, বরং তাহাতে অনুমোদন আছে। কেবল তাহার এই আপত্তি বে, 
ভারত তরাঙ্বসমাজ ষ্টের প্রতি অধিক ভক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তীহার 
মতে সেই বাই সকল বিবাদের মূল। তব্ববোধিনীর লিখিত 'তারতব্ধা় 

-ব্রাঙ্মমমাজ' নামক প্রস্তাবে এ বাক্য বিশেষরূপে প্রমাণদীকৃত হইয়াছে।: এই 
সকল কথাবার্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন .কোন একটি সবষিগত্র লিখিয়া 
'সাধারণ্যে প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রান্মগণের মনে সন্ভাবের সঞ্চার হইতে 
 পারিবে। .নস্তর কেশব বাবুর উপর দেবেজ্র বাবু উক্ত পত্র রচনা করিবার 
“ভার অর্পণ করাতে কেশব রাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিগত্রের গাগুলেখ্য গ্রন্থ 
রা টিনার সেই পত্র. আমরা র্‌ 
স্থলে উদ্ধত করিলাম। ৫ 
€. . মদ্ধিপত্র। 
ও টন মধ্যে যে বিভাগ হইয়াছে তদ্বারা, অনেক 
বিষক্কে উন্নতি এবং কিয়ৎগয়িমাণে 'অমগ্ভাবজনিত অনিষ্ট হইয়াছে। . যাহাতে 
, রী অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উতযব পক্ষের মধ্যে সন্তাব স্থাপিত হয় তাহার উপায় 
অবলগ্বন কর! নিতান্ত আবশ্ঠক। আদি ত্রাহ্মদমাজ ও ভারতব্যা়ব্রাঙ্মরমাজ 
এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কার্ধয করাতে প্রত্যেকের উদ্দেস্ট কি এবং ধর্মমত ও 
সামাজিক সংস্করণরীতিসম্ন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি তাহা স্পষ্টরূগে প্রকাশ 
পাইয়াছে। এক্ষণে উভয়ে হি পরম্পরকে বুঝিয়া' উদারভাবে ভিন্নতার প্রতি 
উপরের এবং উল যোগ রাখিয়া সাধারণ সাধনে ঘ্রান হেন 
তাহা হইদে আবাদের কল্যাণ হইবে মন্দেহ নাই।, লই. উদ্দেশে জামা 


শাহ 
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মিলিত হইয়া অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রকাশ করিতেছি, এতদ্বারা ভারত্বর্ধের সায় 
ক্রাহ্মগ্ুলীর নিকট আমরা বিনীত, ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহার! ঘেম 
এই সম্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন। বে কয়েকটা মত লইয়া! হই পক্ষে 
বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা.নিয়ে লিখিত.হইল।. 

১। ব্রান্ষের৷ ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং 
কোন মন্ুষ্যকে উপান্ত দেবতা অথবা! পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বঙ্গিয়! বিশ্বাস 
করিতে পারেন ন1। 

২। ব্রহ্গেরি অব্যবহিত সহ্বাসলাভ ব্রহ্মোপাসমার প্রাণ, বাভিনিএ 
মধ্াবর্তিত স্বীকার করা ইহার বিরুদ্ধ 

৩। ০1 রা হজের 
এইটী অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যোগ রাখা কর্তব্য , 

৪। সমাজসংস্কারসন্বন্ধে পৌত্তলিকতা৷ ও খপবিভ্রতা পরিহার ব্যতীত 
অন্তান্ত ব্যাপারে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতা আছে। ও 

৫। আদি ব্রাহ্মদমাজ যথাসাধ্য হিশুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন 
গ্রণালীতে ব্রঙ্গোপাসনা৷ প্রচার করিতেছেন, তারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির 
মধ্যে ব্রাঙ্ষধর্্ন প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য ব্রাহ্মধর্্ের মতানুসারে 
অনুষ্ঠান করিতে বদ্ববান্‌ হইয়াছেন; প্রত্যেকে আপন আপন হ্বতন্ত্রতা ও 


স্বাধীনতা রহ্ষণ করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দ্বিবেন। 1 
১লা মাখ ত্র 
১৯২ শক শী-___-া 
“এই পত্র পাঠ করিয়া দেবেশ বাবু নিয্ললিখিত প্রত্যুত্তর গ্রাম করেন । 
*্রদ্ধম্প শ্রীযুক্ত কেশবচগ্র ব্রচ্মানম্দ 
আচার্য মহাশয় 
| কল্যাণবরেমু। 
ন্্রাগাধিকেষু। 


“আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাঙ্মদিগের মত লইয়া! প্রতীত হুইল যে 
ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আত্তরিক প্রণয় সঞ্চার. ব্যতীত. ফোন, 
সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা! সম্পন্ন হইতে পারেনা, এই সাংবৎসরিক 

নু ণ ্ 
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উৎঞবে তব্রপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমায় মনে হইতেছে ।.. তাহা 
অই খেএই উপলক্ষে ব্রদ্মোপাসনা এক গিনে ছুই স্থানে না'হইয়! ছুই দিনে হয়! 
৯১ই মা আদি ব্রাঙ্মমদাজে আদি ব্রাঙ্মলমাজের নির্দিষ্ট বীভিতে তাহা সম্পগ্স 

. হউক, জার ১০ই অথবা! ১২ মা বে দিল ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দিষ্ট রীতি. 
তেই সাহ্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্টিত হউক। তাহা হইলে সফল ব্রাঙ্মই 
পধ্যাঘ়ক্রমে এক শ্থানে মিলিত হইতে পারেন । এইরূপ হইলে কোন ব্রাঙ্খের 
মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার বিডির 
 জ্জানিতে পারিলে আহুলাদিত হই। 


হয়া মা ১৭৯২ শক। ভ্রীদেবেশ্রনাধ শরণ” 
“* * ্ অতঃপর কেশববাধু দেবেন্দ্রবাবুকে নিয়লিখিত উত্তর প্রদান করেন । 
২ মাথ ১৭৯২ শক । 
* শশ্রদ্ধাম্পদেষু। 


শা আপনার ই পর হইছিল এখন বি আপনি উহ 
সম্পূর্ণরূপে অন্বীকার করেন তাহা হইলে হুদর অত্যন্ত সুন্ধ হইবে । ঘাহা হউক 
খ্সাস্তরিক প্রণয় যে সর্বাগ্রে স্থাপন কর! কর্তব্য তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্গেহ নাই! 
কিন্ত আপনি যে উদাস নির্দেশ করিয়াছেন তাহা হওয়া গ্ুফঠিন। ১১ মাথ 
উপলক্ষে উ দিবস ত্্গমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে 
এবহ গ্লতকল্য সংবাদপত্রে উহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ কয়া হইয়াছে । 
সুরাহ উক্ত দিবস 'আশর্ধা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি যদি "অনুগ্রহ 
হইব। তন্ববোধিনী পত্রিকায় বকিপনদংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে আমাদের 
৪৪7 লেখক যদি বধার্থ বন 
৯ নন 
কত দা কাছে 

“পথ বা যাটাত হবে নি কিসে 
০ আসিয়াছিলেন, এসে সঙয়ে আমরা বনেবেই তিথাব উপস্থিত ছিলাম । 


একচন্বারিংশ ১মাতোখজব। টি... 


উপালনার ভাব ছেখিয়া ও সঙ্গীত সন্ধীর্ভন শ্রবণ কিক! 'দেবেক্া বানু বলিলেন? 
এ বেরপ উৎসাহ ভক্তির হ্যাপার দেখতেছি আমি ইহাদিগক্ষে কেষন করি অঙে 
জইস্বা যাইতে পারিব? পরে অনেক ভাবের কথা পুদিনা অফলেরই প্যাক বর্িত 
হুইল। উন্নতিলীল যুব! ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিফতার ও কগটতার হ্ধি বিছ্বেহীট 
ছইয়াও উদ্ধারতাবে এই কথা! বলিলেন যে, দেবে বাতুর উপাসনাপ্রগা্টী ঘেয়প 
হউক তাস্াতে জামর! যোগ দিতে প্রস্থত জাছি; তিনি উৎসবের অয় বাছা 
বলিবেন তাহাই আমাদের ভাল লাগিবে। অবশেষে তাহার বাতি? 
অনুসারে উপাসন! করাই স্থির হইয়। গেলে। * ষঞ্ষঞ্চ , রি 
 শঅনন্তর ক্রমে সেই দিম সমাগত হইল। উৎসবের পূর্ধ্বদিন পরকালে 
আমরা আনন্দন্বদয়ে তরন্ধমন্দিরে গমন করিলাম, শত শত লোক আপাপুর্ণ মকে 
সেখানে উপস্থিত হইলেন।: দেবেশ বাবু যথাসময়ে কতিপয় সহচর সমভিব্যাকে ' 
আসিয়া! বেদীর আন গ্রহণ করিলেন। তাহার বন্কৃতা লিখিবার জন্ত তিন জন 
রিপোর্টার ছিল। & * * |" মহর্ষি দেবেজনাথ “প্রেমহুর্ধ্যো! যদি ভাতি ক্ষণমেকৎ 
হৃদয়ে; সকলৎ হত্ততলং যাতি মোহান্ধবতষঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ; এই দঙ্গীত 
অবলম্বনে একটি হুমীর্ প্রেমসন্থব্ধে উপদেশ দেম। প্রেমের কথ! বলিতে বলিতে 
বিপরীত তাৰ উপস্থিত হইল। উপদেশের লেযাংশে উপস্থিত ব্রাক্মগণের ছাদ 
খোরতর আহত হয়্। আমরা  শেষাংপ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।. 
প্ধন্ত কেশবচত্্রকে হে তিনি এই ব্রহ্মমন্দির দংস্ছাপন করিয়া ব্রন্ধের আর 
ধনার জন্ত জামাদের সকলকে এর্ধানে অবকাশ দিয়াছেন ধন্ত কেশব ্রাকে 
থে তিনি এখানে এই অমূজা ষাধুষণ্ডুলীকে ঈশ্বরযহিমা। কীর্তমে অরকাগ 
দিলেন ।: ত্রাক্ষধর্প্রচারের জন্ত মুক্ত খাহাকে বাধ! দিতে 'পারে না, পর্ঝাত 
ভাহাকে বাধ! দিতে গারে না। পৃথিবীর বরাঙ্্্ঘ ঘোষণা. করিবার জন গীতার 
ব্রত । হেছন উৎসাছ তেষদি উদ্যম, দ্ধাহা. তিনি. কল্যাণ মবে করেন তাহাই 
অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূর দেশ তাহার নিকট দূর ময়। ধর কেপবচরকে 
থে তিমি প্রপর়হ্ত্রে এত সাধু লোককে একর বহিয়াছেন। কিন্ত ঠাহাকে 
আমি অনুনয় পূর্ধবর বলি রে, তিনি ইহার সঙ্গে সো থূষ্টকে বা কানের ।. 
ইউকেপ এবং গ্ামিয়ার মধ্যবর্তী খই হেন ন) হয. খবর এবং. নার হঙ্যে. 
কো আকার দ্যবধা বেদনাকে । গ্ামরা মণ পোকার নার: পড়িটাঞ ৃ 
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করিয়া ১১ মাঘের উৎসব করিতেছি। আমরা কোন প্রকার অবতারের 'নামগ্ধ 
সহিতে পারি না। অবতারগঞ হুদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের, 
হইতে সাবধান হইতে হুইবে।. যদিও ব্রহ্মমন্দিরে কোন পুতলিকা প্রবেশ 
. করিতে পারে না, এ স্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি বরাহ্মাগণ 1 মন্দিরের .. 
বারে খু ষ্টরূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে। অদ্য বন্ষমন্দিরে কত লোক আসিতে 
_ গারিত হদ্যপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা না থাকিত। যাহাতে কোন প্রকার 
ভগ্ন উত্তেজনা সংশয় না থাকে এ প্রকার ব্রাহ্গধর্ম্ের পথ পরিষ্কার কর। কেশব- 
“চক্রের বন্তৃতা আগ্রহ একাগ্রতা হি ব্রাহ্গধর্মের উপর খৃষ্টের ছায়াও দেয় 
তবে আমাদিগের হাদয় প্লাবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, 
তাহার কোন সীমায় যেন কোন অবতার না আনি।  ব্রাহ্গধন্্থ স্বাধীনধর্ম্ম, 
' স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রাঙ্গধন্ম্ম জীবন্ত ধর্ম হইবে | ত্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে 
স্বাধীনতা পলায়ন করে। থৃষ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসংবাদ 
আসিয়াছে পুর্বে যাহার নামও ছিল না। গৃষ্টের নামে এমনি যুদ্ধানল 
প্রছলিত হইয়াছে 'কেহ জানে না যে কিরূপে তাহা! নির্ব্বাপ করিবে। প্রীষ্টের 
নামে ইউরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্বল ভারবর্ধে একবার আসিলে 
তাহার অশ্থিচর্ চর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা!.কিছু তাহাই ধর । 
্রীষ্টের নামে পোপের ক্ষমত| কত, প্রতাপ কত! রাজীরাও তাহীর নামে কম্পিত 
হন্স। '্রাঙ্গধর্ম স্বাধীনধর্শ, শ্ী্টধর্মের প্রথমে পোপের ধর্ম স্বাধীনতা হরণ করিল । 
তাহার প্রভাপে প্রোটেক্রাপ্ট ধর্মেরও স্বাধীনতা গিয়াছে। স্বাধীন গ্রীষ্ধর্থের, 
সমু্ায় অধিকার করিয়াছে, স্বাধীনধর্ঘ্ম আমাদিগের ব্রাদ্ষধর্ম। আমর! আর 
বিদ্বেভাব সু করিতে পারি না। ব্রাহ্মদিগের ষধ্যে উষ্টনাম ফেন ন! আসে $ 
সেই প্রেমের উদয়ে সকল অন্ধকার দূর ছুইয়া যাউক। তেত্রিশকোটি দেবতা 
রাহ্মধর্ট্বের নিকট পরাস্ত হইয়াছে; আর যেন কোন পরিমিত দেবতা আমা-- 
দিগকে 'বিভীষিকা। না দেখা ।” | 
ধর্ড বলিয়াছেন, এটি রন জিব 
সেই প্রেমময়" বন্তৃত। কঠোরতা বিহেয নিঙ্গাতূ্বাক্য পূর্ণ হইতে জ্যাগগিল। 
পৃজ্যগাদ মহর্ধি ঈশার প্রতি তাহার এরূপ অশাস্ত ভাব দেখিয়া সকলেই: ঘুঃধিত 
ও অবাক হইলেন। তিনি বিলক্ষণ রগত ছিলেন যে,. কোন ধর্স্রদায়ের 


একচন্বারিংশ মাধোৎসব ০ 


বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মপত্রের বিরুদ্ধাচরণ এবং ইহাও..জানিতৈর্স 
যে; খুই্ট আমাদিগের মধ্যে অনেকের তক্তিতাজক্ক হৃদয়ের প্রিয়তম, বন্ধ। 
সেই সময়ে তাহার অনুচর চাট্ুকার কেছ কেহ করতালিও দিযলাছিলেন। 
যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় এই বে তৎকালে তীহার প্রতিবাদ করিতে কে. 
দণ্ডায়মান হন নাই। শেষে লোকের উপাসনা হওয়া দূরে থাকুক মর্থান্তিক 
বেদনায় অনেককে ব্যথিত করিল। একে উৎসবের দিন, তাছাতে আবার 
সন্মিলনের আশা সকলের মনে অস্কুরিত হুইতেছিল, এই জন্য শাস্তিসংস্থাপনা- 
কাজী ব্যক্তিদিগের বিশেষরূপে মনঃক্ষোভ পাইতে হইয়াছে। * * ৯ % 
অতঃপর দেবেশ্রে বাবুর বক্তৃতা! প্রার্থনা শেষ হইলে কেশব বাবু নিয়লিখিত 
কএকটি কথা এবং প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা দ্বার! সকলের দগ্চহুদয়কে শীতল করিলেম। 
“দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মঙ্গির মধ্যে এত ক্ষণ বর্তমান থাকিয়! আমা- 
দিগের অদাকার প্রার্থন! প্রবণ করিলেন। তিনি কুপা করিয়া অদ্যকার প্রার্থনা 
পূর্ণ করুন। যাহাতে তাহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদ্দারতার, শাস্তির সংশ্থাপন 
হয়, তিনি সেইরূপ আশীর্বাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের 
প্রেষ হয়, কোন সাধুর প্রতি বিছ্বেষ বা অশ্রদ্ধ! নাজশ্মে। সকল দেশের সকল 
জাতির নরনারীকে এক পরিবার করিয়া ভাই ভগ্মী বলিদ্না ষেন আমরা ভাল 
বাঁসিতে পারি। তিনি আমাদিগকে এমন শ্রীতি দান করুন| যে উদ্দেস্টসিদ্ধির 
জন্ত তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কৃপা করিয়া তাহা! সফল কর্ন 
এখানে ঘেন পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, সর্বপ্রকার বিদ্বেষভাব দগ্ধ হয়। 
কোন সাল্প্রদায়িক বিবাদ বিংসবাদ যেন এখানে স্থান না পায়। সকল প্রকার 
বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া তিনি বঙ্গদেশকে উদ্ধার. করুন, জগৎকে রক্ষা করুন! 
ূর্ধ্ব পশ্চিম সমূদায় পৃথিবীকে প্রেমআোতে তাসাইয়৷ জগতের মঙ্গল করুন 
ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্রকন্ঠা যেন শাস্তিদ্ধা গ্রহণ করি! হাদয়কে শীতল করেন। 
থে জন্ত এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন দ্ুসিন্ধ করেন। আজ আমরা 
যে কামনা হৃদয়ে লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি তাছা তিনি পূর্ণ কুরুন।* 
র্বমনদির হইতে লফলে তথাস্তঃকরণে গৃহে -প্রত্যাগমন করিয়া কর্তব্টানু- 
রোধে এবং ভবিষ্যতের সাবধান? অন্ত একখানি প্রতিবাদপত্র প্রধান 'জাচাহ্য 
মহাশয়ের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তর দান করেন। 4. ক? . 


৫১৮ | আচার্য্য কেশবন্জ 1. 


"অদ্য প্রাত্ঃকালে অধ্ীনি ভার়তব্যাঁয় বদ্গমন্সিরে যে যন্প্ঞা করিক্াছেন 
তন্মধ্যে উট ও প্র সপ্গ্রদায় সন্বম্থে যে করেকটি কখ!- বল!: হইয়াছিল তাহ! 
উক্ত মন্দিরের মূল. নিয়ম বিরুদ্ধ) হত উর হা ক আমাদিগের পক্ষে 
নিতান্ত কর্তব্য। 

“সে নিয়ম এই, 

রিনার 
বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হুইবে, তাহার প্রতি বিদ্রুপ বা অবমাননা! করা 
হইবে না কোন সম্তরায়কে দিন্দা উপহাস বা! বিদ্বেষ কর। হইবে না”. 

“আপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিক্ুদ্ধাচরথ করিবেন ইহণ আমর! 
কখন মনে করি নাই, বিশেষতঃ. উৎসবের দিন এরপ ব্যবহার" করাতে ক্ছামাদের 
হুদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। 


“্ভারতব্ঙায় ব্রদ্মদন্দির । তান ৪ 
১০ মাঘ । ১৭৯২ শক। সিহহ , 
“ক্েহাম্পদেযু। 


“তোমাদের ১০২ ছা তারিখের গত কল্য পাইযাছি। রা 
উদ্লিছিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম ন1* এবং সম্প্রদাক্টবিশেষেয গ্রাতি 
ভুবস্থাসনা বা বিদ্রপ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না... বাহাতে ব্রাঙ্গধর্্মের নির্মল 
ভাবের সহিত অন্ত কোন পৌতলিক কি সার্রদারিষ ধর্মের পরিসিত আদর্শ 
আসিয়া না পড়ে তাহাই আমার একাত্ত কাষন|। “আমার মনের সেই ভাৰ 
উ্ষ্টের নাষ প্রচার না হইয়া পড়ে তাহাই তোমাছিগকে . উপদেশ দেওয়া. 
ভোমাহের হিড সরে করিযাহিলাম। জামার দেই উপদেশে থে কোনাদের গো 
১5548 চক 

_ উল ঠা 





প্রতিষ্ঠার সম নি্বপ পর্ন করি? খোজপুর শর্মস্িসিকেভবে পু * 
আধং ভিদিও লে নিগ্মাজীত্তে অঙগুদোদম করেন। তন্বাতীত বর্তন্তে হিরায়ে উহা 
প্রকাখ হইছাছিঘ, : বে দমে বহ্িজানের হত কেশাউজা ক্ষরণর চে কিরেন ৮ 


একচন্ভান্লিংশ মাখোঁৎগব। খু 


মিলনের আশা ব্রাহ্মণের মনে ছল হইয়া পড়িল। ইহার পয আরে 
ভার! ফঙ্গিকাতা সঙ্গাজের সহিত সম্মিলিত হুইন্সা কার্য করিতে পারিবেন 
তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। এরপ খটনা কল্যাণের জন্ত হইল ব। অফল্যাগৈঠর 
জন্ঠ হইল এখন ভ্ডাহা বলিবার অমন হয় নি, ভবিষ্যৎ ইতিহাস উহা স্পষ্টরপৈ 
সকলকে দেখাইস্া ছিবে। মানবীয় পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ সশিলসের জন্য বধ 
হওয়া ক্যাকাজরপীয় । ছি বধ নাহয় তাহা হইলে মানুষকে তজ্জন্ত অপরাধী 
কইীতে হয়, কিন্ত ঘি খ্থ বিফল হয় তাহার জঙ্য সে দায়ী নহে, ভগবানের তন্মধ্যে 


কোন নিগুঢ় ক্সক্চিপ্রায় জাছে, ইহা বুধিতে পাদিয়া নিশ্চিত্ব মনে মে তত্প্রতি 


নির্ভর করিয়া আপনার কর্াব্য করিখ! চলিয়া ঘাইতে সমর্থ হয়। কেশবতশ্র ধর্ম- 
পিতার গ্রাতি যে তক্তি ও জন্গুরাগ বহন করেন, মিলনের ঘত্ব তাহার নিদর্শন 1 
ভি অনুরাগ বশত: কোন কার্ধ্য করিতে গিয়৷ ঘদি ধর্মের মূলতদ্বে আতা পড়ে, 
তাছ। হইলে ভক্তি ও অনুরাগ অন্ধ রাখিয়া সে কাধ্ত হইতে কি প্রকারে বিরত 
থাকিতে হয়, বর্তমান ঘটনায় কেশবচঞ্র ভাহাও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন! 
ভিনি আপনার ছাঘয় অবিকৃত আছে কি না, তত্প্রতি সর্ধবদ! লক্ষ্য রাখিতেন, 
হাছন হারে কালের রাজ রর হার ছিরে! | 
উৎসব । 

ক ইহাতে ব্রাহ্মগণের হৃদঘ্ গ্নবঙন্ন ছুইযার কথা, - 
কিন্তু ঝাহছার ঈশ্বরের ঘিশেষ কৃপার আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, সাহার! কোন & 
কারণে, ছুতাশ্বাস হুইপ্পা পড়িবেন, ইহা কখনই যত্তবপয় নহে। উপরে বর্ধিত 
হ্ৃদদবের ফ্রেশ্রকর হ্যাপার প্রাতঃকালে হ্ষটিল, অথচ অপরাহ্থু ৪ খাটিকার সময় 


কি. বহাব্যাপার হুইল :দিয়োঙ্ত রহ পারা কার দিতে | 


বিশেষরপে মুভি করিয়া দিবে. 


“পরা চারি খটিকার সমগ শরাঙ্মগণ ভক্তিভাজন ব্জাচাধ্য শ্রীযুক্ত কেশবঠত্রা 
সেনের কলুটোলাস্ছথ ভবনে জন্মিলিত হছইলেম। সকলেই উৎসাহপুখ হাদ্বে 


ঘ্ডায়ষান হইয়া গংক্ষেপে গভীরভাবে ধয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পড় 
আচার্য মহাশত এমন একটা হাবস্তেদী প্রার্থনা করিলেন: বে, .পাযাগহাদগে 


প্রাণ সঞ্চারিত হইল, অনেকের নীরস চে কারা বছিতে লাগিল। অনপ্তয়,.. 


“্রহ্ধরুপা৷ হি কেবলমূ* “যত্যমের জরে” "একছেরাস্িতীযম্‌”-ও "পূর্য্চ পশ্চিজ্ে 


রং আচার্য্য কেশবচক্জ্র | - 


এই কয়েকটা শবাঞ্িত সথমন্দ সমীরণে. দোছুল্যমান চ।রিটী পতাকা ধারণ করিয়া 
সকলে মধুর মৃদক্গ ধ্বনিতে .চারিদিক্‌.শবায়মান.করত পিতার পবিত্র নাম কীর্তন 
করিতে করিতে বাহির হইলেন । ব্রাগ্ষগণ বিনীত ও গম্ভীর ভাবে,উৎসাহের 
মহিত পাপী তাই তগ্বীদিগকে আহ্বান করিয়া হুমধুর স্বরে এই নূতন. সংকীর্তন 
করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরের দিকে চলিলেন। * * * কিন্তু কাহার সাধ্য. সহজে 
'বাটী হইতে বহির্গত হয়; সর্দিগর্টি হইবার উপক্রম হইল। এত ভিড়.যে, এমন . 
প্রশস্ত রাজপথেও দ'ড়াইয়া ভাল করিয়া গান করিবার অবসর হইল না.। চারি 
পাঁচ সহত্র লোক উৎ্মমাহিত হইয়া কীর্তনে যোগ দিতেছিলেন ও. আগ্রহাতিশয়ে 
ইহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। অগ্রে শ্রদ্ধাম্পদ আচার্য মহাশয় এবং 
তাঁহার পার্থ সন্গদয় বন্ধুগণ বিনীত হৃদয়ে ও স্বীয় দৃষ্টিতে ও গভীর ভাবে . 
পরিপূর্ণ । এই সঙ্গীতের.মধ্যে তিনটা সত্য বিশেষ উচ্চ ও আধ্যাত্মিক ।.পিতার 
দয়াময় নাম পৃথিবীস্থ পাপী তাী নর নারীর পক্ষে মহামন্ত্,, জপমন্ত, ইহাই 
জীবনের সন্বল.। তাহার চরণে হৃদয় মন সকলই সমর্পণ করিয়া] এ নাম-অস্তরে 
_ লইলে পাগীর.ন্শ্চয় পরিত্রাণ । অপর পূর্ব্ব পশ্চিমের যোগ, এসিয়৷ ইউরোপের 
সম্মিলন, পিতার একটা পবিত্র পরিবার সংস্থাপন, যাহা .না হইলে.মহাপাগী 
নিয়ত পুণ্যের নুশীতল বায়ু সেবন করিতে সমর্থ হয় না। উহাই প্রকৃত পক্ষে 
জীবনে মুক্তিলাভ। কিন্ত সর্বাপেক্ষা, উচ্চতম পিতার সহিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক 
$ যোগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, মৃত্যু. জীবনে সমভাব।. হখন. সকলে 
উচ্চৈঃন্বরে মহা উৎ্মাহ সহকারে “মহাসাগর পারে.দয়াময় নামের বাজে জন 
তেরী” সঙ্গীতের এই অংশটা গাইতে লাগিলেন) সেই আহ্বান অতি হুবিস্তীর্ঘ 
অতি ভয়াবহ মৃহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম প্রদেশীর ভ্রাতা তগ্গীর হাদয়ে 
আখাত করিল। আমাদের ইংলগুবাসী ভ্রাতা! ভ্দীগণ কি অদ্যকার. মহোৎসবের 
পবিত্র আনন্দে পরিতৃপ্ত হন নাই? তাহারা যে তৃষিত চাতকের, স্ঠায় আমাদের 
উৎসৰ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পুর্বে স্্য 
গৃছ লোকে পরিপূর্ণ, আর কেহই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, এমন কি জাচার্য 
মহাশনেরও প্রবেশ করা হুঃসাধ্য হইল। আর কি হইবে প্রায় হই সহজ “ব্যক্তি 
পথে দণ্ডায়মান হইয়া রছিলেন। এত লোক বে গৃহের ্বার পন্যস্ত অবরুদ্ধ 
- ৬ -বজন্নর্থীত ও লী ধনেরত ১৩০ পৃষ্ঠ! দেখ ।--'ছি. চিরদিন, হছে পাপে বলিব" 
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ছুওুয়াতে গ্রীয়্াতিশয়ে সকলে অস্থির প্রায়, লোকের কোলাহল এড যে থামান 
কঠিন। অনস্তির ভক্তিভাজন আচার্ট মহাশয় পটবস্ত্র পরিধান করিয়া দিম্দুল 
উৎসাহে বেদীতে উপবেশনপ্করিলে পর সফলে স্ন্ধ । সন্ধ্যা ৬। খটিকার সময 
নিয়মিত উপাসনা আরম হইল । সে দিনের উপাসন! যেমন জীবস্ত সস তেমনি 
ভক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ । যখন প্রায় সহত্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া “অসত্য 
হইতে সত্য" এইটা সমস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন ফি অপূর্ব মৃষ্ঠ 
পরিদৃশ্ঠমান হইতে লাগিল, যেন সকলে সেই অনস্ত সাগরে ভাসমান । 
উপাসনানস্তর আচার্য মহাশয় ত্রাহ্গধর্ম্ের উদারতাবিষয়ে এমন একটা জীবন্ত 
উত্সাহজনক সুমধুর উপদেশ দিলেন যে, সকলে সজীব ও উৎসাহিত হইলেন 
স্রাহ্মধর্ম্ের গভীর সত্যটা সকলের হৃদয়কে আকরণ করিল । সত্যের বল ঈশ্বরের 
বঙ্গ যেকি তাহা সেদিন সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন, যতো ধর্ধস্ততো জয়ঃ” 
*সত্যমেব জয়তে" এই পুরাতন সত্যের জয়নিনাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। প্র 
সময় বড় একটি আশ্চর্য ব্যাপার হইয়াছিল। এদিকে যেমন বহজনসমাকীর্ণ 
আলোকমণ্ডিত মন্দির হইতে উপাসনার পুণ্যালোক শ্প্রকাশিতি হইতে লাগিল, 
অপর দিকে তৎকালে আবার মন্দিরের সন্মুখস্থ পথ হইতে সুমধুর ব্রদ্ষনাষের 
জুধাত্রাবী রোল সমুখিত হইতে লাগিল। কে এমন রমনীয় সময়ে উপাসকগণের 
কর্ণকৃছরে দয়াময় নামের অমৃত বর্ণণ করিতেছিল ৭ যাহারা স্বানাভাবে প্রবেশ 
করিতে পান নাই, তাহারাই তিন দলে বিভক্ত হইয়া সম্মু্থ রাজপথে কীর্তন 
করিতেছিলেন। অবশেষে রজনী নয় ঘটিকার পর ব্রাহ্মগণ পাঁচটি দলে বিভক্ত 
হুইন্লা যোড়াশাকো, শিমলা, হাটখোলা, বড়বাজার, কীসারিপাড়া, বলুটেল! 
প্রভৃতি স্থানে সেই দীনদয়ালের নাম কীর্তন করিতে বাহির হইলেন। আহা! 
তখন স্বর্গের মৃশ্ঠই হইয়াছিপ। বন্যতঃই ব্রহ্মানামের হুগভীর গর্জনে মেদিনী 
ৰিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগর দয়াময় নামে মাতিয়! উঠিল। তৃক্তি 
উৎসাহে সকলেই ভাসিয়া গেল।” % 
' এই দিন উদারতা বিষয়ে যে উপদেশটি হয়, সেটি সে সময়ের বিশেষ ভা্ষ 
জ্ঞাপন করে, এজন্ত আমরা উহার মূলাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম 
পরাহ্মধর্থ মনুষোর ধর্ম নছে ইহা বয় ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা কিছু 
- উক্ত খাহা কিছু পবিত্র সকলই. ইহার মধ্যে সঙ্গিবেশিত'। কেবল ব্রাহ্ম মা 
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লইলে ব্রাঙ্গ হওয়! হয় না। যে ধর্ম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পাগ হইতে 
মুক্ত করে, এবং সকলপ্রকার পুণ্যে বিভুষিত করে, সেই ধর্সের প্রকৃত উপাসক 
ধিনি তিনিই ব্রাহ্ম । সমস্ত জগতের উপর আমাদের খ্সধিকার, সকল ধর্পরসম্প্র- 
দায়ের সহিত আমাদের সম্ভাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা খণে 
' আবদ্ধ। দ্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্মা ধর্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন 
তাহাদিগকে নমস্কার। পূর্লণকালে ও বর্তমান সময়ে ধাহার। ধর্মজগতে চরিত্রের 
বিশুদ্ধতাসিবন্ধন দৃষ্টাস্্বপনপ হইয়াছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিতোছি। 
সত্যসম্বনধেব্রান্ধর্্ম দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন না, যেখানে যাহার নিকট সত্য 
পাওয়া যায়, উহ! ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। 
যিনি বার্থ ব্রাহ্ম তিনি জ্ঞানহীন ও অসাধুর হস্ত হইতেও সত্যরত্ব গ্রহণে কুষ্টিত 
হন না, সামান্ত ঘ্পিত লোকের নিকটেও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন ! 
অভিমানী অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্গধর্থের দ্বারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহে। 
সকল জাতির পদতলে পড়িয়া! বিনীতভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে ধিনি সত্য সম্কলন করেন 
তিনিই ্রাহ্ম। কিআশ্চরঘ,! ব্হ্ধর্মের রাজা কেমন নির্বিবাদ ও শাস্তিপূ্ণ, 
সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ইছছার কেমন সন্ভাব ! এ ধর্মে কাহারও প্রতি স্বণা নাই 
বিদ্বেষ নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমরা কাহারও বিরোধী নহি, 
অন্তাস্কা ধর্মাবলম্বীরা আমাদিগকে বিপথগামী ও বিরোধী মনে করিয়া দ্বণ! 
করিতে পারেন, কিন্ত আমরা কেবল যে ঈশ্বরসম্থদ্ধে তাহাদিগকে ভ্রাতৃনির্র্বিশেষে 
ভালবাসিতে চেষ্টা করি তাহা নহে, ধশ্মসন্বন্ধে তাহাদের প্রত্যেককে কিয়ৎ- 
পরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া! সমাদর করি। অমর প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলি, 
তোমার নিকটে থে টুকু সত্য আছে তাহা ব্রাঙ্গধন্ম, তাহা আমাদের সাধারণ 
সম্পত্তি অতএব আইস উহার সাধন করি এবং উভয়ে মিলিয়া প্র সত্যের মহিম! 
কীর্ডন করি। ধাহার কাছে তক্তি আছে তাহাকে বলি তক্তি ব্রাহ্ম, আইস 
এসকলে মিলিয়া তক্তিরস পান করিয়া! প্রাণ শীতল করি। যে সমাজে সত্যবচন, 
সায়ব্যবহার, পরোপকার ও চরিত্রের নিম্্বলতা, দেই সমাজের সহিত যোগ দিয়া 
আমরা ব্রাঙ্গধর্থ্ের এ লক্ষণগুলি সাধন করি । যে ষশ্প্রদায় বিজ্ঞানের আলোকে 
সমুজ্বলিত সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হইয়া আমর! & আলোক সন্ভোগ করি। 
এমন কি আমর যেখানে যাই সেখানে ত্রাঙ্মধর্্ের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে 
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পাই। আমাদিগের পর সৌভাগ্য যে, ব্রক্ষনাম লইয়া আমর! যে দেশে 
থে খরে যে শাস্ত্র বা যে সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করি সেই খানেই কিয়ৎ পরিমাগে 
আমাদের অধিকার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মধর্্ম কি? না সত্যের সমষ্টি । ইহা সত্যের 
সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদ্ধায় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত। হাদয়ের কোমলতা, জ্ঞাদের 
গতীরতা, ইচ্ছার পবিত্রতা, এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্্েরই ; ম্যায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও 
প্রেম, ইক্জিয়দমন ও পরোপকার, যোগ ও ধ্যান, এ সমূদায় ব্রাহ্মধর্থেরই । যেখানে 
উহা! দেখিতে পাই তাহা আমাদের ভূমি, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের অধিকার । 
দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্বে ধর্মের উদারতার সীমা নাই। যখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়্াছি, ৩খন 
আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যত দূর সত্যের রাজ্য তত দূর বিস্তৃত হইবেই হইবে। 
বদি জিজ্ঞাসা কর কেন আমরা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাত্বাদিগকে শ্রদ্ধা করি, 
কেন আমরা অন্তান্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার্য ও সাধুদিগকে ভক্তি করি, 
ধাহারা বিদ্বেষ পরবশ হুইয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন তাহাদের মধ্যেও 
ভাল লোকদিগকে আমরা কেন সমাদর করি, তাহার উত্তর এই, আমরা দেই 
উপকারী বন্ধুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার ন! করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা 
আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু প্রণের বন্ধু। ধাহারা বহু কষ্ট স্বীকার পূর্বক জগতের 
উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও দৃষ্টাত্ত দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন, তীহাদিগের নিকটে আমরা প্রত্যেকে খনী। কোন্‌ প্রাণে আমরা! 
দবণাপুর্ববক তাহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া! দিব ? কোন্‌ প্রাণে কত্ত 
বাণে আমর! তাহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে 
তাহাদের অবমাননা করিয়া হাদয়কে কলঙ্কিত করিব"? সেই সকল প্রাণের বন্ধু- 
দিগকে আমরা অবশ্ঠই শ্রদ্ধাও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিব। 

“এমন শ্বগাঁয় উদার ধর্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়। আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেম। . 
ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রন্ধ লাতের আর অন্ত পথ 
নাই। তিনি ধেমন এক, তাহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাজ্জী ব্যজি- 
মাত্রেরই এই পথে জাসিতে হইবে । এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, যক্ষিণে 
কিংবা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণ গেলেও তোমর। উদবারতাকে বিনাশ করিও 
না। চর হুধ্যের জালোক যেমন সর্বত্র সেবন কর, তেমনি প্রশত্ত চিত জর্ধাঞ্জ 
সত্য সংগ্রহ করিবে। সত্যকে মধ্যবিচ্দু করিয়। সকল 'জািকৈ প্রেমনুত্রে বাঁধিয়া 


৬০৪ _ আচার্য কেবশচন্তর। 


এক পরিবার করিতে বত্ববান্‌ হও। কুসংস্কার ও অধর্সের কারাগার হইতে উদ্ধার 
করিবার সময় দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সা্প্রদায়িকতারপ লৌহশৃখল হইতে 
মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমর! আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব 1 
দেশকালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া আবার কি স্বাধীনতা 
বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বন্ধ হইব? আমাদের ধর্ের কেমন 
প্রশস্ত ভাব! উদ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভগ্গীগণ; কোন দ্রিকে 
বাধা নাই, যেখানে সত্য সেখানে আমাদিগের অধিকার । আমাদের দেশের 
পরম সৌভাগ্য যে এইখানেই প্রথমে ব্রাহ্মধর্্বর অভ্যুদয় হইয়াছে । কিন্ত. এ 
ধর্ম ঘে তারতব্াঁয় ধর্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বদ্ধ থাকিবে এ কথা 
আমরা কখন স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল ভারতবাসীদিগের জন্য তাহ 
্রাহ্মধন্বনহে, আমাদের ধর্মজগতের ধর্ম, সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে আমাদের ' 
হৃদয় মযব্যাপী না হইলে উহার উপযুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রহ্ম নাম 
লইয়া আমরা দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি 
না, আদরের সহিত সকল দেশীয় নর নারীকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। 
এখানে যে অগ্গি ভলিতেছে তাহা জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্ত হইতেছে। 
মহাসাগরপারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে । যথাসময়ে 
এই ষমুদায় অগ্লি একত্র হইয়া দ্বাবানলের ন্যায় ধৃধু করিয়া জলিয়া উঠিবে এবং 
সমঘ্ত জগৎকে ব্রাদ্ষধর্ম্ের আলোকে উজ্জ্বল করিবে। হে ব্রাহ্গগণ, কু 
সাপ্রদায়িক তাৰ পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধর্ম 
প্রচার কর। যে মহোত্মবে আজ আমরা আনদ্দিত হইতেছি সেই মহোৎ্সবের 
আনন্দহধা সকল দেশের তাই ভদীদিগকে পান করাও ।” 

১১ মাথের প্রাতঃকালের উপাষনাসম্বন্ধে ধর্তত্ব, লিখিয়াছেন "আহা! 
প্রাতঃকালের উপাসনা কি রমনী, তৎকালে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন 
নাই। পরে হারমোনিয়ম ও মৃদক্গের মৃ্যধুরধ্বনিসংযুক্ত বিশুদ্ধ তানে ছুই 
একটী নৃতন কীর্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন 
অনস্তর আচাধ্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মন্থুষ্যের ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে এম্সনি 
তীর জীবনগ্কত উপদেশ গ্রদার্ করিলেৰ ষে, কাহার,সাধ্য তখন আপনার পাপ 
পেগ রোদন করিতে না হয় € তাহার বাক্যওলি উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ 
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করিল? উপাসনাস্তে মন্দিরস্থ সমস্ত ্রাঙ্গগণ একত্রিত হইয়া দড়াইয়া সম্বীর্তন 
করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া! গেলেন; দয়াময় নামে কত লোক দরদ্ররিত ধারে 
অশ্রু বিসর্জন করিয়া ফেলিলেন। প্রচ্ছর উৎসাহ হৃদয় ফাটিয়া, বহির্গত হইল। 
ঘয়াময় নামে যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পায়, পাষাণে বীজ 
অস্থুরিত হয়, তাহারি প্রমাণ লক্ষিত হইল।” সায়ংকালে ভ্তিবিধ যোগবিষন্ে 
উপদেশ হয়। ঈপ্বরের সহিত যোগ, ভ্রাতাতম্গীর সহিত যোগ, আপনার থিভিন্ব 
প্রকৃতির সহিত যোগ, এই ত্রিবিধ যোশ্ব উহাতে বিবৃত হইয়াছিল । 


বিদেশে ব্রাহ্ষধর্থের আদর ও মব 
ভাবোন্মেষ। 


কেশবচন্্র ইংলগডে ধাকিতে ধাকিতেই তথায় ব্া্গধর্্ানুমত সতা সংস্থাপিত 
হয়। রেবারেওড চার্লস বয়সি সাহেব ক্রমাগত পাঁচ বর শ্রীষধর্শের ভ্রম ও 
হুমংস্কার ধঙ্ডন করিয়া পরিশেষে চার্জ ক্লাব ইংলও হইতে তাড়িত হন। তিনি 
এই সময়ে একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তাহার অগুবাদিত কিয়দংশ আমরা! 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, উহাতে বরাহ্ষসমাজের গ্রভাব তাহার মনের উপরে কার্য 
করিয়াছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন। 

শ্াস্তবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, যে নিয়মে শত 
শত বৎসর মন্ুষ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া আমিতেছে অদ্য তাহার আর একটি 
. মতন ও সামরিক উদাহরণ দৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ধের পূর্বতন সত্যতা হইতে 
ইউরোপের সকল প্রকার উন্নতি, ইহার সর্ব প্র্কায় ধর্দভাব। সমস্ত নিয়ম 
বিশেষতঃ নীতি সমাগত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ম্থুযুজাতির মধ্যে যে ধর্ম 
তন ও উজ্জ্তর আলোক সহকারে উদিত ছট্‌রে, সেই ধর্মাসংস্থাপনের পক্ষে 
ভারতবর্ধ সর্ধপ্রধান। ইউরোপে, ইংলণ্ডে বিশেহতঃ আমেরিকার অনেক 
রাঙ্গবন্ধু আছেন, কিন্তু তথায় এখনও একশরীরে ও একভাবে ব্রাহ্মসমাজ 
সংস্থাপিত ও কোন প্রকার উৎসবও সম্পাদিত দর নাই। ইতিছাল.এই ছটন| 
ভাবী কালে সংরক্ষা করিবে, এবং 'ভারতবর্ধ জ্ঞানের প্রথম আকর ও পূর্বদেশ 
পাশ্চাত্য দেশের প্রহ্থতি তাহ! সহশ্রবার সপ্রমাণ করিবে ।” 

কেশবচন্ের ইংলণ্ডে স্থিতিসময়ে আরিকাঙথ স্বাধীন ধর্ম্সমাজের 
বাৎসরিক অধিবেশনে সম্পাদক পটার সাহেব “ভারতবর্ষের পুরাতন ও নূতন ধর্ম” 
বিষয়ে বন্তৃভা করেন। উরে আগ উদ্ত কার দেওয়া 
হাইতেছে +_ 

আমার ডি দিত হাছন হা উম ও 
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অভ্যুদয়ের বিষয় বলিতে আপনাকে অনুপযুক্ত মনে করি। কিন্ত তখ,পি যে 
এক্ষণে ভারতবর্ধকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে ও যাহা ব্রাহ্মসমাজ নামে 
সাধারণে পরিচিত, তাহার জীবস্ব স্বাভাবিক জাতীয় ধর্মমজীবন ও অফূত ক্ষমতা 
বিষয়ে আমি বিশেষ সন্বদ্ধ ও পরিচিত আছি এই গুরুতর কার্ধভার গ্রহণ 
করিতে তত সন্ছুচিত হইতেছি না। এই বিশুদ্ধ ধর্্বের বিষয় বলিবার পূর্বে 
আমি অতি প্রাচীন হিন্দধর্্ের স্বাতাবিক অস্ুর সকল. প্রদর্শন করিতেছি যাহ! 
হইতে এই বর্তমান ধর্ম ফলন্বরূপে প্রন্ত হইয়াছে । কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্মিত- 

চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিলগুরা কি এক সত্যন্গরূপ ঈশ্বরকে বিশ্বাস, 
করিতেন ৭ ধেরূপ সাধারণ ভাব তাহাতে বোধ হয় যে ইউরোপ ও আমেরিকার 

অধিবাসী যে আমরা আমাদেরই সেই সত্যন্দরূপ একমাত্র ঈগর, তিনি আমাদের 

ভিন্ন অপরের নছেন, পৃথিবীর অপরাংশের লোকে তাহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 

ফলতঃ দ্ভারতবর্ধের পূর্বতন ধর্শশাস্ত্রে কোন কোন বিষয়ে এক সত্যস্থরূপ 

ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ মৌলিক সত্যরত্ব অনেক নিহিত আছে। হিলুধর্্ের মধ্যে 

ঈশ্বরবিষঘ্ধক এমন উৎকৃষ্ট ভাব আছে যাহা আধুনিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অন্ু- 

মোদিত এবং যাহা অন্ত কোন ধর্থে লক্ষিত হয় না। বন্তঃ ব্রাহ্মমাজ বিভিন্ন 

ধর্ম্গত ও ামাক্তিক বলের ফলঙ্গরূপ ; যে উপায়ে পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম পরম্পর 

রূপান্তরিত ও সংশোধিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ সেই অসদৃশ শ্বটনার অত্যুৎকৃষ্ট উদা- 

হরণ দ্ববূপ। হিন্দধর্্, মুসলমান ধর্ম ও শ্রীষটধর্্বের পরম্পর কাধ্যগত 

: ভারতবর্ষাঁ়ব্রাহ্মমমাজের উৎপত্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে । অতএব মনুষ্যের 
ভাবী ধর্ম যে অন্তান্ত একটি ধর্মে পরিবর্তিত হইয়া উ্বিত হইবে তাহা নহে, 
কিন্ত সকল ধর্ম, সমস্ত জাতি ও সর্বপ্রকার সভ্যতায় পারস্পরিক বহিঃশ্থিত ও 

অন্তনিবিষ্ট ক্রিয়া সকল একটি উচ্চতর বিশ্বাস ও উৎকৃষ্টতর সামাজিক অবস্থা 

আনয়ন করিবে, যাহা তাহাদের মধ্যে কোন একটি একা এত দিন উৎপাদন 

করিতে পারে নাই। বদি সময় থাকিত তাহা হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের 

প্রচারিত পুস্তক হইতে উদ্ধত করিঘ্বা আমি পাঠঁকরিতাম। সেই পুস্তকে কেমন 

উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে & অদ্ভুত ব্যাপারটি 

জীবিত রহিয়াছে। ইহা! বাত্যবিক আশ্চর্যের বিষয় ষে পৌত্তলিকতার আক. 
কলিকাতা হইতে ব্রীননীয়ান নিউ ইংলণ্ডে ঈতৃশ পুস্তক সকল সমাগত হইল . 
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আমার বোধ হয়'যে এ পর্যন্ত আমেরিকান ট্যাক্ট সোসাইটি হইতে যে সফল 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা এই ভারতবর্ধের এ কতিপয় পুস্তকে জীবনের 
প্রশ্তত অন্ন অনস্তগুণে অবশ্থিতি করিতেছে । ভারতবর্ষের এই পবিত্র ধর্মের 
বর্ত্যান স্ুবিধ্যাত প্রচারক কেশরচন্্র মেন ধিসি এক্ষণে ইংলগ্ডে অবস্থিতি 
করিতেছেন, তাহার একজন সহকারী বন্ধু লিখিয়াছেন যে তিনি ইংলণ্ড হইতে: 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিরার পুর্বে আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন। এই সভায় 
ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাস বলিবার জগ্ত আমরা তীহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । 
কিন্তু ইলগ্ডের কার্যান্থরোধে তিনি শীঘ্র এখানে আসিতে অসমর্থ হইবেন, যাহ 
হউক আমরা আশ! করি যে বর্তমান বর্ষের কোন সময়ের মধ্যে তিনি এখানে 
সমাগত হইবেন, এবং যখন তিনি আসিবেন স্বাধীন ধর্ম্মসমাজ ভ্রাতৃততপূর্ণ 
প্রযুক্ত জ্দয়ে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হুইবেন। নিশ্চয় অপরাপর" 
ধার্মাবলম্বীরাও উদ্দার ভাবে ও পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিবে। যিনি 
সমভাবে হিন্দু ও শ্রী্ীয়ান উভযক্ষেই পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় ও ধর্মের অতীত 
উক্ষপথ প্রদর্শন করিতেছেন ও ধাহার উপদেশ আধ্যাত্মিক সহযোগিতা, সম্মিলন 
প্ত ভ্রাতৃভাবে মনুষ্যকে আবদ্ধ করিতেছে, আমরা এখানে অকপট ও সম্পূর্ণ 
সরশ চিত্তে তাহার এই মহৎ কার্যে ঈশ্বরের আলীর্ব্বাদ ইচ্ছা করি।* 
কেশবচত্রে কতকগুলি ভাব পূর্ব হইতে প্রচ্ছন্ন ছিল। সে গুলি সময়ে, 
টুযে অপ্রধানভাবে উদ্লিখিত হইত। হুতরাং ৪ সকলের কত দূর বিকাশ হইরে 
কেহ বুঝিতে পারেন নাই। . “আমার ভিতরে আরও কত কি গ্রচ্ছন্ন আছে, 
সময়ে প্রকাশ হইবে এই ভাবের কথা তিনি সময়ে সমক্পনে বলিতেন,. কিন্তু দে 
কথ! তত কাহারও মনোযেগ আকর্ষণ করিত না। কেশবচন্ত্র ইংলণ্ড হইতে 
প্রত্যাবর্তিত হইলেন, কর্্মযোগের প্রাচুধ্য উপস্থিত হইল, লোকে মনে করিল 
এইবার কর্মের সাগরে ডুবিয়া আধ্যাত্মিকতার. ক্ষতি হইবে। কেশবচন্ত্র কর্ম 'ও. 
আধ্যাত্মিকতা এই হুইযের কি প্রকারে একত্র সমাবেশ করিতে হয় জানিতেন, 
জুতরাং তাহার জীবনের গৃঢ় আধ্যাত্মিকতা এখন উপদেশ ও আচরণে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। ঈশ্বর দর্শনাদি, আধ্যাত্মিক বিষয় সমুদায় এসময়ে উপদেশের 
রিহয় ছিল। ঈশ্বরে্ঃ সহিত 'অধ্যবহিত সন্থন্ধ. অস্কু্জ রাখিয়া সাধু-ও ধর্মগ্রথ 
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ঈবর ভির অ'র কিছুই সাধকের আকাঙ্গণর সামগ্রী নাই পরবস্তা কথাগুলিতে 
যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোন্‌ কথায় প্রকাশ পাইতে পারে 1 "মুক্তি 
প্বাতা পরমেশ্বর যদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, বৎস, 
তুমি কি চাও, তিনি অকুষ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন, আমি তোমার দর্শন চাই । 
তিনি পূর্বকালের সাধুগণের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেম "স্বর্গে তোমা ভিন্ন 
আমার আর কে আছে? এবং ভূমগ্ডলে তোমা ভিমু আমি আর কিছুই চাছি 
না। পরমেশ্বর ষদি তক্তকে বলেন, ধন লও, যশ লও, পুত্র লও, মান লও 
তিনি তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হৃদয়ে এই বলিবেন আমি ইহার কিছুই চাহি না। 
পুনশ্চ ঘদদি বলেন ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু সহবাস গ্রহণ কর, পৃথিবীর শুঙ্দায় 
পবিত্র স্থান সকল ভ্রমণ কর, ভক্ত বলিবেন, আমি ইহার কিছুই প্রার্থনা করি, 
না, আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে পাইলেই আমার পরিজ্রাণ, আমার পরর্ম 
লাভ।” তবে কি ধর্মগ্রন্থ ও সাধুগণ অনাদরের বিষয়? অনাদরের বিষয় যদি 
ধর্মগ্রন্থ ও সাধু অস্থচ্ছ হন, আদরের বিষয় যদি দচ্ছ হইয়া দর্শনে সাঁহাধ্যদান 
করেন। “যে গ্রন্থ ধর্মমূলক সত্যে পরিপূর্ণ তাহাই ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত; কিন্ত 
তই ব্রাহ্মদিগের ধর্মগ্রন্থ যাহা স্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 
যে পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না, খে শান্তর ঘ্বচ্ছ নহে, যাহাতে 
সেই লক্ষণ নাই,ফাহা থাকিলে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি না, সে গ্রন্থ, সে পুস্তক, 
সে শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্ের রাজ্যে শাস্ম বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না। খ্ক্যের 
পুস্তকের মধ্য দিয়! ঈশ্বরকে ুষ্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশই পিতার মুখ 
উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করে তাহাই আমাদের ধর্ম্শাস্ম।” সাপুসম্বন্ধও এই একই 
কথা। পতাহাকেই ব্রাঙ্ষেরা সাধু বলেন, ঈশ্বর প্রেরিত বলেন, যিনি স্বচ্ছ, ধাহার 
মধ্য দিয়া ঈবর প্রকাশিত হন। যিনি ঈখরের দ্বারে দড়াইগা তাহাকে আরও 
উজ্জ্বপরূপে প্রকাশ করেন। যিনি আপনাকে গোপন করিয়া! ঈশ্বরকে প্রকাশ 
করেন, এবং যিনি হুদয়কে হরণ করেন না তিনিই সাধু। ধাহারা ঈশ্বরকে. 
দেখিতে দেন না তাঁহার প্রেমমুখ আবরণ করেন, এবং ধর্মের নামে লোকের চিত্ত 
অপৃহরণ করেন, সে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে সাধু বলিয়া! পরিচিত হইতে পারে ; 
কিন্ত ্রা্ধর্টে তাহাদের আদর নাই। এখানে একমেবানিতীয়ম্‌ পরমেশ্বরের 
 পুজ। হয়। এখানে মেই এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই তক্তি গু পূজা গ্রহণ 
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করিতে পারে না।” সাধুগণ স্বচ্ছ হইলেন হউন, এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, তাহার! 
কি আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেন, তাহারা কি আমাদের সঙ্গে এক হইয়া 
যাইবেন না? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন, “সাধুদিগের বাহিক স্বতন্ত্র 
অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাধুদিগকে আমাদের অস্তরস্থ 
করিয়া লইতে হইবে ।” “ঈশ্বরের পবিজ্ঞ নামে ব্রা্দের শরীর যেমন পরিপূর্ণ 
থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধুব্যক্তির রক্তমাংস তাহার রক্তমাংসে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে নবজীবন দান করিবে।” “তাহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাহাদের 
সাধুক৷ পবিত্রতা আমাদের হইবে, তীহাদের রক্তমাংস আমাদের রক্তমাসরূপে' 
পরিণত হইবে।* শাক্সরসম্বদ্ধেও এই এক কথা, "পুস্তক সকলের মধ্যে ঈশ্বরের 
যে সকল জীবস্ত সত্য রহিয়াছে, ভাহাও প্রত্যেক ব্রা্ম অবনত মস্তকে স্বীকার 
করিবেন ।” “যে জীবনে ঈশ্বরের প্রাতিবিন্ব দেখিতে পাই, ষে পুস্তকে ঈশরের 
কথা শ্রবণ করি তাহা! আমার করিয়! লইব; পরের সত্য, পরের সাধু দৃষ্টাস্তে 
আমার কি হইবে ৭ এ সমস্ত যখন আমার নিজস্ব হইবে, তখনই আমার জীবন।” 

সাধু মহাজন ও শাস্ত্র এ দুইয়ের সঙ্গে কেশবচত্্র বিশেষ সম্বন্ধ প্রদর্শন 
করিলেন, কিন্তু জীবনে কি এমন সময় উপস্থিত হয় না যে সময়ে ইহারা আমা- 
দিগকে কিছুমাত্র সাহাষ্য করিতে পারেন না? হা, হয্র। কেশবচন্দ্র এজন্তই 
বলিয়াছেন “মনুষ্য যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, শাস্জ্রকারের! শাস্ত্রে তাহার 
উত্তর দিয়! গিয়াছেন, উপদেষ্টার সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা! করিয়াছেন, এবং 
সাধুরা জগতের হিতের জন্য আপন আপন জীবনে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর. 
প্রদান করিয়্াছেন। কিন্তু আমার অন্ধকার পূর্ণ পাপদগ্ধ চিত্ত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিল, তাহার উত্তর কে প্রদান করিল? আমি অন্তের মুখবিনিঃস্ৃত যে সকল 
কথা, তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়্াছি।” এই সঙ্কটাবস্থায় কি করিতে. 
হইবে, কেশবচন্ত্র আপনার জীবনের পরীক্ষিত কথায় এইরূপে তাহা! বলির! 
গিয়াছেন। “ধন্তবাদ তোমাকে, হে ব্রাহ্মত্রা £ হে সচ্চরিত্র ভদ্র, হে ঈশ্বরপরায়ণ 
সাধু, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্ত যত দূর করিতে পারে তাহা তুমি করিলে। এখন 
গক্জালের অন্ত ম্ত্েহ হইতে গোপনে গমন করি। আসিলাম_ ভ্রাতাবন্ধুদিগ্নের 1 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া; নিজের জদয়কুটারের দ্বার রুদ্ধ করিলাম, অহস্কৃত 
ঈন্তককে বহু আয়ামে অবনত করিলাম, প্রবল রিুর্প ভয়ানক তুফানকে একটি 
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বাক্যবাণে শীস্ত করিলাম। একটি নাম করিলাম অসংযত মন স্তত্তিত হইল, 
চতুর্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জন স্থানে, সেইরূপ রহিত বাক্যাতীত 
পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন; হৃদয় অবাক্‌ হইয়া তীহার সেই মামরহিত উজ্জ্বল 
প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেখিতেছি ইহা কি? এই যে জ্যোতি ইহা কি 
হুর্ধ্ের জ্যোতি না অন্ত কোন বস্তর জ্যোতি ? এই যে প্রশান্ত গাভীর ইহ! 
কাহার ? পাপীর হৃদয়ে এই যে শাস্তির আ্রোত ইহা কৌধা হইতে আসিল? 
এই রূপরহিত জীবন্ত সত্য, এই মূর্তি কাহার ? হৃদয়ের মধ্যে এই যে হুখ, 
উথলিত হইতেছে, এই সখ কোথা হইতে? ধাহার স্নেহ দেখিতে পাই না, 
ইনিই কি সেই শ্েহময় ঈশ্বর ? স্থির হও, যাহ! দেখিতেছ, ইহা কি স্বপ্ন ? ইহ! 
কি কল্পনা? এই যে কিছুকাল পূর্বের জলস্ত অগ্নিতে দ্ধ হইতেছিলাম, এইক্ষণে 
এই পরিবর্তন কোথ। হইতে আদিল ? কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই:। 
চন্ঃ যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষনয়নে তাহা দেখুক, চক্ষু যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ 
দেখুক; কর্ণ যাহ শুনিয়াছে তাহা অবিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ ফত ক্ষণ, আছে, তত ক্ষণ 
গুনুক, কারণ অনুসন্ধানে এত -ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃতজ্ঞ হও বে 
অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই এবং এখনও বধির হও নাই। সম্মুখে ধাহাকে দেখি- 
তেছ, ইনিই সেই কল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তহাকে সম্তোগ কর। বল, 
হে করুণাসিস্কু পরমেশ্বর, কি বলিলে, পুনর্ব্ধার বল শ্রবণ করি। হে রূপরহিত 
নামরহিত, আমার সাধ্য কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে কৃপা করিয 
একবার যাহা দেখাইলে পুনর্ব্বার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্নয়নে চাহিয়া থাকি ; 
একবার যাহা বলিলে, পুনর্্বার বল, শুনিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছি। পিতা, 
যাহ! দেখাইলে, কৃপা করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, এমন, 
-গুনি নাই; মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবান্ধবের নিকটও পাই নাই? 
কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম ।' এইরূপে যাহার প্রকাশে 
জুদয্বের গভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হুইল, তিনি কি কিছু বলিলেন ? অন্তরের 
গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা! হইল ৭ স্থির হও, ইহা অতি সহজ, 
তি সামান্ত কথা । পরমেশ্বরের করুণার পর করুণা, ল্েেহের পর স্ষেহ, এবং. 
আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পধ্যস্ত গতলীব- 
নের বৃতাস্ত পাঠ করিয়। আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহতঞ্জন হইবে, 
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দেই যে করগা সেই ষে স্সেহ, গতজীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, বে করুণার 
প্রতিমা সমুদায় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চন্রসুর্য নক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত আকাশ 
যে করুণার সাক্ষ্যদান করিতেছে, সেই শ্বেহ, সেই করুণা ধাহার, তাহার আশ্রয় 
লাত কর, হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্মের উত্তর পাইবে। সকলের আশ্রয়দাতা সেই 
পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংসা! করিবেন, তাহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কর, নিশ্চয়ই উত্তর পাইবে । জাবধান সেই জিজ্ঞাসাতে কেহ যেন মিরত্ব ন! 
হয়েন। সেই জিজ্ঞাসার জন্য কোন মনুষ্যের উপর. নির্ভর করিও না; সেই 
জিজ্ঞাসার মীমাংসা জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন এবং 
নিজের উপর নির্ভর করিলেও কেহ সেই প্রশ্মের উত্তর পাইবে না। প্রন্কৃতরূপে 
জয়ের দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় দ্বম্ং পরমেশ্বর (উপদেশ ২৫ শে 
বৈশাখ ১৭৯৩ )1” | 
ঈশ্বরের আদেশ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র এ সময়ে" কিরূপ হুদৃঢ় মত প্রকাশ 
ক্ষরেন দৃষ্াত্ত্বরূপ তাহার উপদেশের কিয়দৎশ আমরা উদ্ধ'ত করিতেছি! 
গয়িদি ব্রন্মের অনুগত দাস, তিনি কি বিদ্যালয়ে, কি কার্ধ্যালয়ে তাহার আদেশ 
ভিন্ন কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সকল সময় এবং সমুদয় কাণ্ডে 
বন্ধই তাহার একমাত্র প্রভূ । যে কোন কার্য করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া 
করিব তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! । যদি সহজ লোক তাহাকে বিরক্ত করে তথাপি 
ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তিনি একটি ক্ষুত্রকার্যেও হ্ত্বক্ষেপ করিতে পারেন না, 
বত রখন ঈশ্বর স্বয্ৎ কোন কার্য করিতে বলিবেন, তখন বজ,দেহীর স্তায় 
তয়ানক প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পন্ন করিরেন। ঈশ্বরৈর 
আজ্ঞা ব্যতীত অত্যন্ত প্রিয্নতম বন্ধুর অনুরোধও পালন করিব না। যদি 
পৌত্তলিক হইতাম, যদি কোন মৃত বাকৃশক্তিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, 
তাহা হইলে সেই দেবতা নি্জীব, কথা৷ কহিতে পারেন না, ইহা হ্থানিয়! তখন 
খরু অন্বেষণ করিয়! কর্তব্য অকর্তব্যের উপদেশ লইতাম, কিন্ত যখন জানি 
ঈশ্বর স্থত নহেন, এবং তিনি কথ! বলিতে পারেন, এবং তাহার 'অঘি আমাদের 
ছৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তধন কেমন করিয়া পরের আদেশ শুনিয় তাহা 
মপায়ান করিব। . ঈশ্বরের প্রত্যাদেশজোত যদি অবরুদ্ধ হইয়। যাইত, বদি 
পুর্বক।লের সাধকদিগের নিকট ঈশ্বর তাহার আদেশ প্রচার করিয়া অন্তর 
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হইতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান কোন সম্পর্ক না খাকিত, তবে 
নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্সনার দা এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হুইত। কিন্তু 
প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হস্ব নাই। এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতে” 
€ছেন; এখন ৩.-ঠযুুু নিকট তাহার অনেক কথা৷ বলিবার আছে, আনস্ককাল . 
বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাহার আদেশ প্রচার করিবার জন্তঅবিশ্রান্ত 
তিনি প্রতীক্ষা! করিতেছেন, আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি 
ঘখন তিনি কথা বলিবার জন্ত আমাদের এত নিকটে আসিয়াছেন, তখন তাহার 
আজ্ঞ! ভিন্ন কিছুই করিতে পারিৰ না ।” 

ইৎলগড হইতে আসিয়া! যে কার্ডত্রোত প্রবপ্তিত হইল তাহার সঙ্গে এই 
আদেশবাদের কি প্রকার ্ষনিষ্ঠ যোগ উদ্ধৃত কথা গুলি পাঠ করিলেই সকলের 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। “উপাসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাহার কার্য 
পুরাতন হয় না, উপাসন্ম্তে ত্রাহ্ধ যেমন প্রতিদিন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন, 
তেমন্নই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব প্রিয়তর কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তিনি 
কাহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাহার নিকট নৃতন ভ্ডাবে 
দিন দিন তাহার স্বাদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্ধদাই আমাদের 
নিকট দ'ড়াইয়। আছেন, আমাঘের ভয় নাই। সমস্ত দিনরাত্রি যদি তাহার 
আদেশ সাধন করি, তথাপি কাধ্যত্রোত পুরাতন হইবে না। যদি তাহার 
আজ্ঞা লইয়! সংসারকার্ধে প্ররৃত্ত হই তবে সংসার নৃতন হইবে, সমস্য ফগখু 
প্রিন্র হইবে। যেখাদে তিমি বর্তমান সেখানে ভয় কি, সেখানে বিপদের 
আশঙ্কা! কোথায় ? যে সংষারের তিনি প্রভু, যাহাতে স্ঠাহার আদেশ সম্পন্ন 
ছয়, যে সংসার তাহার পুজায়্ নিযুক্ত, সেই সংসার কিরূপে- পুরাতন হইবে ? 
যেখানে এ কল লক্ষণ নাই সেখানে ব্রা্মধর্্দ নাই। যদি আমানের মধ্যে 
এ কল লক্ষণ ন! থাকে, তবে আমর! কিরূপ ব্রাহ্মনামের যোগ্য হইতে পারি ? 
্রাহ্মগণ, এদ আমর সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেষন 
অবিশ্বাস হইতে দূরে থাকিবে, তেমনি আলস্ত নিরুৎসাহ তোমায় পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। ব্ধন দেগ্িবে কার্ধ্যআোত শুক্ক হইতেছে, তখন যদি হৃৎকম্প নাহয়, 
নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মধরর্ম তোমাদের হৃদয়ে মিম্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক 
বিপদ নিকটব্বাঁ। যখন দ্েখিবে, ঈশ্বরের শ্রিয়কার্য সাধন করিধার ইচ্ছ। ছয় 
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: না, তাহার সস্তানদিগের হুর্দশা দেখিয়া ছুঃখ হয় না, তাহার আদেশ শুনিবার জন্ত 
অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পধ্যত্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে যে, এখন 
আত্মা সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয় নাই উপদেশ, ১৮ বৈশাখ, ১৭৯৩ শক )1৮ 

শুক্কতা নিরসন কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা কেশবচন্দ্র সঙ্গতে 
 €৫ই জৈষ্ঠ্য) এই প্রকার করেন, *শুক্বতা নিবারণের ওধধ এক মাত্র ঈশ্বর, কেন 
না তিনি রসম্বরূপ । আমাদের সাধন কি? কেবল তাহার নিকটে বসা । নদী- 
তীরম্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া! জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে 
চিরকাল সরস রাখিয়া বন্ধিত করে। জীবনের সেইরূপ একটি মূল দেশ আছে, 
অক্ষয় শাততিত্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে' আত্মা নিত্যকাল সরস 
থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে । সকলে জীবনে এই সার সত্যটি পরীক্ষা 
করুন। লোকে কাজ কর্মে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগের নিকটে যায় এবং 
শান্তি লাত করে; জীবনে শাস্তি হারা হইয়া আমরা শাস্তি লাভার্থ ঈশ্বরের 
মিকট যাই কি না এবং তাহা! লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
একটু এই ভাবে তাহার কাছে বসিবার চেষ্ট। ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে 
সাহার সহিত যত অবিচ্ছি যোগ বন্ধন করিতে পারিব, ততই শুক্ষতার সম্ভাবনা 
অন্প হইবে এবং প্রেমরস, শাস্তির ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিত হইতে 
থাকিবে” 
$ এই সময ব্রক্ধ মন্দিরে যে সকল উপদেশ হয়, উপাসক মণ্ডলীর সভায় * 
যে সকল আলোচন! হয় সে সমুপায় কেবল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ব নহে, ধাহাতে 
. প্রতিজনের জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে তাহার উপায় সকল উহাতে বিষদরূপে 
বিবৃত হয়। আমরা উদাহরণস্বরূপ তিনটি উপদেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি, 
৫১ কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ। পবিত্র প্রেমদ্বারা কাম, ক্ষমার দ্বারা 
ক্রোধ এবং ব্রহ্মলোভ দ্বারা লোভকে পরাজয় করিতে হইবে উপদেশব্রদ্ধের 
এই মুল বিষয়। উপাসক মণ্ডলীর সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্য হইতে ছুইটি 
স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ইহাতে সে সময়ে সকলের মনের 
গ্রতি কোন্‌ দিকে ছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন । পাপ প্রলোভন মনে 


* সঙ্গত ও উপাসকমণ্ডলীর সতা| উতক্বের কার্ধাভঃ একই প্রকার লক্ষ্য হওয়াতে পোঁষ 
যাষ হইতে সঙ্গত লতা! উপানকষণ্লীয় সভার ্তভূ'ভ হইস্সা বাক্স 





বিদেশে ব্রাহ্মধর্থের আঁদর ও নব ভাবোম্মেষ। ও 


এক কালেই আসিবে নাএরূপ যন্তব কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রকারে 
প্রদত্ত হইয়াছে ;_ 

প্তিন্ন ভিন্ন অবস্থায় লোকের মনে পাপের আকর্ষণশক্তির ন্যনাধিক্য দেখা! যায়, 
ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে প্রলোভন অসভ্ভব হইবে বোধ 
হয়। সাধারণের পক্ষে__প্রলোভন হইতে পারিবে না-_এইরূপ আদর্শ রাখা 
নিতান্ত আবশ্যক । যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ কর! যত অসাধ্য মনে করেন, 
প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের 
প্রতিমূর্তি তাহার নিকট হুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয় । প্রলোভনের কাছে 
অ'পনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। & *& 
ভক্তগণ জানেন ঈশ্বরের কপাতে অসম্ভব সত্তব হয়, অতএব তাহার সেই কুপাতে 
দু বিশ্বাম রাখিয়া পাপকে অসস্তব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্মসাধন 
বৃথা। তার কৃপায় একটি পাপও ক্ষয় হইয়াছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, জীবনে 
চিরকাল এ বথাটী ধরিয়৷ থাকিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। ধর্মসন্বন্ে 
একটা গুপ্ত কথা অনেকে অনুধাবন করেন না। চুলের ন্যায় সুক্ষ মতের উপর 
বিশ্বাস রাখিতে পারিলে তাহাতেই পরিত্রাণ হয়। বাহ্যানুষ্ঠানরূপ মোটা কাধন. . 
ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্ত বিশ্বাসের সুক্ষাব্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া! তাহাকে 
দু করিয়া রাখে। * * * সকল ধর্শের মূল অতিহৃস্ষ, প্রত্যেকের ধর্্মজীব- 
নের মূলও ক্ষ ও অদৃশ্য। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শবাড়ন্বরঃ 
বা কাধ্যাডম্বর নাই। এক জনের মনে কেবল একট। ভাব উত্তেজিত হয়, তাহা- 
তেই দেশ বিদেশ ও সমূদায় পৃথিবীকে অগ্সিময় করিয়া তুলে, চৈতন্ত ও খরষ্টের 
প্রেমরাজ্য ও স্বর্থরাজ্য প্রথমে অল্প কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুত্বও 
অধিক ছিল। ক্রমে পুথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল প্রত্যেকে 
আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিছ্যুতের সভায় সত্যের আলোক দেখিতে 
পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ করেন, কিন্তু তাহাই বিশ্বাসবন্ধনের 
মূল হৃত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ 
লিখিয়া রাখা উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়! বিশ্বাসীর নিকটে চিরজীব-: 
নের পথ প্রদর্শন করে এবং তাহারই বলে সমুদয় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।" ূ 

প্রনয়সাধনে বালকের সরলতা ও বয়ঙ্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞত। ও বিবেচনা 
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_ কিরূপে সমন্বয় হইতে পারে ? লোকের স্বভাব ও আচার বিচার করিয়া বন্ধুত্ব 
করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা! অসম্ভব হয়, এই আলোচ্যবিষয়টি অতি 
সুদীর্ঘ তাবে আলোচিত হয়, আমরা উহার প্রথমাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি। “জত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম সাধন 
করিতে হইবে। আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে গাল বাসি, 
উপাসনার অধিকারী বলিয়! জ্ঞান করি ? আন্তের দোষ -থাকিলেও তাহার প্রতি 
আত্মবত ব্যবহার কেন না কর! যাইবে? প্রত্যেক মনুষ্যের দোষ গুণ ছুই আছে, 
আপনার দোষ যেমন এক দিকে ফেলিয়া দিয়া খুণটির পক্ষপাতী হই, অন্তের 
বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে। বালক যেমন দাস দাসীকে প্রথমে না জানিয়া 
শুনিয়া ভাল বাসে, কিন্ত পরে তাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভাল 
বাসা যায় না; ধর্মুশিশ্ড সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞাতসারে ভাল বাসেন, পরে বন্ধুর 
কোন দোষ দেখিলেও-সে ভালবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন না। * ক গ %* 
মাকে ভাল বাদিলে তাহার সম্পর্কে সহোদর মাতুল প্রস্ৃতিও আদয়ের সামগ্রী 
হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটি মধ্যবস্তা কারণ আবশ্তক। ঈশ্বর আমাদের 
প্রীতির মধ্যবি্ু হইলে, তার সম্পকাঁয় সমুদায় সামগ্রী আমাদের প্রীতির আম্পদ 
হইবে। ক্ষ * *% * তালবাসাদুই প্রকার সদৃগুপণের ও মতের। শ্রাহ্াদের 
মধ্যে শেষোক্তটাই প্রায় দেখা যায়, কিন্ত যদি ..্রকৃত ভাল বাসা লাত কাঁরতে 
কঁচ্ছা হয় তবে এই দুইটি মিলাইতে হইবে। এক ঈশ্বরের এক মন্দিরের উপা- 
অক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, আবার যাহাতে যে 
পরিমাণে সাধু ণ লক্ষিত হয়, তাহাতে দেই পরিমাণে ভাল বাসা! যাওয়া স্বাভা- 
বিক, নতুবা শ্রীতি ভ্রমসন্কুল। ব্রাহ্গেরা ধর্মসম্পর্কে পরম্পরে সহোদর । অহোদরের . 
ভাব ষে কিরূপ তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে 
এক একটি সাংসারিক ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা আমাদিগের] 
পরম্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শির্ধা দিয়া জগৎকে"এক পরিবারে বন্ধ করিবে 
আমর! উপাসনাকালে সকলৈ এক পিতার চরণে প্রণত হই, তাহারই হস্ত হইতে 
মস্তক পাতিয়া আশীর্বাদ লই এবং সকলে সেই "এক. পিতার চরণ সেবায় 
জীবনকে নিয়োজিত করি। ইহা অপেক্ষা সম্মিলনের প্রবল উপায় আর 
কি হুইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ধনিষ্ঠত! 


বিদেশে ব্রাহ্মধর্থের আদর ও নব ভাঁবোগ্েষ। ৬ম 
থাকিবেই থাকিবে; কিন্ত তাহা বলিয়া! অন্ত ধর্্মাবলস্থিগণের . মধ্যে ঈশ্বরের 
যে জ্যোত্ম্বা পতিত হয় তাহা! ভাল বাসিব না এরূপ নহে । ব্রাহ্মদের সদৃুণ 
গ্রহণ করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া হয়, অস্তের হইলে বাহির হইতে 
লওয়া হয় এই প্রভেদ।” এক ধর্মাবলম্বী এবং অন্ত ধর্মাবলম্বী এ ছুইয়ের মধ্যে কি 
প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত এই কথাগুলি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে । 
এবার থে ভাদ্রোৎসব হয় তাহার উপদেশ পাঠ করিয়া দেখিতে পাওয়া 
ঘায়, প্রেমরাজ্যন্থাপনের অন্ত, নির্বর্িবাদ ঈশ্বরের পরিবার স্থাপনের জন্য কেশব- 
চঙ্গের প্রাণ কি প্রকার আকুল হইয়াছিল। উপদেশটি অতি সুদীর্ঘ, আমর! 
ইহার অস্তিম কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাঁহার 
প্রাণের ব্যাকুলত বুঝিতে পারিবেন। “কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর) 
কোথায় মাঙ্গলোর, কত দেশ হইতে পিতা তাহার সস্তানদিগকে এক শ্বরে 
আনিয়া! দিলেন; কিন্ত ইহাদের মধ্যে বন্ধন কৈ? ব্রাহ্মগণ, আর এই প্রকার 
প্রেষশূন্ত শিথিল ভাব দেখিয়া স্থির থাকিও না। পরম্পরের পদ ধারণ করিয়! 
বল আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না। মতের অনৈক্যই হউক, আর সাংসারিক 
কষ্টই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পারি না। মুখের ভ্রাতৃতাব 
পরিত্যাগ কর; প্রেমের সহিত ভাইকে আলিঙ্গন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ 
ইহার মধ্যে পিতার মুখত্রী দেধিতেছি, এই বলিয়া যখন ভাই ভঙ্গীদিগকে গৃছে 
আনিবে, তখন তোমাদের ব্যাপার দেখিয়া জগৎ লঙ্জিত হইবে এবং শক্ররা 
পরাজিত হুইবে। ক্রাঙ্গ্ণ, তোমরা এই কথা লইয়৷ গিয়া সাধন কর, “পিতা! 
যেমন জুন্দর, ভাই তথীগণও তেমন হুন্বর।” প্রাণস্বরূপ পিতা আমাদিগকে 
প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সেইরূপ আমর! যদি পরস্পরকে ভাল বাসিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দিন পর, বার মাসের পর পরস্পরের মধ্যে 
গ্রভীরতর মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম, তবে জানিতাম বধার্থই পিতার প্রেষ- 
পরিবার গঠিত হইতেছে । ভ্রাতৃপ্ণ, লোতী হইয়া রাগী হইয়া আর ভাই 
ভগ্গিনীদিগকে ছাড়িয়া দিও না। ব্রাক্ষধর্মের ষার_ প্রেম সাধন কর। পিত। 
যেন দেখিতে পান, ধাহারা তোমাদের নিকট আছেন, তাহার! আর তোমার্দিগকে 
ছাঁড়িয়া! যাইতে পারিরেন না। এই উৎসবে ষেন প্রেমরাজোর হুত্রপাত হয় 
বদি প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্থজ হও, ভারতবর্ষ ব।চিবে, জগৎ পরিজ্রাপ 


পাইবে, এবং তোমরাও আনন্মমনে পিতার পরা দেখতে দেখে 
চিরকালের আশা পুর্ণ করিতে পারিবে ।" 
উপরি উদ্দিত উপদেশাদির অংশে যে নবভাবের প্রবর্তনা আময় দেখিতে 
পাই, কেশবচত্ত্র ইংলগড হইতে আদিবার পরেই জঙ্গতে (১২ কার্তিক) যে 
সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে উহার মূল প্রকাশ পায়। আমরা দিনের 
সঙ্গতের কথ! গুলির সারাংশ দিয়! এ অধ্যায় শেষ করিতেছি; বিশ্বাস স্থায়ী, 
ভাব অস্থায়ী। বিশ্বাসমূলক কার্ধ্য প্রকৃত ও পবিত্র, ভাবসভভূত কর্ম চঞ্চল ও 
পরিবর্তমহ। বিশ্বাস ভাবের উপরে নির্ভর করে না, যুক্তিরও অনুবর্তা নয়। 
অনেক সময়ে উহা! যুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করে। বিশ্বাসচস্কৃতে দর্শন ও 
বিশ্বাসকর্ণে শ্রবণ করিলেই ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারা যায়) নতুবা কেবল 
যুক্তি ও কলনা করিতে হয়। বিশ্বাসে হৃদয় জাগ্রৎ ও শ্রীতি উদ্দীপিত হইয়া 
থাকে। সচেতন অনুরাগী হৃদয় প্রবলবেগে সমস্ত উৎসাহ ও বলের সহিত 
ঈশ্বরের কার্যে ধাবিত হয়। যাহাতে কষ্ট বোধ হয় তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ 
বলিতে অনেকে কুষ্টিত, ইহা! ভ্রম। হ্থদয় প্রকৃতিস্থ না হইলে কখন আদেশ- 
পালনে আনন্দ হয় না। কর্তব্য ও ইচ্ছা এ ছুইয়ের সম্মিলন আবন্তক। 
অনুষ্টিত কার্যকে অসার বা অপবিত্র মনে করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই কাধ্য করিলে 
মন কলুষিত হয়। ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া চলিলে অতি নিকৃষ্ট কর্মুও উপাসনার 
স্তায় পবিত্র বেশ ধারণ করে, এবং কর্তব্য বলিয়া আমরা যে কর্ম অবলম্বন . 
করি তাহা পবিত্র হইয়া যায় বিশ্বাসানুসারে নিষ্ঠাপূর্র্বক কার্য করিলে ঈশ্বরের 
আদেশ সহজে শুনা 'যায়। ইহার বিপরীত ব্যবহারে-ঈশ্বরের আদেশ অস্পষ্ট 
হইয়া পড়ে মনের মধ্যে যখন ঝড় তুফান চলিতেছে, তখন ঈশ্বরের আদেশ 
প্রকাশ পায় না। মনের ঠিক অবস্থা হইলেই আদেশ প্রকাশ পায়। ত্আদেশ- 
পাইবার ভন্ত প্রার্থী হইয়া! বরং এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ভাল, 
তথাপি হঠাৎ আপনার মনের কজ্সনাকে তাহার আদেশ বলিয়া লওয়া ভাল নয়” 
নেকে প্রতীক্ষ! করিতে না পারিয্া আপনার ইচ্ছা বা অপরের কথাকে ঈশ্বরাজ্ঞা 
বলিয়! গ্রহণ করিয়া থাকেন। “আদেশ নিঃসংশয়, স্পষ্ট এবং বারংবার পরীক্ষা- 
সহ তাহাতে “বদি হয়" কি “বোধহয়” এরূপ ভাব নাই।' “অবিশ্বাসীর নিকটে 
কর্তব্যজ্ঞন ও আদেশ পরম্পর বিভি্, কিন্ত বিশ্বাসীর নিকটে এ হুইই এক, 


বিদেশে ব্ান্ধর্থের আদর ও নব ভাবোন্বেষ | সর 


(জগতের মংক্রামক রোগ এই ঘে, কর্তব্য বুঝি কাজ করিতে হইবে. 

রাও ইহার হাত ছাড়াইতে গারেন না) কিন্ত যাস্তাবিক উট মেবক, 
ভক্ত একই। তীহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্তব্য কিছুই নাই। 
 ইংলগ্ডেরও] এই অভাব। তথাকার লোক কর্তব্য বলিয়া কাজ করিতেছে ; 
কিন্ত তাহাদের ভক্তি নাই। ধর্ম যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই. উহা পরি- 
ভ্রাণের উপায়্। বিল্লতে ধর্মের গক্ষ ও মত অনেক, কিন্ত তাহাতে ধর্্ নাই। 
আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, বাহিরের উপায় যত্ত কেন হউক না, মূল 
কথা একটা কি ুইটা। “বিলাতে কত প্রকার অবস্থার মধ্যে “এক মাত্র রে 
(চরণে পড়িয়া থাকা" এই পরিষ্ৃত কথাটা অবলম্বন করিয়াছিলাম, উহ্াতেই 
নিরাপদ ও নির্ভর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্বাস সর্বদা সুদৃঢ় থাকা চাই। 
হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও পৌন্তলিকেরা তাহা ছাড়ে না, ব্রাঙ্গের৷ সত্য পাইয়াও 
কল্পনা বলিয়া উড়াইয়। দেন। এততসম্বন্ধে শাসন হওয়া চাই। আদেশের 
প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া কেহ যেন বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইতে না চান। 
যে বিষয়ের ছুই দিকের কোন দিকই জানি না, সে বিষয়ে এক দিকে যাইতে 
আদেশ পাইলে তাহাকে কল্পনা! বল! যাইতে পারে না। নিক ইচ্ছা বা কল্পন! 
জ্ঞাত বিষয়ে সম্ভবপর। প্রথমে ঈশ্বর এক ডাকে উত্তর দেন, ক্রমে আদেশ 
লঙ্ঘন করিলে তাহার কথা বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় লোকে স্বপ্ন দেখে এবং 
যেটা অন্তের কথা সেট। তাহার কথা মনে করে। “অদ্যকার সংক্ষেপ সার কথা 
এই, একটি “তিনি* আছেন, দ্বিতীয় “তিনি কথা কন" ইহা বিশ্বাস করিতে 
হুইবে। উপাসনার সময় স্থির চিত্তে তাহার আদেশ বুঝিবার জন্য বিশেষ 
প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহা তাঁহার আদেশ, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া 
লইব। . মন ভাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, নেও গানবে না 
এক্ষণে এইরূপ বন্তর্ক হওয়া আবহ্াক 
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ব্রাহ্মণের বিবাহ রাজবিধির চক্ষে কিছু নহে, এই অস্িদ্ধতা বিদূরিত করিবার 
জন্ত যত্ব কেশবচন্তরের ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে প্রবর্তিত হয়। ইংলণ্ড হইতে তাহার 
প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাঙ্মবিবাহবিধি শীপ্র শীঘ্র বিধিবদ্ধ হয়, এজন্য বিশেষ ঘত্ব 
হয়, এবং এ যর অচিরে ফলপ্রসব হইবে ইত্যবসরে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 
উহার প্রতিরোধী হইয়া দড়ান। কলিকাতা সমাজ একখানি অর্থশৃন্ত আবেদন 
গবর্ণর জেনারেলের নিকটে উপস্থিত করেন। এই আবেদনে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহারা একপদ্‌ সংস্কারকার্ধ্যে অগ্রসর হইবেন, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিমুখ। ইহারা 
আবেদনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহার মংক্ষেপ এই, (১) ব্যবস্থা 
সমুদয় রানে নিবনধ হইবে, অথচ অধিকসংখ্যক ব্রাহ্গ ব্যবস্থা চান না; 
(২) ব্রাহ্মগণ হি্গুরমাজ বহিভূ্ত 'নহেন, ব্যবস্থা হইলে তাহাদিগ্রকে হিপ 
সমাজ বহি্ত হইতে হইবে, এবং এূপে বহিূ্ত হইলে তাহাদের অধোগতি 
অবশ্যত্তাবী; (৩) কেশবচন্্র সেন সমুদায় ব্রাহ্মলমাজের প্রতিনিধি নহেন। 
রক্মদমাজে বিজাতীয় মতাদি প্রচলিত করিবার জন্য বন্বশতঃ ্রা্ষমমাজ হইতে . 
'ভাহার বিচ্ছেদ টয়াছ, এবং তিনি ভারতবর্ীযব্রাহ্মসমাজ নামে দত্ত সমাজ 
করিয়াছেন) (৪) হিলসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগের 
বিবাহপ্রণালী স্বতন্ত্র, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজব্যবন্থার প্রয়োজন নাই। এরূপ 
স্থলে ব্রাহ্মমাজ পৌন্তলিকতামাত্র পরিত্যাগ করিয়৷ যে প্রণালী নিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন তাহা বিধি সিদ্ধ করিবার ভন্ত সতত ব্যবস্থার প্রয়োজন কি?) (৫) নূতন 
ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মগণ ই্রষ্টান বা মুসলমানগণের কন্তা৷ বিবাহ করিতে পারিবেন, 
ইহাতে উত্তরাধিকারিত্বযস্বন্ধে অত্যস্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে; (৬) নৃতন 
্যবৃস্থাতেধর্ানুষ্ঠানসম্বন্ধে কোন বাদ্ধাবাফধি নিয়ম না থাকাতে উহা ব্রাহ্মগণের 
হদরব্যথা উৎপাদন করিয়াছে (৭) একাধিকবিবাহ বা বহুবিবাহ নিবারণ জন্ত 
ব্যবস্থার নিপ্রয়োজন, কেন মা হুঞত এখন সেই দিকে গতি হইয়াছে, 
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বাহ্মগণের দৃষ্টান্তে উহা আপনি নিবারিত হুইবে। বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
হইলে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহার পত্ধী চিররোগ বা বন্ধ্যত্বাদি দোষযুক্ত 
হইলে অপর নারীর পাণিগহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না) (৮) নারীগণের 
বিবাহের উপযুক্ত বয়স চতুর্দশ বর্ধ নহে দ্বাদশ বর্ধ। 

এই আবেদনসন্বন্ধে কেশবচন্ত্র মিরারে যে প্রতিবাদ করেন তাহা অতি * 
তীব্র । এনপ ভীত্র হইবার প্রথম কারণ এই যে, পত্ীগণকে পণুবৎ হেয় জ্ঞানে 
রোগাদিনিমিত্ত অসমর্থা হইলে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বলিয়৷ এই আবেদন 
যুক্তি উপস্থিত করিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ-_চিকিৎসকগণের ব্যবস্থার বিরোধে 
দ্বাদশ বর্ধ বিবাহের কাল নির্ণয় । তৃতীয় কারণ-__উপবীতত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহার্দি 
সত্বে ব্রাহ্মঘমাজকে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত প্রতিপন্ন করিতে যত্ব। চতুর্থ কারণ__ 
ব্যবস্থা হইলে ব্রঙ্ষমমাজের অধোগতি হইবে এই মিথ্যা আপত্তি, কেন না যে 
ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে কপটতা, ভীরুতা ও সরলতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে 
অপনীত হুইবে। কলিকাতাত্রাঙ্মমমাজ আপনাদের পরিপুষ্ট দল দেখাইবার জন্য 
অসত্য পথ আশ্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের পৌত্তলিক ছাত্রগণের পধ্যত্ত নাম স্বাক্ষর 
গ্রহণ করেন, এ সম্বন্ধে এ সময়ে মিরারে অনেকগুলি বিশ্বস্ত লোকের পত্র বাহির 
হয়। কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ বলেন, অধিক সংখ্যক ব্রাহ্ম ব্যবস্থা চান না, ইহার 
প্রতিবাদ কাধ্যতঃ হয়, কেন ন৷ তেতাল্লিশটি ব্রাহ্মসমাজ ব্যবস্থা হইবার জন্য 
আবেদন পত্র প্রেরণ কঠেন। ব্রাক্মবিবাহবিধি লয়! কেবল ভারতবর্ষে আন্দো- 
লন উপস্থিভ হয় তাহা নহে, বিলাতে “টাইমস্‌” পত্রিকা ত্রাঙ্মবিবাহবিধির আব 
স্কতাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন। 

এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি ইহা নির্ধারণ করিবার 
জন্য কেশবচন্ত্র ইংপূর্ধ্ব কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানস্থ প্রসিহ্ধ ডাক্তারগণের 
মত জিজ্ঞাম! করিয়! তাহাদিগকে পত্র লিখেন। এ পত্রের উত্তরে, মেডিকল .' 
কলেজের বঙ্গীয় বিভাগের অন্তর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তর টামিজ খ'। এই যত 
প্রকাশ করেন যে, এই উক্ণপ্রধান দেশে দশ হইতে একাদশ বর্ধের মধ্যে বয়োলক্ষণ 
প্রকাশ পায়; অধচ এই সময়ের মধ্যে বিবাহ দিলে পরীসমুচিত কর্তব্য খচ্ি- 
পালনে বিবাহিতা নারী অসমর্ধা হন, এবং অকালে বার্ধক্য উপস্থিত হয়্। 
অতএব কোন বালিকাকে, অস্ততঃ যোড়শবর্ধায়া যত দিন না হইতেছেন, তত দিন 


৬২২ আচার্য কেশবচন্জ। 


বিবাহ দেওয়া কখন উচিত নয়। আর যদি এতদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া 
হয় তাহা হইলে বিবাহিতা নারী এবং তাহার সন্তান সন্ততির বিশেষ কল্যাপ 
হইবে। ডাক্তার ডি বি শ্মিখ এম ডি. যোড়শবর্ধ বিবাহযোগ্য সময় নির্ণয় 
করেন। তাহার মতে যোড়শবর্ধের পরও দুই তিন বৎসর প্ররতীক্ষা। করিলে 
বিশেষ কল্যাণের সম্তারনা। যোড়শবর্ধের পূর্বে নারীগণের দৈহিক ও মানসিক 
গঠনের পূর্ণতা লাত হুয় না; সে সময়ে সেই ষকল অস্থিভাগ তখনও অপূর্ণা- 
বন্থ থাকে, যে অস্ভিভাগের পূর্ণতা মাতৃত্বপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । ডাক্তার 
নবীনকৃষ্ণ বনু অষ্টাদশ বর্ধ নারীগণের বিবাহের যোগ্যকাল মনে করেন, কিন্তু যখন 
এদেশে রহুদিন পর্যন্ত বিপরীত ব্যবহার চলিয়া! আসিয়াছে, তখন তাহার. মতে 
অবৃন্য পঞ্চদশ বর্ষ বিবাহকাল এ সময়ের জন্য নির্ণয় করা সমুচিত। বিংশতি 
বর্ষের পূর্বর্বে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আত্মারাম পাণুরং 
বিংশতি বর্ষ ও তৎসন্গিহিত বয়সকে রিবাহের যোগ্যকাল বলেন। বোম্ে 
গ্রার্ট মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার উপদেষ্টা ডাক্তার এ ভি হোয়াইট 
সাহেব বলেন, পঞ্চদশ ব! যোড়পবর্ধের পূর্বে বয়োলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও বিন! 
বিপদে মাতৃত্বকর্তব্যপালনোপযোশ্বী হইবার জন্য নারীগণের বিবাহযোগ্যকাল 
তাহার মতে, অষ্টাদশ। ডাকার মহেন্্রলাল সরকার আমাদিগের দেশীয় হুক্রত 
হইতে ঘোড়শবর্ধ বিবাহযোগ্যকাল নির্ণয় করিয়া & সমযকেই বিবাহের যোগ্যকাল 
নি করেন «| বর্তমান ভারতের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ডাক্তার 
চারলদ্‌ সং্রতি চত্ুর্দশবর্ধ বিবাহযোগ্যকাল ব্যবস্থা দেন। 

ক যুক্ত ডাক্তার মহেন্রলাল দরকার নুর মত উদ্ধত করিয়া! বাহ লিবিয়াছেন, 
ভাহাতে তেন প্রতভীত হত তিনি মনে করিয়াছেন, মহ ঘাদশবর্ধ মারীগণের বিষাহ কাল 
দির্ঘ্ব করিয়া! সেই নময়েই পতি ওপত্ীর স্তায় উতদ্মের একত্র ঘাস অনুমোদন করিয়াছেন । 
“যে ব্যক্ি নিভান্ত নন্বর হয়, তাহার ধর্ম ঘবসামগ্রত্ত হয়' মহ & লঙ্গে এ কথার যোজনা 
করাতে ইহাই প্রভীত হইভেছে যে, নারীর দ্বাদশবর্ধ বসে বিষাহ হইলেও ঘোড়বর্ষ পর্যান্ত 
পতি পদ্ধীর স্তায় একত্র বাস হইতে বিরত থাকিতে হইবে। বে নুর্জতের তিনি প্রমাণ গ্রহণ 
করিয়াছেন সেই বু্ত দ্বাদশবর্ধে বিবাহের ব্যবহা দিয্াও যোড়পবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা! করার 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন। দ্বাদশবর্ের পর কনা! তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে-ভখন ঘি পিত1 বা 
সন্ত অভিভাবক বিবাহ ন। ষেন ভাঁহা হইলে ম্ব্সং যদোমত পাজ গ্রহণ করিবে, এব্যবন্থ? 
যান করাতে স্পাই দুখ) যাইতেছে, হস্থ ঘোড়ববর্ধকে মাতৃত্বের ঘোগ্যকাজ দিবা করিতেন। 


বিবাহধিধি লইয়া আন্দোলন | ৬২৩" 


বিবাহবিধি লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। ব্যবস্থাপকসভা সিমলায় 
অবস্থানকালে বিষাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবে এরপ প্রস্তাব ছিল, এই আন্দো- 
লনে তাহা স্থগিত হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল 
যুকতিগুলি ভাল করিয়া বিবেচমাপুরবক বিধিসম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারিত হইবে, 
ব্যবস্থাপক স্টিফেন সাহেব এইক্সপ স্থির করেন। কলিকাতা ও অন্ঠান্ত স্থামশ্থ' 
যতগুলি সংবাদপত্র বিবাহবিধির পক্ষ সমর্থন করিয়৷ লিখেন, এবং কেহ কেহ 
বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবার সম্বন্ধে বৃথা কালন্ষেপ দেখিয়৷ অসস্তোষ প্রকাশ 
করেন। ইংলিসম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস, লঙ্গৌ টাইমৃস্‌, মান্্রাজ স্টার, 
টার অব ইগ্ডিয়া, উইটনেস্‌, ডেলি একজ্যামিনার, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সমুদায় 
প্রধান প্রধান পত্রিকা বিবাহবিধির সপক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। বিলাতের 
আলেন্স ইত্ডিয়ান মেলে এ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফে.ও অব 
ইত্ডিয়া প্রথমতঃ বিবাহবিধির সপক্ষে লিখেন, পরিশেষে কলিকা সমাজের 
পক্ষাবলম্বন করেন। পলমলগেজেটে যে একটি প্যারা বাহিরহয়,উহা বিপক্ষপক্ষাব- 
লম্বী নির্ধারণ করা ঘাইতে পারে । বিদেশস্থ অনেক সত! বিবাহ বিধির সমর্থন 
করেন। ফয়েজাবাদ ইনষ্টিটিউট উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে গোল আছে মনে করিয়া 
তন্থিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হন। দক্ষিণ ভারত ব্রাহ্ষ- 
সমাজ বিধি শীগ্র বিধিবদ্ধ হইবার জন্ত আবেদন করা স্থির করেন। 
_. আদিসমাজের পক্ষ হইয়া ফে.ওড অব ইগ্ডিয়া আদিসমাজের সপক্ষ ব্যতি গণ ৫ 
হইতে তীহাদিগের মত লিখাইয়। লইয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ সকলের 
উত্তর উক্তি প্রত্যুক্তিক্রমে মিরারে * প্রকাশিত হয়। আমরা সেই উ্তি প্রত্যুক্তি 
অনুবাদ করিয়া দিতেছি । 

১। অত্যন্ত গোঁড়া হিনদুগণও ব্রাহ্মিগকে হিন্দুসমাজভুক্তভাবে ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া থাকেন। 

উত্তর। ইহা অসত্য । ব্রাঙ্মসমীজ স্থাপন হওয়া অবধি হিলৃগণ উহার 
বিরোধী। মৃত রাজ রাধাকাস্ত ব্রাহ্মমভার (তৎকালে উহার নাম এইরূপ 
ছিল) প্রতিরোধ করিবার জন্য ধর্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। 





* ১ জানুয়ারি হইতে মিরার পত্রিকা দৈনিক প্রিকায় পরিণত হইছে । 


৬২৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্.। 


.২। রাবণ ববাহচ্ানেহিলশসতে বে পরধালী আছে, তাহারই অনুসরণ 
করেন, কেবল যে সকলের তিতরে পৌতলিকতা' আছে বা কুসংস্কার আছে, সেই 
খুলি বাদ দেম। 

উত্তর। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, এবং হারা বিবহাহষটানে শাস্ত্রের 
অনুসরণ করেন না। তাহারা নৃতন বিবাহপ্রণালী প্রন্তত করিয়াছেন, কতক 
পরিমাণে প্রাচীন প্রপালীর উপরে উহা! স্থাপিত। কেবল পৌন্তলিকতা ও 
কুসংস্কার ত্যাগ কর! হইয়াছে, ইহা! সত্য নহে, জাতিতেদভজ, বহুবিবাহুপরিহার, 
বিধবাবিবাহদ্দান, অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রতিরোধের প্রতি উপেক্ষা, এ 
সকলই উহার সঙ্গে আছে। 

৩। বিধিনির্দিষ্ট বিবাহপ্রণালী অনুসরণ হারার ভি 
বিবাহবিধিকর্ৃক বিনষ্ট হইবে। 

উত্তর। নী রদ 
যথাযথ রাখিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্ধেরা যে প্রকার বিবাহ দিয়া আসিতেছেন সেই 
প্রকারই বিবাহ দিবেন। এই বিধি কেবল উহার সঙ্গে বিধিনির্দিষ্ট সামাজিক 
প্রণালী সংযুক্ত করিতেছে । 

৪। হিন্দুসমাজ আরিত্রাহ্মসমাজের বিষাপ্রনালীকে নিন 
বিরোধী মনে করেন না। | 
গু. উত্তর। হিন্দুগণ বিরোধী মনে করেন এবং ধীহারাই এ প্রণালীতে বিবাহ 
করেন তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকেন। হিন্দু পণ্ডিতঙগণের মত জিজ্ঞাসা 
করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, বাহ! বলা হইতেছে তাহা সত্য । 

৫। বিবাহুবিধিতে যে প্রণালী নিবন্ধ হইয়াছে, উহার অনুবর্ভন করিলে 
্রাঙ্মগণ হিন্ুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইবেন। | 

উত্তর। বিবাহবিধিতে কোন ধর্মসম্পকাঁণ প্রণালী নাই, সুতরাং উহাতে 
সমাজবিচ্যুতি হইতে পারে না। কোন কাগজে রেজিষ্টারী প্রণালী অনুবর্তন 
করিলে হিন্গু জাতিবিচ্যুত হইতে পারেন না। 

এখানে জিজ্ঞান্ত এই, আইনের বিরোধিগণ মতে জাতি মানেন না বটে, কিন্ত 
কিসেপাভিরাহ তই নাহি জিনা জা 


নয় 


বিবাহবিধি লইয়া,আন্দোলন | [ ৬২৫. 


এই ষকল লেখার পর ফে.ণ্ড অব ইত্ডিয়া মধ্যব্তার পথ আশ্রয় করেন। 
ইনি বলিতে আরম্ত করেন, খন উভয় পক্ষই ব্রাহ্ম, তখন '্রাহ্মবিবাহ বিধি” এরূপ 
নাম পরিবর্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন, কেন না এক পক্ষ ঘখন বিধি চান না, তখন 
“্াহ্মবিবাহ বিধি” এরূপ নামে বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তীহারাও উহার অন্তভূ্ত 
হইতেছেন! এসম্বন্ধে মিরার বলেন, বিবাহবিধি কোন পক্ষের বিরাহপ্রণালী- 
সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না, বিধিনির্দিষ্ট সামাজিকপ্রণালীমাত্র ব্যবস্থাপিত 
করিতেছেন। ইহাতে বহুবিবাহ ও পতি বা পত্বী সত্তব্বে পুনব্ধর্ববাহ নিষেধ, 
উপযুক্ত বয়সে বিবাহ, রেজিষ্টার করা, এই সকল এই সামাজিক প্রণালীর 
উদ্দেশ্ত। এ সম্বন্ধে কাহারই বা আপত্তির সম্ভাবনা? যদিই বা নাম লইয়া 
গোল হয়, যে কোন নাম হউক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ 
হইলেই হইল। যাহাতে গোল মিটিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক মেস্তর 
ট্লিফেনকে কোন সাহায্য করা হইতেছে না ফে্ড অব ইত্ডিয়া এরূপ বলাতে 
তছুত্তরে মিরার বলেন, আজ তিন বৎসর যাবৎ বিধিসংশোধনবিষয়ে অগ্রসর 
ব্রাহ্মগণ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মেস্তর স্টিফেন এ সম্বন্ধে সাহায্য 
চাহিলে তাহারা এখনও সাহায্য করিতে প্রস্তত আছেন। | 
ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে বিধিসিদ্ধ আদিত্রাক্মষসমাজ এরূপ মিথ্যা! যুক্তিতে 
সকলের মনে মহাত্রান্তি উৎপাদন করাতে কেশবচত্্র এ সম্বন্ধে সুপ্রসিন্ঠু 
পণ্ডিতগ্রণের মত সংগ্রহে উদ্যক্ত হন এবং এতছ্দ্দেশে পণ্ডিতগণের মত জানিবার 
জন্য নিয়লিখিত পত্রিকা প্রেরিত হয়। 
“বহুমানাম্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, 
”» হরিদাস শিরোমণি, 
»  পুরুযোতম ন্তায়রত্ব 
»  শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পত্তি 
প্রভৃতি মহাশয়গণ পরম্রদ্ধাম্পদেঘু। 
“বিহিত সম্মানপুরঃদর নিবেদন, 
কয়েক বৎসর হইতে এ দেশের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একট নৃতন উদ্ধাহপ্রণালী 
প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এ প্রণালীর অনুসারে কয়েকটা বিবাহ সম্পম হইয়া 
গিয়াছে। এই নৃতনবিধ বিবাহ 1, মতে সিদ্ধ ও বৈধ কিনা, এই 
. 


৬২৬ আচার্য্য কেশবচক্তর | 


কথ! ঝইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ তাহার 
প্রতিবাদ কর্িতেছেন। আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ে ষথার্থ মীমাৎসা1 করিবার 
উপযুক্ত, এবং 'আপনাদের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান ক্মবন্ঠাই সর্বসাধারণের নিকট 
স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে। অতএব আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, , 
আপনারা নিয়লিখিত প্রশ্নগুলির ঘথোচিত উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে বাধিত 
করিবেন। 

১1; ব্রাহ্মবিবাহ ছুই পদ্ধতিতে সম্পন্ন ছয়। সেই উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির 
বিবরণ এই মঙ্গে পাঠাইলাম। এ ছুইয়ের কোন পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ 
সম্পন্ন হয় তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কিনা? 

২। নান্দীশ্রান্ধ, কুশণ্ডিকা সপ্তপদী, এ গুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটি 
না থাকিলে হিন্দু ব্যবস্থান্ুসারে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না? 

৩। ব্রাহ্মণ ও শৃদদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার 
কোন্‌ অংশ পরিত্যাগ করিলে বিবাহ অসিদ্ধ নয় ? 

৪। কলিষুণ্ে ত্র গৃহস্থদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ্‌ হিন্দুধশ্্ান্থুসারে সিদ্ধ ও 
বৈধ কিনা 
ভারতবর্ধঁয় ব্রাহ্মসমাজ নিতাত্ত বশংবদ 
ক্রলিকাতা, ২৬ শ্রাবণ) ১৭৯৩ শক। তারতব্ধীঁয় ব্রাহ্মদমাজের সভ্যগণ 1 

এই পত্রের উত্তরে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর গ্ীযুক্ত ব্রজনাধ শর্মা, শ্রীনাথ শর্মা, 
কষকাস্ত শর্মা, হরিনাথ শর্মা, পুরুযোত্তম শর্মা, মাধবচন্্ শর্্া। শিবনাথ শর্মা, 
মধুহদন শর্মা, রঘুমণি শর্মা, হরিমোহন শর্মা, ভুবনমোহন শর্মা! সকলে এক 
বাক্যে উভয় বিবাহপন্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করেন। 
ত্হাদদিগের মকলেরই এই মত ষে, ইচ্ছাপুর্বাক কোন একটি বৈধ অঙ্গ পরিত্যাগ 
করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় ন! এবং কলিয়ুগে অসবর্ণাবিবাহ অবৈধঞ্। ইহীরা 
এ বিষয়ে ব্যবস্থাপত্রে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত 
* “এতংপদ্ধজনুদারেণ ভূতে! বিখাহ; স্মেচযা শক্যঙ্গত্যাগা সিদ্ধপ্তীতি বিহৃধাং 
পরামর্শ । কলাঘনবর্দাবিধাহে। ন দিস্ততীতি ধিছধাং পরাষণঠ* । জীবুক্ত ভ্রজনাখ বিদ্যারত্ 


প্রত এই ব্যবস্থাপত্রের অনুক্রপ পমুদা্ ব্যবস্থাপত্র, তবে ইহাতে খচন প্রমাণাদি নাই, 
_ অস্তান্ত ব্যধহাপত্র প্রযাণসং্যলিত নিবন্ধ । 





বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন । ৬২৭, 


ভত্ততচন্্ব শিরোমণি, তারান্াাথ তর্কবাচন্পতি, ইশ্বরচঙ্র বিদ্যাসাগর এবং মহেশ- 
চক্র ভায়রত্ব ই প্রকার মত প্রকাশ করেন। শ্রধামেই পণ্তিতশ্বর্ধের মতগ্রহণ 
শেষ হয় নাই, কাদীস্থ পণ্ডিতগধের ঘত এ বিষছে লওয়! হয । ইহাতে প্রযুক্ত 
বাপুদেবশাস্্ী, যুক্ত রাজারাষ শা শ্রীযুক্ত বেচনরাম শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
উনচদ্সিশজন পণ্ডিত স্রাক্ধদিগের বিবাহ অবৈদক+ বিবাহের প্রধান অন্ধের 
অননুষ্ঠামে অসিত্ব, প্রতিলোষে কন্তাবিবাহ্‌ ঢারিমুগে নিষিদ্ধ, কলিযুগে অগুলোমে 
ক্বন্তা বিবাহও অসিঞ্ধ এন্সপ ব্যবস্থা! দেন। কলিকাতা দমাজ হুইতে ই্টয্ত 
আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবায়ীশ মহাশছ পণ্ডিতগণের মতসংগ্রহের জন্ত স্বয়ং গমন 
করেন। তিনি ব্রাহ্মবিবাহের কোন উদ্নেখ ম! রিয়া এই প্রকার প্রশ্ন পণ্ডিত" 
শ্ণকে দেন। 

১। ঘদি ঘধাবিধি ফন্।সন্প্রদান, ঘথাবিধি পাণিগ্রহণ, ঘখাবিধি মণ্তপদী 
গ্মন ৬ ক্রিয়া মম্প্ম ছয় এবং অগ্নিষংস্কার মা হয়, তাহা হইলে বিবাহ সিদ্ধ 
হম্কিমা€ 

ৎ। ঈদৃশ কণ্ঠা অন্তত্র বান করিতে পারা ঘায় কি মা? 

৩। এক্নপ কন্তা স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না? 

৪। উপত্থীর গর্ভজাত পুত্র তাদৃশ পিতার স্থাবরাদি লম্পত্তিতে উত্তরাধি- 
ফারী হপ্প কিমা? 

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে মুক্ত ঠাকুরদাস ভায় পঞ্চানন প্রভৃতি হুয়েক ধু 
পত্ডিত ঈদৃশ বিবাহসিত্ত যপিষ়! ব্যবস্থা দেন। বেদাস্তবামীশ মহাশয়ের এই 
প্রকার ব্রাহ্মনাম গোপন করিয়া প্রশ্ন দেওয়াতে ধর্ম্মতত্ব এইরূপ লেখেন, 
“কি আশ্চর্য! ব্রাহ্মবিবাহ নামও গোপন করা হইয়াছে। প্রশ্নের ভাব দেখিলে 
বোধ হয় যেন কোন কারণবশতঃ হোম ঘজ্ঞাদি করা হয় নাই, আর সমস্তই 
হিন্দুধন্্মমতে সম্পন্ন হইঘ্বাছে। আমরা সমস্ত ভারতবাসী পণ্ডিতদিগকে আহ্বান 
করিতেছি ধে, ধাহার! বেদ বেদান্ত কোন কিছু হিন্ুশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস 





* মপ্তপদীগযনের পূর্বে কোন দোধ প্রকাশ পাইলে বিধাহ তগগ হইতে পারে, 
অপ্তপদী গমমান্তে আর বিধাহ ভঙ্গ হয় না, মসুর এই হ্যয! অনুসরণ করিস] খিবাহ- 
মিদ্ধির জন্প কলিকাড। অমাজ পরনযন্থে নন্তপদী গমন প্রণানীভূভ করেন, পুর্বে মগ্তপদী- 


এপ করি সুখ ৪ 


৬২৮ আচার্য্য কেশবচন্জ্র | 
করেন না, ধাহার! জাতি মানেন না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে ধাহাদের বাধ! নাই, 
হিন্নৃধর্্মানুমোদিত স্বর্গ নরক, মুক্তি, পরলোক, প্রায়শ্চিত্ত, কিছুই মানেন না, 
কাহার সাধ্য তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়। সিদ্ধ ও বৈধ বলিতে পারে ? 
ছ্িতীয় প্রশ্নটা এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যেন ছুই এক জন এই প্রকার 
বিবাহ করিয়াছে । কিন্ত যাহারা ছুই এক জন নয় কিন্ত একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় 
ও যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নান্দীশ্রান্ধাদি কুসংস্কার ও অধর্শ্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে 
তাহাদের বিবাহপ্রণালী কি সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে ?" 

কাশীন্থ পত্ডিতগণের মতবিষয়ে ধর্দতত্বে ও মিরারের প্রেরিত পত্রে যাহা! 
লিখিত হয়, উহা! মিথ্যা বলিয়া শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
সোমপ্রকাশে পত্র লেখেন। ত্র পত্রিকার প্রতিবাদস্বরূপ নিয়লিখিত পত্র ধর্মমতত্বে 


প্রকাশিত হয়। 
"্মান্তবর শ্রীযুক্ত আনন্দচত্্র বেদাস্তরাগীশ মহাশয় 
সমীপেষু। 
“সবিনয় নিবেদন, 


অন্য সোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্রথানি দেখিয়! অত্যস্ত দুঃখিত এবং 
ব্যঘিত হইলাম। আপনি কলিকাতা ব্রা্মমমাজের উপাচার্য হইয়া ক্রোধান্ধতা- 
(বশজঃ এত দূর অস্থির হইতে পারেন, তাহা! আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহ! 
হউক অন্য আপনি অত্য্ত কষ দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে অবাক করিয়াছেন। 
দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে এরূপ ভাব হইতে রক্ষা করুন। 

আপনাকে করেকাট প্রগ্গ করিতেছি অহ পূর্বক উহার উতর দি 
বাধিত করিবেন। 

১। বারাশসীর চান্্রমাস গণনায় ১ ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় 
১১ আঙ্গিন, ইংরাজি ২৬ শে সেপ্টেম্বর দিবসে বারাণসী নগরে হুরিশ্চন্্র বাবুর 
বাটাতে পণ্ডিতদিগের যে একটা সভা হইয়াছিল, তাহা! আপনি অস্বীকার করেন 
কি না এবং দে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না? 

২1 বারাণদী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, যত 
রাজ দেবনারায়ণ ষিংহের সভাপপ্ডিত বন্তীরাম ত্রিবেদী, কাশীর রাজার জত্ভা- 
পণ্ডিত তারাচরণ বর্তমান সময়ে কাীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না ? 


বিবাহবিধি. লইয়া আন্দোলন | ৬২৯ 
কাশীতে তাহাদের অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? &. সকল পণ্ডিত 
কুশগডকাদি শৃন্ধ ত্রাহ্মবিবাহকে এবং অববর্ণাবিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বিয়া 
ব্যবস্থ পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না? 

৩। উ্ত সভাতে আপনি মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কিনা 

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কিনা? তাহা" 
দিগকে ওরুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের উল্লেখ. করা হইয়াছে ইহ। 
আপনি কিূপে বুঝিলেন * ? 

৫। উক্ত সভাতে ব্রাক্মবিবাহ বৈধ বলিয়া কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর 
করিয়াছেন? 

৬। ৪ বরের নারি শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের 
সহিত বিশ্বাস করেন ? 

৭। উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণ মিথ্যাবাদী এবং তাহারা কেবলই অসত্য প্রচার 
করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সান্মী করিয়া বলিতে পারেন ? 

৮1 পকৈশব” এই শকের অর্থ কি? এই শবের ছারা কাহাদিগকে গণ্য 
. করিতেছেন ? & শব্দটি কি ঘ্বণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই ? 

৯। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্বসাক্ষী জানিয়া তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া এই 
দশটি প্রশ্নের প্রকৃত সত্য সরল উত্তর. অকপটভাবে প্রদান করিবেন । আপনি 
ইহার সত্য উত্তর প্রদ্দান করিলে জগতের লোক বুঝিতে পারিবে যে, আপার্মি 
উন্নতিলীঙ ব্রাঙ্মদিগকে যেরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, আপনি সেই দোষে 


দোষী কিন? 
১০। ১৬ আখ্বিনের ধর্মতত্বে মিধ্য। লেখা হইয়াছে * তাহার প্রমাণ কি? 


* বারাঁণসী হইতে পার্শক" নাম স্বাক্ষরিত ইতিয়ান মিরারে যে এক পত্রিক1 বাহির 
হয় তাহাতে লেখ! ছিল «11১৩ 20025620675 52০ (1১96 1915 015০50607 0000105 ৩৩ 
(৪৩ 75 00 088 85617 5185805--শই অংশের যে প্রতিবাদ বেদাস্তখার্গীশ বরদ্বব 
তাহা লক্ষ্য হা এই প্র বিখিন্ত। 

1 ১ইাযাখিনের ধর্পভন্বের সংবাদ ভে লিখিত হয /--“ান্ষিগণ সুমিয়) ক্ষত 
রি আদিসমাজ ব্রাচ্মবিষঃহের ব্যবস্থা আনয়ন করিধার জন্ত পঙ্িত আননচ 
যেবাস্তধাসীশকে বেণারসে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার সঙ্ান্ত ব্যবসায়ী ফাতু ছুয়িক্চের 








৬৩০ আচর্ধ/ কেখবচন্ত্র। 


আপনাকে মাধারণ দমক্ষে লম়্ান পূর্বক আহ্বান করিতেছি, যদি কিছু মাত্র 
ত্যের প্রতি ধর্থের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি আপনার আস্থা ধাকে তবে উক্ত ১৭টি 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ত্বরায় প্রদান করুন। 

ঘদি আপনি মোহবশতঃ প্রকৃত উত্তর প্রদান না করেন, তবে যারাণসীবাসী 
সমস্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনি অপদস্থ হইবেন এবং সমস্ত হিন্দুদমাজেও 
হনাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। 

ধলা পোত্বামী 
শ্রীঅঘোরনাথ খপ্ত 
ৃ শুীকাভিচন্র মিত্র 
ধর্্বতব্বের লিখিত কথ। মিথ্যা বেদাস্তবাণীশ মহাশক্স প্রতিপন্ন কন্দিবার জদ্ভ 
প্রকান্ত পত্রিকার যে পত্র লেখেন, এক জন দর্শক “মিরারে" পণ্ডিতগণের সভাবিষয়ে 
ঘে এক পত্র লিখেন ভাহাতে উহার বিলক্ষণ প্রতিবাদ হয়। “দর্শকের” পত্রের 
প্রতি দোষারোপ হওয়াতে বন্বের “ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকাতে বাবু হরিশ্চন্্র স্বয়ং 
একখানি প্রতিবাদ পত্র বাহির করেন, এই পত্র অবলম্বন করিয়া ধর্মতত্ব 
বলিতেছেন ;-- 

“কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের মত লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছিল ও 
তজ্জন্ড বাবু হরিশ্ন্ত্ের উপর প্রতিপক্ষগণ অনেক দোষারোপ করিয়াছিলেন, 
এ নিমিন্ত তিনি স্বপ্ন তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্ত বন্থের ইন্দুপ্রকাশ সংবাদ 
পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহ! নিয়ে অন্ুবাদিত হইল । 

“ইন্প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু । 

ইও্ডিয়ান মিরারের বেখারসম্থ পত্র প্রেরক "দর্শকের* বিরুদ্ধে আরোপিত 
গোষের প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি ধে, পত্রপ্রেরক বেদাস্তবাণগীশের মৃত গুক্লু- 
দিপ্নকে মনস্থ করিয়া লেখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতের! যখন এক মত হইয়া 


খাটাতে. এক প্রকাণ্ড মতা হচ্। সন্কাঙ্লে ভরত পূরের রাজা, খাবু লোকসাথ যৈত্র. 
গোকুলটাহ ও প্রা পঞ্চাশ জঘ নুবিজ্ঞ পতিত উপস্থিত ছিজেন | ভাঁহার1 নক্ষলেই প্রচ-. 
লি ভ্রানজিধাহ হিছু ্যবস্থাছসারে অবৈধ ও অসগিদ্ধ যত দিযাছেন। আর -ক্ষোন কথ! 
ঘজিযার পরস্থোজম নাই। পাঠকগণ। এখন বিষন্বণ হব হইলেন বরা বিবাহের বিবাদ 
(ধংবাধে কারণ হীগাংলিত্ক হইল” টু ০ 8৫০৯ : 


বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন । ৬৬5 


্রাচ্মবিবাহের অবৈধতা ও অসি্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 
লাগিলেন, বেদাস্তবাগীশ নিশ্চদ্ইই তখন প্রস্থান করিয্মাছিলেন। তৃতীয়তঃ ধাছারা 
কাশীর প্রধান পণ্ভিত তাহাদের মধ্যে একজনও ব্রাঙ্ধবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ 
ভিন্ন অসম্পূর্ণ বলেন নাই। যে ছুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত বেদাস্তবাগীশের সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন ত্তাহারাই কেবল ব্রাহ্মবিবাহ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি 
সকলকে আহ্বান করিতেছি, কে আমার এই কথা অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ 
করিতে পারে € &ঁ সভা আমার বাটাতে হইয়াছিল কোন ব্রাদ্ধের দ্বারা ইহা! হয় 
নবাই। ইহা! সম্পূর্ন হিন্দুদিগের সভ।) নামধারী ব্রাঙ্মদিগের অসাধু চেষ্টা নিবারণ 
করিবার অন্ত ইহা আহত হইয়াছিল। 
্‌ আপনার 

হরিশ্চজ্ |” 

*পাঠকগণ শুনিয়া অবাক হইবেন ব্যবস্থাপত্রের স্বাক্ষরের মধ্যে একটা 
আশ্চর্য প্রতারণ! হুইয়! গিয়াছে । এ ব্যবস্থা পত্রে প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্ডিত ব্রাহ্ম 
বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়! স্বাক্ষর করেন। পরে ছুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত 
“ঈদৃশ বিবাহ; পূর্ণ! ন ভবতি" এই মতটি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখি তাহার নিয়ে 
্বাক্ষ্র করিয়াছেন। পরে ১৬ জন পণ্ডিত বাঙ্গালায় কি লেখা হইল তাহা! অবগত 
না হইয়া! তাহার নিয়ে স্থাক্ষর করিয়াছেন। এখন বেদাস্তবাঙ্সীশ ও কলিকাত্ 
সমাজের সভ্যগণ চাতুর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন & কয়েকজন পণ্ডিত ঈদৃশ 
বিবাহ সম্পূর্ণ নহে এই মতের নিয়ে াক্ষর করিয্লাছেন, তখন অবস্ঠই তাহাদেরও 
& মত, ইহ! সাধারণকেও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এমন কি তাহা আবার তত্ব- 
বযোধিশী পত্রিকায় প্রকাশিত কর! হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পুনরর্দার 
মীমাংস! করিবার অন্ত কাশীর রাজতবনে ধর্ম্সসতার প্রক্ষ হইতে যে এক সভা 
হইগ্াছিল তাহার সমস্ত বিবরণ ধর্ম্ঘতত্বের ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হইল, উহাতে 
প্রকৃত সত্য বিবৃত হইয়াছে। রা ০০০৪৪০০ তাহার ভাষা" 
১8 

*রীমান্‌ বাবু গোকুলচ মহোদয়েযু। 
পর্ষাধীঃপুরঃসর নিবেদন মিদযু। | 
“্রা্ধবিবাহ অর্থাৎ কুশগ্ডিকাদি বিধিহীন বিবাহের জন্ত আপনার পপ 


৬৩২ আচার্য্য কেশবচজ্জ | 


বাবু হুরিশ্ত্ত্রের গৃহে যে সতা হইয়াছিল এ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, 
্রাহ্মদিগের বিবাহ সর্বপ্রকারে বেদবহির্ভূত ও অবৈধ । কিন্তু শ্রুত হওয়া গেল 
যে, যে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতাবিষয়ে সম্মতিদান. করিয়াছিলেন 
তহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদ্ধান করিয়াছেন। 
একথা! নিশ্চন্ন মিথ্যা ; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রস্তুতি পণ্ডিতের! বলিতেছেন যে, 
এ প্রকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং পণ্ডিত বস্তীরামের এক পত্র যাহা বাবু 
হরিশ্চন্ত্রকে লিখিত হইয়াছি্স, তাহাতেও জান! যাইতেছে যে, এরূপ ব্যবস্থাতে 
তিনিও সম্মতি দেন নাই। বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে, “যে সময়ে আমার নিকটে 
ব্যবস্থা আসিয়াছিল আমি তখন রাজার নিকটে ছিলাম; আমি প্র ব্যবস্থাপত্র 
দেখি নাই। জানা গেল যে ত্র ব্যবস্থা শৃদ্রবিবাহবিষয়ে, উহাতে আমি শিষ্য- 
দ্বারা সম্মতি দিয়াছিলাম।” এই কথা দ্বারা আপনি সমুদায় বৃতাত্ত স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ ছুই পক্ষে সম্মতি প্রদান করিতে পারে তাহার 
সত্্তি কি প্রকার তাহাও আপনি বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে আমর! এই পত্র- 
দ্বারা সকলকে বিদ্িত করিতেছি যে, যাহারা বেদকে অন্রান্ত বলিয়৷ বিশ্বাস না 
করে তাহারা নৃতন ব্রাহ্মই হউক আর পুরাতন ব্রাহ্মই হউক বেদধন্ম্াবলম্বীদিগের 
দৃষ্টিতে উভয়েই পতিত। 


$ 


ভ'ট্রাপনামক সখারাম শর্মা! 
ভট্টোপনামকানস্তরাম শর্মা । 
বাপুদেব শান্সী। 
রাজারাম শাস্ত্রী । 
ৃ বালশাস্ত্রী।” 
জীবুক্ত বাবু গোকুসচন্তর প্রথম সভায় যে সকল বিতর্ক হইয়াছিল তদ্বিবরণ 
সহ এক হুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করেন। - বাবু হরিশ্চ্্ ঘখন ব্রাঙ্মবিবাহ্‌ বিষয়ে প্রশ্ন 
উত্থাপন করেন, তখন বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত আনন্দচন্র বেদাত্তবাগীশ 
উহা শাস্তরসত্রত প্রতিপন্ন করেন। ত্রা্ধেরা যখন হিন্ুশান্ত বিশ্বাস করেন না, 
তৃম্থুক দেবাদি পুজাও পৌন্ুলিকতা বলিয়া! পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাহারা 
কি প্রকারে হিন্মৃবিবাহপন্ৃতি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং জ্ঞাতসারে কোন 
অঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই বাকি প্রকারে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, এইবূগ বিতর্ক 


সি 
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উপস্থিত হইলে ঠাকুরদাস সায় পঞ্চানন বলেন, কোন বৃক্ষের ছুই তিন শাখা কর্তন 
করিলে উহার বৃক্ষত্ব কদাপি বিনষ্ট হয় না। ইহার উত্তরে বালশাস্দ্রী-ও তাহার 
অধ্যাপক রাজারাষ শাস্ত্রী বলেন, “ইহা সেরূপ নহে । যেমন এক পণ্ডরি হইতে 
ছুই এক সের প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংজ্ঞা কখন থাকিতে পারে না, 
সেইরূপ বিবাহে সপ্ডপনদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে সে বিবাহকে বিবাহ 
বল! যাইতে পারে না।” ব্যবস্থাপত্র মধ্যে যে ছইজন বঙ্গদে্ীয় পণ্ডিত চাতুধ্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন তত্সম্বদ্ধে বাবু গোকুলচন্ত্র লিধিয়াছেন, “এরূপ অনেক 
প্রকার তর্ক বিতর্কের পর শেষ ইহা! সিদ্ধাত্ত হইল যে, ব্রাহ্মবিবাহ কদাপি শীস্ত- 
সিদ্ধ নহে। , এই সময়ে বেদাস্তবাগীশ প্রস্থান করিলেন এবং ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর 
হইতে আরম্ভ হইল। বেদাস্তবাগীশের সঙ্গে যে ছুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত 
আসিয়াছিলেন তাহারা ব্যবস্থাপত্রে এই লিখিলেন যে, 'ঈদৃশবিবাহঃ পুর্ণে৷ ন 
ভবতি।” তাহাদের মত বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, দুতরাৎ তাহার 


মর্দন কেহ বুঝিতে পারেন নাই।” 
কাশী ধর্ম সভা হইতে যে পত্র বাছির হয় তাহার ভাষাস্তর এই ;-- 
“কাশী ধর্মসভা 
আশ্বিন কৃষ্ণচতুর্দশী, টেড়ি নিম্বতল]। 
জ্রীকাঈীরাজভবন। 


“অদ্য ধর্মসভাতে শ্রীকাশীরাজের মুন্সি ঠাকুরপ্রদাদ নিবেদন করিলেন যে, 
কোন কোন পণ্ডিত ব্রাক্মবিবাহের উভয় পক্ষের ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করিয়া 
ছেন, একথা শুনিয়া শ্রীকাশীরাজ মহারাজ অত্যন্ত ক্কু্ন হইয়াছেন। নিশ্চয় এরূপ 
ব্যবহার নিতাত্ত অনুচিত। ইহাতে পতিত বস্তীরাম বলিলেন যে, “এরূপ কখন 
হয় নাই। আমার ত এই প্রকার রীতি যাহা বলিয়াছি তাহা বলিয়াছি। 
আপনি জানেন যে আমি বঙ্গভাষা জানি না। আমার নিকট ব্যবস্থাপত্র আসিলে 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ কি? লোকে বলিল বে, ইহা শুদ্রবিবাহবিধয়ক 
ব্যবস্থা, তখন আমি শিষ্যকে সম্মতি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলাম। নিশ্চয় 
এ বিষয়ে আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি আপন পক্ষ হইতে এ বিষয়ের এক 
খানি হৃচনাপত্র প্রকাশ করিব । পণ্ডিত কালীপ্রসাদও এই বলিলেন যে, এই 
কারণেই আমি এ অনর্থ ব্যবস্থাতে সম্মতি প্রদান করি নাই, ধদিও আমার. 

৫ 
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নিকট বারংবার সৃম্মতি প্রীর্ঘদা রর হইয়াছিল। তৎপর প্রঠাক্রদাস ও 
ছ্ররাধামোহন বলিলেন, আমানের র্যরস্থ! কেবল ভাহাদিগেরই জন্ক যাহারা 
বেনকে অন্রাস্ত ও প্রমাগন্থরগ স্বীকার করে। পরে প্রীতারাটর! তর্রত্ব এ বিয়ার 
এক বন্তৃতা করিলেন এবং বলিয়েন বে, ঠাার! এই ব্যবস্থাতে অ্মতি দিয়াছেন 
তাহার! মিঃসন্দেহ আন্চিত. কারক করিয়াছেন। প্ররিশেষে ধার্চ হই যে, 
পণ্ডিত বন্তীরামের গল্ষা হইতে এক দিজ্ঞাগর প্রকাশ কর! হয় যে, ডিনি এই 
প্রকার ব্যবস্থাতে কদাঙি স্থতি দেন নাই। মুলগি ঠাকুরমা মহারাজ সমীগে 
নিবেদন করিলেন যে, এর? সম্মতি বই ভুলক্রমে হইয়াছে, ছরিষ্যতে এনগ 
হইবে না। ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, বরাক্মবিবাহের বৈধভামিষয়ে কালীস্ব কোন 
গণ্ডিতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একধণ্ড ব্যব্থাপন্র বঙ্গভাষাতে মোম- 
প্রকাশ সঙ্গদকের নিকট প্রেরিত হয়। পুর্কে ধাহারা ব্রান্ধবিবাহ বৈধ বলিয়া 
সম্মতি দিল্লাছিলেন, এই ভাতে মেই: সকল পণ্ডিতও উপস্থিত. ছিলেন। প্রসিন্ধ 
ধনী বাবু মাধবদাস, বাবু মধুহৃদবন দাস ইহারাও সভ। দেখিতে আসিয়াচ্ছিলেন। 
ফলত; অসছুপায় অবলম্বন করিয়া! পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিবার জন্য এ সময়ে 
কি প্রকার যন্ধ হইতেছিল, তাহার একটি হৃষ্াস্তই গ্রচুর। রাজা কালীরৃষ, 
বাহাছুরের গৃহে পৃুজোগললক্ষে ষমবেত ব্রা্গণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ক্রাহ্ষ- 
বিবাহ শানরসঙ্গন্ড এক্নগ একথামি ব্যবস্থাপত্র কৌশলে '্বাক্ষর করিয়া! লওয়া হয়। 
সভাম্বলে সংস্কৃত কলেজের ছুইজন অধ্যাপক ছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করেন, 
কেন্ত তাহাদের প্রতিবাদে কর্ণগাত হয় না। 

এট আন্দোলনে যে. সকল, কসত্য ব্যবহারামি প্রকাশ গায় ততগ্রতি জক্্য 
করিয়া ত্রহ্মম্থিরে, কেলবজন্ঞ যে উপদেশ দেন (২৩ আখিল, ১৭৯৩) তাহার 
কিছু কিছু অংখ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গে; 

“জলস্ত অসি ব্রাহ্মমমাজের যধ্যে প্রবেশ, করিয়াছে। এই জঙ্গি ছার! লীজাই 
্রাঙ্মমমাজের যুধ্যে হত. প্রকার ভপনি্রতা। রম, কুমংস্কার এক বধটত। আছে, 
সকলই ভম্বীভূত হইবে ইহাকে আর. সঙ্গেহ নাই। জড়তবগরতে মেন, কোন 
দেশের বায়ু বিকৃত হইলে, তধনই-ত়ারক. ঝটিকা], উপস্থিত হইদ্া, আহ! মিশন 
করে, ধর্ুজগতেও তেমনি কোন সাধনায় পাপে নিতাস্্, কলুষিত হইলে: অছিময় 


ফরে। রতধান সরে ে জাশীলন হইছে ইহাতে রা্থমমাজের ভিত 
পর্যন্ত জান্দোলিত হইভেছে। জত্য এবং অসত্য, পবিত্রতা এখং কপটতার 
অঙ্গে তুদুল সংগ্রাম আর্ত হইয়াছে) ইহার মধ্যে কি, অথ শ্রাঙ্গথগণ। তোমরা 

কিছুই দেখিতেছ না? ই আন্দোলনে তোমরা কি মদে করিতেছ খঁতোর 
পরান্ধর হইতখ এবং অসত্য অঙ্গলাভ করিতব, না! তোমরা ইছার হধ্যে ঈশ্বরের 
হঙ্গণ আভিসন্ধি বেখিতেছ ? আন্দোলন ঘেখিয়! কি তৌমরা নির্ষেধাধ খিওর ভায় 
রখক্ষেত্র ছইতে পলায়ন করিবে) ন! ঢৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহুষ্যের ভ্যান তাহা জতিজ্রম 
করিতে চেষ্টা ফরিবে ? সাবধান ব্রাহ্মগণ ! এরই সময়ে ওয় করিলে চলিবে না, 
কেহই এই সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, 
এখানে তাহার আদেশ পালন করিতে হইবে । দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার 
আবেশ নাই, ষেখানে সেনাপতি রাধিবেন সেখানে থাকিতে হইবে, তিমি খাছা 
করিতে বলিবেন ভাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে ।""."*" 
হখন বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়া উঠে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনা- 
পতির আদেশ তিন্ন আর উপায় নাই? সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন 
এক চুলও পথের এ দিক্‌ ও দিক্‌ গমন কর সর্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের 
রথক্ষেত্র। ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি । এখানে অনেক শক, সেনাপতিকে 
ছাড়িয়া ধাহার! এখানে আপনার কুদ্ধির উপর মির্ভর করেন, শক্রগণ নিশ্চয় তাহা- 
দিকে বধ করিত ।."'ন্ড্াত্বগণ, এরই আদ্দৌলনের সময় সাবধান হও । এই। 
সময়ে হেন একটা সাান্স মিথ্যা কথা, একটা সামীন্ত পাঁপচিত্তা, একটি সামান্য 
অঙ্গ ব্টবহার তোমীদ্বিগের জীবন কলম্কিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, 
অক্ষাতরে ভাহণ ঈশ্বরের জন্গ। তাঁহার সত্যের জন্ত, তাহার ধর্শ্ের জন্য দান কর, 
তন্ধকি? তিনি অনত্ত জীবন দান করিধেন ।-""""'এই আন্দোলনে ব্রাহ্মঘমাজের 
ভিতিভূষি আন্ত হইতেছে । এত কাল পর আবার ব্রাক্ষনাষধ্ধারী কতকগুলি 
ছন্বব্দী ভীরু কপট ব্যকি ব্রাহ্মধর্্রর মুকা সত্য। সরলতা, পবিত্রতা এবং উদ্দারতা 
দলদ করিতে প্রকৃত হইয়ছে। ভ্রাতগণ! এ জ্মন্নে তোষরা জাগ্রত হখ, 
শঞ্রদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিন্বতঙ্ ্রা্গাধর্কে রক্ষা কর সংগ্রাম 
করিয়া তোমরা, অলত্য, জগ) কুসংস্কার এধং পবিত্রতা বিনাশি করিবে, এই জন 
র্স হইতে শ্রই বাত্যা আসিরাছে। ধ্যান কর, চিন্তা কর, সত্যের অঙ্গ, ব্রনের 
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অগ্নি জুদয়ে লইয়া দেশে দেশে গমন কর, পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া সেই বিশ্ব- 
বিজয়ী সেনাপতির শরণাগত হইয়া অসত্য কপটতা। হইতে ব্রাক্মসমাজকে 
বাঁচাও ।"***ব্রাঙ্মগণ ! পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহার সত্যে বিশ্বাস কর, 
দেখিবে অচিরে সমুদ্বায় অন্ধকার ভিরোহিত হইবে, এবং সত্য নিশ্চয় উজ্জ্বলতর 
রূপে প্রকাশিত হইবে৷ তাহার শরণাগত হও, তিনি স্বয়ং তোমার্দিগকে উপ- 
যুক্ত উৎসাহ এবং বল বিধান করিবেন ।*""*'একহাদয় হইয়া গগন ফাটাইয়া 
মেদিনী বিস্ফারিত করিয়া সত্যের পরাক্রম প্রকাশ কর। যখন একটি অসত্য 
দেখিবে তৎক্ষণাৎ খড়া হস্তে লইয়া তাহা ছেদন করিবে; যধন কাহারও কপট 
ব্যবহার দ্েেখিবে, কি একটি পাপানুষ্ঠান দেঁখিবে, তখনই তাহা' প্রাণপণে বিনাশ 
করিতে চেষ্টা করিবে ।'**"'ভ্রাতা ভগ্গীর ভ্রম কিংবা দোষ দেখিয়া সাবধান, ভ্রাতা 
তগ্ীকে দ্বণা করিও না । কিন্ত অকুতোঁভয়ে সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ 
কর। কোন ভ্রাতা ঘদি তোমাকে নির্যাতন করেন, দৈত্যের স্তায় প্রতিহিংসা 
এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া! তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইও না। তাহাকে 
ক্ষমা কর, তাহার মঙ্গলের জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। অপরাধী ভ্রাতার 
সেবা করিতে কুষ্টিত হইও না। ভ্রম তোমারও আছে, ত্বাহারও আছে, পাপ 
তাহারও আছে আমাদেরও আছে, অতএব ত্রমান্ধ বলিয়া পাপী বলিয়া কাহাকেও 
দ্বণা করিও না। ধার্টিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে কখনই দ্বণা কিংবা ছিংসাগরল 
পোষণ করিও না। তাই যদি এক বার কোন প্রকার ক্রোধের কাধ্য ফরেন, 
সাবধান! অস্তরে অক্ষমার উদয় হইতে দিও না। ভাই ভর্ীদের শরীর মন 
আত্মা মনে করিয় শ্রদ্ধা করিবে; কিন্ত যদি একটি ভাই কিংবা! তক্গীর শরীরে 
কিংবা মনের একটি পাপ দেখ তৎক্ষণাৎ খড়াঁ লইয়া তাহ! ছেদন করিবে। 
ভাই হউন আর ভগিনীই হউন, ব্রাহ্মধন্্ন গ্রহণ করিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে 
পার না। ভম্বীদিগকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু তাহার পাপ কপটতা বিনাশ কর। 
যদি অসত্য অপবিত্রতা বিনাশ করিতে গিয়া কেহ ভাইকে দ্বগ! কর, কিংবা! কোন 
ভ্রাতা কি ভ্দীকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়া পাপের প্রশ্রয় প্রধান কর,তবে তোমরা ঈশ্বরের 
নাম ডুবাইলে। সত্য এবং পবিভ্রতামূলক ভ্রাতৃতাব বিস্তার করিবার জন্ত ঈশ্বর 
এবং জগতের নিকট তোমরা প্রত্যেকেই দায়ী। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছিৎসা, নিশা 
ফাঠোর ব্যবহার বধার্থ ব্রাহ্মসমাজ কখনই জঙ্ছ করিতে পারিবে না। আমার 
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মধ্যে ষধন পাপ দেখিবে আমাকে মারিবে; আমাকে নয় কিন্ত আমার পাপ 
বিনাশ করিবার জন্ত ; সেই প্রকার তোমাদের মধ্যে যেমন পাপ দেখিব তোষা- 
দ্িগকে ভঙ্দনা করিব; যদি অসত্য পাপ দেখিয়া তোমরা নিশ্চিস্ত থাকিতে 
পার ভবে তোমরা! কোন মতেই ব্রাঙ্গনামের উপযুক্ত নহ। যদি নির্ভয়চিত্তে 
পরম্পরের দোষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ করিতে পার, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা শীঙই 
সুসিদ্ধ হইবে ।'*""""সত্য ধিনি রক্ষা করেন, ঈশ্বর তাহার, পরিত্রাণ তাহার ; 
আর সত্যকে ধিনি অবমাননা করেন তিনি কখনই আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট 
আনিতে পারেন না। সত্যই ব্রক্ম। এই অস্থায়ী সংসারে সত্যই একমাত্র 
সার নিত্যধন, অতএব সত্যের সৌন্দর্য উপভোগ কর, সত্যপ্রিয় হও। বিপদের 
সময় ঈশ্বর আমাদিগকে ছাড়িয়। গেলেন, এই বলিয়া ষেন তোমাদিগকে নিরাশ্রয় 
হইতে ন। হুয়। দয়াময় ঈশ্বর আসিয়া এ সময় অসত্য হইতে ব্রাগ্ষসমাজকে 
রক্ষণ করুন। সকল প্রকার ছুর্গতি নাশ করিয়া দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে 
রক্ষা করুন ।” 

৩৯ সেস্টেম্বর শনিবার “ভারতবর্ষের বিবাহ সম্পকাঁণ বিধি” বিষয়ে শ্রীযুক্ত 
নরেক্রনাথ সেন টাউন হলে বন্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় আট শত ব্যক্তি 
বন্তৃতা শ্রবণজন্ত উপস্থিত হন। এই সভায় জমীদারগণের প্রতিনিধিদ্বরূপ বাবু 
দিগন্বর মিত্র, হিশুসমাজের প্রতিনিধি রায় রাজেজ্জ মল্লিক বাহাদুরের পুত্র বাবু 
: দেবেন্্র মলিক, বিধিজ্ঞগণের প্রতিনিধি মেস্তর ভবলিউ সি বানি, মেস্তর 
জনহার্ট, মেস্তর সি টি ডেবিস্‌, বাবু উমেশচন্্র বাড ধ্যা, বাবু গণেশচন্্ চর বাঁমু 
জয়কৃষণ গাঙ্গুলি, বাবু ছুর্গীমোহন দাস, বাবু বামাচরণ বাড়ুষ্যা, সংবাদ পত্র ও 
ধ্র্ধর্দ্'জকগণের প্রতিনিধি মেস্তর জে এ পার্কার, রেবারেও ডাক্তার মরিমিচেল, 
রেবারেগড মেস্তর ডল এবং নবাগত দেশীয় সিবিলিয়ান বাবু বিহারিলাল ুণ্, 
তুরেক্নাথ বানার্জি, ভাক্তার গোপালচন্ত্র রায় এফ আর, সি, এন্, মিন্‌ 
চেম্বালিন, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু জয়গোপাল সেন, বাবু বৈকু্নাথ দেন 
উপস্থিত ছিলেন। মেস্তর ডবলিউ সি বানর্জদির প্রস্তাবে, এবং বাবু রামত 
লালিড়ীর অনুমোদনে কেশবচন্ত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির 
আহ্বানানুসারে বাবু নরেক্রনাথ সেন বন্তৃতা পাঠ করেন। ইহার বন্তৃতাতে 
ঈদ্ৃশ বহুবিষয়্ের বিভ্ত জংগ্রহ ছিল যে, তাহার সমুদায়ের উল্লেখ 
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অসত্তব। আষরা কেবল তাহার প্রধান অঙ্গুলি এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি । 

প্রাধমতঃ তিমি প্রতর্শন করেন, সভ্যতম রাজ্যশাসমকর্তৃগণের বিবাহবিধি কেমন 
নিঃসদ্ধিত্ধ মূলোপরি স্থাপন কর! দমুচিত। বিবাহ রাজ্রযসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর 
ব্যাপার, এতৎসম্বন্ধে ঘ্দি কোন দোষ থাকে, তাহা অতি সত্বর অপনয়ন করা আব- 
শ্ক। কোন একটি দেশ কতদূর সত্য তাহা তাহার বিবাহব্যবস্থাতেই প্রতিভা হয়, 
এবং এই বিবাছব্যবস্থাই দেশের শাসনকর্তৃগণের জ্ঞামসম্পৎ, কল্যাপাজণ ও ক্ষমতা 
প্রকাশ করে। বিবাহবিধিসংশোধন হইবার পক্ষে অন্তরায় চির দিন অজ্ঞানতা, 
কুসংস্কার, দ্বার্থপরত ধর্ম ও নীতিসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচরণ হইতে উপস্থিত হুইয়াছে। 
জ্ঞানাঙ্গোববিস্তৃতি এবং প্রভূত শক্িসম্পন্ন শীসনকর্তৃগণের উদয়ের সঙ্গে উহার 
সংশোধন হইয়া আসিতেছে । ইংলণ্ডের অতি আদিমাবস্থায় গোপনে বিবাহ 
নিষ্পন্ন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, বিবাহসম্পর্কে বিধি তখন জতি শিধিল ছিল । 
সময়ে উহার সংশৌধন হইল এবং লর্ড হার্ডউয়েকের বিধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, 
তখন কি ভঙ়্ানকই না প্রতিরোধ উপস্থিত হয়। শাসনকর্তৃগণ এ সময়ে প্রবল 
পরাক্রান্ত ছিলেন, তাই বিধি বিধিবন্ধ হইতে পারিল। ভারতেও হিন্গুরাজগণের 
সময়ে বিবাহবিধির দোষ অপনীত হইয়াছে। বক্তা বলিলেন, দেশের 
শাদনকর্তুগণঘি আর কিছু করিতে না পারেন, অস্ততঃ তাহাদিগের উচিত যে 
ধাহারা বিবাহবিধি সংশৌধন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন, তীহাদিগকে বিধি 
গ্রণয়নন্থারা সাহায্য করেন। ধীহা'রা এ বিষয়ে হত করেন তাহার! অলসধ্যক- 
হইলেও বর্তৃপক্ষ যদি বুঝিতে পারেন, তাহাদিগের এ যদ্থে দেশের প্রকৃত সংস্কার 
হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে স্থহাতে দেশের মত বিশুদ্ধ হয়, সংস্কারের কাধ 
অবাধে চলিতে পারে, ভজ্জন্ত তাহারা তৎপন্্ অবলম্বন করেন। ইহার পর, তিনি, 
এফেশের বিবাহ বিধি কত প্রকারেরআছে, তাহা৷ প্রদর্শন, করেন, এবং উহার বহুবিধ 
জন্ত সময়ে সমধ্ধে থে কি প্রকার %গুণ্োল উপস্থিত হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন । 
জাট, কু, উদ্ভিা ও মালাবারস্থ নেয়ারগণ মধ্যে কি প্রকার কুৎসিত বিবাহ 
ফাইংজ্বন্, কিপ্ত যখন কোন মোকদ্ধম! উপস্থিত হয় তখন উহার, সিদ্ধতা 
অসিক্কুতা! বিষয়ে মহাঞ্চোল উপস্থিত হয়। হিলুগগের ভি ভি জ্তিম্ধ্য বিবান্থ 


সত্বন্ধে থে ষকল বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে সকল নিষ্পত্তির অধ্যে পরস্পর- 
বিরোধিতা চৃষ্ট হইয়া থাকে। এমতদ্থলে কর্তৃগজের এরূপ উপায়াবান্বন করা 
নিতান্ত প্রদ্মোজন, ঘাহাতে হিশ্জাতির বিবাহবিধি নিঃদংলয় ভূমিতে স্থাপিত 
হইতে পারে। "ব্রাহ্ম রিবাহ পাওুলেখ্য” সন্ধন্ধে তিনি বলিলেন, “অবমতিয় অনু- 
মোদ্বক পন্থা অবলম্বন মা করিলে, ভূতকালকে মিথ্যা না করিয়া! ফেলিলে, গবর্ণ” 
মেন্ট কি প্রকারে এই বিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া! থাকিতে পারেন, তিনি বুঝিতে 
পারেন না। এ কথ! সত্য,লেক্স লোসাই বিধি, হিন্কু বিবাহ বিধি, ফেশীয় 
বষ্টানগণের বিবাহবন্ধনে'ম্মোচন বিধি, এ সকলের দ্বারা বিধি প্রচলন করিবার সঙ্গন্ধে 
যে কাঠিন্ত ছিল তাহার ভূষি সন্থুচিত হইয়৷ আসিয়াছে এবং এইরূপে ক্রাঙ্গগণের 
জন্ত বিধি প্রণপন সহজ হইয়াছে। ইহীরা যে বিধির জন্ত আবেদন করিয়াছেন 
ইহা নৃতন নহে ব! বিস্ময়কর নহে। কেন না পোনের বৎসর পূর্বের যখন বিধবা 
বিবাহ বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ছিল; সেই সময়ে ব্রাহ্ম ভিন অপর 
'্মনেকখুলি দেশীয় লোক ঈদৃশ বিধি হইবে দূর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সমা- 
জের অন্তান্ত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, ব্রাঙ্মগণের প্রয্ধো- 
জনাহুরূপ বিধি নিবন্ধ করিয়া সে অনুগ্রহ প্রদর্শনে কি বর্তমান হিন্গুসমাজ হইতে 
পরানিবৃতত্রাহ্মগণকে বঞ্চিত করিবেন ? গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে বিলক্ষণ মানানুভক 
করা উচিত বে, এত দিনে ভারতবাসিগণের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি লোক 
ইচ্ছাপূর্র্বক উপস্থিত হইয়াছেন, হাহারা তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের 
মধ্যে যাহাতে প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিধি রক্ষণ পায় তাহার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে. 
তাহাদিগের নিকটে প্রাপ্য বিষয় চাহিতেছেন'। এ ব্যাপারের গৌরব গবর্ণমেপ্টরই 
এবং গকার্মেপ্টের উচিত বে, ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন, এবং দেশেক্ক 
উচ্চতম মজল্ের কারণ হন।” র 
বন্তৃতা শেষ হইলে বাবু ু:্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি,এস, অতি হুন্দর পরিদ্বত 
ভাষায় গুটিকতক কথায় বন্কাকে ধন্তবাদ দান করিবার প্রস্তাব করেন। ভাক্তার 
গোপালচজ্জ রায় তাহার অজ্জাবের অনুমোদন করেন। ইউরোগীয় সমাজের, 
প্রতিনিধি ভান্কার মরিমিচেল এই প্রস্তাবের পোষকত! করিবার সময়ে বলিলেন, 
ষে বিধি ত্রাণ চাছিতেছেন, এবিধি তাহাদিগের অন্ত ব্যবস্থাপিত করা মিতান্ত 
স্তায়সঙ্গত ; কেন না! এই ব্যবস্থা না থাকাতে সমাজের উরনতিনীল ব্যদ্িগগকে 
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নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছে । তিনি আরও বলিলেন, এদেশে এমন 
এক জনও ইউরোপীয় নাই, ধিনি হুদয্বের সহিত এ বিষয়ে ব্রাঙ্মগণের সঙ্গে 
সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন। তিনি উপস্থিত সমূদ্ায় ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে 
কৃতসঙ্কল্প থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে পর্য্স্ত বিধি নিরদ্ধ 
না হয়, সে প্যস্ত যেন বিধিমত আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হওয়া না হয়। 

এ পর্্স্ত সভার কার্য অতি শাস্ততাবে চলিতেছিল, কিন্ত কলিকাতা ব্রাঙ্মামমাজের' 
এক জন সভ্য সভার কার্য যাহাতে বিশৃঙ্খল হইয়া যায় তজন্য বক্তৃতা করিতে 
ইচ্ছ,ক হইলেন। তিনি এ বিষয়ে 'কৃতার্থ হইলেন না, কেন না তিনি বলিতে আর্ত 
করিবামাত্র চারি দিক হইতে তীহার কথার প্রতিবাদ ও উদ্দীপ্তভাব এমনই প্রকাশ 
পাইল যে, তাহাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। 

তাহার কখ! আরম্তের সময়ে চারিদিক হইতে যে ভীষণ প্রতিবাদ হইল তাহাতে 

ইহাই নিঃসংশয় প্রতীত হইল যে, বিবাহবিধির বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা রটিত বরা 

নিতান্ত অসস্তব। ইনি প্রতিরোধ করিতে আসিয়া প্রত্যুত বিবাহবিধিমবন্ধে 

মহোঁপকার সাধন করিলেন। সভাপতি কেশবচন্ত্রের বক্তৃতায় সভার কার্য 

শেষ হইল। কেশবচন্ত্র এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া যাহা বলিয়াছিলেন হার 
সংক্ষিপ্ত সার যথাক্রমে এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;-_ 

প্রথমতঃ বিবাহ বিধি কোন সম্প্রদায় বা কোন একটি বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন 

করিয়া নহে, উহার উদেস্ত এতদপেক্ষা মহৎ। উহার লক্ষ্য পৌন্তলিকতা নিবারণ, 
জাতিতেদ উচ্ছেদ ; শিখ, বাঙ্গালী, বন্বেবাসী, মাদ্রাজবাদী, তামিল এবং তেলিখ, 

দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম-ভারতবাসী, এ সকলের মধ্যে সন্কর বিবাহ প্রচলিত 

করিয়! হুসংস্কত ভারতীয় ভ্রাত্মগুলী স্থাপন; বহুবিবাহ, যুগপৎ ছুই বিবাহ 

ও বাল্য বিবাহ নিরসন | সংক্ষেপতঃ পৌন্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে যে 

সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এক এই বিবাহবিধি তাহার উচ্ছেদ সাধন 

করিবে। এই বিবাহবিিমধ্যে এমন কিছু নাই যন্ধারা ভারতের নীতির উৎকর্ষ 
সাধিত না হুইয়৷ অপকর্ষ হইবে। ইহার প্রতিপক্ষগণও ইহার প্রতি ঈদৃশ দোষ 

' আরোপ করিতে সমর্থ নহেন। এই বিধি প্রচলিত হইলে নরনারী নিজ নিজ 

বিবেকের অহুমোদনানূসারে বিবাহ করিতে পারিবেন এবং তাহাদের গৃহ 

পবিত্র ও সুখকর হইবে। দ্িতীত্বতঃ এই বিধি রাজকীব্যবস্থার মুলতববসক্ষত । 
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খন হিন্দুবিধবাবিবাহের পাতুলেখ্য লইয়া বিচার হয়, তখন সার বার্ণেস্পিকক 
বলিয়াছিলেন__“কোন রাজকীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নয় যে, সাক্ষাৎসম্থদ্ধে দণ্ডের 
র্ধীন করিয়া বা অসক্ষাৎসম্বন্ধে অক্ষম রাখিয়। তাহাদের প্রজাবর্গের পক্ষে এরূপ 
বাধা উপস্থিত করেন যাহাতে তাহারা তাহাদের বিবেকের আদেশ পালন করিতে 
অসমর্থ হয়।” এই মুলতত্ব অন্ুদরণ করিয়া সুসত্য গবর্ণমেণ্ট বিবাহবিধি বিঘিবন্ধ 
না করিয়া থাকিতে পারেন না। সার হেন্রি সমার মেন বলিয়াছিলেন, গোম্দ 
এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের ধর্মানুসারে বিবাহবন্ধনে বন্ধ হইতে গবর্ণমেপ্ট 
দেন, আর উন্নত ব্রাঙ্ষের! তাহাদের বিবেকের অনুমোদনাম্সারে বিবাহ করিতে 
পাইবেন না ? ফলতঃ ব্রাহ্মগণ কর্তৃপক্ষের নিকটে এমন কোন বিধি চাহিতেছেন 
নাঃযাহাতে দেশের কোন প্রকার অবনতি হইবে, কিন্ত তাহারা তাহাদের বিবেকা- . 
নুসারে কার্য করিবার অধিকার চাহিভেছেন। যে গবর্ণমেন্ট ইংরাজী শিক্ষা 
দান করিয়া বিবেকানুসারে কার্য করিবার জন্য সাহসিকতা দান করিয়াছেন, সেই 
গবর্ণমেন্ট কি সেই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্তভান সম্ততিকে রাজবিধির চক্ষে 
বিজাত বলিয়া! পরিগণিত হইতে দিতে পারেন? কখনই নহে। তৃতীয়তঃ এই 
বিবাহবিধি যেমন নীতি ও রাজকীয় মুলতত্বসঙ্গত; তেমনি ইতিহাসও ইহার 
পক্ষে অনুকূল। ১৮৩৬ সনে লর্ড জন রসেলের বিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় নাই, 
তখন ইতলপ্ডের খ্রীষ্টান ডিসেপ্টারগণের অবস্থা ব্রাহ্মদিগের অবস্থার স্ায় ছিল, 
কিন্ত তীহাদিগের জন্ত বিধান ব্যবস্থাপিত করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হুইয়াছিলেন।& 
ইউনিটেরিয়ান্গণ রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া তত্সহকারে ধর্মের 
পদ্ধতি সংযোগ করিয়া থাকেন। যে বিবাহবিধি হইতেছে তাহাতে তাহাই 
হইবে । ইউনিটেরিয়ান্গণ রেজিষ্টারের আফিসে গমন করেন না, রেজিষ্টার 
বিবাহস্থলে আসিয়া থাকেন। রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্মপন্ধতি এ ছুই 
এমন বিমিশ্রতাবে সম্পাদিত হয় যে, দুইয়ে মিলিয়া এক অথণ্ড অনুষ্ঠান হয়, 
কোনটি হইতে কোনটিকে প্রন্ডেঘ করা যায় না। কেশবচন্্র ইচ্ছা! করেন না বে, 
বিবাহ একটি রাজকীয় সামাজিক নিবন্ধন হয, এবং বিবাহনিবন্ধন রাজভয়ে 
অক্ষুন্ন থাকে, কিন্ত তিনি ইচ্ছা করেন যে, ঈশ্বর ও বিবেকের আনুগত্যে দাম্পত্য- 
শয্যা চির বিশুদ্ধ রক্ষিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইৎলপ্ডের ইউনিটেরিয়ান্‌- 
গণের (এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ভিসেপ্টারগণের ) বিবাহের মায় বিবাছে রাজকীয় . 
বে 
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সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্খপক্ধতি একীভূত করা যাইতে গারে। ভারতবর্ধের 
বর্তমান ইতিহাসের দিকে মৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্তৃপক্ষ সময়ে 
সময়ে বিবাহবিধি সংশোধম করিয়াছেন । হিন্দৃবিধবাবিবাহবিধি, পার্সি বিবাহ- 
বিধি, দেশীয় ত্রীত্টানগণের' বিবাহনিবন্ধননিরসনবিধি, সর্বোপরি লেক লোসাই 
বিধি উহার প্রকষট দৃষ্টান্ত স্থল। এ সকল বিধিনিবন্ধানের সময়ে প্রতিরোধ হইয্া- 
ছিল, কিন্তু গ্ররর্ণমেন্ট তৎ্প্রতি কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ করেন নাই। গবর্ণষেট কি 
বলপুর্্বক দেশের অতি অবৈধ ব্যবহারের উচ্ছে্ধ করেন নাই? সভীদাহনিবারণ 
বলপুরর্কক অবৈধ ব্যবহার উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি? অনস্তর তিনি বিবাহবিধির 
বিপক্ষে যে সকল কথা উদ্ধাপিত হইয়াছে তাহা খণ্ডনে প্রকৃত হইলেন। প্রথমতঃ 
অনেকে বলেন ষে, বিবাহবিধি বলপ্রকাশক, অন্ুমতিদানমাত্র নহে। ইহা 
বলপ্রকাশক নহে, অন্মতিদানমাত্র । স্বম্বং সার হেন্রি মেনই বলিয়াছেন, 
“ষে পদ্ধতির অনুসরণ করিলে বিবেকে বাধে, অনেকগুলি ব্যক্তি সেই পদ্ধতি 
হইতে বিমুক্তিলাগনিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। তাহারা তাহাদের এ ভাব অন্ের 
উপর চাপাইতে চাহিতেছেন না) পবর্থষে্ট তাহাদিগকে এ বিমুক্তি না দিয়া 
ধাফিতে পারেন না। ফলতঃ অপর লোকে তাহাদের আপনার মতে বিবাহ 
দ্বিতে চান দ্বিন, তাহাতে ব্রাদ্ষেরা কোন, প্রকার বাধা দিতে চান না। যদি কেহ 
বলেন, ধাহীরা সংস্কারের কাধ্য করিতে চাহেন তাহারা কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী 
কন? তাহার উত্তর এই, তাহারা আজ পর্য্যন্ত মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রায় 
চঙ্িশটি বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সাংসারিকতা বা. হুদক্বদৌর্র্বল্যের 
অপবাদ কে দিতে পারেন % সাহস, বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়া ত্াহায্বা 
গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তাও অতি স্বণার্হ। তাহাদের যাহা 
করিবার তাঁহারা তাহা করিয়াছেন, এখন গবর্ণমেণ্টের বাহা! করিবার গবর্ণমেণ্ট 
করুন, এই তাহাদের উদ্দেন্ট। কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মবিবাহ্‌ হিঙ্গৃশাস্্রমতে 
মিদ্ধ। ইহার খণ্ডন নিশ্্রয়োজন, কেন নাঁ কলিকাতা,' নবন্ীপ ও বারাপসীর 
সমস্ত প্রধান পঞ্ডিতগণ উহ অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ 
আপতি তুলিয়াছেন, অক্নমংখ্যক ব্যক্তি বিযাহবিধি চান, অধিকসংখ্যক চান না। 
এযুক্তি কোন কার্যেরই নহে বিধবা; বিষাহবিধি যখন হয়, তখন পাঁচ হাজার 
লোকে বিধি চান পথণশ, হাজার লোক. উহার বিরোধী হন) তথাপি সে বিধি 


বিবাহধিধি লয়! আন্দোলন । ৬৪৩ 


বিধিনিবন্ধ হইয়াছে । পাঁচ হাজার কেন পাঁচ জন লোকের বিরোধে পঞ্চাশ 
হাজার হইলেও গবর্ণমেন্ট পাঁচজনের পক্ষ হইবেন। কেন না এস্থলে সংখ্যা লইঙ্গা 
কোন কথা নাই, কথা মূলতত্ব লইয়া! । যখন দেশীয় শ্রীষ্টান্গণের পু্র্দায়পরিগ্রহ- 
বিষয়ে বিধান হয়, তখন আডবোকেট জেনের়েল সার জেমস্‌ কলবিন্‌ বলিমা- 
ছিলেন, এক জন লোকেরও যদি নিপীড়ন হয় তাহা হইলে তাছারই জন্ত বিথি 
হওয়া সমুচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতাস্ম দুই হাজান্র ব্রাহ্ম, বিবাহ” 
বিধির বিরোধী । কলিকাতাস্থ ছুই হাজার ব্রাহ্ম, ইহা নি্তাস্ত অসম্ভব কথা। 
গবর্ণমেণ্ট যদি দেই সকল ব্যক্তির নাম মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে কর্তব্যানুরোথে 
প্রমাণ করিয়া দেওয়। যাইতে পারে, তাহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন, হিন্ছু। 
অধিকমংখ্যক কোন্‌ দিকে অলসসংখ্যক কোন্‌ দিকে এক কথাতেই বপ্রমাণ 
হয়। পঞ্চশংটি ত্রা্ষসমাজ বিবাহবিধি নিবন্ধ হয় এজপ্ত আবেদন করিয়াছেন ) 
প্রতিপক্ষে কেবল পাঁচটি সমাজমাত্র । কেহ কেহ বলেন, এই বিধিতে সামাজিক 
অবনতি হইবে। এই বিধি খন পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রস্ৃতি 
নিবারণ করিতেছে, তখন অবনতি হইবে কি প্রকারে ? কাহার কাহার আপত্তি 
এই, ইহাতে হিশ্ুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এবং সেই বিচ্ছেদে 
অবনতি অবশ্তাস্তাবী। অসত্য মিথ্য। পাপ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্য ও 
পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! ঘি হিন্দুদমাজ হইতে ব্রাঙ্মগণকে' 
বিচ্ছিন্ধ হইতে হত», তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কিণ অপর মুদ্রায় দেশ ও ৪ 
জাতি মধ্যে যে সকল সৎপুরুষ আছেন, তাহাদের সঙ্গে তে। সত্যেতে, সামগাস্তে, 
পবিস্রাতে মিলন হইবে । অন্ধকার অজ্ঞানতা ছাড়িয়া ঘদি ঈশ্বরকে লাত করা 
যাক, তাহা কি আবার ক্ষতির মধ্যে গণ্য 1 17551877 মধ্যে ঘাহা কিছু অসত্য 
অকল্যাণ আছে তাহা হইতে বিদায়! সত্য, সভ্যতা, সার্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব 
আগমন করুক। বন্বতঃ ইহাতো। হিশ্ুসমাজের সহিত বিরোধ নহে, বিরোধ 
তন্গধ্যস্থ অসভ্য খকল্যাণের বিরোধে । ব্রাহ্মসযাজ কোন প্রকারে শ্বজাতি 
হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রাক্ষদমাজের লোকেরাই এখন জাতিমধ্যে সর্ব্ববিধন়্ে 
অগ্রগামী । যে ব্রাক্ষগণ বিবাহবিধি চাছিতেছেন, তাহারা সমূদায় জাতির 
প্রতিনিধি । রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
ইহাও নছে। ইহা ব্রাঙ্ম ও হিন্ুগণের যধ্যে বিরোধ | ফেন লা ঈাহারা প্রতিরোধ 
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করিতেছেন, তাহারা আপনারিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিতেছেন। বদি হিঙ্গু ব্রাহ্ম 
হয়েন, তাহা হইলে হিন্দুপদ্ধতিমত তাহাদের বিবাহ হইবে, এ বিধির বিপক্ষ 
হইবার তাহাদের প্রয়োজন কি? যদিও ব্রাঙ্মগণ জাতিতে হিন্দু, তাহারা ধর্ম্দেতে 
হিন্দু নহেন। যদি তাহাদিগকে হিস ব্রাহ্ম বল! হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্টান ব্রাহ্ম 
মুসলমান ব্রাহ্ধও বলা! সমুচিত। কেহ কেহ মনে করেন, “ক্রাহ্মবিবাহবিধি" 
এ নাম পরিবর্তনে ব্রাহ্মগণের আপত্তি আছে, ইহা সত্য নহে। নামে'কি আসে 
যায়, মূল ঠিক থাকিলেই হইল, ইহাই ত্ীহাদিগের মত। তিনি এই কথা 
গুলিতে বক্তৃতা শেষ করিলেন, “অদ্য রজনীতে এত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন, 
ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত স্থুখী হইলাম। ইহাতে আমি এই বুঝিলাম যে, 
শিক্ষিতসম্প্রদায় বিবাহবিধির সংস্কার হয় এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুক, এবৎ এই 
বিধি বিধিবদ্ধ হয় এজন্ত উদ্বিগ্নচিস্ত। অবশ্য বলিতে হইবে, এ ওঁৎসুক্য পূর্বেও 
_সভার্দির আকার বিনা প্রকাশ পাইয়াছে। এদেশে সত্যের পক্ষ হইয়া সত্তা 
সহকারে ক্রমান্বয়ে যত্ব করিলে যে জয় হইবেই হইবে, সেই অপরিহাধ্য জয়ের 
পূর্ব্বনিদর্শন আমি এই জনসমাগমের মধ্যে দেখিতেছি । যদি ঈশ্বর আমাদের 
পক্ষে থাকেন, সত্য আমাদের পক্ষে থাকেন, আমাদের ভয় করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। আমাদের সংখ্যা অজ হইতে পারে, আমাদের উপায় সামান্য 
হইতে পারে, তাহাতে কি? আমরা কি আইনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? না। 
«আমরা যেমন করিয়া যাইতেছি, তেমনই করিয়া যাইব। পূর্বের মত আমরা 
ব্রাহ্মবিবাহ দিতে থাকিব; দেশের চারিদিকে বিবাহ দিন দিন বাড়িতে থাকিবে । 
আমর! এই মাত্র শুনিতে পাইয়াছি, মান্াজে সম্প্রতি একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া 
গিয়াছে, সম্ভবতঃ একবৎসর পূর্বে বন্বেতে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। 
যখন দেশের সকল অংশে এইরূপ বিবাহ হইতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্তবা 
হইয়া পড়িয়াছে যে, অতিসত্বর এই বিবাহগুলিকে বিধিসিদ্ধ করিয়া লন, এবং 
বিবেকের অন্থসরণ ধাহার! করিতে চান তাঁহাদের প্রতি অবিচার হয় এই অভি- 
যোগ আঅপনধ়ন করেন। হিল্গুসমাজের ক্ষুদ্র সামান্য অংশ কেবল নিষ্কৃতি 
চাছিতেছেন মা, সমুদ্বায় ভারত নিষ্্দতি চাহিতেছেন। ভারতবর্ষের বিধিপ্রণযন- 
ব্যপারে এ একটি স্থিরতর সুলতত্ব হইয়া যাইবে, যে কোন ব্যক্তি বিবেকসঙ্গত 
বিষদ্বের জম্তসরণ করিতে চান, ব্রিটিষ গব্্ণমেণ্টের তিনি জনমোদন ও সংরক্ষণ 
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লাভ করিবেন। যদি এ মুলতত্বের প্রতি উপেক্ষা হয় বা উহাকে ভঙ্গ কনা! 
হয়, এবং বর্তমান সময়ের জন্ বিধানটি (বিধিবদ্ধ না করিয়া) তুলিয়া রাখা হয়, 
আমরা রাজতক্তির ভাবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া যাই। প্রতাপা- 
স্বিতা মহারাজ্ঞী ব্রাহ্মমমাজের ব্যক্তিগণের স্ায় অন্তাত্র কোথায়ও এরূপ রাজানুগত- 
হৃদয় পাইবেন না। আমাদের অস্তঃস্পন্দিত হৃদয় তাহার নামের প্রতি একাত 
অহ্রক্ত, এবং সে নামের সঙ্গে উত্কৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভাবযোগে সংযুক্ত। অতএব 
আমরা ওঁংসুক্য সহকারে অথচ সন্ত্রমের সহিত আমাদের বিষয় গবর্ণমেন্টকে 
জ্ঞাপন করিতে থাকিব, এবং যত দিন নিষ্কৃতি লাভ ন| হয় যথাহিধি এবিষয়ের 
আন্দোলন চালাইব। যদ্দি আমর! কৃতকৃত্য না হই, এখানে বা৷ অন্যত্র আমর! 
পুনরায় সকলে মিলিত হইব এবং গবর্ণমেণ্টের-_ প্রয়োজন হইলে পাচ্ছি পামেণ্টের 
সন্নিধানে সসন্ত্রম আমাদের বিষয় উপস্থিত করিব। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, 
মহারাজ্ৰীর গবর্নমেণ্ট অবশেষে আমাদের পক্ষের সত্যত্ব শ্বীকার করিবেন এব 
রাজকীয় অসিদ্ধতা হইতে আমাদের বিবাহের পবিত্রতাকে বিষুক্ত করিবেন। 
ঘষে দেশসংস্কারের কার্যে আমরা প্রবৃত্ত রহিয়াছি, যে সংস্কারের কার্ধ্যে রাজার রাজা 
প্রভুর প্রভু আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, মেই সংস্কারের কার্টে তিনিই 
'আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জয় দিবেন, এবং 
তাহার আজ্ঞার নিকটে পৃথিবীর রাজাগণ অবশেষে প্রণত হইবেন” 

এই সময়ে সার বার্টল ফিয়ার তাহার ইংলগুস্থ এক জন বন্ধুকে এইরূপ পত্র 
লেখেন ; "আমি বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মদিগের নিষ্কৃতি লাভ করিবার অধিকার আছে, 
ঘে নিষ্কৃতি পাইবার পক্ষে গৌণ হইবার এই ফল হইবে যে, অতি সত্বর এমন 
একটি বিধি বিধিবদ্ধ হইবে, যাহার নিয়োগ সাধারণের পক্ষে হইতে পারে । 
আমাদের সামাজ্যের অন্তান্ত স্থানের জন্য যে প্রকার হইয়াছে, সেই প্রকার 
ভারতবর্ষের জন্ত সাধারণ ভাবে রাজবিধিসঙ্গত সামাজিক বিবাহপন্ধতি কেন 
বিধিবদ্ধ হইবে না, ইহার.কারণ আঙি কিছুই দেখিতে পাই না। উত্তরাধিকারিত্ব- 
সম্বন্ধে ষে কাঠিত্ত আছে, তাহা অনায়াসে অতিক্রম করা যাইতে পারে ; কেন না 
বিধানের মধ্যে এইরূপ একটা ধারা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে যে, কোন 
প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা যে স্থলে হয় নাই সে স্থলে এই বিধানানুসারে হ্বাহার। 
পূর্ণ বয়সে বিবাহিত হন, তাহারা তাহাদের উয়েয়্ বা এক এক জনের 
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সম্পত্তির (হত দূর তাহাদের ক্ষমতা আছে) দায়াধিকারী তাহাদের সম্ভানগণ 
সেই ব্যবস্থানুসারে হইবেন (এখানে তীহারা কোন্‌ সম্প্রদায়ের বা কোন্‌ জাতির 
লোক উল্লিখিত থাকিবে ) যে ব্যবস্থার তাহারা উভয়ে বা এক এক জন অধীন, 
এবং ষে ব্যবস্থানুসারে উচ্চতম আদালত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।” সার বার্টল 
ফিয়ারের এই প্রস্তাবনা যে মে সময়ে সকলেরই অনুমোদনঘোগ্য হইয়াছিল, 
তাহ! আর বলিবার অপেক্ষণ রাখে না, এবং ফলতঃ বিবাহবিধি পরিশেষে এই 
প্রকার আফারই ধারণ করে। 

২৯ ডিসেম্বরে সিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তাহাদের মস্তব্য অর্পণ করেন। 
এই মন্তব্যের সঙ্ঘিপ্ত মর্দ্ব এই ,_ প্রথমতঃ যে সকল এদেশীয় লোক শ্রীষ্ ধর্্বা- 
বলম্বী নহেন তাহাদের জন্য বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পাওুলেখ্য হয়, 
কিন্ত এ বিষয্কে স্থানীয় শাসনবর্তুগণের অনভিমত হওয়াতে “ত্রাহ্মবিবাহবিধি” 
বলিয়া পাুলেখ্য হয়। ইহাতে এক দিকে আদিসমাজ নামে অভিহিত ব্রাহ্ষ- 
সমাজের শাখা আপত্তি উত্থাপন করেন, অপর দিকে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দ 
মুদলমান বা পাষি এই বলিয়া খোষণা করিতে অপ্রস্তত নন বলেন, সুতরাং 
সিলেক্ট কমিটি এ বিধি সেই সকল ব্যক্তিতে আবদ্ধ রাখিতে বলিতেছেন, ধাহার! 
উষ্টান নহেন,গ্িদী নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন, পার্সি নহেন, বৌদ্ধ 
,নহেন, শিখ নহেন বা জৈন নহেন। বিবাহকালে বিবাহর্থিগণ অবিবাহিত 
থাকিবেন। বরের বয়দ অষ্টাদশ এবং কন্তার বয়স চতুর্দশ * হইবে। কন্তা 





* আমর] যে লকল ডাক্তারের মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে মফলেরই মত ন্যুনতঃ 
যোড়শ বর্ষ বিখাহযোগ্য কাজ। ভাঙার চারলম্‌ অপরাপর ডাক্তারগণ নহ এ বিষয়ে একমত, 
কিন্ত তিথি বর্তমান সমছ্ের অন্ত পাগুবেখ্যনির্ধিষ্ চতুর্দশ বর্ধ বয়সকেই স্থির রাখিতে সম্মত 
হন। ভিদি লিখিকাছেন *নানকলে বিবাহঘোগ্য কাল নির্ণয় কর| এত স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার 
যে, পাঁলেখ্যে যে চতুর্দশ বর্ধ নির্দিষ্ট হইস্কাছে, তাহাই আমি নম্প্রতি ভাল যনে করি।” 
ডাক্তার চন্্রকুষার দে চতুর্দশ বর্ধ বিবাহযোগ্য কাল নির্দেশ ফরেন। কেশবচন্ত্র ডাক্তারগণের 
বন্ধ জামিকার জন্ত থে পত্র লেখেন ভাহার অনুাদ নিতে প্রদত্ত হইল। 

পু পড়ান অর্াণ চিষানর্ণ এছ ডি, 

রা » জে ফেরায় এষ ডি সি এস্‌ জাই, 

| * ভে ইন্ার্ট এষ ভি। 
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অষ্টাদশবর্ষাঁয়। না হইলে তাহার পিতা মাত! ব! রক্ষকের অনুমতি চাই। তাহাদের 
উভয়ের মধ্য এষন কোন নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না, যে নিকট আম্বন্ধ তাহার 
যে বিধানের অধীন তাহার বিরুদ্ধ জন্ঙ অবৈধ । পতি বা পত্বী জীবিত 
থাকিতে কেহ স্থিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। এ বিধানে ভারতবরাঁয় 
ত্যাগবিধির বিধান থাকিবে । ইংরাজী বিধানে নিকটসন্বন্ধত্বের যে নিন্ম আছে, 
এ বিবাহজাত সম্তানগণসন্বন্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে। ভারতবর্ধায় উত্তরাধি- 
কারিত্বের ষে বিধান আছে ভাহা ইহাতে খাটিবে। কোন বিবাহ যাহা অন্ত 
গ্রকারে নিপ্পর হইয়াছে তাহা এ বিধান দ্বারা অসিন্ধ হইৰে না । যে সকল বিবাহ 
পুর্ষে হইয়! গিয়াছে, সে সকল এই বিধানানুসারে এক বত্সরের মধ্যে লিপিবদ্ধ 
হইলে এই বিধানমতে সিষ্ভহইবে। এই মন্তব্যাহুসারে পাণুলেখ্য সংশোধিত 
ও বিধিনিবন্ধ হয় সিলেট কমিটার এই ষত। জিলেক্ট কমিটা ষে প্রকার সংশোধন 
অনুমোদন করেন, সেই প্রকারে সংশোধিত হইয়া গেজেটে পাগুলেখ্য এই 
সময়ে প্রকাশিত হয়। | 





ভাক্কার এস জি চত্রবর্ভা এম. ডি, 
» ডিবিশ্মিখঞ্যষ ডি, 
» টি ই চারলদ্‌ এম, ডিঃ 
« চত্্কুজার মে এম, ডি 
« মহেছা লাল সরকার, এম, ডিঃ 
» টামিজ হা বাহাছর, 
নবীপেহু। 
ভদ্র মহোদয় গণ। 
ভারতের জনসমাজনস্পর্কে একটি ঘন্ি গুরুদ্ধর খিষক্গে আসি আপনাদের মত্ত 
বিনীতভাবে প্রীর্ধন1। করিতেছি । এ বিষয়ে ফোন লন্দেহ নাই, এ দেশে বালাফালে 
বিবাহ দেওয়ার যে প্রথ! প্রচলিত আছে, উহ] লোকদিগের নীতি, সমাজ 'ও শরীরসন্বন্ধে 
নিতান্ত অন্পকারী, এবং উদ্ততির পক্ষে প্রধান ব্যাঘাত । বিদা! ও আলোকসম্পনর 
ভাবের বিস্তারবশতঃ এই ব্যবহার. হইতে যে অকল্যাণ উপস্থিত তাহা সকলে বুঝিতে 
জবরস্ত করিয়াছেন, এখং ইহার প্রতীকার হচ্স তৎসপ্বত্থে অভিলাধ বাড়িযাছে। এই লংক্ষার 
কার্যোর গর ধাহ।র1 অনৃতব কথিয়াছের, ভাহাদিগের পক্ষে দেশীয় বাজিকাগশর বিষাহ 
ধোগ্যকাল স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এ অন্ত ইহা নিজান্ত, এন্োজন 
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১৬ জানুয়ারী এই পাতুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইবে এই প্রকার স্থির হয়, কিন্ত 
সে দিন ব্যবস্থাপক সভার সত্য মেস্তর ইংলিষের প্রতিরোধে উহা! বিধিবদ্ধ হইতে 
পারে না। তবে মেস্তর ্রিফেন আড়াই শণ্টাকাল বিবাহবিধি সম্বন্ধে যে সকল 
কথ! বলেন তাহা! ত্রাঙ্মগণের পক্ষে অতীব হিতকর। গবর্ণর জেনেরেল লর্ডমেও 
যাহা বলেন তাহা সর্বাপেক্ষা আনন্দবর্ধক। তিনি বলেন, "ব্রাঙ্গমমাজ গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট যে নিষ্কৃতি প্রান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন গবর্ণমেন্ট তাহা দিতে 
বাধ্য এবং অঙ্গীকারবন্ধ। আজ চারি বৎসর পর্যন্ত এই বিষয়ে গৌণ হইয়াছে। 
রাজকীয় ঘোষপাপত্রে ঘে পরমতসহিয্ততা ও ন্ায়বিচারের মুলতত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে, 
সেই মূলতব্বের ক্রিয়া ব্রাহ্মদমাজের প্রতি বিস্তার করিতেই হইবে। আমি 
রাজ্যশাসনের শীর্ষস্থানীয়, বিধিনিবন্ধনে আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! যে, আমি দে 
অঙ্গীকার পূর্ণ করিবই। যে অল্প সময়ের জন্য শ্থগিত'থাকিল ইহার পর কোন 
প্রকারের বাধ! বা আপন্তি এই পাওুলেখ্যবিধিবন্ধ কর! হইতে আমাদিগকে 


প্রতিনিতত করিতে পারিবে না।* 


হইয়াছে যে, এ বিষক্সে উপযুক্ত চিকিৎনাশান্ত্রবিদ্বগণের মত গ্রহণ কর] হয় যে তদ্দার| 
দেশীক্স লমাজ পরিচালিত হইতে পারে। অতএব আমি বিনীভ ভাবে আপনাদিগের 
নিকটে নিবেদন করিতেছি যে, আপনার] প্রন্কৃত ঘটন1 দ্বারা ঘাহা! অবর্গত হইয়াছেন 
€ দে পুজি এবং দেশের জলবায়ু ও ান্প্রভাব বন্দর! তীপ্রপ্রধান দেশের নারীগণের 
শারীরিক পরিণাম নি্মমিত হয়, মঘত্ে বিচারপূর্বাক দেশীয় বালিকাগণের যৌনারস্বের 
হ্সস কি এবং ন্যনপক্ষে ভাহাদের বিধাহঘোগায কাজ কি আপনার1 বিষেচন! করিয়া 


লিধিখেন। | 
আপনাদিগকে এইকপে জিধিবার যে স্বাধীনভ] গ্রহণ করিলাম তজ্জন্য কৃপাপূর্বাক 


ক্ষমা) করিঘেস আশ! ক্ষরিদ্ 








হে মহোঁদয়গণ, 
বিনীতভাষে 
আপমাদের চির বাধা ভৃতাত্ব 
শ্বীকার করিতেছি 
. আকেশবচচ্থা সেন। 
ডাক্তার নর্শীৎ৭ চিধার প্রভৃতি সকলেই লাদরে এই পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইহীর? 
সক্ষজেই না পক্ষে যোড়ণবর্ধ বিবাহের যোগাফাল নির্দয় করেন, কেষল ডাক্কার চন্্রকুমারের 


মতে চতুর্দশ বধ দাপক্ষে বিখাহদোগ্য কাজ 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । 





বিবাহের বিধি লইয়া আন্দোলনের কথা৷ উল্লেখ করিতে পিয়া আমরা এ সময়ে 
কি প্রকার কার্ঘযব্যস্ততা উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আর অধিক কিছু উল্লেখ 
করিতে পারি নাই। এ সময়ে সকল কার্ধযমধ্যে ভারতাশ্রমস্থাপন প্রধান কার্য 
উহার উল্লেখের পূর্বে অন্তান্ত যে সকল কাধ্য এ সময়ে কেশবচন্ত্র এবং তাহার 
বনধুব্গকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল অগ্রে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
ইংরাজী ৭০ সালের যাই অবসান হইল, অমনি মিরার পত্রিকা একেবারে দৈনিকে 
পরিণত হইল। ইতঃপুর্র্ব আর ইংরাজী দৈনিক পত্র দেশীয় কোন লোক কর্তৃক 
সম্পাদিত হয় নাই। মিরার পত্রিকার সম্পাদন, শোধন ও মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে 
কেশবচন্ত্র ও তাহার বন্ধুবর্গ একাত্ত ব্যাপৃত হইয়া! পড়িলেন। রজনীতে ভাহা- 
দিগের নিদ্রা নাই, দিবসে তাহাদিগের বিশ্রাম নাই। এই কাধ্যের মূলে যদি 
নিঃস্বার্থ উৎসাহ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের শরীর ও মন 
কদাপি ঈদৃশ নিয়মতঙ্গ বহন করিতে পান্নিত না, শীগ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িত। 
কিছু দিনের মধ্যে কার্ধ্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন তীহারা নিদ্রা ও বিশ্রামের 
সময় পাইলেন। একবিধ কাধ্য কেশবচন্ত্র কোন দিন ভাল বাসিতেন না। যখন ৪ 
কাধ্য সুশৃঙ্খল হইল, তখন বিবিধ প্রকারের কার্য বাড়িয়া উঠিল! ভারতসংস্কার- 
সভার বিবিধ শাখার কাধ্য এখন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শাখার 
কার্যের কি প্রকার বাহুল্য হুইম্বাছিল, তাহা তৎকালের কার্ধ্যবিবরণ দেখিলে 
সহজে হদযঙ্গম হয়। এ সময়ে সাতষন্রি জন ঘড়ী সংস্কার প্রভৃতি কাণ্ত 
শিক্ষা করিতেছিলেন **। সুলভ সমাচার সর্ধশুদ্ধ ১৭,০৪৬ ধণ্ড বিক্রীত হয়। 
শিক্ষতবিত্রী বিদ্যালয়ে আঠার জন এবং বয়স্কা নারীর বিদ্যালয়ে চারি জন 


* শিল্পকার্যাশিক্ষা1! ও স্ত্রীশিক্ষাতে উৎ্লাহদান জন্য ভান্তাড়ার জমীদার গ্ীধুক্ত খাব 
ঘজ্েশ্বর নিংহ ছুই শত টাক1 দান করেন। ইনি আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, ব্রাহ্গধর্্ে অনুযাগ 
ও লৎকর্টে উৎসাহ ইহার পূর্বাবৎ অক্ষুঞ্ আছে । ইনি মিরার পত্রিকাগলি ধত্দে রক্ষা! 
করিগ্কাছিলেন, তাই আমাদের যিবরণনংগ্রহ সহজ হইক্কাছে। 22 
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শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। দাতব্যবিভাগে নিয়মিতরূপে দরিদ্র বালক, দরিদ্র বিধবা, 
দরিদ্র পরিবার ও দরিদ্র অন্ধগণকে মাসে মাছে নির্ধারিত দান অর্পিত হয়। 
এই সময়ে বেহালা এবং পার্বতী পল্লীসমূহ জ্ররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। 
গবর্ণমেণ্ট জ্ররোগাক্রাস্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত ওঁদাসীন্ প্রকাশ 
করেন। ভারতসংস্কারসভা এ সময়ে উদ্াসীন থাকিতে পারিলেন না। এই 
সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কষ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্্র মিত্র, ভাক্তার 
শ্রীমান্‌ গোপালচন্্র বস্থ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ছুকড়ী ঘোষ সপ্তাহে ছু দিন 
বেহালায় গমন করিতেন। তিন দিনের উপযুক্ত উষধ ও পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া 
তাহারা যাইতেন। এই ছুই দিন তাহাদিগকে প্রায় সমুদায় দিন উপবাসী থাকিয়! 
রোগীদিগ্রকে গঁধধ পথ্য বিতরণ করিতে হইত। তাহারা প্রাতে সাতটার সময়ে 
গিয়! অপরাহ্থু তিনটা পধ্যস্ত রোগীদিগকে ওধধ পথ্য বিতরণ করিয়! গৃহে ফিরিয়া 
আসিতেন। ইহীর! দেড়মাসের মধ্যে একহাজার পাঁচ শত আটাত্বর জন 
রোগীকে উষধাদি বিতরণ করেন। ইহাতে ৩৭১ টাকা ব্যয় হুইয়! যায়। এই ব্যয় 
সন্কুলন জন্য দাতব্যসতা। হইতে চাদাসংগ্রহনিমিত্ত যত্ব হয়। শ্রীবুক্ত বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাধ্য নির্বাহ করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
বেছালায় গমন করিয়া রোগীদিগের জন্য অপরিমিত পরিশ্রম করেন। এই 
অপরিমিত পরিশ্রম তাহার হুদ্রোগ উৎপত্তির অন্যতর কারণ বলিতে হইবে। 
$ এ সকল তো গেল বাহিরের কার্য, আধ্যাত্মিক কাধ্যও এ সময়ে সমধিক উৎ- 
সাহের সহিত নিষ্পন্ন হইতেছিল। ব্রাক্ষাবন্ধুসতার কার্ধ্য অনেক দিন স্থগিত 
ছিল ; আবার উহার কাধ্য নৃতন উৎসাহের সহিত আরস্ত হইল। ব্রক্গবিদ্যালয়ে 
কেশবচক্্র শিক্ষা দিতে ও ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে লাগিলেন । ব্রাহ্মিকাসমাজের 
কাধ্য এ সময়ে অক্কু্রভাবে চলিতেছিল। নারীগণ আপনাদের উন্নতিবিষে 
উদ্দাসীন ছিলেন না, তাহারা মহিলাসভাতে কিপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান কর! 
সমুচিত, প্রকাণ্ঠ স্থানে তাহারা কত দূর স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে পারেন 
ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচন! করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজ! রামমোহন রায়ের 
পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের 7-য্ওন্ুনক্ষগণ স্বর্সন্ছ মহাত্মার সমাধিস্যত্ের সংস্কার 
জন্ত কেশবচন্দ্রের হস্তে পাঁচশত টাকা ন্যস্ত করেন। কেশবচত্দ্র এক্ষণে যেন 
তশ হস্তে কাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্ত এত কাধ্যের ব্যস্ততার মধ্যে তীহার 
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জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল। এ কথা পরে বক্তব্য, এখানে 
আমরা এই মাত্র বলিতেছি ষে, কেশবচত্র আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্ত কখন 
যত্ব করেন নাই, অথচ তাহা স্বতাবের নিয়মে আপন! হইতে চারিদিকে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িতে লাগিল। ইংলও হইতে একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন, কেশব- 
চন্দ্রের একটি অর্ধপ্রতিসূর্তি লণডনের ইন্টারন্তাশনাল একুজিবিশনে প্রদত্ত হইয়া- 
ছিল, উহা! এধন রয়াল আলবার্টহলের চিত্রাগারে রক্ষিত হইতেছে। এই বর্ধের 
অস্তিমে ৭২ সনের ভন্ত প্রথম 'ব্রাহ্মডাইয়ারী” কেশবচত্ত্র বাহির. করেন। ভায়া- 
রীতে বিবিধ শ্রান্্র হইতে এবং আধুনিক গ্রস্থকারগণ হইতে তিন শত 
পর়্ষটটি প্রবচন, পোষ্টাফিস প্রভৃতি ঘটিত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, ্রাহ্মসমাজের 
সংখ্যাদি, ব্রাহ্মদমাজের প্রধান প্রধান ঘট, ব্রহ্ষামদ্দিরের ফটো ইত্যাদি ছিল।” 
“ব্রাহ্ম পকেট আল্মানাক্‌ ও ভায়ারি” ইহার নাম হয়। 

এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আহ্লাদ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। 
আজ তিন বৎসর যাবৎ গবর্ণমেপ্ট স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্ধ্য বয় 
চালাইতে ষ় করিলেন, কিন্ তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। এখন গবর্ণমে্ট 
তাদৃশ কোন বিদ্যালয়ে সাহাব্য দানে ৃতসঙ্কল্প হন। কেশবচন্্র যে শিক্ষয়িত্রী- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন শিক্ষাবিভাগের শীর্বস্থানীয় মেস্তর আটকিঙ্গান 
উহাতে সাহাধ্য দান করিতে এই জন্ত অসম্মত হন যে, উহা! কোন একটি 
ধর্মস-প্রদায়ের অন্তর্গত। লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর মেস্তর ক্যাম্পবেল এ সম্বন্ধে এই 
মত প্রকাশ করেন যে, “এই সকল বিষয়ে যে সকল মহিলার অভিজ্ঞতা আছে” 
তাহারা বলেন ষে, কোন একটি ধর্মের অনুমরণ বিনা নারীদিগকে শিক্ষা দান 
করা, অথবা তাহাদিগকে কার্যসম্বদ্ধে স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত আপজ্জনক, 
লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর আপনিও ইহাই মনে করেন।” লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণরের এই 
অভিপ্রায়ানুসারে শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আবেদন করিবার জন্ত 
কেশবচত্রকে সংবাদ প্রদত্ত হয়। শিশ্চা-১৫5 কর্তৃপক্ষগণ কেশবচন্মপ্রতি- 
প্রিত শিক্ষত্িত্রীবিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষ উদ্দীপন করিবার জন্য গবর্ণমেপ্টকে 
বলেন যে, গবর্ণমেন্ট স্থাপিত স্ত্রীশিক্ষয়ত্রীবিদ্যালয়ের ঘত্ব বিফল করিবার জন্য 
কেশবচ্র স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গবরমেন্ট তাহাধিগের 
এ কথায় কর্ণপাত করেন না। 


৬৫. আচার্য্য কেশবচন্দ্র 1 

কেশবচত্্র এত কার্য ব্যস্ততার মধ্যে আপনার জীবনের মহত্তম কার্ধযানুষ্ঠানের 
বিষয় ভুলিয়া যান নাই। পৃথিবীতে একটি সুখী পরিবার সংশ্থাপিত হয়, প্রথম 
হইতে তাহার এই হুদ্গত যত্ব। ইংলগ্ডে তিনি যে গৃহস্থখের নিদর্শন দেখিয়া 
আফিলেন, উহাতে তাহার হৃদয় আরও এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত হইল। কেশবচন্ত্ 
জানিতেন নরনারীকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া অশন বসনাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা 
করিলে তাহার হুদিস্থিত আদর্শ কোন কালে পূর্ণতা লাভ করিবে না। বাহিরের 
হুখ সবচ্ছন্দতা একাস্ত অস্থায়ী, তাহাতে পারিবারিক সুখ কিছুতেই দৃঢ়মুল হয় না। 
শোক ছুঃখ বিষাদ পরিবার মধ্যে আসিবেই আসিবে । অতএব ঈশ্বরের সহিত 
সাক্ষাৎসম্থন্ধে সম্বদ্ধ হইয়! যাহাতে নবীন গৃহের হুত্রপাত হয় তাহারই জন্য তিনি 
ত্তবান্‌ হইলেন। ব্রাহ্ম আবাস ( বোর্ডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কয়েক পংক্তিতে 
তিনি মিরারে লিখিয়া দেন। এই প্রস্তাবের কয়েক সপ্তাহমধ্যে কলিকাতা ও 
মফঃসলস্থ ব্রাহ্মগণমধ্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনা সমুপন্থিত হয়। নবেম্বর, 
মামের শেষে ব্রাঙ্গিকাবাস (বোড়িৎ) স্থাপনের প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
হইবার আকার ধারণ করে। বিদ্যালয়সংলগ্ন মহিলাবাসে অবস্থান করিবার 
জন্য নয় জন মহিলা অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাহারা এ বিষয়ে এত দূর 
উৎসাহ প্রকাশ করেন যে, তীহারা অনুরোধ জানান ঘে, এ সম্বন্ধে যেন আর 
কালবিলম্ব না হয়। মফস্বল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাহাদের পরিবার মহিলাবাসে 
পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়৷ পাঠান। ঈদৃশ আবাস স্থাপন করিতে -হিয়া 
'পরিশেষে বা ধণজালে আবদ্ধ হইতে হয়, অর্থাভাবে কাধ্য স্থগিত হয়, 
এজন্য ধাহারা আবাসের অধিবাসী হইবেন, তাহাদিগকে নিরাশ না করিয়া 
উপযুক্তসংখ্যক অধিবাসী সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাবকগণ বিশেষ যত্ব করিতে 
থাকেন। 
 'কেশবচত্তর কোন প্রস্তাব অপূর্ণ রাখিবার লোক ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেরণায় 
খন তাহার মনে যে অনুষ্ঠান করিবার ভাব উপস্থিত হইত, উহা যাহাতে কার্ধ্ে 
পরিণত হয় তজ্জন্ত তিনি মণ্ডলীকে প্রন্তত করিয্বা লইতেন। উৎসব উপস্থিত, 
ভাহার মনে যে ভাবের সমাগম হইয়াছে, তদনুসারে তিনি ১১ মাথের প্রাতঃকালে 
থে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে এই কথা. গুলি তিনি উপস্থিত উপাসকগণকে লক্ষ্য 
করিয়া বলেন ;-_“ত্রাতৃগণ, ভখিনীগণ, এই মাত্র তোমরা এই হুষধুর সঙ্গীত 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন” ৬৫৯ 


শুনিলে 'ড় আশ করে, তোমার স্থারে, এসেছি ওহে দয়াময়। প্রতু, তুমি পতিত 
পাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাস্থী পূর্ণ হয়।” ঈশ্বরের কাছে 
সকলে মিলিয়া আজ এই মিনতি করিলাম “যেন এই দীনের মনোবাহ্থ! পূর্ণ হয়”, 
তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাধ্ী কি এবং আমার মনোবাস্থাকি পিতা তাহা 
জানেন। এক এক জনের অবশ্য এক একটী মনোবান্থ৷ আছে, এবং তাহা পিতা 
জানিয় নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। বন্ধুগণ! আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
পিতার নিকট বিশেষরূপে একটা মনোবাস্থ। প্রকাশ করিয়াছি। আমিও গোপনে 
তাহাকে এই কথাটী বলিয়াছি, “যেন এই দীনের মনোবান্। পূর্ণ হয়। ৫ 
বাস্থাটা কি, বন্ধুগণ, তোমরা কি জানিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছ ? বহুকাল হুইন্ডে 
পিতা এই দ্বীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, যখন যাহা বাসন! করিয়াছি তাহা পূর্ণ 
করিয়াছেন, আমার বিনা প্রার্থনায় কত স্বর্গের সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাহাতো৷ 
গণনাই করিতে পারি না) কিন্ত আজ যে ধনের আকাঙ্ষা করিয়াছি সে ধন না 
পাইলে কিছুতেই এ দীনের দীনতা৷ যাইবে না। তোমাদের মধ্যে ধাহারা অতি 
নিষটুর তাহারা বলিতে পারেন, আমার এই মনোবাস্থা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে, 
ইহা আমার ভ্রম এবং ছুরাশী। কিন্ত আমি তোমাদের নিকট বিনয় করিয়া 
বলিতেছি, এমন নির্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও না। আমার যে মনোবাস্থ! 
তাহা কজন! নয়, তাহা কবিত্ব নয়; কিন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহাই এই জগতে 
পরম সত্য এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা৷ প্রতিষ্টিত হইবে, এই আমার জীবনের 
প্রধান আশী। কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাস্থী নহে, কিন্তু ইহাই প্রেমময় 
গায় পিতার গুঢ় অভিপ্রায়। সেই বাঞ্থাটা কি? ভক্তিবিহীন হইয়া তাহা 
গুনিও না) কিন্ত সর্ব্বাপেক্ষা পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনো* 
বাস্থাটা শ্রবণ কর। সেই বাস্থাটী এই ;-_ আমাদের দয়াময় পিতা যেমন অনেক 
স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রহ্মমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তেমনই 
ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদিগকে লইয়! তিনি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন 
করেন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, স্বর্গের কত আনন্দ 
উপভোগ করিলাম, তাহা ম্মরণ করিলেও কৃতজ্ঞতারসে হুদয় আর্দ্র হয়! কিন্ত 
এ সকলই মিধ্যা এবং অস্থায়ী, যদি এই মন্দিরের হ্থারা এই মন্দিরের মধ্য 
একটি চিরস্থায়ী মন্দিরের সূত্রপাত না হয় । বাহিরের মন্দিরে বসিয়। জার. কড় 


গুধ$ 'আচার্ষ্য কেশবচগ্দ্র | 
কাল পুণ্য শান্তি লাভ করিব ? ইহার সঙ্গেত কেবল শরীরের যোগ । তাই এমন 
একটি মন্দিরের প্রয়োজন যাহার মধ্যে বসিয়া অনস্তকাল পিতার সৌন্দধ্য দর্শন 
'করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধাম | কোথায় সেই প্রেমধাম৭ তাহার 
পুত্রকন্ঠাদিগের মধ্যে! ইহাদের মধ্যেই তাহার প্রেমবিস্তার। ইহারা ভিন্ন 
ভাল বাসিবার আর তাহার, কে আছে? এবং ইহারা ভিন্ন তাহাকে ভালবাসে 
জগতে আর কেহই নাই। ৃ 

ঈশ্বরের এই প্রেমধামনিম্্াণে কেবল কয়েকটি বঙ্গবাসী উদ্যুক্ত হইয়াছেন, 
'অপর কেহ সহায় ও সহযোগী নাই, তাহা নহে। ইংলগু জার্ম্মণি আমেরিকা প্রভৃতি 
সমুদায় দেশের লোকের কত ভালবাসা কত শ্রদ্ধা কত সহাম্ভূতি ! ইহার নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করাইবার জন্ত তিনি বলিলেন, “তোমাদ্দিগকে অনেকে ভালবাসেন এবং 
তোমরা যে মহাত্রত অবলম্বন করিয়াছ, অনেকে তাহার প্রশংসা! করেন, এবং 
যাহাতে তোমরা! আরও উন্নত ও পবিত্র হইতে পার, এই জন্য তাহারা ব্যাকুল। 
তাহার চিহ্ৃম্বরূপ দেখ প্র বাদ্যযস্্র (বিলাত হইতে প্রেরিত বহুমূল্য 'অর্গাণ? যন্ত্রক)। 
বল দেখি তোমাদের সঙ্গে ইৎলগ্ডের ভাই ভঙ্রীদের কি সম্পর্ক কেন তাহারা 
বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিগকে এই হুন্দর যন্ত্রটি দান করিলেন ?* 
কেশবচক্ত্র যে প্রেমধাম' স্থাপনের জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহা কি 
ভাবমাত্র, ন৷ তাহার প্রকাশ পৃথিবীতেও আছে। এ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, 
আমরা ত্াহারই নিকটে শ্রবণ করি। “আজ পিত! সকলকে এখানে আনিয়া 
' বলিতেছেন; 'সন্ভানগণ ! পরম্পর প্রেমভোরে বদ্ধ হও ৮***"'ভ্রাতৃগণ ! তোমরা 
কি এ সকল কথা৷ শুনিতে না? পিতা! স্বর্গ মর্ত্য বিকম্পিত করিয়! প্রেমধাম 
নিশ্বাণ করিবার জন্ত তোমাদদিগকে ডাকিতেছেন; কিন্ত তোমরা! এতই বধির ষে, 
কোন মতেই সেই আহ্বান শুনিবে না। যদি বল, কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার ? 
আমি বলি, এই দেখ তোমাদের অতি নিকটে । পিতা তোমাদের কাছে থাকিয়া ; 


* ব্রজ্জমপিরের খ্যবহানার্ঘ ধিলাতের কতিপয় বন্ধু এই অর্গাণটি প্রেরণ করেন। 
ইহ পেখঘ মানের শেষে কলিকাভান্ব পঁহছিক্সাছিল ॥ এই অর্গীণ উচ্চে ৯ কীট ; হৃতরাং 
উপরের গ্যালারীতে উহার লন্গিষেশ জসজ্ধঘ জনা মন্দিরের মধ্যে উত্তর দিকে উহা! স্থাপিত 
হইঘাছে। উৎসবের লঙছ্ধে উহ? প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র, এখনও যাজাইবার যোগ্যভাষে 
লাজান হয় নাই। 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন | ৬৫৬. 


আরও .আনন্দের সহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের স্বারা এই 
্বগাঁয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, তাহার প্রেম হত্তের কাধ্য 
সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাহার কথায় সমস্ত জগৎ পরি- 
পূর্ণ হইল, কিন্ত তোমারা তাহা বুঝিলে না।” এই প্রেমধাম কি এই কয় জন 
ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকিবে ? না, কখনই নহে । “তোমরা আগে ভাই . ভন্দীদের 
সঙ্গে স্মিলন কর। তাহা হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্্বল মুখ দেখিয়া 
জগতের লোক উদ্ধন্বাসে পিতার নিকটে দৌড়িয়া আসিবে; ্বর্গরাজ্যে আনিবার 
জন্ আর তাহাদিগকে ডাকিতে হইবে নাঁ। তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ 
এক হইবে । কালের ব্যবধান স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। পুরাকালেয় 
াষি সকল আসিয়৷ তোমাদের সঙ্গে দয়াময়নাম কীর্তন করিবেন, এবং বর্তমান 
সময়ের মূর্খ জ্ঞানী, দীন ধনী, নরনারী, যুবা বৃদ্ধ সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে 
একপ্রাণ এক আত্ম! হইয়া! দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়৷ উঠিবে আমর! 
হ্বর্গে যাইব। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নিদর্শনপত্র কি? তাহার! বলিবে, 

চক্ষের জল; সাধন কি? প্রেম; গৃহ কি? ব্রক্মধাম। প্রচারকগণ, অহঙ্কার করিও 
না। তোমাদের যত্বে নয়, কিন্ত ঈশ্বর স্বম্নং এইরূপে তাহার সস্তানদিগের 

ছঃখ দূর করিবেন।” এই প্রেমধাম কি তবে কেবল পৃথিবী লইয়া সংসষ্ট ? না। 
“আজ পিতাকে বলিয়াছি, প্রাণের ভাই ভগগিনীদের যেন তাহার কাছে দেখিতে 

পাই। আজ পিতার দয়! দেখিয়া! অবাক হইলাম। মুখে আর হৃদয়ের কথা ৪ 
বলিতে পারি না। আধ্যাত্মিক প্রেমশৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলও, ভারতবর্ষ 

এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্তমান কালের 
স্াধুগণ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছেন। যাই বলিলাম, নাথ, দেখাও তোমার প্রেম- 
ধাম, তখনই পুরাকালের খধিগণ, মহর্ষি ঈশা, বৌদ্ধ, নানক, মোহম্মদ, এবং বর্ত- 

মান ব্রাহ্ম পরিবার সকলেই তাহাদের প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়া হাদয়ের 

নিকটে আসিয়! দড়াইলেন।” 

প্রাতে প্রেমধাম স্থাপনের জন্ত বধন অনুরোধ হুইল, তখন সকলের মনে পরি- 

বার সাধনের উপায় জানিবার জন ষে প্রবল স্পৃহা উপস্থিত হইবে, ইহা নিতান্ত 

স্বাভাবিক । অতএব অপরাহ্থে আলোচনায়ধ্যে পরিবারসাধন কি প্রকারে হয় 
তৎসম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল্।.. এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এ সময়ের, 


৬৪৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 
অতি খ্বনিষ্ঠ যোগ, অতএব প্র প্রশ্নের উত্তর আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
প্রহ্মসাধনের যেমন ছুই অঙ্গ ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রদ্মাদেশ, পরিবার সাধনও সেইরূপ । 
ভক্তি নয়নে ঈশ্বরকে দর্শন করা এবং বিবেককর্ণে তাহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে 
তাহা পালন করা এই ছুই যোগ যেমন ব্রক্মসাধন, এইরূপ পবিত্র ভাবে জমুদাক় 
নরনারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হস্তে তাহাদের সেবা করা, এই ছুই সাধনই বধার্থ 
পরিবারসাধন। অপবিত্র নয়নে যদি একটী ভম্মীকেশ্ড দেখ, এবং. কুষ্কভাবে 
যদি একটি ভাইয়ের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবারসাধন হইল না। যদ্বি ভাই 
তম্দীকে একটি বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পাও, তবে সকলই মিথ্যা । অনেকে 
বলেন, পরোপকার করা, ভিক্ষা দান, বিদ্যাদান, উপদেশ দান ইত্যাদি করিলেই 
ধর্ম হয় ; আমি বলি, কখনই না । যদি ভাই ভর্মীকে ষে ভাবে দেখিতে হয়, 
বেমন প্রেমের সহিত প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়! রাখিতে হয়, যেরূপ সেবা করিলে 
তাহাদের শরীর মনের কষ্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল 
অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তৃতা দান করিলেই পরিবারসাধন হইতে পারে ? পরিবার- 
জাধন আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্বিক পবিত্র নয়নে প্রেমভাবে পরিচালিত 
হইয়া ত্টাহাদের সেবা করিলেই পরিবারসাধন হয়। যে চন্ষুতে মাকে দেখি, 
৫পই তাবে কি আর এক জন স্ট্রীলোককে দেখিতে পারি ? মা বস্ত্রাভাবে শীতে 
কীপিতেছেন তাহা দেখিলে যেমন হৃদয় ব্যথিত হয়, অন্তের তেমন অবস্থা দেখিলে 
*প্রাণ কি সেইরূপ কীিয়! উঠে % মার প্রতি অন্তরে ভক্তি নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া 
স্তাহাকে শীতের বস্ত্র দিলাম, মার কষ্ট দেখিয়া! অন্তরের যেরূপ অবস্থা! হওয়া উচিত 
তাহা হইতে পারিল না, হৃদয় কোন মতেই ভক্তিদ্বারা অনুরঙ্গিত হইল না, কিন্ত 
বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া শরীরের কষ্ট দূর করিলাম, জগতের কে ইহাকে 
মাতৃতক্তি বলিবে € সেইরূপ ধন, জ্ঞান ও ধন্মোপদেশ দ্বারা পৃথিবীর শত সহত্র 
নরনারীর ছুঃখ দূর করিলাম, কিন্ত কাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে 
পারিলাম না, এই অবস্থায় কিরূপে পরিবার হইবে ৭ সেই চক্ষু কেমন তুন্বর, 
সেই হৃদয় কেমন মধুর, খাহা সর্বদাই নিঃকার্থ প্রেমে অন্ুর্ভিত এবং যাহার 
নিকট প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরের পুজ কন্তা !! কবে আমরা ভাই ভর্সীদের মধ্যে 
সেই পবিভ্রধাম ঘর্শন করিব ? কবে তাহাদের শরীর, মন এবং আত্মার অভাব 
মোচন করিবার জন্ত, আমরা প্রন জুদয়ে সন্ত জীবন অর্পণ করিব ?* 


_ ভারতাশ্রম সংগ্থীপন .। ৬৫৭ 

ভারতাশ্রমমংস্থাপনের কথা বলিবার পুর্বে কতকগুলি পূর্বববন্তঁ খবটনা! লিপি. 
বদ্ধ. করা প্রয়োজন ।. এবার ছাচত্বারিংশ সাংব্সরিকে একটি বিশেষ হৃন্ত 
সকলের নয়নগোচর হয় । ইটি' মুক্তাকাশের নিয়ে বন্তৃতা। ৯ মাথ (২১. জানু- 
নারী) রবিবার অপরান্কে কেশবচক্রের “4৫: গৃহ হইতে নগর সন্থীর্তন * 
বাহির হইল। গৃহ হইতে গোলদীছিতে গিয়া সন্কীর্তন উপস্থিত, “রার্গ 
পথ লোকে পরিপূর্ণ । গোলদীহ্বির চারিদ্িকেই দর্শকগণ দণ্ডায়মান। উভয় 
দিকের বহিহ্ণার পুষ্পমালা ও নবপল্পবে স্থশোভিত। চতুর্দিকের রেলে .হুদ্দর 
নিশান সকল আকাশ পথে উদ্ভভীয়মান হইতেছে । প্রচারকাধ্যালয়ের বারান্দায়? 
নহবতের হুমধুর রব আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনত্তর নির্দিষ্ট 
সময়ে 'বহিঃপ্রাণ মহাসতার' অধিবেশন হইল। কালেজ অট্রালিকার সোপান- 
শ্রেনী হইতে পুক্করশীর তটদেশ পধ্যস্ত প্রায় তিন চারি সহজ লোকে আকীর্ণ। 
ভক্তিভাজন কেশবচজ্র সেন মহাশয় মধ্যস্থলে এক উচ্চ আসনে দণ্ডায়মান হইয়া 
অতি গম্ভীর ও উচ্চরবে বজ্‌ ধ্বনিতে ব্রান্ষধর্ট্বের কয়েকটি উদার জলস্ত সত্য 
বলিতে লাগিলেন। ব্তরা্ম ও দর্শক সকলেই নিম্বদ্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান । 
প্রথমতঃ অচাধ্য মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বল 'ব্রক্ষকুপ। হিং 
কেবলমৃ” ৰল “একমেবাদ্ধিতীমৃ/ বল “সত্যমেব জয়তে; অমনি ব্রাহ্গগণ সমন্বরে 
ও তিনটি সত্য উচ্চারণ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সত্যের প্রতৃত্ব 
বল, প্রহ্ছলিত ধর্ম্বোৎনাহ হতাশনের স্তায় হুর্ববল ভারতের পাপ স্তম্বীতৃত করিতে 
আসিল।-*"*"আচাধ্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে ধর্মনবীরের তায় শোধ্য বীধ্য গাভীধ্য 
সমন্বিত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল।'""'--সেই অতৃশ্ঠ গভীর আধ্যাত্মিক 
রাজ্য তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুতীস্ক শরের ন্ডায় সত্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতে লাগিল এই. অনস্ত আকাশে অনন্ত 
বিশ্বপতির অনস্ত সিংহাসন বিরাজিত। তিনি যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যে ব্রাহ্ধর্থের আকাশব্যাপিনী উদারতা ও বাস্তবিকত৷ ও জীবস্ম ভাব 


* “বাজ গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে, মুর বনধবাম " 'ইতযা্ হম ও 
অস্থীন্তনের ১৩ পৃর্ঠা দেখ। 

 গোজনীঘির দক্ষিণন্থ উহ টি? লই দা কাল ই 
অবহিদ্ত ছিল। | 





ঞ 


৬৫৮ আঁচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 
প্রকাশিত হইছে এই শেষ কথাগুলি যে বাস্তবিক সত্য, নিয়ে উদ্ধৃত 
উপদেশাংশ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত করিবে। বক্তৃতান্ছলে ইউরো”গণের 
মধ্যে মেস্তর আর্থার এফ. কিননেয়ার্ড। রেবারেও্ড জে লং, ডাক্তার ডি ওয়াল্ডি, 
রেবারেও জে পি আইন, জে ই পাইন, মেস্তর টেলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 

“অনেকে 'বশ্বজানী' নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে স্বেষ অমূলক । 
তোমরা যদি তরাঙ্মনাম না টাও তাহা হইলে এ মামটি পরিত্যা্গ কর। ইহাকে 
অত্য ধর্ম বল, গ্রীতির ধর্ম বল, ঈশ্বরের ধর্ম বল। মুষ! ঈশা চৈভন্য প্রভৃতি 
যহাত্বাগণ পুরাকালে ঘে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই ; আজ 
খবরের ভিতর আমরা বন্ধ হই নাই। সকল প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াছি, অধীম আকাশ 
আমাদের চক্রাতপ, বায় আমাদের প্রচারক, & হুত্য আমাদের আলোকদাতা, 
আমাদের ধর্মের উদারতা সমূদায় সন্থীর্ঘতাকে ভেদ করিয়। বাহির হইয়াছে। 
উদ্দারতার অন্ত্র ধারগ করিয়া ঘাহা কিছু সান্প্রদায়িক ভাব ডাহা বিনাশ: করিতে 
হইবে। আমরা কোন সন্বী্ঘতা মানি না, এই কৃষ্য এই বিত্তীর্থ অনস্ত আকাশ 
আমাদের সাক্ষী। চারি দিকে যেসকল লোক দেখিতেছি, সকলেই জাতি- 
নির্বিশেষে একত্র হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, ঈশ্বরের ধর্ম এক, 
পরিবার এক, যেমন তিনি এক। আমরা সকলে তাই, মধ্যে পরম পিতা, এ ধর্থবর 
উদারতার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ পরাস্ত হয়। মহাসাগরপারে আজ বহ্ষনাম 
শুনিতেছি। সকল দেশীয় নরনারী, ইহলোক পরলোকবামী মুকল সাধু ব্যক্তি 
আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগরপারে, পর্বত উপরে, বিজন কাননে, সজন 
নগরে ধাহারা পিতার নাম করিতেছেন তাহারা আমাদেরই । যখম এত বড় উদ্দার 
আমাদের ধর্ম, ধাহা বার সঙ্গে পৃথিবীময় প্রচলিত হইতেছে, সে ধর্মকে কে বাধা 
দিতে পারে? কাহার প্রতি শক্রেতা করিতে আমর! আসি নাই, কিন্ত বঙ্ছ প্রসা- 
বণ করিয়া সকলকে ভাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ্রস্থত হইয়া রহিয়াছি। যে 
বিশ্বেষী দে ব্রাহ্ম নহে। হিন্দ, মুসলমাম, ধীীয়, দেশ বিদেশশ্থ সকল লোকের 
চরণতলে যে অবলৃদ্টিত হয়৷ ষতয গ্রহণ ও প্রেমদান করিতে পারে সেই ব্রা্ধ। 
ধাহার মনে যন্ীর্ঘত। নাই তাহাকে ব্রাহ্ম ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি।" 

এবার টাউনহতে *পূর্বতিন বিশ্বাস ও বর্তমান চিন্তা (1770011%ত নে: 
0 60৩7 3০০০0180005) বিষয়ে বত হয়। এই বত্ৃভাটা গ্রক্থাকারে 


ভারতাশরম-সংস্ছ।পন। ৬৫৯ 


আজও নিবন্ধ হয় নাই। খ্ষিরারে ইছা বত চুর প্রকাশিত আছে, তাহাতে 
বক্তব্য বিষয় নিঃশেষরূপে বলিতে গেলে বাহা' প্রয়োজন তাহার সকলই আছে। 
এই বক্তৃতার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। আদিম সময়ে ধর্ম 
আধ্যাত্মিক, ভক্তিপ্রধান, এবং আত্মার অন্্পান ছিল, বর্তমান সময়ে ইহা! এতি-: 
হাসিক খটনা হইয়া; পড়িয়াছে। সে কালে উহা! একটা লীবস্ত শক্তি ছিল, 
লোকেরা উহার সংস্পর্শে জলস্ত অর্গিসনৃশ হইড। এখন উহা! বুদ্ধি ও বিচারের 
বিষয় হইয়াছে ।- ঈশ্বর কি, পরলোক কি, এ সকল বিষয়ের মত ভাল করিয়া 
বুঝিবার জন্ত এখন সকলের হন্ব। পূর্বকালের লোকের! ঈশ্বরের স্নিধানে 
দণ্ডায়মান হইয়। তাহার মহত্ব এবং গৌরব প্রত্যক্ষ করিতেন, এখনকার লোকের! 
অন্থ, মহাজন, উপদেষ্টা, রাজ্য প্রণালী প্রস্ভৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সন্িধানে যাইতে 
ত্বশীল। প্রাচীন ও আধুনিক এই সুই সময়ের বিপরীত ভাবের সামঞ্জন্ত করা 
একান্ত প্রয়োজন। একটি আর একটি বিনা কখন পূর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞান 
€ আধ্যাত্মিতা, ভাব ও কার্ধ্যতঃ নিয়োগ, এ ছইই পূর্ণ ধর্মে চাই । বর্তমানের জ্ঞান 
ও সভ্যতা, প্রচীনকালের দেবনিশ্বসিতলাত, এ ছুইয্বের সম্মিলন নিতান্ত আব- 
স্ঠক। ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবানীশ্রবণ প্রাচীন ধর্দের ইহাই সার। ঈশ্বরকে 
ন দেখিয়। ঈশ্বরের কথ! শ্রবণ না করিয়া কখন আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে ন!। 
আত্মা স্ভাবতঃ তাহার জন্ত ক্কুধিত ও তৃষিত। উনবিংশ শতাবী হয়তে৷ বলিবে, 
ঈশ্বরকে কখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়! যায় না। মানুষের বিশ্বাস ঘত কেন উচ্চ 
হউক না, অনন্ত সর্বাধা তাহার অতীত। এ কথ! শুনিতে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে “ 
হয়, কিন্ত ঈশ্বর কি সর্বব্যাপী নহেন ? সর্বব্যাপী হইলে কি হয়, ঈশ্বরের তো 
কোন সাড়া শক পাওয়া স্বায় না! বিজ্ঞান ধর্মের সহকারী, কিন্ত বর্তমান সময়ে 
বিজ্ঞান অন্ধশন্তি ও অনিয়ম বিনা জার কিছু দেখায় না। বিজ্ঞান প্রকৃতি ভিন্ন 
কোথাও আর কিছু. দেখিতে পায় ন। যথার্থ বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন 
করে না, শক্তি ও নিয়মের ভিতরে উহ! ঈশ্বরের মুখ প্রকাশিত করে। সর্বাবিধ 
প্রাকৃতিক ক্রিন্থার ভিতরে সেই আদিকারণ, সেই সর্বধপ্রবর্তক জ্ঞান, এবং সেই 
সর্বশক্তিষতী ইচ্ছাশক্তি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উতম্নের নিকটে সমতাবে অভিব্যন্ধ 
হন। এই বিশ্ব কেবল একটি বন্রমাত্র নহে; কেবল শুক নিয়মাছি যোগে 
্গর়্াজ্য সংহষ্ট নহে, অথবা সেই আবদিকারণ সুস্ত্য তৃতমাত্র নহেন।  সর্চবর 


৬৬৪ আচার্ধ্য কেখবচন্দ্র | 

শৃঙ্খলা, সাম্য ও সৌনদর্, সর্বত্র ঈশ্বরের: শাভৃত ও নিয়ত দৃষ্ট হয়। এ 
সমুদায় এক পরমপুরুষকে অভিব্যক্তি করে ! তিনি পুরুষ একথ| বলিতে বিজ্ঞান 
সন্ুচিত। পুরুষ বলিলে বা তিনি মানুষের মতন হন, এই উহার ভয়। শক্তি, 
জ্ঞান ও কারণ ঘোর সংশরীও স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্ত তিনি পুরুষ, তাহাকে 
প্রাণের প্রাণ বলিতে পারা যায়, ইহা! বিজ্ঞান বলিতে চায় ন!। মানুষ ব্যক্তি কেন? 
সেস্বাধীন ও স্বতন্ত্র । যদি তাহার স্বাধীনতা অস্বীকার করা যায়, তাহা! হইলে 
বিচারালয়াদি সমূদায় মিথ্যা হইয়া যায়। মান্থৃয বদি স্বাধীন হইল, তবে ঈশ্বর 
কি স্বাধীনেচ্ছাবান্‌ পুরুষ নহেন? তাহারই ইচ্ছাশক্তি কি সমূদায় নিয়মিত করি- 
তেছে না? তিমি কেবল জ্ঞান ও শক্তিতে নহেন, কিন্তু পরমপুরুষেতবে আমাদিগের 
নিকটে উজ্জলতররূপে প্রতিভাত। পরমপুরুষন্নীপে দেখিতে গিয়া! বহু দেববাদ 
উপস্থিত "হইয়াছে, এজন্ত তাঁহাকে পুরুষ বলিতে বর্তমান কালের লোকেরা 
ভীত; আবার অন্ত দিকে ব্যক্তিত্ব অস্বীকার ও ঈশ্বরকে সকলের মূলোগাদান 
করিয়া জগৎ ও ঈশ্বর এক হইয়া পড়িয়াছেন, অগ্বৈতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, 


হুতরাং বিজ্ঞানবিদ্গাণ ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের বাদী শুনা ধায়, এ ছুইই : 


নিরসন করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ শক্তির শক্তি বলি, তিনি 
সমুদায় জগতের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তিনি জড়ও নহেন, 
চিন্তাপ্রস্থতও নহেন। তিনি অনস্ত পরমপুরুষ, তিনি সমূদায় বিশ্ব ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন, কাহারই মঙ্গলাভিপ্রায় সর্যত্র পূর্ণ হইতেছে । ফর্কত্র তিনিই জীবন্ত 
ভাবে বিরাজমান। পূর্বববন্তা খধিগণ মহাজনগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাহার 
কথা শুনিয়াছেন, হিন্ছ ও-যিহুদী ধর্ম উভয়েতেই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহার কথা শুনা যায়, ইহা বলিলে, ঈশ্বরের জড় 
রূপ আছে, জড় শব্ব আছে, ইহাই কি বুঝিতে হইবে? তিনি জ্যোতি, ইহা 
বলিলে তিনি অনধকারময় ইহা! কেন বলা হইবে না'? তিনি অন্ততঃ জড় আলোকও 
নহেন, অন্ধকারও নহেন। তিনি চিদাত্মা। ধাহার! ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাহার 
কথ! শুনিয্বাছেন, তাহার! তাহাকে পরমাত্মূপে পবিত্রাত্বরূপে দেখিয়াছেন, তাহার 
প্রভাবে অন্তরের, অস্তয়ে নৃতন সত্য, নৃতন জ্ঞান, নৃতন ভাব লাত করিয়াছেন। 
আত্ম যদি তাহাকে না দেখে, তহার কধ। না শুনে, তাহা হইলে নিতান্ত ্বীদ ও 
ুর্ল হইয়। পড়ে। সংসারের হু ক্র. হইতে উতীর্ণ হইতে হইলে মকল সময়ে 
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ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা প্রয়োজন । "অতএব নিয়ম ও শক্তির ছায়৷ আমরা দুরে 
পরিহার করি; আমরা যেন বৈহ্যতিক শক্তি বা চৌম্বক শক্তির নিকটে মস্তক 
অবনত নাকরি। আমাদের মনঃকল্পনা যেন রাসায়নিক বা যাঙ্গিক কারণে বিশ্রান্তি 
লাভ না করে। অসৎ বিজ্ঞান কেবল একটি মনঃকলনাকে যেন আমাদের ও 
আমাদের অঙ্টার মধ্যে ব্যবধান করিয়া দাড় না করায়। আমরা যেন সমাদরে 
দৃশ্তমান পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বদ্ধে অনস্ত পুরুষকে উপলব্ধি করি এবং বিজ্ঞান- 
গঠিত মন্দিরে আমাদের পিতা মাতা ও চিরস্তন শ্রষ্টাকে আমর! অর্চনা! করি। 
ইহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বর কেবল সত্য ও মঙললময় নন, কিন্ত অতি 
সুন্দর, এবং তাহার সৃষ্টির মধ্যে তাহাকে দেখিয়া ভাল বাসিতে পারি। এইক্সপ 
আমরা বর্তমান বিজ্ঞানঘটিত চিন্তার মধ্যে আমাদের পূর্ববপুরুষগণের প্রাচীন 
বিশ্বাস সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাহাদের মত ঈশ্বরের সৌন্দর্য 
দর্শন করিতে সমর্থ হইব ।* 

এই সময় আদেশশ্রবণপ্রধান। কেশরচন্্ আপনি এই কথা ১১ মাথের সায়ং 
কালের উপদেশে বলিম্বাছেন। তিনি উপদেশ এইরূপে আরস্ত করিয়াছেন, “উৎসব 
রজনীতে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ কর্তব্য কি? বৎসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাঙ্গেরা 
কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা করিবেন ? ১১ মাতের সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ 
হইতেছে! গ্রত বৎসর এখানে এই মস্বিরে উপাসকমণ্ডী কি শুনিয়াছেন ? 
প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত কথা হইয়াছে তাহার সার কি না! ব্রাক্ষদিগের শাস্ত্র 
শাশ্ম ধর্মজীবনের মূল। শাস্ম বিনা ব্রাহ্গধর্থু থাকিতে পারে ন!। শাস্ত্রে বিশ্বাস 
করা পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, যিনি শাস্ত্র অগ্াহ করেন তাহার ধর্ম বালির 
উপরে স্থাপিত, ঝড় বৃষ্টি আসিলেই তাহা! সমূলে বিন হয়। অতএব ধিনি 
হুদ ভিত্তির উপরে ধর্ম্রজীবন নির্্াপ করিতে চান, তাহাকে একটি শান্ত 
অবলম্বন করিতেই হইবে । ঈশ্বরকে প্ররত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কোন 
মধ্যবর্ভার প্রয়োজন নাই, তাহাকে পুজা করিবার জন্ত কোন পুস্বল নির্মাণ 
করিতে হয় না, বহুকাল অতীত হইল ব্রা্ষেরা৷ এ সকল সত্য লাত করিয়াছেন; 
কিন্ত ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে কখ৷ কন্‌ এবং সাধকের ম্পর্টন্ূপে তাহার আদেশ 
শুনিতে পান, গত বৎসরেই কেবল বিশেষরূপে এই সত্য প্রচারিত, হইন়্াছে। 
ত্রাহ্মগণ ! আগাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এমন সময়ে বঙ্গদেশে অন্বপ্রহথ 
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করিয়াছি, আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবস্তসত্য লাভ--করিয়্াছি পৃথিবীর আর 
ফোন অংশেই কেহ এই ভাবে সত্যলাভ করিতে পারেন নাই।"'***"ঘদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করেন পৃথিবীর কোন অংশে জীবন্ত ভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইতেছে, 
আমি বলিব, হে পৃথিবীনিবাসিগণ, বঙ্গদেশে যাও, দেখিবে সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং 
্রাহ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া উপদেশ দ্বান করিতেছেন ।**""*-ঈশ্বর স্বয়ং বলি- 
তেছেন, তাহার লেখনী যাহা লিখিতেছে, তাহার কি' ধ্বংস হইতে পারে ? 
কে বলিবে, ঈশ্বরের বাক্য লুণ্ত হইবে এবং তাহার লেখা বিনষ্ট হইবে ? তাহার 
কথাই ব্রাঙ্ধের শাস্ত্র; অতএব ব্রাঙ্মাদিগের শাস্ত্র অবিনশ্বর ।'"*' প্রতিদিন ভক্তকে 
কাছে ডাকিদ়্া পরম পিতা যাহা বলেন, পুত্রের প্রার্থনার যে উত্তর দেন তাহাই 
ব্রাহ্ম্দিগের অখণ্ড শান্ত । তিনি যদি আত্মাতে কথা না বলিতেন, কে শুনিত 
সাধুদিগের বচন, কে বিশ্বাস করিত গ্রন্থ এবং কেঝাগ্রাহু করিত পুস্তকের 
রচনা। জগতে ভক্তদের উপদেশ কেন এত মধুর এই জন্ত যে স্বয়ং ঈশ্বর 
তাহাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঈশ্বর বাহা বলেন তাহাই' তাহার! জগতে প্রচার 
করেন, এই জন্তই জগৎ তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য এত ব্যস্ত ।"""*"'ব্রচ্ষের 
কথাই আমাদের প্রমাণ, ঘখন ব্রন্ষ বলিলেন, এই সভ্য লণ্ড তখন কি পুস্তকে 
কি সাধুর নিকটে যেখানে তাহা পাইলাম তৎক্ষণাৎ আপনার বলিয়া! দ্বীকার 
ফরিলাম ! বাই বলিলেন, এই ভ্রম ছাড়, তৎক্ষণাৎ পিতা, মাতা, ওক, বন্ধু, 
* বেদ, বাইবেল, কোরাণ সমুদায়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সেই ত্র ছাড়িলাম।""* 
পরের কথা এবং অন্তের দৃষ্টান্ত যে ধন্মরজীবনের ভিত্তিডূমি তাহা কখনও অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না) কিন্ত সেই গৃহ যাহা ঈশ্বরের আদেশে নির্িত এবং তাহার 
আজ্ঞার উপরে সংস্থাপিত তাহার কি ধ্বংস আছে ? 

কার্ধ্য ও আধ্যাত্তবিকত! এ ছইয়ের শ্রোত সমভাবে উনি জানি 
আর এক অভিনব আত্বোলন উপস্থিত। আমাদিগের পূর্বববঙ্গেরনকিয়েজন বন্ধুর 
উৎসাহে ব্হ্ষমন্দিরে পুরুষগণের সঙ্গে নারীগণ সমভাবে একত্র বঙ্গিতে অগ্রসর 
হইলেন অপরিচিত স্ত্রী ও পুরুধগণের একত্র বিষিশ্রভাবে উপবেশন, কখন 
কল্যাণের কারণ হইতে পারে না, এ জন্ত এ বিষয়ে প্রতিরোধ হইল। এই প্রতি- 
রোধের ফল এই হুইল ষে, রবিবার রজনীতে অন্তত্র উপাসন' প্রবর্তিত হইল হুঃখের 
বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে প্রধানাচার্য মহাশয় উৎসাহ জান কর্িলেন। আমরা 
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দে সময়ের ধর্দতত্বের সংবাদস্তত্তে এই কয়েকটী কখা লিখিত দেখিতে পাই, 
“৩৯ ফান্তুন মঙ্গলবার জন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অগ্নদাচরণ কাস্তগ্সিরি মহাশয়ের 
বাটাতে বিশেষ উপাসন! হইয়াছিল। 'আমাদের প্রধানাচার্ধ্য মহাশয় উপাসনার 
কার্য করিস্বাছিলেন এবং স্ত্রীলোকেরাও উপাসনাতে প্রকান্তরূগে যোগ দিয়! 
সঙ্গীতাদি করিয্াছিলেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় ছুঃখিত হইলাম, সাহার 
বন্কৃতার অধিকাংশ স্থল নাকি অপ্রত্যক্ষতাবে কেশব বাবুর বিরুদ্ধেই ছিল। 
আমরাত কিছুই জানি না, শ্রোতৃবর্গই ইহার বিশেষ তত্ব অবগত, আছেন। 
আমাদের এাস্ত প্রার্থনীয় যে, এইরূপ ভাব সম্পূর্ণ অমূলক হয়। কি আশ্চর্য্য 
যে, মানব প্ররুতির চুর্বরলতা স্বর্গের মধ্যে নিয়াও নিজ মূর্তি প্রকাশ করিতে হুিত 
হয় না।” যাহা হত্উক এই জান্দোলনের যাহাতে মীমাংসা হয়, তাহার জন্ত 
কেশবচত্্র বিশেষ ত্বত্ব করিতে লাগিলেন। যদি কোন মহিলা! ষবনিকার 
অন্তরালে বসিতে ইচ্ছ। না করেন, ভাহা হইলে তাহাদের স্বাধীনভাবের প্রতিরোধ 
করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নম, এই বিবেচনায় তিনি স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ না হয়, 
অথচ নারীগণ প্রমুক্তভাবে বসিতে পারেন, এ জন্য ব্রহ্মমন্দিরের উপরের গ্যালা- 
রীতে তাহাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট রাখিবায় তিনি প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে 
সম্মতি না পাওয়াতে পরিশেষে উত্তর দিকৃস্থ সর্গীতজন্যনির্দিষ্ট স্থানের পূর্বদিকে 
বহিলাগণের জন্য আসন দির্দিষ্ট হস্ব। পুুষ ও নারীগণের ব্যবধান জন্য মধ্যে 
একটা কাষ্ঠনির্থ্িত রেল থাকে । ৩ 

চিজ প না 
্বরিয়াস্থ উদ্যানে 'তারতাশ্রম' সংস্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ধাবু জয়- 
গোপাল সেন তাহার এই উদ্ধ্যান “ভারতাশ্রম' সংস্থাপন জন্য দেন। এইন্লপ 
স্থির হয় যে, আশ্রমের অধিবাসী সংখ্যা এবং আর বাড়িলে উহা কলিকাতায় 
আনীত হইবে। স্ব্ৎ কেশবচস্ত্র ও তাহার বদ্ধুবর্ের পরিবার আশ্রমের অধিবাসী 
ছন। স্ট্রীবিদ্যলয়ের কার্য কলিকাতায় না হইয়া এখন আশ্রমেই হইতে থাকে। 
প্রতি দিন প্রাতে একজন বন্ধু জাশ্রমবাসিগণের দ্বারে ঈশ্বরের নাম কীর্তন 
: ক্করিতেন, সেই নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! শব্যা হইতে গাত্রোখান করিতেন। 
উদ্যানে বাহির ও অস্তর মহুল, ভুইই ছিল। প্রাতে অন্তঃপুরসহলগ্গ পু্রিধীতে 
মহিগাগণ, বহিঃস্িত পুক্ধরিনীতে পুরুষগণ, একত্র মিলিত হইয়া জ্লান করিতেন। 


৬৬৪. আচার্য কেশবচন্দ্র |. 


টিউন ইইতেন। 
এক দিকে নারীগণের জন্ত অপর দিকে পুরুষগণের অন্ত জআাসন নির্িষ্ট ছিস। 
 অকণে স্ব নিদিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করিলে কেশবচ্রা জাচার্যের কা 
 নির্াহু করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হই! বখন ভগবানের চরণৃ্লে গমন 
করিতেন, তখন সমুদয় গৃহ ্র্থের শোভা পূর্ণ হইত। আগ্রমে এক বার হাহারা 
বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সে বর্গের ভাব কোন দিন জীবনে বিস্বৃত হইবেন না। 
উপাসনাস্তে নারীগণের নির্দি্্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নিদিষ্ট স্থানে 
পুরুষগণ একত্র তোজন করিতেন। ভোজনান্তে হ্বাহার যাহা! দিবসের কর্তব্য 
তাহাতে নিষুক্ত হইভেন। অপরাহ্ সকল সমবেত হইয়! সৎপ্রসঙ্গে হুখে, 
সমগক্ষেপ করিতেন। সে সময়ে নরনারীর মুখে যে কি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ 
স্বর নবভাব অবভীর্ঘ হইয়াছিল তাহা বর্ণন দ্বারা প্রকাশ কর! সম্ভবপর নহে। 

কেশবচন্রের ভারতাশ্রমে অবস্থিতি কালে সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ভয়ানক 
শোকাবহ খটনা সংঘটিত হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও পোর্টর্েয়ারে সায়ং" 
সৌন্দরঘ্যদর্শনপূর্ধ্বক শিলোচ্চয় হইতে অবতরণ করিয়া পোতারোহণ করিবার 
সেতৃতে যাই কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন অমনি ছুরাত্বা শের আলি পশ্চাদদিকৃ 
হইতে আসিয়া বামস্ন্ধে একবার এবং দক্ষিণ স্কন্ের নিয়দেশে দ্বিতীয়বার 
ছুরিকাঘাত করে * তাহাতেই হয় তিনি জলে পড়িয়৷ যান, অথব। বাম্পদান করিয়া 
«তাহাতে নিপতিত হন। তিনি পড়িয়া আপনি উত্থান করিয়াছিলেন। তাহাকে তুলিয়া 
গট্রকে রাখা হয়, অঙ্পক্ষণ মধ্যেই তিনি গতাস্থ হন। এই শোকাবহ ব্যাপারে 
সমবায় দেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সকলের মন শোকে অভিভূত হইয়া 
পড়ে। এই ঘটনায় কেশবচন্র আশ্রম হইতে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে যে 
পত্র লিখেন তাহা নিয়ে অনুবাদ করিয়া দেওয়! গেল। 

| “ব্রাহ্মমমাজের সত্যগণ সমীপে । 

পপ্রিয় ভ্রাতৃগণ, __ত্যস্ত গভীর ছুঃখের সহিত আমি এতত্ারা আপনানিগকে 
এই শোক সংবাদ দান করিতেছি যে, পোঁটরেয়ারে ৮ ই ফেব্রুয়ারী ভারতের 


& এই ঘটনা সকলের চিত্তে অভিযাত্রা হয়লন্বম উপস্থিত করে, কেন ন এটী প্রথম 
ঘটন! নগ্ব) পাঁচ যাস পুর্বে বিগল্ত ২১ সেপ্টেশ্বস্ধ হাইফোট্ের অনারেষল কে পি নরষান 
, ছুরাস্মা। আবরার হত্তে নিহত হন। 


'ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৬ 


রাজপ্রতিনিবি এবং প্রি জেনারেল ওপ হায় হস্তে সিহত হইয়াছেন 
আমি নিশ্চ্ জানি, আমাদের ভক্কিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর জেনারেলের অকাল 
মৃত্যুতে আমার সহিত আপনারা শোকে যোগ দান করিবেন এবং কাউক্েব 
 মেয়োর শোকবাথার সহিত গভীর সহানুভূক্িশ্রদর্শনকরিবেন।. 
“আমার এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভারতের প্রেসিডেন্সিস্থ নারীদের 
রাহ্মমমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরোগা- 
সনা করেন। এ সস্বদ্ধে অগ্রে তারযোগে সংবাদ দান কর! গিয়াছে । আমি 
আশা ও বিশ্বাস করি, মফণ্বলস্থ সকল ব্রাক্মসমাজ এই পত্রিকা প্রান্তিমাত্র যত 
শীপ্র পারেন ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। ইহা আশা করা ঘাইতে পারে যে, ভারতের : 
সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী এ সময়ে মহারাজ্্রীর অপরাপর প্রজামগ্ুমীর সহিত মিলিত 
হইয়া রাজপ্রতিনিধির মৃত্যুতে আস্তরিক শোক প্রকাশের জন্ত মিলিত হইবেন। 


ভারত আশ্রম, কেশবচঞ্র সেন 
বেলঘরিয়া, ত্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য 
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ ভারতব্যাঁয ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক |” 


৭ ফান্গন রবিবার ভারতব্যাঁয় ব্রদ্ধমন্দিরে এতহপলক্ষে বিশেষ উপাসন! ও 
উপদেশে রাজভক্তি অবষ্ঠ কর্তব্য বিবৃত হইয়াছিল। যে অংশে এই ঘটনার 
উল্লেখ আছে, তাহার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করিয়।৷ দিতেছি। “ব্রা্মগণ, 
পৃথিবীর সামান্ত চক্ষে তোমর! রাজাকে দেখিও না; কিন্ত ব্রাঙ্গের দিব্যনয়নে ৪ 
রাজার সঙ্গে সেই বিশ্বাধিপতির যে জীবস্ত যোগ তাহা! প্রত্যক্ষ কর। ভারতে- 
শ্বরী মহারাম্মির শাসনে থাকিয়া আমরা কত বিপদ কত অত্যাচার, এবং কত 
ভয়ানক বিপ্লব হইতে রক্ষা! পাইয়াছি এবং জ্ঞানধর্্মবিযয়ে কত উন্নতি লাত 
করিয়াছি। বখন তাহার কুশলময় শাসন দেখি, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল 
হস্ত উজ্জবলরূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্তই আন্ব শত শত ব্রাহ্ম কলিকাতা, 
পঞ্জাব, বগ্ছে, মাক্্াজ প্রতৃতি ভারতবর্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজপ্রতিনিধির অপমৃত্যু- 
নিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মঙ্গলন্বরূপ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিতে সমবেত 
হইয়াছেন। বদি আমরা রাজাধিরাজকে মানি, পৃথিবীর রাজাকে অবশ্তই মানিতে 
হইবে; কেন না পৃথিবীর রাজ! রানি ভাহারই প্রতিনিধি, তাহাদের নিযোগপত্রে 
ঈশ্বর য় ্বাক্ষর করেন। এজন্তই তাহারা আমাদের ভতি তাজন। - পৃথিবীর 
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৬৮৬ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


রাজা রাশ্লীর সঙ্গে ঈশ্বরের গৃঢ় ধর্শযোগ । এই কথা স্বীকার করিলে কোন্‌ 
ধার্শিক ব্যক্তি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকবিহীন হইয়া থাকিতে পারেন? 
রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা! তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতব্যায় শাসন- 
কর্তার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বিনীত হৃদয়ে সময়োচিত কর্তব্য প্রতিপালন 
করি।****"যে দিকে দেখি সেই দিকেই আজ শোকচিহ্ৃ। যে দিকে কর্ণপাত 
করি, সেই দ্বিকেই আজ শৌকের ধ্বনি। যে শশাস্তচিত্ত, গম্ভীর প্রকৃতি, 
বীরপুরুষ ইৎলগেশ্বরীর প্রতিনিধি হইয়া ভারতরাজ্য শামন করিতেছিলেন, 
তিনি আর নাই। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া প্রজাবর্ণের হৃদয়ে বজ্ঘাত হইল ।""" 
কার্যের গুরুতার গ্রহণ করিয়া আমাদের শাসনকর্তী দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন, শাসনপ্রণালীসন্বন্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিগের মধ্যে সংস্থাপন 
করিবার জন্ত, ঈশ্বরের আজ্ঞামুসারে প্রজাদিগের কুশলবিস্তারের জন্ত তিনি 
দ্বীপ হ্বীপাস্তর ভ্রমণ করিতেছিলেন। বলিতে হুদয় বিদীর্ণ হয়, ২৭ মাত 
দিবসে তিনি সমুদ্রের সায়ঙ্কালীন গ্রাত্তীরধ্য এবং সৌন্দধ্য দেখিয়া আনদ্দমনে 
দ্বীপের একটি উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন অন্ধকার মধ্যে 
লুককায়িতততাবে এক ছুরস্ত লোক হঠাৎ লক্দিয়! তাহার স্বন্ধে ভয়ানক অন্ত্রাধাত 
করিল। সাযস্কালের অন্ধকার যেমন পৃথিবীকে আচ্ছন্্ করিল, মৃত্যুর ঘোরান্বকার 
খাসিয়া ভারতের শীসনকর্তার জীবন হরণ করিল। এমন সাংশ্বাতিকরূপে আহত 
“ হুইয়াছিলেন যে, অতি অকাল মধ্যেই তাহার প্রাপবিয়োগ হইল, এমন কি 
নিকটস্থ বনধুদিগকে অথবা! অনাধিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া! যাইতে পারিলেন 
না।"*""*"কোথায় গেলেন সেই মহাত্মা, ধিনি অল্পকাল পূর্বে্ব রাজসিংহাসনে 
আরূঢ় হইয়া বিপুল ধনসম্পত্তি মানসন্মে পরিবেষ্টিত হইয়৷ ভারতবর্ধ শাসন 
করিতেছিলেন 1-***"আমর! তাহার অকাল মৃত্যুতে কি শোকসন্তপ্ত হইয়া 
জঞ্জপাত করিব না, সমুদদায় প্রজাবর্গের সহিত একত্র হইয়া আমরা রাজপ্রতি- 
নিধির আত্মার প্রতি সমক্োচিত কর্তব্য সাধন করিব না 1:.."""প্রজা বলিয্বা। ত 
আমর! তীহাকে শ্রদ্ধা দিবই কিন্ত তাহার নিকটে ব্রান্ধেরা বিশেষনূপে খনী।"..... 
তিনি ত্রাক্ষদিগের বিবাহবিধি, সিদ্ধ করিবার জন্ত ৃত্যুর কয়েক সপ্তাহপূর্নে 
উদার ও গম্ভীর ভাবে যে কথাগুলি মস্ত্রিসভাতে বলিয়াছিলেন -তাহা!। চিরম্মর- 
ঈয়।'-.""ঘিশি সংসারের সহত্রপ্রকার অন্বিধা এবং অনধিকার হইতে 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন | ৬৬৭ 


তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিঞ্রত হইয়াছিলেন, ধিনি উদ্ধারভাবে সমুদয় 
'ধর্মসন্পরমায়কে স্বাধীনত! দিবার জন্য মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতাসত্েও গম্ভীর- 
তাবে আপনার উচ্চভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাকে তোমর! বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
ও শ্রদ্ধা দিবে। আবার আমি নিজে তাহার সহ্দয়ভাবে খনী ও বশীভূত 
হইয়াছি। ব্রা্ষসমাজ, স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং এদেশের শাসনপ্রণালী সম্পর্কে 
তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহ! জামার মন কখনই ভুলিতে . 
পারিবে না। হায়! আমিও জানিতাম না এবং তিনিও জানিতেন না থে, 
সেই আলাপ তাহার শেষ আলাপ । সহান্তমুখে এমনি মধুরভাবে তিনি সফলের 
সঙ্গে আলাপ করিতেন যে, একবার ধিনি তীহার সঙ্গে আলাপ করিঘ্বাছেন তিনি 
কখনই তাহার মধুরতা ভুলিতে পারিবেন না। এমনই আশ্চর্্তাবে তিনি 
বিনয় স্বেহ এবং প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে শক্রও মিত্র হইত। 
তাহার মুখে এমনই একপ্রকার সৌম্যভাব এবং শাস্তিজ্যোতন্বা ছিল যে, ভাহা 
. দেখিয়া পাষণ্ডের মন আর্রহইত। যিনি শাস্তিওণে সকলকে পরাজয় করিতে 
পারেন তিনি কি সামান্ত রাজা! অতএব আইস তিনি আমাদের এবং দেশের 
যে উপকার করিয়াছেন এবং উদারতা, দয়া, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি যে 
কল সৃগ্তণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমর তাহার পরিবারের 
প্রতি এই দময় আমাদের যাহা কর্তব্য তাহ! সাধন করি।” অতঃপর ২৪ ফেব্রু- 
য্ারী ভারতসংস্কারমভার অধিবেশন হইয়! লর্ড মেওর জন্ত শোক সস্তাপ প্রকাশ 
করিয়া নির্ধারণ নিবন্ধ হয়। এই অধিবেশনে লর্ড মেও সম্বন্ধে কেশবচজ্র অনেক 
কথা বলেন, একটী কথা এই সভাসম্বন্ধে নিতান্ত ছুঃখের যে, তিনি ইহার বার্ধিক 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে অঙ্গীকার প্রতি- 
পালনের জন্ত পৃথিবীতে তিনি জীবিত থাকিলেন না। ভারতসংস্কারসভার নির্ধারণ 
কাউন্টেস্‌ মেওর নিকটে প্রেরিত হয়। মেজর ও টি বরণ, কাউন্টেস্‌ মেয়োর 
ধন্তবাদ পত্র দ্বার কেশবচন্ত্রকে জ্ঞাপন করেন। | | 
.ভ্ীমতী সবপিদ জ্যেষ্ঠ পুজ শ্রিঙ্গ অৰ ওয়েলস সাজাতিক পীড়ায় 
আক্রান্ত হইয়া! ভাহা হইতে বিমুক্তি লাত করেন। তারতাশ্রমে তাহার আরো- 
গ্যোপলক্ষে কেশবচন্ত্র এই ভাবে প্রার্থনা]! করেন; “হে প্রভো, আমাদের মহা- 
রাষীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরো গ্যলাভে জামরা তোযার নিকটে অদ্য সায়ন্কালে ৃতজাত) 


৬৬৮ - আচার্য্য কেশবচত্দ্র। রি 
প্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছি। আমরা তোমাকে ধন্বাদ দিতেছি যে, 
তুমি তাহাকে সাংঘাতিক রোগ হইতে বিমুক্ত করিলে এবং তাহাকে বল ও স্বাস্থ্য 
প্রত্যর্পণ করিলে। তোমার এই কৃপাতে আমরা নিতীস্ত আহ্নাদিত হইয়াছি 
শ্রবং তোমার এ কৃপা আমরা চিরদিন ম্মরণ করিব। আমরা রাজভক্ত প্রজা, 
শ্রীমতী মহারাণীর প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি, সুতরাং এই ঘটনায় আমা- 
দের বিশেষ আহমাদ । মহীরাদীর রাজ্যকালে বিবিধ অত্যাচারের হাত হইতে 
আমরা মুক্ত হইয়াছি, অজ্ঞানতা কুসংস্কার চলিয়া গিয়াছে, সর্ধত্র শান্তি ও কুশল 
বিস্তৃত হইয়াছে, ধর্মের জন্য নিগীড়ন অসত্তব হইয়! পড়িয়াছে। হে করুণাময় 
পিতা, এই সকলের জস্ত তুমি মহারামীকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা তোমার 
নিকটে প্রার্থনা করি ফে, প্রিন্স অব ওয়েল্স জ্ঞান পুণ্য প্রেমে দিন দিন বর্ধিত 
হউন এবং সমগ্র জীবন তোমার চরণে অর্পণ করুন যে, ইহার পর স্তাহার উপরে 
ভবিষ্যতে ধে ভার নিপতিত হইবে, তাহার তিনি উপযুক্ত হইতে পারেন৷ 
হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে এবং ভারতের অপর প্রজাবর্গকে তোমার বিধাতৃত্বের 
উপরে দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, সেই বিশ্বাসে এ দেশের সম্পৎ ও কুশল বর্ধনের 
জন্য আমর! আমাদের শীসনকর্তৃগণের সহাষতা করিতে পারি ।” 

কেশবচন্্র এক দিকে রাজভন্ত, অপর দিকে ইংলট্ মহারাজ্জ্ী ততুপ্রতি 
যে প্রকার আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কখন জীবনে বিস্মৃত হইতে 
পারেন না। ুতরাং প্রিক্গ অব ওয়েল্সের আরোগ্যলাভে কেশবচন্ত্র আনন্দ 
“প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে মহারাজীর প্রাইবেট ফেব্রেটরী 
কর্ণেল এইচ এফ পন্দমবাই কেশবচন্ত্রকে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

“বাবু কেশবচন্দ্র জেন সমীপে 
ওসবরণ, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭হ। 

শশ্রিয় মহাশয়,_-আমায় আপনি যে অনুগ্রহ পত্রী লিখিক্াছেন, তাহা মী 
মহারাজ্জীর সঙ্গিধানে উপস্থিত করিতে আমি অধুমাত্র গৌণ করি নাই। আপনি 

আপনার পত্রে প্রিজ্স অব ইজি ূ 
ঘে সহানুভূতি ও রাজভক্তিসম্িত ভাব ত্মতিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ্জী 
নিতাস্ত পরিতুষ্ট হইঘ্রাছেন; জানি সারার বাধার 


ভারতাশ্রধ সংগ্ছাপন | 7. ৬৬১ 
“আমি আহ্লাদের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রতাপািত রাজ 
কুমার শীন্তর শীত্র বল লাভ করিতেছেন, এবং ধদি ভাল থাকেন ২৭ শে' তারিখে 
যে কৃতজ্ঞতদানার্ঘ উপাসনা হইবে তাহাতে যোগ দান করিবেন। | 
বিশ্বাসকরুন 
আপনার সারল্য সহকারে 
হেন্রি এফ পন্সমবাই । 
রা 
প্রকার যত্ব সকলের মনে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। 
এবারকার মাখোতসব পরিবারে ধর্ম সাধনের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে। 
এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন “যাহাদের সঙ্গে আছি তাহাদিগের পরিত্রাণ 
মা হইলে আমারও হইবে না।” এ সাধন করিতে হইলে “পুরাতন গৃহের দূষিত 
বায়ু সকল বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে। 
সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সম্বন্ধ ভা্গিয়া দিয়া 
সকলই উচ্চতর খন্থদন্ধে পরিণত করিতে হইবে।” এরূপ উচ্চাবস্থা লাভের 
উপায় কি? "প্রথম উপায় পারিবারিক উপাসনা । যেখানে ব্রাক্ম পরিবার, 
সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা একটি নিত্য কর্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হউক । ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধর্দ্রভাবে পরিণত হুইবে। 
যেখানে একাট ব্রাহ্ম বাস করেন, তিনিও, যদি সাধ্য হয়, আর পাঁচটি লইয়া, নতুবা! ও 
আর পাচটিকে লক্ষ্য রাখিয়া! উপাসনা করিবেন।” “দ্বিতীয় উপায় প্রতি রবিবার 
পারিবারিক উপাসন! যেন সম্পর হয়।” ফলত; “ভারতাশ্রম' স্থাপন ব্রা্মগণের 
মধ্যে পারিবারিক বন্ধন হুদ করিবার অন্ত হইয়াছে। এ সময়ে সর্বত্র গারি- 
বারিক ভাব ধে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? 
আমরা বলিয়াহ্ছি, কেশবচন্জে যখন যে ভাব শ্বর্গ হইতে অবতরণ করিত, 
তিনি সেই তাবে আপনি পরিচালিত হইচ্চেন, এবং সেই ভাব মণ্ডুলীমধ্যে 
প্রবর্তিত করিতেন। তীহার ধর গুটি কয়েক মতে বন্ধ ছিল না, উহা! ক্রমিক 
উন্নতির পর উন্নতি প্রদর্শন করিবার জন্ত তাহাতে আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিতে- 
ছিল। ধর্ম্সস্বন্ধে তিনি মতের দাস নহেন, বিজ্ঞানের অধীন । তীহার ধর্্মমত-_ 
ধর্মবিজ্ঞান, হাহা ক্রষেই গগবানের সাক্ষাৎক্রিয়ায় জনমদয়ে জনসমাজে 


৬৭০ আচার্য কেশবচন্দ্র | 


বিকাশ লাত করিতেছে। জীবন অগ্রে মত পরে, ইহাই তাহার জীবনের 
সারতত্ব। এস্থানে এ সকল কথা আমর! কেন বলিতেছি, এ প্রশ্ন অনেকের মনে 
উপস্থিত হইতে পারে। এক জন ইংরেজ ব্রাঙ্গবাদী এ সময়ে ধে একথানি পত্র 
লেখেন, তাহাই পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। & পত্রের 
প্রথমাংশ এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। “___আপনায় যে কয়েকটি 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ততুত্তরে আপনি তাঁহাকে যেপত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন 
পূর্বে আমি সেই পত্র পাঠ করিয়াছি। প্রাঙ্মমমাজে মত সংহষ্ট করিবার 
বিষয়ে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার কথা৷ গুলি আমার এত তাল লাগিয়াছিল 
যে, আমি উহাদের অনেকগুলি প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, 
'আমাদের ধর্মে যেসকল মত ও মূলতন্ব আছে যদি সে সকল যথাযথ চিন্তা- 


পথে আনয়ন করিতেও পার! যায়, আমার এ বিষয়ে নিতান্ত সংশয় যে সে গুলি, 


তথাপি প্রমাণস্বক্ূপ লোকের নিকটে প্রচার করিতে পারা যায় কি না? আমার 
বিবেচনায় এই সকল মত অগ্রে জীবনে পরিণত হওয়া! চাই, তৎপরে উহা জগতে 
প্রচার করিতে হইবে। পূর্ববটি (জীবন ) আংশিক ভাবে অবিদ্যমান থাকিলেও 
প্রবর্তিটি (প্রচার ) সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে ক্ষতি সাধন করিবে । যথার্থই 
এবিষয়ে আমি আপনার সহিত এক মত; এবং ইহার চেয়েও বেশি, কেন না 
আমার মত এই, আমাদের ধর্্রকে উপযুক্ত ভাবে চিন্তাপখের বিষয় করা যাইতে 

গারে না। যদি তাহা! সন্তব হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম উহার সেই 
রতাপৌনয এব প্রা হারাই াহ। ঈশ্বরের ্রন্ৃতিসদূশ ভাষায় প্রকাশ 
কর! অদত্তব।” 


বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের 
স্থানপরিবর্তন। 


পাপ 


অণুযাত্র উদাসীন ছিলেন না। তিনি এই সময়ে (১৪ মার্চ) 'বঙ্গদেশীয় সামা- 
জিক বিজ্ঞান সতার' (96785] 9০০91 5০15706 45590৫15000 র ) বার্ধিক 
অধিবেশনে গবর্ণর জেনেরলের উপস্থিতে টাউনহলে “দেশীয় সমাজের পুনগঠন? 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার এই ;--(১) শিক্ষাযোগে পাশ্চাত্য সত্যতার 
প্রতাববিস্তার, (২) হ্রষ্ধর্প্রচার, (৩) ব্রাহ্মসমাজ, ($) ব্যবস্থাপকসভার দেশ- 
সংস্কারক ব্যবস্থাপ্রণয়ন, এই সকল ভারতসমাজমধ্যে ত্বোর পরিবর্তন আনিয়া 
উপস্থিত করিয়াছে। প্রাচীন অসত্য ভ্রম কুসংস্কারাদি ইহাদিগের প্রভাবে 
বিনষ্ট হইয়। যাইতেছে, কিন্ত দেই সকল স্থলে নৃতন জীবন আসিয়া আজও 
অধিকার করে নাই। সুতরাং দেশের পুনগরঠন কি প্রকারে হইতে পায়ে ভাহাই 
বিবেচ্য । সর্বপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নতি না হইল, তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল 


না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজন্ত বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া ৫ 


নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই ধর্মের সহিত তাহার যোগ 
থাকা চাই। গবর্ণমেন্ট ধর্মসন্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এ জন্ত বিদ্যালয়ে 
কোন সাশ্প্রদায়িক ধর্ম প্রবর্তন করিতে গবর্ণমে্ট অসম্মত। ইছা অবস্ ভাল, 
কিন্ত অসাম্প্রদায়িক প্রাকৃতিক ধর্মববিজ্ঞান? (59181 109৩০1085) অনায়াসে 
বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত কর! যাইতে পারে। ইহা ছাড়া শিক্ষকের! আপনার! সচ্চরিত্র 
হইয়া দেশের প্রতি; গরুজনের প্রতি, এবং অপরাপরের প্রতি বর্তব্যশিক্ষা দিতে 
পারেন। কতকগুলি চরিত্রবান্‌ শিক্ষিত লোক হইলে তাহার আপনাদের 
প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন। নৈতিক বিশ্তদ্ধতা বিন! সমাজ 
কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। -/৬৫ছ চরিত্র সংগঠন করিতে গেলে 
গৃহের দংশোধন সর্ব! প্রয়োজন। মাঁষান্ত শিক্ষা লাভ করিক্া। নারীগণের 


৬৭২ আচার্ষা কেশবচন্দ্র। 


বিশেষ অলাভ হইতেছে। এক দিকে তীহারা প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির 
সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন' না, গৃহকার্ধ্যে অনিপুণা হইয়া 
গড়িতেছেন, অপর দিকে নৃতন জ্ঞানালোকেও. উন্নত হইতেছেদ না, নৃতনভাবে 
গঠিতচরিত্র হইতেছেন না। .এ জন্ত সংস্বভাবা শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারীগণের 
প্রনত্ত শিক্ষার প্রভাব দেশীয় নারীগণের উপরে নিপতিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 
নারীগণের শৃঙ্খলোম্মোচন নিতান্ত আব্হ্ক বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত। নারীগণ 
সর্বববিধ কাধ্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সত্তোগ করিবেন ইহার প্রতিরোধ কে 
করিবে? তবে নারীনণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সমাজসংস্কারের অবশতাস্তাবী 
ফপন্বরূপ শৃথ্খলোম্মোচন হয় ইহাই আকাজ্ণীয়। গৃহসংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক আচারব্যবহারাদির সংশোধন নিতান্ত আবশ্ঠাক। বাল্যবিবাহ বহু- 
বিবাহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহার উঠিয়া গিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ প্রভৃতি 
মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়া সমুচিত। এই বক্তৃতায় আশু উপকার এই 
হয় যে, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রান্তৃতিকধশ্্ববিজ্ঞান প্রচলিত করিবার জন্য 
সিণ্তিকেটের সভ্যগণের মধ্যে আলোচন! চলিতে থাকে । | 
কেশবচল্তের আশ্রমবাসকালে বিবাহবিধি বিধিনিবদ্ধ হইবার আনন্দ সম্ভে'গ 
হয়। লর্ড মেয়োর শৌকাবহ মৃত্যুর অব্যবহিত পর মাজ্রাজের গবর্ণর লর্ড 
নেপিয়ার রাজপ্রতিনিধির কার্ধ্য করেন। ইহার সময়ে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ 
* হইবার জন্ত মন্ত্রিসভায় (১৯ মার্চ ) বিচার উত্থিত হয়। মেস্তর ইলিস প্রস্তাব 
করেন যে, কোন কোন ব্রাঙ্মদমাজের সভ্যগণের জন্ত বিবাহবিধি হউক |. মেস্তর 
ককুরেল, বুলেন স্মিথ, চ্যাপম্যান, এবং রবিল্পনূ সাহেব তাহার পক্ষ জমর্থন 
করেন। মেস্তর ষদকার্ট, মেজর জেনারাল নরম্যান, মেস্তর এলিস্‌, সার রিচার্ড 
টেম্পল, মেস্তর ই্রিফিন্‌, মেত্তর উ্যাচি, মহামান্ত কমাগার-ইনৃ-চিফ, এবং স্বয়ং 
সতাপতি রাজপ্রতিনিধি সংশোধনের প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন, এবং মেস্তর 
িফন্‌ কর্তৃক যে প্রকারে পাণুলেখ্যপ্রন্তত হইয়াছে, সেই প্রকারে উহা! বিধিতে 
পরিণত হয় প্রস্তাব করেন। নূতৰ সংশোধনের পক্ষাবলম্থিগণ আপনাদের পক্ষ 
সমর্থনের জন্ত দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিস্থাছিলেন। মেজর জেনেরাল নর্াণ সারতর 
অল্প কথায় পাতুলেখ্যের পক্ষ সমর্থন করেন। মেত্যর ইংলিস্‌ যে যে যুক্তি উপস্থিভ 
করিয়াছিলেন সার রিচার্ড টেম্পল তাহার একটি একটি করিয়৷ খগুন কৃরিলেন। 


বিবাহুবিধির বিথিতে পরিণতি। জজ . 
তর ফন লেখে গ্রন্থে বৃ করেন তাহাতে হার বিশেষ 
শক্তি প্রকাশ পায়। কমাও্ার্‌-ইন্‌-চিফ পাতুলেখ্যের অনুকূলে ঘাহী বলেন 
তাহ! অতি গ্রশংসাবোগ্য। অর্ব্শেষে রাজপ্রতিনিধি যাহ! বলেন, তাহা অদ্যকার 
দিনের কাধ্যপ্রণালীর উপযুক্ত অন্তিম সিদ্ধান্ত । তর্ক বিতর্ক বিচারে চারিসব্টা 
কাল অতিবাহিত হই পরিশেষে পাঁতুলেখ্য তদবস্থায় বিধিতে পরিণত হয়। 
_ এই বিধির মুল বিষযগুলি এই প্রকারে নিবদ্ধ হইতে পারে। (১) দেশীয় হউন 
বিদেশী হউন হাহারা ক্রষ্টানাদি প্রচলিত ২4 ভুক্ত লছেন তীহারা 
এই বিধানমতে বিবাহ করিতে পারিবেম। (২) বরের বয়স অষ্টাদশ, কন্তার 
বয়স চতুর্দশ. হওয়া চাই। বর কন্তা একুশ বংসয়ের ন্যৃনব্যস্ক হইলে অন্ি- 
ভাবকের অনুমতির প্রয়োজন। বিধবাসন্বন্ধে এ নিষ্বম নহে। (৩) বর ও কমা 
অবিবাহ মিকটসন্বত্ধ গুলি হান করিবেন! সগোত্রে বিবাহের কোন নিষেধ 
মাই। হাত্‌ ও পি পঙ্ছে বিবাহ হইতে পারে? কিন্তু সে স্থলে ঢারিপুক্ুষের অধঃ- 
স্তন ছওয়া প্রয়োজন । (৪) ভিন্ন জাতি ভিন্ন বংশে বিবাহ হইলে পিতৃপক্ষ থে 
বিধানের অধীন সন্তানগণেতে সেই বিধান সংলগ হইবে । (৫) গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত 
রেজিষ্টারের নিকট বিজ্ঞাপন দেওয়ার চতুর্দশদিনের পর প্রতিরোধের কারণ 
উপস্থিত না হইলে বিবাহ হইতে পারে। (৬) রেজিষ্টার এবং তিন জম যাক্ষীর 
সথক্ষে বিবাহ নিপ্পন্ন হইবে। বর ও কন্তা আপনার ইচ্ছানুরপ যে ফোন 
পন্থতিতে বিবাহকাধ্ নিম্পন্ন করিতে পারেন, তবে পদ্ধতিতে "আমি অমুক 
তোমার বৈধ পরীন্থে (বা বৈধ স্বামিতবে) গ্রহণ করিলাম" এই কথার উল্লেখ 
থাকা চাই। (৭) রেজিষ্টায়ের আফিসে বা! অন্তত্র বিবাহ হইতে পারিবে। জন্তগ্র 
হইলে ফি অধিক লা্গিবে। (৮) এ বিধিমতে ধাহায়া বিবাহ করিবেন, গাঁহারা 
স্বামী বা পরীর ০5৪ অপর বিবাহ করিলে, অথবা এই বিধান মতে 
বিবাহের পুর্বে এক ব! তদধিক স্বামী বা পন্থী থাকিলে দণ্ডবিধির ব্যবস্থান্ত 
ঘব্ডিত হুইবেন। কোন একজন ধ্মান্তর গ্রহণ করিলেও এ নিয়মের বহিতূ্তি 
গণ্য হইবেন না। ৫১) এ আইনমতে বিবাহ ভারতবর্যায় তাগবিধির বিামের 
নিগ্োগ ছইবে। €১ চি দান হা ভি ২ 
ঝলারীর পূর্বে মে সকল এই বিবিষতে রেজিস্টার হইতে পারে 1 7. 

* এই বিধান প্রচিত হওয়ার পর ববনেকগনি বিবাহ পপ 
মং ০5 
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, এত গ্লিনে বিষাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচত্ত্র এফং স্তাহার বদুবর্গের 
ক্আমন্দের পরিসীমা নাই। এ দ্দিকে ভারতাশ্রমের অধিবাসিসংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল। কলিকাতা হইতে দুরে অবস্থান করিলে কার্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, 
এজন্ত স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন ছইল। উদ্যানভূমি আশ্রমের জন্ত নিতান্ত 
উপযোনী, সুতরাং কলিকাতার নিকটবত্তঁ তাদৃশ অপর একটি প্রশত্ত স্থানে 
আশ্রম লইয়া! বাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারাদ 
্বর্ণময়ীর কাকুড়গাহীর উদ্যান অতি..প্রশত্ত ও মনোহর দেখিয়া সেখানে আশ্রম 
তুলিয়া আনা হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশ্রমের সঙ্গে ₹71908ধ51 সংযুক্ত 
ছিল। স্ত্রীবিদ্যালয়ের বার্ধিক পারিতোষিক বিতরণের সময় উপস্থিত। লেডি 
নেপিয়ার পারিতোধিকবিতরণসভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। ৬ এপ্রেল শনিবার 
পারিতোষিক বিতরণের দ্বিন। প্রায় ষাট্‌টী মছিল। উৎকৃষ্ট বসন ভূষণাদিতে 
সজ্জিত হইয়৷ সভাস্থলে উপদ্থিত। ইহাদিগের মধ্যে. সকলেই ব্রাদ্ষিক 
ছিলেন তাহা নহে, কতিপয় হিন্মহছিলাও তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। 
বিবাহিতা, অবিবাহিতা, নববিবাহছিতা সকল প্রকার মহিলা সভার শোভাবর্ধন 
করিয়াছিলেন! সতাস্থলে লেডি নেপিয়ার, লেডি টেম্পল, মিস্‌ মিল্ম্যান, 
মিস্ত্রেম্‌ উড়েন, মিস্ত্রেদ মিচেল, মিন্‌ পিগট এবং আরও অনেকে উপস্থিত হন। 
লেডি নেপিয়ার শ্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সতভাস্থলে উপস্থিত 
নারীগণ প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত স্থির, শীস্ত, গম্ভীর ও ভদ্রভাবে অবস্থিত 
৷ছলেন। তাহাদিগের উপরে সুশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা! বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছিল। অন্যকার সমূদায় ব্যাপারে কিপ্রকার আহলাদিত হইয়াছেন 
লেডি নেপিয়ার সে বিষয় উপস্থিত মছিলাগণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ 
করাকে কেশবচত্্র বঙ্গভাষায় রাজপ্রতিনিধিপত্বীর আহমাদের বৃত্তান্ত ঠাহাদিগকে 
জ্ঞাপন করিলেন। সভাভঙ্গকালে উপস্থিত মহিলাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া! 
রাজপ্রতিনিধিপত্থীর প্রতি সন্ত্রম প্রধর্শন করিলেন। জুন মালে ১৮৭২।৭৩ সনের 
বিষাহের অধিকাংশ অভি লঙ্গাস্তঘংশে হইক্গাছিল । এক এক বিবাহে দেশগুদ্ধ আনো 
লন হন্ছ। জক্ষোনগরে উচ্চপদে নিযুক বুধ বিশখবনাধ রাঁয় মহাশয়ের ক্তার বখন 
পরিণন্থ হাম, তখন ফেশবচন্্র লপরধিধার লবন্ুবর্গ তথা উপীত হব। রর 
অস্বাস্থ ব্যক্তি বিখানথলে মার শোত। বর্ধন ফিমাছিযলন। 


বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি |. ৩৭: 


জন্গ বাক ছুই সহজ যুদ্া-্ার ছুই সহজ দু দান হইগ্ডে সংগৃহীত হইবে 
এই নিবন্ধনে-_গবর্ণমেন্ট শিক্ষতিত্রী ও বয়স্থা মারীর বিদ্যালয়ে সাহায্য দেন। 

কাকুড়গাহীর উদ্যানে আশ্রম এক মাস কাল মাত্র ছিল, পরিশেষে মেরজাপুর 
স্রীটে গোলদীতির ঘঙ্গিণ দিকে ১৩ সংখ্যক ও ১২ সংখ্যক গৃছে আশ্রম উঠিয়া 
আসিল। নরনারীতে সর্ধশুদ্ধ এখন ৪২ জন উছার অধিবাসী। প্রাতে ও 
রজনী ৮ টার সময়ে প্রতিদিন ছুইবেলা. উপাষনা হইত। গৃহ মধ্যে যে গৃহাংশ 
প্রশস্ত ছিল, সেইটি উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। গৃহযেদীতে ক্ষয় 
কেশবচত্র উপবেশন করিয়া ঘটি নির্বাহ করিতেন। বেদীর দঙ্ছিখে 
পুরুষগণ বামে নারীগণ উপবিষ্ট হইতেন। নরনারীর এইরূপ প্রতিদিন একত্র 
৬পাসনাভে আকৃষ্ট হইয়া! তৎকালে “এই কি হে সেই হ্বর্গীনিকেতন* ইত্যাদি সঙ্গীত 
বিরচিত হইয়াছিল। “কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময় ** এই সঙ্গীতটি প্রতিদিন 
নরনারীতে মিলিত হইয়! সমন্বরে গ্লাইতেন। এই পারিবারিক প্রার্থনাটী সকলে 
সমস্বরে উক্ডারণ করিতেন ;--“হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমরা সপরিবারে মিলিত 
হইয়া! বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখা দাখ, 
আমরা তোমার পুজ! করিয়! জীবনকে পবিত্র করি। কসর তোমারই পুত্রকন্যা 
তোমারই দাসদাসী, আমাধিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিবা আমাদের সংসারকে 
'ধর্দবের সংসার কর । আমরা যেন তোমাকে পিতা বলিয়। ভক্তি করি এবং 
সগ্ভাবের সহিত পরম্পরের সেবা! করি। পিতা, তুমি আমাদিগকে ক্রোধ হিং্ঠু 
্বার্থপরত! ও বিষয়াসক্তি হইতে যুক্ত কর এবং আমাদের সমূদায় জীবনক্ষে 
পুণ্যপথে নিয়োগ কর, বেন তোমার উপযুক্ত সস্তান হইয়া আমরা! পরিবারমধ্যে 
থাকিয়া পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করি।” ও 

এ প্রার্থনা ফেন ? অবতীর্ণ সত্যকে মণ্ডলীর জীবনে সত্য হরিবার জন্য 
অবতীর্ণ সত্য কি৭ “সকলেই জামর! এক শরীর, বষ্ষ আমাদের প্রাপ। অতএব 
সাবধান কেছই বিচ্ছিন্ন হইয়া খাকিও না (আআ, উ, ২ মাধ )।” হীহারা একত্রিত 
হইয়া! প্রার্থন। করিতেছেন গাহারা 'কে? সেই দেহের অজ প্রত্যঙ্ছ। এই. 
ঘেহের কোন অঙ্জের বৈকলে) কি ক্ষতি? “শরীর ঘেষন কোন জঙ্গবিহীন হইলে 
অপূর্ণ থাকে, এবং দ্ালরূগে তাহার কার্য সম্প্ন হয় না, টি রা 

* বন্ধনগগীত ও নন্বীর্ন ৬ পৃষ্ঠা । 
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কোন অক্সশৃন্য হইয়া! সম্পূর্ণরূপে আপনার উদ্দেষ্ঠ সাধন করিতে পাঁরে না” 
এই দেহসম্বন্ধে কেশবচঝ্রের অভিপ্রায় কি ? শ্রবণ কর। “পাঁচটি ব্রাহ্ম শ্বতানপ 
থাকিলে হইবে না। হদি ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, বে সকলকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। চগ্কু কর্ণ মস্তক চরণ ইত্যাদি শরীরের অঙ্গমকল বধাস্থানে 
সন্নিবেশিত হইব্বা একত্র হইলে যেমন একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরীর হয়, দেইনবপ 
যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমুদায় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্িকারা 
প্রেমযোগে সম্মিলিত হইয়! একটি সর্ধবা্ হুন্দর শরীর হইবে, ত্রদ্ধ তখন তাছার 
প্রাণ হইয়া ব্রাক্ষপরিবার সংগঠন করিবেন” আচ্ছা বুঝিলাম কেশবচন্রের 
অভিপ্রায় ব্রাহ্মপরিবার গঠন। কিন্তু ইহা! কি কজনাপ্রনূত অসপ্ভব ব্যাপার নয় & 
ধাহা কখন কোন প্রকারে আভাসেও প্রত্যক্ষ ছয় মাই, তাহা সিদ্ধ করিবার ' 
জন্ত প্রয়াস কি বৃথা বলক্ষয় নহে ? না, ইহা বৃথা বলক্ষয় নহে, একাত্ অপ্রত্যঙক্ষ 
ব্যাপারও মহে। কেশবচত্দ্র বলিতেছেন, কি হইতে পারে উৎসব তাহা আমা- 
দিগকে প্রতিবসর দেখাইতেছেন। *“ইহারই জন্ত (পরিবার গঠনের জন্ত ) 
দয়াময় দীনবন্ধু আমাদিগকে লইয়া বসর বৎসর উত্সব করিতেছেন। উৎসবের 
সময় কত বার দেখিলাম শত শত তাই একমুখ, একপ্রাণ এবং একছদয় "হইয়া 
ব্হ্মনাম করিতে লাগিলেন এবং সেই ধ্বনিতে সহর কম্পিত হইল। ধত দিন 
তাহারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন তত দিন কিছুই হইতে পারে নাই; কিন্তু ঘাই সকলে 
একত্রিত হইলেন জগতে তখন অন্কৃত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল। 
এক দেশ হইতে মস্তক, অন্ত দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং 
অন্ত দেশ হইতে কর্ণ ইত্যাদি লইয়। একটি দেহ সংগঠন করিয়া বদি তাহাতে 
প্রাণ সঞ্চার করি, জগৎ দেখিয়! বলিবে কি আশ্চর্য !! কিন্ত নানাদেশ হইতে 
বৎসর বৎসর ব্রন্ধসস্ভান সকল আসিয়া! বখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম যোগে 
সন্থিবিত হইয়া! একটি. শরীর হন, এবং বখন ঈশ্বর সেই আধ্যাত্মিক শরীরে 
প্রাণরূপে অধিষ্ঠান করিয়া! শত শত ব্যক্তিকে অবজীবর ঘাজ করেন, খল যে 
ব্রাঙ্মগতে কি জাশ্চর্ধ্য ব্যাপার হয়, ব্াঙ্েরা এখন পর্যন্ত তাহার. গভীরতা 
বুঝিতে পারিলেন না, কেন জআশ্চর্ঘয সেই প্রেমযোগ !| কেমন মধুময় সেই 
শরীরের ভাব !! কত শত. যৃত ব্যক্তি এই শরীরে যোগ দিয্বা সজীব হইল; 
' বত শু হৃদয় ইহার মধ্যে পড়িয়া প্রেমে উন্মত্ত হইল। যাহারা একটা কথ! 


বিবাছবিধির বিধিতে পরিণতি । .. ও 


বলিতে জানে না, উৎসবের সমক্ব তাহারা কোথা! হইতে ব্রহ্মা্ি উদ্দগিরখ করে । 
কোথা হইতে এই মধুরতা, কোথা হইতে এই উদ্যম, কোথা হইতে এই তেজ ? 


প্রকাশিত হয়, ইহা কি মিথ্যা কথ! ? অপ্রেমিক প্রেহিক হয় কে মা ইহ! প্রত্যক্ষ. 
করিয়াছে ?* এক শরীর, এক আত্মা এক পরিবার হি কেবল বঙ্ধদেশে ব। ভারতে 
সাধিত হয়, তাহা! হইলে কি এই মহাব্যাপার দেশবিশেষে বন্ধ রছিল না? ফ্বে. 
উপায়ে উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা! তো ভারত ভিন্ন অন্তত্র কোথাও হৃষ্ট হয়না? 
“সকল জাতি এক হুইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে জা, ভিন 
সপপরায থাকিবে না ( আন উ, ৩৯ আযাঢ়)।* ফেশবচপ্রের এ কথা সিদ্ধ হইবে 
কি প্রকারে? সিদ্ধ হইবে কি প্র্কায়ে, ভাহা তিমি সেই উপদেশেই স্পষ্ট করিস 
বলিয়াছেন, “সমস্ত সংসারের নরনারী একহাদয় হইবে। কোটি কোটি লোক 
একলোক হইবে, কোটি কোটি আত্মা এক .আত্মা হইবে। এক জনের আত্মা 
উত্তেজিত হইলে সহত্র লোকে জানিবে, ঢেউ পিয়া লাগিবে, ঈশ্বয়প্রেম শত! 
হইয়। চারিদিকে সকলের হৃদয় প্রমত্ত করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর দয প্রকাশ 
করিলেন, এক আত্মা উন্মত্ত হইতে ন! হইতে সহম্র লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিল, 
শত সহত্র লোক মাতিয়! উঠিল, এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণত হইল। ভিন্- 
হৃদয় হইলে পরিবার হয় না, যত দিন আমরা অভিন্নহৃদয় না হই, তত দিন 
ব্থরাজ্য হইতে পারে না। পাঁচটি লোক ঈশ্বরকে মধ্যবস্তাঁ করিয়া তাঁর নাম 
করুন, সেই পাঁচটি লোক স্বর্গের পরিবার হউন) পাঁচটি হইতে পঞ্চাশটি, পঞ্চাশটি 
হইতে পাচহাজার, পাচহাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার হইবে।” 
এই বিস্তীর্ণ পরিবার বাহিরে এক দিন সত্য ছুইবে, কিন্ত সাধক সেই বৃহৎ 
পরিবারকে বর্তযাদে কি আপনায় খত্যন্তরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেম না? 
পারেন বৈফি? কেশবচজ বলিয়াছেন, “আমার হাদরগৃহত্বার খুলিলে ধেখিব, 
বিদেশের শত শত বন্ধু হাদয়ঘরে আসিয়া! উপস্থিত তাঁহারা আকৃতি লইয়া 
আসিলেন না, অবয়ব লইয়া! আসিলেন না, সপ্প্রদায়ে ধিভক্ত হইয়া! আমিলেন না, 
সমস্ত পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাষ ধারণ করিয়া আিলেন, 
ঈশ্বরের পরিবারে আমার হ্াদুয পূর্ণ হইল।* এই মহা ব্যাপারসাধনের উপার 


৬৭৮ আচার্য্য কেশবচন্ত্র | 

ফি? এক উপায় উপাসনা। তাই কেশবচন্ত্র বলিয়াছেন, “আমি আর তাই 
/স্ভগিনী, এই তিন জন উপাসক এক উপান্ত ঈশ্বরকে লইয়া বসিলাম, উদ্দেস্ত এক, 
তিন জন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, তিন হা এক হই, পিতার মুখদর্শনে 
এক হৃদয় এক আত্মা হইল, অন্তরে পরিবারসাধন হইল।* বিশ্বাসনয়নে ভিতরে 
কেশবচন্র যে পরিবার দর্শন করিলেন, তাহা বাছিরে সিদ্ধ করিবার জন্ত তারতাশ্রমে 
একত্র উপাসনা সাধন জন । এজন্তই তিনি বলিয়াছেন, "্অস্তরে | ফরয 
দেখ। যে পরিবার ভিতরে দেখিলে, তাঁহা বাহিয়ে সাধন কর। শ্বহস্তে ঈশ্বর 
কর্তৃক মানসপটে অস্ধিত ভুষ্ধর গঠন সেই মন্দির আদর্শ করিয়া বাছিরে মন্দির 
গঠন কর" এই হুদার মন্দির গঠন করিতে হইলে সকলের উদ্দেঞ্ঠ এক হওয়া 
টাই, অন্তধা ইহা ফখন গঠিত হইতে পারে না। কেশবচত্র এই উদ্দেস্ট 
্রান্মগণকে অনুরোধ করিয়াছেন, “ক্রাহ্মগণ ! আর ভিন্ন উদ্দেন্ট 'রাখিও না, 
ফালবিশেষে ভিন্ন হইও না। পাঁচ শত সেনাকে সেনাপতি অগ্রদর হইতে 
হলিলে একজনের ভায় চলিতে হুইবে। এক আমাদের জীবনের লক্ষ্য । ঈশ্বর 
এই জগতে হুচ্গর দ্বগের শর প্রত্যত করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, 
সকলে তাহার অধীন.হইয়া & কার্ধে যোগ দিব” 


বিবিধ কার্যয। 

তাঁরতসংস্কারসভা। হইতে যে সমূদায় কার্য প্রবর্তিত হইয়াছে, আমরা তাহার. 
উল্লেখ এক প্রকার করিয়াছি। আজ এক বর্ধ হইল সভা সংগ্থালিত হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে ইহার কার্য কি প্রকার চলিয়াছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ এস্থলে . 
প্রয়োজন। ১৩ এপ্রেল টাউনহলে এই সভার বার্ধিক অধিবেশন হয়। ইহাতে 
প্রায় চারি শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে কলিকাতার 
বিশপ, রাজপ্রতিনিধির সৈন্যসম্পকাঁয় সম্পাদক কর্ণেল নেপিয়ার ক্যাম্পবেল, 
ডাক্তার মরি মিচেল, অনরেবল দ্বারকানাধ মিত্র, মৌলবী আবছ্ললডিফ খা! 
বাহাছুর, বাবু ক্ষেত্রমোহন চাটা, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জি, ডাক্তর মহেশ্রলাল 
সরকার, রেবারেওড মি এইচ. এ ডল এবং অন্তান্ত অনেকে ছিলেন। কলকাতার 
বিশপ, ভাক্তর মরি মিচেল, রেবারেও্ড কে এম বানর্জি, ডাজর মহেম্রলাল 
সরকার, অনারেবল জঙ্টিস্‌ দ্বারকানাধ মিদ্র, ইহারা সকলেই সপক্ষে উৎমাহ- 
জনক অনেক কথা বলেন। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিদ্দ্টাদ ধর যে রিপোর্ট 
পাঠ করেন, তাহাতে সভার সকল শাখাতে কি প্রকার সন্তোষকর কার্য হইয়াছে, 
তাহা বিলক্ষণ সকলের হৃদয়জম হয়। এ সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ নিপ্রয়ো- 
উন্নতি সকলে হ্দয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মদ্যপাননিবারনী শাধা সভা! হইতে 
“মদ না গরল" নামক যে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহার উর্েখ পূর্বে 
হয় নাই। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার সাধন করে। 
এই সা নৃতন ছুইটি বিষয়ে এবার মনোযোগ দিতে জঙ্বপ্ন করেন। একটি 
অন্ন বয়সে নারীগণের বিবাহ নিবারগ, অপরটি পতিত নারীগণেয় উদ্ধারের ভক্ত 
ঘন্ধ। প্রধমটিতে সাধারণ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এজন এ সন্বষে 
ভাক্তারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! লাধারণ্যে প্রচার করিবার উদ্যোগ 
জন্ত বে আশ্রম নির্দাণ করিয়াছেন, তাহার কা দেশীয় পতিত! সারীগণের 


" ৬৮০ আচার্ষ্য কেশবচন্দ্র | 


সম্বন্ধে প্রসারিত করা হয় এজন্ত আচ্বিশপ, ্টেন সাহেবের সঙ্গে পত্রাপত্র হয়। 
এ কথা এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য বে স্বয়ং মহারাজ্ঞী এবং প্রিল্লেস্‌ লুইস্‌ 
কেশবচন্দ্রের এই সকল অহ্ষুষ্ঠিত কাধ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উহা! 
তাহাকে জ্ঞাপন করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র ভার কার্য শেষ করিবার সময়ে 
সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ; 
(১) মুখে নহে কাধ্যতঃ সংস্কারসাধন (২) আত্মনির্ভ৬র (৩) উদ্দারভাব। 
ভারতসংস্কারসতার শাখা! সভা এই সময়ে পঞ্জাবে স্থাপিত হয়। এই সময়ে 
সভার অধীনে কলিকাতা স্কুল বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহাতে ছাত্রসংধ্যা চারি 
শত হয়। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ স্কুলের কাধ্যপ্রথালীতে অতীব ন্তে।ষ 
প্রকাশ করেন। ূ 

ব্রন্ষমন্লিরের ব্যবহারের জন্ড যে বৃহদাকার বাদ্যযস্ত্র ইংলণ্ডের বন্ধুগণ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়্াছিল। মেসর্স 
বর্কিন ইয়ং এবং কোম্পানি কর্তৃক সংস্কত হইয়া উহা! (২৭ মার্চ) মন্দিরে 
ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই বাদ্যযস্ত্রে জন্য "কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়৷ কেশবচন্ত্র 
যে পত্র লেখেন তাহাতে তর্রত্য :বন্ধুগণ ব্রাহ্মদমাজকে সাহায্য করিবার জন্য 
প্রোৎসাহিত হন। ধন্্রতন্ব লিধিয়াছেন, "লওন ইনৃকোয়ার পাঠে অবগত হওয়া 
গেল ঘে, স্্ীযুক্ত কেশবচত্্র সেন মহাশয়ের ইৎলওস্থিত বন্ধুগণ তাঁহার মহৎ 
. ক্াধ্যের সহায়তার জন্য সগ্াতি লগ্ন নগরে একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত এস্‌ এস্‌ টেলর সাহেব সতাপতির আসন গ্রহণ করিলে আমাদিগের 
্রহ্মমন্দিরে অর্গাণ বাদ্যটি প্রাপ্ত হইয়! দাতাদিগকে আচাধ্য মহাশয় কৃতজ্ঞতা- 
হুচক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইল। লগ্ন ইন্কোয়ারার এ 
স্থদ্ধে কহেন যে, ভারতবর্যাঁয ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্তর সেন 
সেই সুন্দর বাদ্যদাতার্দিগকে ধন্তবাদ করিবার জন্ত যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন, 
তাহা বাস্তবিক অন্তর্ডেদী এবং উৎসাহপূর্ণ, এবং ইহা। সভ্যদিগের দ্বারা যে 
প্রকার সরল উতৎ্মাছের সহিত গৃহীত হুম তাহা দেখিবার জন্ত ঘদি আমানের 
ইংলওস্ছিত বন্ধুগণ ব্রচ্ষমন্থিরে সে সষরে উপস্থিত থাকিতেন, তবে তাহারা 
জানিতে পারিতেন থে, তাহাদের গ্বেহের জান ব্রাক্ষদিগের দ্বারা কেষন তাবে 
গৃহীত হছুইক়্াছে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত কেশবচন্র দেন মহাশক্নের, প্রচারকার্ধ্যে 


(বিবিধ কার্ধ্য। ৬৮১ 


সাহার! জন্ত টেলর সাহেব ও সম্পাদক ম্পিয়ার্স সাহেবকে ধনসতগ্রহের জন্য 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্ত' সভা অনুরোধ করিলেন। অর্থ সংগ্রহ হইলেই 
তাহা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে” 

এই সময়ে ব্রাহ্মবন্ধু মভায় একটি বিশেষ বিষয়ের আন্দোলন হয়। রেবারেওড 
সি এইচ. ভল সাহেব কিছু দিন পূর্বে ব্রান্মধর্ম স্বীকার করেন; ইছা লইয়া 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত ডল সাহেব সভাস্থলে ( ১৬ সেপ্টেম্বর ) বলেন, 
ব্রাহ্ম একটি' সাধারণ নাম, ইহা হিন্দু, মুসলমান অথবা গ্রীষ্টান সকল নামের অগ্রে 
সংযুক্ত হইতে পারে ; তবে অস্থান্ত ধর্ম অপূর্ণ ভ্রমবিমিশ্র, শরীষ্টধর্ই পূর্ণ, অভ্রাস্ত ). 
অতএব শ্রীষ্টধর্ম ব্রাহ্ধর্ম্ম; মহাত্মা রাজা রামমোহন এজন্যই ঈশাকে একমাত্র 
সুখ ও শীস্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডল সাহেবের এইরূপ 
মত প্রকাশে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ বাধিতগ্ডার পর সভাপতি 
কেশবচন্ত্র এইরূপ মীমাংসা করিলেন, _এ্্রা্ষধর্ট্দের মূল বিশ্বাম এই কথার 
প্রকৃত মর্ম না বুঝিবার জন্তই এত গোলযোগ হইতেছে *। ব্রাহ্গধর্ট্ণে এমন 
কোন কথ। নাই যাহা শ্বীকার করিবামাত্র পরিত্রাণ হয়, অস্থীকার করিলেই নরকে 
গমন করিতে হয়। আমাদিগের মূল বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বার] স্বীকা্য কতকখুলিন 
শুক্ধ মতমাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে । ইহা ছারাই 
্রাঙ্মধন্ন আমাদিগকে সকল প্রকার অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ 
করেন, সকল প্রকার সন্ভাব সংশ্থাপন করিতে, সদচুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং& 
সকল ছুক্কা্য ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পুর্ণ, আমা- 
দিগকে সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ব্রাহ্ষধর্্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের 
সকল, আমরা তাহারই নিট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই আমাদিগকে 
সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া যান। ত্য বটে, ব্রাহ্মদিগের 
মূলবিশ্বাদ কি অন্ত লোক ইছা ঠিক করিয়া! জানিতে পারেন না । এই ১৮৭২ 
শ্রষ্টান্দে এক ইংলডেই প্রায় ছুই শত প্রী্ীয় সম্তাদায় দৃষ্টিগোচর হইন্বা থাকে । 
কিন্ত জ্ীতর্শের ফুল বিশ্বাস কি, তাহা! কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশা কমা 
দিগের নেত। কি না, এক জন হরষ্টান আপন ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া ত্রাক্ম হইতে 
-ন কেশবচন্্ ইংরাজীতে বলিক্নাছিলেন। িডরাজির হিজর 
এইয়ণে নিবন্ধ করেন। 
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পারেন কি না) ্রা্গ প্রীষ্টান কাহাকেও বলা যাইতে পারে কি না, এ সকল বিষয় 
লইয়া অনেক কথা হইল। ব্রাঙ্গ বলিলে, ঈশ্বরের উদার ধর্ম্মাবলম্বীকেই বুঝায়, 
ধ্রটানকে নহে। যদি গ্রীষটধর্্ম ত্রাহ্মধর্ম হইত, তাহা হইলে এক অর্থবোধক 
টান ও ব্রাহ্ম এ দুইটি বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত না, ব্রাহ্ম-ত্রাহ্ম বলা যেরূপ 
অর্থহীন, খরীষ্টান-ত্রাহ্ম শবও সেইরূপ অর্থনৃন্ত কথা হইত, কিন্তু তাহা নহে। 
এ ছুই কথার যে বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি, সেই জন্য এব্দপ 
বৃথা বাক্যাড়ম্বর দ্বারা ছুইটি বিভিন্ন পদার্থকে অন্তায়রূপে এক করিতে চাই না। 
্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝায়, খ্রীষ্টান বলিলে তাহা বুঝায় না, অতএব খ্রীষ্টান ব্রা 
এবং ত্রিকোণ বৃত্ত অথবা চতুক্ষোণ ত্রিকোণ এ সমুদায়ই অর্থশুন্ত কথা। উশ্বরই 
আমাদিগের নেতা ও পরিত্রাতা, কোন মনুষ্যবিশেষ নহে। রামমোহন রায় 
অথবা অন্ত কোন মনুষ্য আমাদিগের নেতা হইতে পারেন না। তাহাদিগের 
সকল কথা আমাদিগের মানিতে হইবে, এরূপ নহে। জশ্বর আমাদিগকে 
সত্যের পথে লইয়া যাইলেই আমরা যাইতে পারি, সত্য বুঝিতে পারি, তাহা না 
হইলে ঈশা ও চৈতন্য, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্বপুস্তক আমাদিগের পক্ষে 
অকর্মণ্য। সত্যের জন্য কে আমাদিগকে ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া 
ষান? কে আমাদিগকে তীহাদিগের নিকট যাইবার ওতবুদ্ধি এবং তীহাদিগের 
বুঝিবার ও তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার পধ্যস্ত ক্ষমতা দেন? কে আমাদের 
, হৃদয়কে তাহাদিগের দ্বারা আলোকিত করেন? ঈশ্বর স্বয়ং নাদিলে আমর! 
কিছুই পাইতে পারি না, বুঝাইলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তহারই দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া আমরা বৃক্ষ লতা চন্্র তুর্ধ্য নরনারী প্যস্ত-_সকলেরই মধ্যে 
পরিত্রাণের কথা পাঠ করি, দয় আলোকিত করিয়া লই। চৈতন্য, মহম্মদ 
প্রস্তুতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়! যান, তাই আমরা ত্াহাপ্দিগের নিকট 
হইতে আলোক গ্রহণ করি। আমরা তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশার 
নিকট গমন করি ও তাহাকে বুঝিতে পারি। ব্রাঙ্গধর্ের এইটি বিশেষ লক্ষণ 
যে, ঈশ্বর অগ্রে অগ্রে গমন করেন এবং পরিত্রাণের সহায় ও উপায় সকল পশ্চাৎ 
পশণ্চাৎ চলিয় যান। আমর! কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দিতে পারি 
না। কিন্ত ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা ও পরিত্রাতা বলিয়া আমর! অহ- 
্কারীর ভ্তায় কোন সাধু ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতেপারি না। তাহারা 


আমাদিগের পরিত্রাণের জন্ভ ঈশ্বরনিরধিষ্ট। সকলেরই পদতলে বসিয়া যিনীত 
ভাবে আমর! শিক্ষা লাভ করিব, সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের ধর্দপথের 
সহায়মাত্র। গৃহনির্্ীতারা যেমন কিছু দিনের সহাল্রতার জন্ত তায়! নির্বাণ 
করে, কর্ম সাধন হুইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধর্ম্পথে অগ্রসর 
হইবার জন্ত সেইরূপ কিছুকালের জন্ত সাধুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব, কিন্ত 
ম্যস্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে না। 
ব্রাঙ্মধর্ত্ধ ও ঈশ্বরের নিকট সকল প্রকার জাতিতেদ ও সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া 
স্বায়। সেখানে ইউরোপীয় ও আসিয়াম্থ খীষ্টান ও হিন্দু এ সমস্ত সন্থীর্ণ ভাব স্থান 
পায়না। ঈশা, মহম্মদ চৈতন্ত প্রভৃতিকে হ্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক ভিন্ন ভিন্ন 
সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তাহাদিগের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে 
চলিয়া যাইব। তিনি আমাদের কাহাকেও এবথা৷ জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, 
তোমরা কাহার দলের লোক? তোমাদের সেনাপতি কে? তিনি আমাদের 
হাদয় পরিবর্তিত হইয়াছে কি না কেবল তাহাই দেখেন। ঈশা চৈতন্ত মহম্মদ 
প্রভৃতি ব্যক্তির দেনাদল ও শিষ্যদিগকে অথবা হিল ও বৌদ্ধদিগকে তিনি 
তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান দিবেন না, সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত 
হইয়াছে তিনিই কেবল স্থান পান। সেখানে সকলেই এক, পরম্পরের মধ্যে 
কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিন্নত! নাই। ঈশ্বর পিতা পরিভ্রাতা ও নেতা, 
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনি সর্ব্রে সর্ধা। সকল মনুষ্যই ভ্রাতা, সকলই 
এক পরিবার। কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটি বৃথা নাম লইয়া 
বিবাদ করিয়া মরি? আইস আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের শিষ্য, 
ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দি।” 

লর্ড নর্থক্রক রাজপ্রতিনিধি হুইয়া কলিকাতায় আগমন করিলে কেশবচন্্র 
“ভারতবন্ধু” (0০ 71103) এই আধ্যা গ্রহণপর্বক তাহাকে সন্গোধন করিয়া 
মিরার পত্রিকায় ৮ই মে হইতে কিছু দিন অন্তর অন্তর নয়খানি পত্র লেখেন। 
€১) প্রথম পত্রে প্রথমে তাহার স্তায় ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ 
করা হয়, তদনস্তর এই শাস্তির সময়ে নিরপেক্ষপাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, 
ভির ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে লোকামুরগরননিরপেক্ষ হইয়া চ্ভায়াবঙন্ছন 
পূর্ক শান্তিতে তুশলে একীভূত করিবার জন্য এবং সারবহিদ্যাশিক্াদান ও 


৬৮৪ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


ধেশের বিবিধ হিতকর কার্ড বর্ধিত করিবার জন্ত অন্বরোধ কয়া হয়। (২) 
প্যবলের সহিত সমান ন্যায়ে ব্যবহার করিবেন" “সকল শ্রেষীর সকল মতের 
লোকের চিষবৃত্তি ও মনোভিনিবেশের বিষয়ের প্রতি মনোষোগ দিবেন” লর্ড নর্থক্রক 
্রকান্ঠে এই কথা বলাতে ততপ্রতি আনন প্রকান পূর্বক দ্বিতীয় পত্রে ( ১৭ মে) 
ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রজা! ও জমীদার ইহাদিগের পরম্পরের বিরোধী ভাব ও 
অত্যাচার নিবারণ করিয়া ইউরোপীয়গণের বাণিজ্যাদি কার্যে এবং দেশীয়গণের 
গুণে ।প্রোৎসাহ দান, জমীদারগণের সত্ত্ব ও অধিকার রক্ষা এবং কৃষকগণের 
অবস্থা উন্নত করিয়া ধ্যাতিলাড করিতে বলা হয়।- (৩) অত্যক্স দিনের মধ্যে 
দশটি বিদ্যালয় লর্ড নর্ঘপ্রুফ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন দেখিয়৷ আনন্দপ্রকাশপুর্বক 
তৃতীয় পত্রে (২১ মে) বিদ্যাশিক্ষা। দান যে কত প্রয়োজন, সামান্য ভাবে এতদিন 
যে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতেই দেশের কত বিষয়ে কল্যাণ হইয়াছে উন্লেখ- 
পূর্বক শিক্ষার বিষয় পাঁচ তাগে বিতক্ত কর! হয় (ক) সাধারণ লোকের শিক্ষ] 
(খ) উচ্চশ্রেমীর উৎকৃষ্ট শিক্ষা (গ) নীতিশিক্ষা, (খ) শিল্প ও পারিভাষিক 
শিক্ষা (উ) নারীশিক্ষা। (৪) চতুর্থ পত্রে (১২ জুলাই ) প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষার্থ 
যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, পধাশংটি কলেজ, ছয় সহ্র দ্ল স্থাপিত রহিয়াছে তখ- 
সগ্বন্ধে আনন্দ প্রকাশপূর্কবক গ্য়ং লর্ডনর্থবূক সার চারল্স উড্ভের "51০ 
১৮৫৪ সনে যে শিক্ষামম্পকাঁয় লিপি প্রস্তুত করেন তাহাতে সাঁধারণ লোকের শিক্ষ1 
ঘন নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া যে নির্দেশ হয় এবং সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের 
বক্তৃতায় তিনি যে, এ মন্স্ধে মনোযোগ বিধান নিতান্ত প্রয়োজন বলেন, তৎপ্রতি 
তর দিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া অজ্ঞানতা অকালমৃত্যু প্রভৃতি 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা! করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। (৫) পঞ্চম গন্রে 
(১৪৯ জুলাই) উচ্চ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে সেই শিঙ্ষা নিয়শ্রেতে নিয়া সত: 
পঁছ্িবে, এই মতের খসারত্বপ্রতিপাদনপূর্বাক সাধারণ শিক্ষার পক্ষে কত অল্প 
যত হইয়াছে দেখাইয়া উহার বিশ্ৃতির প্রয়োজন প্রারর্পন। (৬) বষ্টপত্রে 
(২৩শে জুলাই) উদ্চশিক্ষারব্যাধাত করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষাদান অননু- 
মোদনপুর্বক দেশীয় ধনাট্য লোকে উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে 
সাহাধ্য ও উৎসাহ দান করা অনুমোদন করা হয,আর এই উপায়ে যে টাকা উহ 
হইবে ভাহা। ও সাধারণের উপরে টি) কর বসাইয় সেই কর স্বাযা সাধায়গ 
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শিক্ষার অঙ্গপুষ্ট করার শ্রপ্তাব হয়) (4) সগ্ডমপত্রে (১ আগষ্ট ) প্রথমতঃ 
সাধারণ লোকদিগের পিক্ষাদাদে কি কি ধিশেধ কল্যাণ উপস্থিত হইবে প্রদর্শিত 
হয়) দ্বিতীয়ত: এই সকল কল্যাণ লাভের জন্ত শিক্ষাকয যে ভারবছ হইবে না 
উল্লিখিত হয়; তৃতীয়তঃ শিক্ষালাভ করিয়া সাধারণ লোকগণ তীহাদের স্ব গ্ব কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিবে এই মিথ্যা আশঙ্ছা ইংলগড জারি প্রভৃতি দেশের হৃষ্টান্ত হারা 
নিরস্ত হয়; চতুর্ঘতঃ কিরীপ প্রণালী অবলগ্বস করিয়া শিক্ষণ দিতে হইবে তাহা] 
দৈখান হয়; (ক) দেশীয় ভাখায় শিক্ষাদান এবং দেশীয় ইনৃস্পেক্টর জেনেরেল 
নিয়োগ (খ ) সাধারণ লোকের জগ্ভ ধে বিদ্যালয় হয় তাহা প্রায় মধ্যবন্তাঁ লোক- 
দিগের দ্বারা পূর্ণ হয়, এরপ স্থলে সাধারণ শ্রের্ীর লোফদিগকে শিক্ষার্থ পাওয়া 
ধাইতে পারে এজন্ত সাযংবিদ্যালয় খোলা হত, গুরুপাঠশালা! প্রন্ৃতি স্থাপিত হয়, 
এবং যে সকল ডেপুটী ইদৃম্পেক্টর এই কার্চেে অধিকতর কৃতকার্য হইবে, 
তাহাদের নাম রিপোর্টে বিশেষতাবে উদ্লিধিত হয়, তীহাদিগকে পদোন্নতি ইত্যাদি 
বারা উৎসাহ দান হয়) (গ) লেখা পড়া ও অস্কশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানসম্পকীয় 
প্রারস্তিক শিক্ষাদান হয়, শি্ী হইলে সেই সেই শিল্পসন্বদ্ধে বিজ্ঞানসিদ্ধ শিক্ষা 
প্রদত্ত হয়; (খ) সাহায্য করিবার যে নিয়ম' আছে তাহ! কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া 
ঘে স্থানের লোকদিগের খবস্থা ভাল নয়, গথচ শিক্ষ/! করিবার উত্সাহ আছে 
সেখানে চতুর্থাংশের তিন অংশ সাহায্য দেওয়া হয়; (৬) বিজ্ঞানসম্পর্কে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য বন নিয়োগ করা হয়, হাহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া তৎসন্বদ্ধে বতুতা 
দিবেন এবং ছাত্র ছাড়৷ অন্তান্ত লোকদিগকেও বক্ৃতাস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আসিবেন) (চট) হুলভ সংবাদপত্র পাঠার্থ বিতরিত হয়, এই সকল পত্রিকাতে 
মতাদি ঠিক প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, এ সম্বন্ধে অবস্ঠ দৃষ্টি থাকিবে) (ছ) বে 
সকল জমিদার সাধারণ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন 
গঁহাদিগকে বিশেষ জন্ত্রম অর্পণ করা ঘায়। (৮) অক্টমপত্রে ৮ আগষ্ট) উচ্চশিক্ষার 
কুরীতির প্রতিবা্ধ হয়। শিক্ষার উদ্দেস্ট কতকগুলি বিষয় জানা নহে, কিন্ত 
সমুদয় জীবন জ্ঞানালোকলাভের জন্ত তৃ্ণ উৎপাদন করিয়া দেওয়া। এক- 
ফষালীন অধিক বিষয় শিক্ষণ করিতে গিয়া বিভৃফা উপস্থিত হয়, হুততরাং এই সফল 
উপায় অহল্বন শ্রেয়) কে) বর্ধের অধ্যয়নের বিষয় অধিক না হয়, জধ্যেতব্য গ্রন্থ 
তরিকত প্রস্থ গৃহে পাঠ করিবার জন্ত শিক্ষকের! বলিয়া দেন, (খ) পাঠা 
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ধুঝাইয়া দেওয়ার রীতি পরিবর্তন করিয়া! উচ্চশ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা 
দেওয়া হয়, এবং শিক্ষকেরা বন্তৃতা দেওয়ার জন্য গৃহ হইতে এমন প্রস্থত হইয়া 
আইসেন যে, সেই বিষয়গুলি ছাত্রেরা বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারে; (গ) 
ষে যে বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে উপাধিপ্রাপ্ডি হয়, সেই সেই বিষয়ের গ্রস্থসমূহের 
জ্ঞানাপেক্ষা, তত্তদ্বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে কি না'দেখা হয় (দ্ব) প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান পরীক্ষাদিযোগে শিক্ষা দেওয়! হয় ; (ঘ) চিন্তাশক্তির উদ্রেক জন্য স্তায় 
এবং মানসিক ও নৈতিকৃবিজ্ঞানপ্রবর্তন, (ও) প্রবন্বরচলা! এবং উহার উৎকর্ষ 
সাধন জন্ত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে রার্ধিক পুরস্কার দ্ান। (৯) নবমপত্রে 
(১৬ই আগস্ট ) ধর্মসন্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়াও ধর্ম্মুলক নীতিশিক্ষা দানের 
প্রয়োজন দেখাইয়া কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়৷ হুইবে প্রদর্শিত হয়। (ক) 
প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান অন্তান্ত শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের সহিত সংযোজন এবং অন্তান্ 
বিজ্ঞানশিক্ষাদানকালে ঈশ্বরের জ্ঞান ও মন্গল ভাবের নিদর্শন অমুদায় প্রদর্শন, 
(খে) নীতিবিজ্ঞানশিক্ষা, কর্তব্য জ্ঞানপ্রবুদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রগণের জীবন 
ও চরিত্র হইতে চৃষ্টাস্ত প্রদর্শন (গ) পাঠ্যবিষয়সমূহমধ্যে এরপ প্রবন্ধসমূহের 
সন্নিবেশ, ঘাহাতে সততা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত হয়, (ঘ) 
সন্তরিত্র শিক্ষকনিয়োগ, অসচ্চরিত্র শিক্ষকগণের অপসারণ) (ও ) শিক্ষক ও ছাত্র- 
গণের চরিত্রশোধনজন্য সর্ধবোপরি এক জন চরিত্রশোধক শিক্ষক (919010110৩ 
,015505) নিয়োগ ; (চি) সদাচরণের জন্য পুরস্কার। যাহাকে সদাচরণের 
'জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, তাহার গৃহে কি প্রকার আচরণ তাহার সংবাদ | 
লইতে হইবে ; (ছ্‌) যে স্থানে প্রলোভনময় বিষয় আছে ততসন্নিহিত স্থানে 
বিদ্যালয় স্থাপিত না! হয়্। 

ভার দরমযান্‌ ্যাকৃলিয়ড কেশবচন্রকে কি বলিয়াছিলেন, এবং যাহা তিনি 
ধলিয়াছিলেন তাহা অল্প দিনের মধ্যেই যে সত্য হইয়াছিল, ইহা আমরা ইভংপর্র 
উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তর নরম্যান্‌ ম্যাকুলিয়ড এই সময়ে পরলোক্ষ গমন ' 
করেন। এখানে তাহার পরলোকগমনের সংবাদ নিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, 
ঘখন কেশবচন্্ ইল গমন করেন, সে সময়ে নরম্যান্‌ ম্যাকুলিয়ভ তাহাকে. 
ইড়েন্বরাতে খাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। কেশবচল্র ওরুতর পীড়ানিবন্ধন 
খন তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষ। করিতে অসমর্থ হন, তখন তিনি তাহাকে বে পনর 


লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কথ! দ্বিল যে, হয়তো ইহলোকে জার আমাদের 
সাক্ষাৎকার না হইতে পারে, ফলতঃ সেই কথাই সত্য হইল। এ স্থলে তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রধানির কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে ।-_“আমি 
মনে করি, ইডেন্বরাতে ১৮ মের প্রারস্তে প্রেস্বেটি রিয়ান্গণের ঘে ছুইটা সভা 
হইবে তাহা দেখিতে আপনার মন উত্হৃক হইবে। যদি আপনি আসেন আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি আপনি এখানকার সকলই দেখিবেন এবং দেখিয়া সুখী 
হইবেন। আপনাকে একটি কোলাহলশৃন্ত গৃহ আমি থাকিবার জন্য দিব। 
আমাদের ( ইডেনবরা হইতে) আরও পশ্চিম ষদি আপনি দেখিতে চান, আমি 
আহ্লাদের সহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং আপনার সিসেরোণ? 
হুইব। আমি আপনার সঙ্গে ধর্মরসন্বন্ধে কোন তর্ক বিতর্ক করিব না, কিন্ত কেবল 
€ এখানকার বাহা ) প্রকৃতির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়া দিব। 

“আমি গতকল্য গুনিয় নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আপনি পীড়িত হইয়াছেন 
বলিয়৷ ইডেন্বরাতে যে সকল কার্য করিবার কথা৷ ছিল তাহা করিতে অসমর্থ 
হইলেন। সত্যই আমি নিতাত্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমি এখানে আপনার 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলাম না। হাইল্যাণ্ডের পার্কত্যদৃশ্ট এবং আচার 
ব্যবহারের সহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে আমার নিতাত্ত হুখ হইত। 
ভর্তীনিবাসী ডাক্তার ওয়াটসকে আমি জানি, আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতে 
তিনি আহ্লাদিত হইবেন। ঙ 

“অতএব আর আমাদের ছুজনের এ পৃথিবীত সাক্ষাৎ হইবে না! তবে 
আমি আশা করি, যিনি সকল ভাইয়ের উপযুক্ত স্থান প্রস্তত করিয়া “গিয়াছেন? 
তাহার সম্মুখে গিয়া মিলিত হইব এবং তাহাকে আপনি আপনার পরিত্রাতা 
প্রভুরূপে ভাল বাসিবেন এবং শ্রদ্ধা! করিবেন। 

“আলোকনিচয়ের যিনি পিতা তিনি আপনার পথ প্রদর্শন করুন, সমগ্র করুণার 
আধার ঈশ্বর আপনাকে বিশুদ্ধ করুন এবং এইরূপে তিনি আপনাকে আপনায় 
্রাত্বর্থের যথার্থ মহৎ শিক্ষক করিয়া লউন।” | | 

ব্রাঙ্মবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া! গেলে কলিকাতাসমাজ এখন এক অভিনব .. 
পস্থা অরলম্থন করিলেন। ক্রানধধ-_হিল্ধর্স, ইহা প্রতিপাদন করিবার বন্ধ উপ-'. 
স্থিত হইল। ধর্তত্বে ইহার খোর প্রতিবাদ হইল, রা্গবনধুসতায় বদৃত শান. 
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প্রষাণসন্থলিত বক্তৃতায় উহা অপ্রতিপাদিত হইল। কেশবচন্ত্র সভাপ্ছলে কলিকাা- 
সমাজের পশ্চাঙ্গমন সবিশেষ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। এক জন আদি ব্রাহ্ম এই 
সময়ে ফে্ড অব ইত্ডিয়াতে লিখিলেন, শ্রীষ্টধর্্ম যেমন ক্রমিক োপান হইতে 
সোপানাস্তরে উত্থান করিয়া পরিশেষে ইউনিটেরিয়ান্‌ হইয়া! গিয়াছে, তেমনই 
হিন্দুধর্ম ধক হইতে উপনিষদে, উপমিষৎ হইতে ভগবদগীতাতে, ভগবদগীতা হইভে 
ভাগবতে, ভাগবত হইতে মহানির্ব্ধাণে, মহানির্ববাণ হইতে ব্রাহ্গধর্ম্নে উদ্যান 
করিয়াছে। এ সমুদয় কথার প্রতিবাদ হইল, কিন্ত এতম্ারা কলিকাতাসমাজের 
হিন্দধর্্বসাগরে নিমগ্ন হওয়া! দূর হইল না। ক্রমে ইহার যে প্রকার পরিবর্তন 
হইতে লাগিল, তাহ! পর পর সকলে দেখিতে পাইবেন। 

্রাহ্মবন্থু সতায় লাহোরের বাবু নবীনচন্ত্র রায় “ব্রাহ্ম এবং সমাজসংস্কার* 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বন্কতাতে ইনি ধর্মকে উপাসন! ও প্রচারে আবদ্ধ 
করিয়া ফামাজিক সমুদায় বিষয় উহা! হইতে দ্বতন্ত্র করেন। তাঁহার মতে একটি 
মুখ্য, আর একটি গৌণ। ষুখ্যবিষঘ়্ে সকলের একতা! চাই, গৌণ বিষয়ে যে 
ব্যক্তি ঘে প্রকার ইচ্ছা করেন সেই প্রকার আচরণ করিতে পারেন। সভাপতি 
কেশবচত্তর মুখ্য ও গৌণ এই ছুই প্রকার বিভাগ শ্বীকার করিয়! লন, কিন্ত উপাসন! 
ও প্রচার মুখ্য, সামাজিক বিষয় সমুদাত় গৌণ, এ প্রকার বিতাগ অস্বীকার 
করেন। কেন না ধর্মের কতকগুলি বিষয় মুখ্য আছে, যাহাতে সকলের একতা 
এথাকা চাই, আবার উহার কতকগুলি বিষয় এমন আছে, যাহা ব্যক্তিগত অবশ্থাদির 
জনুরূপ, সুতরাং সে সকলেতে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য করিবেন কেহ 
তাছাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ফামাজিক বিষয়মাত্রেই গৌণ নহে, 
কেন না সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন সকল মুখ্য বিষয় আছে, যাহা ভঙ্গ 
করিলে মনুষ্য শাসনাহ্। কেহ যদি সত্য স্তায়া্দির নিয়ম অতিক্রম করে, তাহ! 
হইলে সে কি আর দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে? ৃতরাৎ বক্তার গৌশমুখ্যবিভাগ 
ঠিক হইলেও তাহার প্রয়োগে যে তাহার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। ধর্মের সহিত সামাজিক বিষয়গুলিকে একত্রিত করিয়! লওয়াতে 
বরাহ্মমাজে লোকদমাগম হইডেছে না, ইহাও মত্য নছে। কেন না প্রায় ত্রিশ 
বৎসর খাবৎ ব্রা্ষদদাজ আপনাকে কেবল উপাসন! ও প্রচারে আবদ্ধ রাখিয়া- 
ছিলেন, অথচ গে মময়ে বধার্থ ব্রাহ্মসংখ্যা কিছুই হয় নাই, বত দিন পর্য্ত 


বিবিধ'কার্ধ্য | ৬৮৯. 
গণ বিশ্বাদানুসারে অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, দেই হইতে ্রাস্- 
গণের সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে। গঞ্জাব ও উত্তর গঞতিমাঞ্চলে ব্রাহ্মদমাজে লোক 
দা আইমার কারণ উপাসনা ও প্রচারের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের যোজনা 
নহে, তাহাদিগের সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হইবার তয়। 

আজ অনেক দিন হইল কেশবচশ্রের শরীর অনুস্থ হইয়াছে। . প্রচার ও 
শরীরের স্বাস্থ্য উভয় উদ্দেস্টে তিনি সপরিবারে ১৯ অক্টোবর কলিকাতা হইতে 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গের, বাকিপুর, এলাহাবাঘ, জয়পুর, 
আগ্রা, কাণপুর, এটোয় প্রতি স্থানে তিনি বিব্ধি প্রকারের ক্বার্য করেন ও 
প্রকাশ্ত বন্তৃত! দেন। “দেশীয় সমাজের উপরে ইংরেজী সভ্যতার প্রভাব' ইংলগ 
আমাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, আমাদের কি করা উচিত, 'ইংরেজ রাজ্যাধীনে 
দেশীয় সমাজের উন্নতি? ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃত।, মু্ধের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা, উত্তর 
ভারতবাঁয ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন প্রভৃতি কার্য নিষ্পন্ন করেন। ২* ডিসেম্বর তিনি 
কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎসবের প্রস্ততির নিমিত্ত প্রতিদিন 
্বীয় ভবনে ৮ টার সময়ে ব্রাহ্মগণকে লইয়! উপাসনা প্রবর্তিত করেন। 


প্রচারকমভা সংস্থাপন । 





সমূদায় বিভাগের শৃঙ্খল! হইয়াছে, আজ পর্যস্ত প্রচ: কোন 
: প্রকার নিয়ম প্রবর্তিত হয় নাই। অনিয়মিত ভাবে প্রচারকার্ধ্য নির্বাহ হওয়া 
কখন সমুচিত নহে, ইহা হ্থাদ়ঙ্গম করিয়া মে মাসে আশ্রমগৃহে একটী সভা 
আহ্‌ত হয়। এই সভায় প্রচারকমাত্রেই দ্বীকার করেন যে, প্রচারকগণের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানের ভার গ্রহণ কর! সিতাস্ত কর্তব্য এবং সেই সেই প্রদেশের ব্রাহ্মগণের 
আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্ত দায়িত্বগ্রহণ *আবন্তাক। এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে 
স্থলতঃ তাহার রেখাপাত হয়, কিন্ত কার্ধ্যতঃ কিছু হয় না। কেশবচন্ত্ ব্যস্ত সমস্ত 
হইবার লোক নহেন,তিনি তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেন। পরিশেষে যথাসময়ে 
১৭৯৪ শকের ২২ শ্রাবণ (১৮৭২, ৫ আগষ্ট ) কেশবচন্দের গৃছে প্রচারকসভার 
প্রথম অধিবেশন হয়। এই সভায় সভাপতির আসন কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। 
সভার কার্্যপ্রালী 'এইরপ নির্ধারিত হয়। 

১। প্রচারপ্রণালী নির্ধারণ। 

২। প্রচারবিষষ়ে অভাবমোচন, অভিযোগনিপ্পত্তি। 

৩। প্রচারের উপায় কি? তদ্বিভাগ। 

€১) প্রচারক প্রেরণ। 
(২) পুস্তক পত্রিকার্দি প্রচার। 

অনস্তর এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়! ধীহারা প্রচার করিবেন ত্তাহা- 
দিগের (কেশবচন্ত্র প্রভৃতি একাদশ জনের ) নাম লিপিবদ্ধ হয়। প্রচারের উপায়- 
মধ্যে ধর্মতত্ের প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই ছুই বিভাগে 
বিভক্ত কলিকাতার কার্যসকল কে কি করিবেন, তাহা নির্ণাত হয়। বিদেশে 
কোন্‌ কোন্‌ প্রচারক কৌন্‌ কোন্‌ স্থানে কার্ধ্য করিবেন তাহার বিভাগ স্থির 
হইয়া যায়। ্‌ 
. প্রচারকসতা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সহব্যবস্থান কি তাহা এখনও 
নির্ধীত হয় নাই। কেশবচক্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, কলিফাড়াস্থ- 


প্রচারকসভা সংস্থাপন । ৬৯১ 


প্রচারকবর্দ নিয়মিতন্ূপে সভার কার্ট করিতে লাগিলেন । ইহীরা এমনই 
উৎসাহের সহিত সভার কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, এক এক দিন 
কোন কোন বিষয়ের প্রসঙ্গে সমুদ্বায় রজনী দিঃশেহ হইয়া যাইত । সভার 
সহব্যবস্থান কি হইবে, ইহা লইয়া আন্দোলন চলিল। এ সভার স্হুব্যবস্থান 
অন্তসত্ত্ুর সহব্যবস্থানের অনুরূপ হুইবে না, এখন প্্তও ইহা কাহারও হাদয়ে 
প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং ২৭ কার্তিক সোমবারের সভায় এইকপ নির্ঘারণ 
হইল যে,"“একজনের নির্ধারণাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের নির্ধারণ প্রবল । সর্ধ্বাপেক্ষা 
সভাপতির নির্ধারণ প্রবল। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ বাবু কেশবচন্তর 
সেন।” প্রাচীন সভাসমূহের ।নয়মাহু এই নির্ধারণ হইল বটে, কিন্ত ইহা 
কখন দাড়াইতে পারে না! কেশবচত্্র কলিকাতায় উপস্থিত ছইলেন। তাহার 
সভাপতিত্বে সভার কাধ্য নিয়মিতর্ূপে নির্বাহ হইতে লাগিল, অথচ আজ 
পর্যন্ত সহব্যবস্থানের সম্বন্ধে কোন প্রকার কথ! উঠিল না। প্রাচীন সহব্যবস্থানে 
এ সভা কখন চলিতে পারে না, ত্ুতরাং কয়েক দিন মধ্যে দ্বভাবের নিয়মে সভায় 
তৎসম্বন্ধে কথ! উপস্থিত হইল। ৩* পৌষ রবিবার, এ সভার সহব্যবস্থান কি 
নির্নন হইয়া গেল। আমরা প্র দিনের সমগ্র লিপিটা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

*৩০ পৌষ, রবিবার। 

“সভাপতি জীযুক্ত বাবু কেশবচক্্র দেন, এবং শ্ীমুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মন্ডুম- 
দ্বার, জ্ীযুক্ত বাবু ব্রেলোক্যনাথ সান্তাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ ৭, শ্রীযুক্ত বাবু 
মহেত্রনাথ বহু, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বনু, শ্রীযুক্ত বাবু কাস্তিচন্র মিত্র, প্রীযুক্ত £ 
বাবু অঘোরনাথ ৩প, শ্রীযুক্ত বানু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিশ্দ 
রায় উপস্থিত। 

“যুক্ত বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার প্রস্তাব করেন, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে মতের 
খ্রক্য থাকিবে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মতের ভিন্নতা থাকিবে 
নির্ধারণ হউক। 

যুক্ত বাবু উম্মানাথ ৩ বলেন, পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল দু হউফ 
অসুর হউক সকল বিষয়ই এই সভায় নির্ধারিত হইবে। প্রযুক্ত বাবু অমৃতলাল, 
বনু বলেন, সভায় পাঁচ জন একমত পাঁচ জন অন্ত যত হইলে, বিভিন ত এক্‌ 
করি৷ লইতে হইবে। প্ীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন বলেন, এখানে যাহা স্থির 


৬৯২ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র |" 


হইবে তাহা সকলকে মানিতে হইবে, এ নির্ধারণে অন্তমত করিবার কোন কারণ 
নাই। তবে কোন্‌ বিষয় সভার নির্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্‌ বিষয় হইবে 
না, তাহাও সভার দ্বারা নির্গাত হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ষে স্থলে 
স্বাধীন প্রণ।লীতে কার্ঘ্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবস্থাদি অনুসারে ভিন্নতা 

: হইবেই। কিন্ত এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একতা থাকিবে; প্রশ্লীলীতেও 
(9190) সকলে এক হইবেন। সকলে একত্র হুইয়! কার্য করিলে পরম্পরকে 
না বুঝার জন্য যে ভিন্নতা স্থলে এ্রক্য করা অসম্ভব হয়, তাহাও বিদূরিত 
হইতে পারে। 

*জ্রীমুক্ত বাবু অমৃতলাল বস জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিবস * শ্রীযুক্ত বাবু 
প্রতাপচন্্র মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে তিনি (৮৪11) 
অপেক্ষা করিবেন, একথার অর্থ কি? ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপন্তক্র মজ্ভুমদার 
বলিলেন, পূর্বে যাহ! বলা হইল, তাহা।তেই সে কথার মীমাংসা হইয়! গেল। যাহা! 
সভার আলোচনীয় হইবে না, তাহাতো সভাতে গৃহীত হইবেই না। যাহা 
সভার আলোচ্য বলিয়া স্থির হইল, তৎসম্বদ্ধে সত! যাহা নির্ধারণ করিবেন, 
তদনুসারে সকলকে কার্য করিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বে যে নির্ধারিত হইয়াছে, 
সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরণীয়, ততসন্বন্ধে এই বক্তব্য যে, ষে 
কোন বিষয় স্তাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সম্মিলনের জন্ত 
পুনরালোচিত হইবে। . 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্্র সেন সর্বশেষে নির্দারণ করিলেন যে, সর্ধবতোভাবে 
চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে, অধিকাংশের মত কি সভাপতির মত 
এ সকলের প্রাধান্তের প্রয়োজন নাই । এক শরীরের অঙ্গের ন্ভায় প্রতিজনকে 
মানিতে হইবে । ইহাতেই এক অঙ্গ অন্ত অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে 





*% ২৮ পৌষ শুক্রবার যে কথ! হয় তদনৃসারে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। নে দিনের 
লিপি এই ;-অধিকসংখাক একত্রিত হইয়া বাহ] নির্ধারিত হইবে, ধাহার তকালে 
তাহাতে অমত থাকিবে ভীহাকেও তদমৃসারে কার্ধ্য করিতে হইবে, অনেক ছলে এ নির্ধা- 
রখ অনুসারে কার্ধয করিতে ঘাধ্য কর! অন্ায় হইতে পারে, জীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মদভুমদার 
প্রন্তাষ করাতে আগামী রষিবার ছুইটার লমন্ এতওসদস্ধে কথাধার্ত। হইয়া নির্ধারণ 
হইবে নির্ধারিত হস্ছ।” 
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ল, অধিকাংশের মত লইয়া! কাধ্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। নুতরাৎ 
যে প্্যস্ত সকলে একমত না হন, সে পধ্যস্ত প্রয়াস প্রধত্ব দ্বারা এক করিতে 
হইবে। এইরপে একবার যাহা নির্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে 
তাহার অনুসরণ করিবেন । 

শরনির্ধারণ__এই সতার সভ্যেরা! এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্তায় মূলে 
একতা রক্ষা করিয়! কাধ্য করিবেন ।” 

প্রচারক্ভার সহব্যবস্থানাদিকটিত গুটিকয়েক কথা সময়ের ব্যবধানের 
দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া! এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেন না সে গুলিকে 
কোন বৃত্তান্তের সহিত পুনর্ধোজন! করিবার সন্তাবনা নাই, অথচ সে গুলির 
উল্লেখ না হইলে একটি' গুরুতর অন্তর্বযবস্থানের বিকৃতি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে । 
প্রচারকগণের পরস্পরের ব্যবহারাদিসন্বন্ধে এই প্রকার (১৯ জৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক ) 
নির্ধারণ হয়)_ 

“আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সভ্যেরা পরস্পরের অধীন হইবেন। 
অধীনতা ও স্বাধীনতার সামঞ্জন্ত হইবে। যদ্দি কোন প্রচারক প্রচারকসতভার 
বিধানবিরুদ্ধে কোন কাধ্য করেন, তাহীর প্রতিবাদ করিবার অধিকার সভার 
হস্তে থাকিবে ।” 

“(২৫ শ্রাবণ ) কোন প্রচারকের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে 
তাহা পত্রদ্বারা জানাইলে এ সভায় বিচারিত হইবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ করিতে হইলে যেখানে সেখানে দোযোল্লেখ না! করিয়া গ্রচারকেরা তদ্বিষয়ের 
মীমাংসার জন্য এই সভাতে উহার বিচার করিবেন ।” 

্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য (২৩ আধাঢ়) শাস্তিসভা 
সংস্থাপিত হয়। এ সভা কেবল সাধারণ ব্রাহ্মগণের বিবাদ মীমাংসা করিবার 
অধিকার পান, প্রচারকগণের বিবাদের মীমাংসার নহে। কেন না সে দিনে ইহাও 
নির্ধারিত হয়, পপ্রচারকগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রচারকসভায় ষথা- 
সময়ে তাহার বিচার ও মীমাংসা হয়।” প্রচারকগণ প্রচারকসতার অধীন। 
তাহারা কখন ষদ্দি বিপথগামী হন, ইহার কোন বিধানের প্রতি তাহাদিগের 
আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই *, এ সম্বন্ধে তাহারা প্রতিজ্ঞাপার্শে বন্ধ, 


হর বেনিথধারনাহগসারে এই অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষরিত ও লিপিবন্ধ হস তাহা এই/__ 
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কেন না! প্রচারকসভার (২৫ শ্রাবণের) লিপিতে তাহাদিগের স্বাক্ষরিত এই 
প্রকার অঙ্গীকার নিবদ্ধ আছে ;--“আমরা নিম্ন স্বাক্ষরিত কয়েক জন প্রচারক 
এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়! অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা যদদি বিশ্বাস বা চরিত্রের 
বিকারপ্রযুক্ত কখন বর্তমান বিধানদ্রষ্ট হই, আমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্্মবিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী 
হইব না। এই সভার অনুসরণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত 
মঙ্গল।” 

প্রচারক ভিন্ন অন্ত উৎসাহী প্রচারকার্যের সহায়গণসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম 
€১৯ জৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক) লিপিবদ্ধ আছে;-_-“ধাহারা অম্পূর্ণরূপে প্রচারকার্যে 
আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন নাই, অথচ বিশেষ অনুরাগ ও উত্সাহ 
সহকারে উক্ত কার্যে যোগ দিয় থাকেন, এই সভা তাহাদিগ্রকে যথোপযুক্ত উৎ- 
সাহ দ্বিবেন এবং সকৃতজ্ঞ ভাবে তাহাদদিগের সহায়তা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা 
দিগের সঙ্গে যোগ দিবেন।'*''**€২৬ জৈষ্ট) তাহারা এ সভায় উপস্থিত হইবার 
ইচ্ছা সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিলে অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন এবং সভ্য- 
দিগের মত হইলে উপস্থিত প্রস্তাবসন্ন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে 
পারিবেন। এই সভা! সময়ে সময তীহারদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষ বিশেষ 
শুরুতর বিষয়ের আলোচন। করিবেন ।” 

সহব্যবস্থানসম্বন্ধে ৩ পৌষের যে নির্ধারণলিপি আমর! সর্ব প্রথমে উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তৎসহ ১৭৯৭ শকের ও শ্রাবণের নির্ধারণটি সমগ্রস করিয়া লইলে 
তবে প্রচারকসভার সহব্যবস্থান পুর্ণাকার লাভ করে। কেন না যে সহব্যবস্থান 
সভ্যগণের আনুগত্যের স্থল না দেখাইয়! দিতে পারে তাহাকে কখন পূর্ণ বলা 
যাইতে পারে না। এই আনুগত্যের স্থল আবার এমন হুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপিত 
হওয়া চাই যাহ! অপরিবর্ত্যবিধিসঙ্গত। আমরা যে নিষ্ধারণটির কথা বলি- 
তেছি, সে নিষ্ধারণটি এই ;-“নিকমাধীন হুইয়। কাধ্য চলিতে পারে, এজন 
কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইবার প্রস্তাব হওয়াতে এই প্রস্থ উত্থিত হইল যে, 
প্রচারকাধ্য নিযমাধীন করিতে গেলে, কখন কাহার কোন নিয়মের আনুগত্য 


গ্্রচারকফের়া'এই"লভার খ্ধীন। যদি কেহ কখন এই লভার শানন অতিক্রম করিস 
বিপখখাঙী ছষ, তিনি ইহার কোব বিধাদ জাক্রমণ করিতে পাঁরিষেন ন11” 
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স্বীকার উচিত বোধ ন! হইলে, অথবা! ততসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, 
তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংস! হইল যে, 
নিমের অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মরাজ্যেও রাজনীতির ( £০116109 র ) নিয়ম। 
সাধনের নিয়ম প্রস্তত করিবার জন্য ধাহাকে নিয়োগ করা হইবে, ধত দিন তিনি 
সে কাধ্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধনসম্বন্ধে তাহাকে অচুসরণ করিতেই 
হইবে। বিবেক ছুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক । সাধা- 
রণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ 
আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের 
অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া ধাহারা সমাজবন্ধ হয়েন, তাহাদিগের, সামাজিক 
বিবেকের বিরোধী হইলে, উহা অগ্রাহ। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা 
যাহা নির্ধারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ বিধাতা হইতে সমা- 
গত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন 
ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। কোন নির্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্ত তাহ! 
বিনা প্রন্মে মানিতে হইবে।” 

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবেক সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে বিনা প্রশ্নে 
সামাজিক বিবেকের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, এ বিধি যদি কেহ অগ্রাহ 
করেন, তাহার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে প্রচারকসভায় ইহার স্পষ্ট কোন বিধান৪ 
নাই, তবে কেশবচন্ত্র আপনার ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সভায় যে কথা বলিয়াছেন, 
প্রচারকসত৷ ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইয়! তাহাই বলিতে পারেন, “ইচ্ছা পূর্বক কেহ 
অধীন না হইলে বলপুর্ধ্বক তাহাকে অধীন করা তাহার (কেশবচজ্জের) মত নহে। 
ঘদি ইটি ছুর্ব্বলতা হয়, তবে ইহা ঈশ্বরের, কেন না তিনি বলপুর্র্বক কাহাকেও 
অধীন করেন না” সকলের একতাসত্বে এক জনের বিরোধ যখন ভ্রান্তিমূলক, 
এবং সে ব্যক্তির অধীন হওয়া বিধিসিদ্ধ, তখন এরপস্থলে তিনি খদদি বিমত থাকেন 
তাহাকে গণনায় না আনিয়া কোন নির্ধারণ প্রচারকসভা করিতে পারেন কি না, 
এ প্রশ্নের নুম্পষ্ট মীদাংসা কেশবচশ্রের দেহাবস্থানকালে হয় নাই। তিনি 
প্রচারকসতায় শ্বয়, কোন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া যদি এক জনের কিছুমাত্র 
তঅমদেখিতেন, তখনই সে প্রস্তাব অপসারিত করিয়৷ লইতেন, সে ব্যক্তি ভিন্ন 


৬৯৬ | আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র। 


অপর সকলের মত আছে কি না কোন সময়ে এ প্রশ্নও তুলিতেন না। ফলত; সে 
ব্যক্তির ত্রান্তি বুঝিয়াও তিনি কখন তাহাকে অতিক্রম করেন নাই। তাহার 
এই আচরণ ইহাই সপ্রমাণিত করিতেছে যে, সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তিকে 
কোন কারণে অতিক্রম করিয়া! কোন নির্ধারণ হইতে পারে না*। বস্তঃ কাহারও 
কোন বিষয়ে অমত হইলে প্রয়াস প্রষত্ব দ্বারা! তাঁহাকে এক করিয়া লইতে হইবে, 
এ বিধি সর্পথা অপরিহাধ্য। তিনি যখন উপস্থিত সকলের সহিত মিলিতে 
পারিলেন না, বহু প্রয়াস প্রযত্বেও সায় দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল, 
তখন বাধ্যতার বিধি অবলম্বন করা তাহার পক্ষে কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ 
কি? কিন্তু যদি তিনি এ কর্তব্য আপনা হইতে প্রতিপালন না করেন, কে আর 
তাহাকে তৎসম্বন্ধে বাধ্য করিতে পারে? ্থতরাং বাধ্য হইলেন না দেখিয়া 
গীড়াপীড়ি করিয়! এক দিকে তাঁহার অপরাধ বৃদ্ধি করা, অপর দিকে স্বাধীনতা 
অনতিক্রমণীয়, এ বিধি অতিক্রম করিয়া ধরে পূর্ণ আদর্শ হইতে অপর সভ্যগণের 
স্থলিত হওয়া কখন উচিত নহে। অধিকন্ত. বর্তমানে কোন বিষয়ে ক্ষতি হইবে, 
ইহ। ভাবিয়া অসহিষুণ বা অধীর হওয়া চিরসহিষু ঈশ্বরের অন্ুযায়িগণের উপযুক্ত 
কাধ্য নহে। য়ৎ ঈশ্বর যখন তাহার কার্যের ক্ষতি কোনরূপে হইতে দ্বিবেন না, 
তখন তংসম্বন্ধে অধীরতাপ্রকাশ অবিশ্বাস। 





* জন্প্রতি এ সন্দন্ধে ঘে হুস্পঠ বিধি নির্ধারিত হইক্াছে, সদ টে আমাদের উপরি 
উদিত সিদ্ধান্তে কোন সংশক্ষ লাই। 


্রয়শ্ হবারিংশ মাঘোৎ্সব ও তৎসন্িহিত 
সময়ের বৃত্তান্ত। 


উৎসবের সমগ্র বৃত্তাত্ত এখানে নিবদ্ধ করা নিপ্রয়োজন। ১০ মা (১৭৯৪ 
শক) প্রাতেঃ কেশবচত্ত্র "আমি আছি” এই বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপ- 
দেশের গুটি ছুই কথা উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টি কি 
প্রকার অস্তর্ভেদিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। প্ধর্্ম শান্তকে আমর! ছুই ভাগে 
ব্ভাগ করি; বহিজগৎ এবং অন্তজ্গৎ। উভয় জগতেই ' 'আমি. আছি 
নিরন্তর এই কথা হইতেছে” কেশবচন্তের ন্যায় ব্যক্তি যখন অন্তজ্গতে বছি- 
জর্গতে 'আমি আছির" স্থিতি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন যে “সকলের হৃদয় 
মুগ্ধ হইয়া গেল, কেহ ক্রন্দন না করিয়া! থাকিতে পারিল না) বিশ্বাসের আলোকে 
যেন সকলের চক্ষুকে প্রশ্ফুটিত করিয়া দিল" এ কথায় আর কে অবিশ্বাস করি- 
বেন? এবারকার নগর সন্ীর্তন “কর আনন্দে ত্রদ্ধের জয় ঘোষণা ওরে রসনা” * 
ইত্যাদি। ডল সাহেব, এক জন মুসলমান, এবং এক জন হিন্দশ্থানী সন্থীর্তনের 
অগ্রে অগ্রে পতাকা ধারণ করিয়া গমন করেন। লোকসমাগমের কিছুমাত্র 
অল্পতা হয় নাই। ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ঈশ্বরের সৌন্দরধ্যবিষয়ে উপদেশ হয়। 
উপদেশসস্বন্ধ ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “তিনি উপানাস্তে ঈশ্বরের সৌন্দর্ঘসন্ধন্ধ 
একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ দিলেন। তাহাতে কি হুদ্দর কবিত্বই প্রকাশ পাইতে- 
ছিল। তাহার ভাব অত্যন্ত গভীর, অতিশয় প্রেমপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক | 
ইহা শুনিয়া উপাসকগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল, সকলে অশ্রজলে 
ভাসিতে লাগিলেন, আচাধ্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কীাদিতে লাগিলেন। 
ঈশ্বরসন্বন্ধে এমন মধুর কথা আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি এত দূর গাঢ় হুম্দর ও সুস্হয়, তাহা আর কখন হ্থাদয়্গম করিতে 
পার! যায় নাই।* ঈশ্বরের সৌন্দর্য সাধকগণের পবিত্র জীবনের মধ্যে দিয়া 


* ব্রন্ধনঙ্গীত ও নস্থির্বন ১৩২ পৃষ্ঠ] । 
নত 
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জগতের নিকটে প্রকাশ পায়, ব্রাহ্ম ব্রাক্গিক! যদি জীবন দ্বারা তাহার অলৌকিক 
সৌন্দধ্য প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহারা তাহাদের উচ্চতম ধর্মকে কলঙ্কিত 
করিবেন, উপদেশে এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবৃত হুইয়াছে। “যে ধর্মে তোমরা 
আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধর্ম গ্রহণ করিবে ৭ কেন ন! 
জগৎ জানে, উপাস্ত দেবতা যেমন উপাসক তেমনি, গুরু যেমন শিষ্যও তেমনি, 
সুতরাং তোমাদের জীবনে যদ্দি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের উপাস্ত দেবতা এবং 
পরমগ্ডরুকে কেন তাহার! গ্রহণ করিবে € ব্রাঙ্মগণ ব্রাক্মিকাগণ ! তোমরা নিরা- 
কার ব্রঙ্গের উপাসন। কর। জগৎ বলিতেছে, তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্বর 
হন, তবে তোমাদের জীবন কেন হুন্দর হইল না ঈশ্বর হন্দর এখনও কি 
তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া এক বারও কি মোহিত 
হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদের পাপ তাপ, ছুঃখভয় এবং 
শোকভার দূর করেন নাই? কে তীর গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে ? 
তিনিতো সামান্য গুণনিধি নহেন। তাহার সমুদায় গুণের নাম সৌন্দধ্য। পূর্ণ 
সৌন্দর্য্য তিনি বাস করেন ।” 

এবার টাউন হলে “দেবনিংশ্বসিত* (17501786100 ) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 
ব্তৃতা গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং উহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ধর্মতত্ব 
খুটি কয়েক কথায় উহার সার এইরূপে সঙ্কলন করিয়াছেন, “তিনি ( কেশবচন্দ্র ) 
এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি কোন ধর্ম্বের মত লইয়া তর্ক করিতে আসি 
নাই; কেবল ধর্মমরজীবনের পরীক্ষিত সত্য আপনাদ্িগের নিকটে বলিতে আসি- 
যাছি। প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থাতেই ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়! যায়। মনুষ্য 
বলে ঈশ্বর শুনেন এবং ঈশ্বর বলেন মনুষ্য শুনে, এই অবস্থাই প্রত্যাদেশের 
অবস্থা। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে লাভ করা যায়? আমিত্ব বিনাশ 
করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা! ত্টে না, এবং তাহার প্রত্যাদেশও 
শুনিতে পাওয়া যায় না।” সাতু বাবুর মাঠের প্রান্তরে বক্তৃতা এবার একটি 
প্রকাণ্ড ব্যাপার। ধর্ম্তত্ব লিখিয়াছেন, “সাতু বাবুর বাটার সম্মুখস্থ মাঠে বেলা 
৩টা হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রায় পাচ সহত্র লোকে ্ স্থান 
পূর্ণ হইয়। গেল। এক দিকে নহবতের মধুর ধ্বনিতে চারি দিক্‌ প্রফুপ্লিত করিল, 
শেষে ছুই স্থানে সন্থীর্তন আরম্ভ হইল। এ দিকে “সত্যমেব জয়তে' 'বরহ্ষকূপা হি 


ত্রয়শ্ত্বারিশ মাঁঘোঁৎসব ও তৎসঙ্গিছিত সময়ের বৃতাস্ত। ৬৯৯ 


কেবলম্‌” 'একমেবাদ্ধিতীয়মূ” এই নামাঙ্কিত তিন পতাকা উডডীন হইতেছে, সন্বী- 
তরঁনের উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, দর্শকগণের মন সেই দ্দিকেই আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তাহার চারি দিকে কত দোকানদার বসিয়। বিক্রয় করিতেছিল। 
মাঠের চারিদিকের অট্টালিকার ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরেও 
" কত লোক বসিয়াছিল। কি অপূর্ব দৃশ্ঠই হইয়াছিল । যখন তিনি ( কেশবচন্ত্র ) 
এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া! সকল লোককে সম্বোধন করিয়! উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 
লাগিলেন, তখন যেন তাহার মুখশ্রীতে এক অস্থুত সবগগায় অগিস্কূলিল্গ উদ্দিরিত 
হইতেছিল। কি আশ্চর্য সত্যের আকর্ষণ। এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান 
ছিল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছি। ঈশ্বরের 
বল যখন মানবহৃদষে প্রকাশিত হয়, তাহার ছারা কি না সংসাধিত হয়। তিনি 
এক বার দয়াময় বলিয়া নামকীর্তন করিতে বলিলেই এমনি উৎসাহিত ও উন্মস্ত 
হুইয়া ব্রাহ্মগণ দয়াময় নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন যে, যাহার! পরিহাস করিতে 
ও ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছিল, তাহার! পরাস্ত হইয়া গেল! আবার তিনি 
পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সামান্ত লোকদ্রিগকে কেহই দেখে না, 
তাহাদের ছুঃখে কেহই হুঃখী হয় না। যাহারা সামান্য বলিয়া অনাদূত হয়, 
তাহারাই মানবসমাজের প্রধান অঙ্গ এই ভাবে কিছু বলিয়া শেষে সকলকে ঈশ্ব- 
রের উপামন! করিতে তিনি অন্থরোধ করিলেন। পরে গভীর ন্বরে, বল 'সত্যমেব 
জয়তে” বল 'পদ্মকুপা হি কেবলম্‌” বল “একমেবাদ্ধিতীয়মূ” ক্রমে ত্রমে যখন তিনি, 
এই কথ! বলিতে লাগিলেন, তখন তাহার সহিত সমস্বরে শত শত লোক 
কথ! বলিতে লাগিল। শেষে কীর্তন হুমা মহাসতা ভঙ্গ হইল।” কেশব- 
চত্রের বক্তৃতাটা সুদীর্ঘ । আমরা উহার প্রথমাংশ এই জন্ত দিতেছি যে, 
এতদ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, সামান্য লোকদিগের প্রতি তাহার হৃদয়ের 
ভাব কি প্রকার ছিল। 

"উর্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাহারই 
কূপাতে আজ এত গুলি লোক এখানে আন্দিয়! উপস্থিত হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া 
আমার কয়েকটী কথা গুনিবার জন্য ইহারা এখানে আসিলেন, আমি তাহাদের 
সকলের নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্ত এখানে 
এই সমারোহ । কেহ বৃথা! গোল করিবেন না। স্থির হুইয়া আমার কয়টা 
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কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম । কেহ 
বলিতে পারেন, ব্রা্ষের! কেবল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্ত আড়ম্বর এবধ 
এত কোলাহল করিতেছে; কিন্ত ত্রাত্গণ [ তাহা নহে । এ ধর্ম নূতন নহেঃ 
অতি পুরাতন বেদবাক্য আছে, “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরমূ” সকল ঈশ্বরের 
যিনি পরম মহেশ্বর, এখনও এই কথা৷ শুনিতেছ্ি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, : 
পৃথিবীর সমুদরায় দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র 
অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দ্রিকে ধাবিত হইতেছে। এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। 
এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্রভু । 
ইহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রতেদ নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মুখ? যুঝা বৃষব 
সকলেই কাহার নিকট যাইতেছে। ভ্রাতৃগণ ! তাহার জাহ্বান শ্রবণ কর। গরিব 
দরিদ্র বলিয়। তিনি কাহাকেও দ্বণা করেন না; বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমরা 
সকলে তাহার শরণাপন্ন হও। এ দেশে অনেক সামান্ত লোক আছেন, তাহা- 
দের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট লোক বলিয়া সকলেই 
ইহাদের দ্বণা করে। কিন্ত রেলওষে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের 
যে এত ট্যকা তাহা কে দিতেছে- প্রথম শ্রেণীর লোক ন৷ দ্বিতীয় শ্রেণীর, না 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোক % যাহারা নিতাত্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
গাড়ীতে যায়, অতি সামান্ত লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোম্পানীর 
এত ধন। হিমালয় পর্ধবতকে জিজ্ঞাসা .করি হিমালয়, তুমি যে এত বড় উচ্চ 
হুইয়। দড়াইয়া রহিত্বাছ, কিসের উপর তুমি আছ, উচ্চ শিখরগুলি কি তোমার 
আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন ? 
(করতালি) সেইরূপ এদেশে ছুই পাঁচটি ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের 
মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্ত লোকদের উপর। দোকানদার না থাকিলে 
কি সহর এক দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ এক দিন বাঁচিতে 
পারে ? (গভীর আনন্দধ্বনি ও করতালি) এ সকল গরিব ছুঃখী চাষ! দোকান- 
জবার যত দিন গরিব ছুঃধী থাকিবে, যত দ্িন তাহাদের দুরবস্থা! দূর না হয়, তত দিন 
এদেশের মঙ্গল নাই ।” 

এই সময়ে ীমদ্য়ানন্দ মরন্বতী কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি আসিয়া 
খলিফা নগরীমধ্যে বা করেন না, শ্রযুক্ত যতীব্রমোহন ঠাকুরের উদ্যান- 
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বাটাতে বাস করেন। কেশবচন্ত্র তাহার বন্ুবর্গসহ স্বামিজির সহিত সেই 
উদ্যানবাটীতে গ্রিয়া সাক্ষাৎ করেন। গ্বামিজি এ সময় সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষায় 
কথা কহিতেন না, কিন্ত এমন সরলভাষায় কথা! কহিতেন যে, তাহার অঙ্গে 
কেশবচন্রের মধুর আলাপে কোন ব্যাত্বাত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের 
পর তিনি স্তাহার বাটাতে আগমন করেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া গৃহে সভা 
হয়। এই সভায় স্বামিজি সহজ সংস্কৃত ভাষায় আপনার মত 'ভিব্যন্ত করেন। 
পৌন্তলিকতা,অদ্বৈতবাদ, বর্তমান প্রণালীর জাতিভেদ,বাল্যবিবাহ,ইত্যা্দির ধিরুদ্ধে 
তিনি অনেক বথা বলেন । তাহার মতে, বিধবাবিবাহ সমুচিত,এবং নারীর উপযুক্ত 
বিবাহযোগ্যকাল অক্টাদশ বর্ধ। যদিও তিনি গৃহী নন, কিন্ত তিনি গাহ-্থধর্শের 
সপক্ষ। ১৩ ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত গৌরাচাদ দত্তের বাটাতে কেশবচক্ররের 
উদ্যোগে সংস্কতে ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে তিনি বন্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 
ঈশ্বরসন্থন্ধে শব্দ অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটি প্রমাণের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, 
এবং ধর্শের একত্ব ও একাদশলক্ষণত্ব বিবৃত করেন। সমাগত পণ্ডিতগণের 
সহিত তাহার বিতর্ক হয়, কিন্ত স্বামিজির তীক্ষমনীষার নিকটে তাহাদের পরাজগ্ 
স্বীকার করিতে হয়। এই প্রথম বক্তৃতা ব্যতীত আর দুইটা বন্তৃতা হয়, বিষয়__ 
«এক ঈশ্বরের উপাসনা, 'মনুষ্যের কর্তব্য । এই সময্বে স্বামিজির সহিত 
কেশবচন্জের যে প্রণয় হয়, তাহা শেষ পত্যস্ত অক্ষুণ্ন ছিল। 

কেশবচন্রের সমগ্রন্থদয় এখন "ঈশ্বরের পরিবারে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ৫ 
বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণে সংহষ্ট ঈশ্বরের পরিবারের সেবা তিনি 
উপেক্ষার বিষয় করেন নাই, কিন্তু অস্তরস্থ ঈশ্বরের পরিবারকেই? তিনি সর্কোচ্চ 
স্থান প্রদান করিয়াছেন। “বাহিরের যে পরিবার'**'*"তাহা ধুলিনির্ম্িত অস্থায়ী 
দেহ এবং বাহিরের যে তর তাহাও ছুদিনের জন্য । তবে আমাদের পরিবার 
কোথায় ?***'এই ত্বর এই পরিবার উয়ই আমাদের অন্তরে। অতএব 
অন্তরে প্রবেশ কর দেখিবে এক নূতন রাজ্য ; সেখানে নিয়ম আছে, শাসন- 
প্রণালী আছে, রাজ! আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়স্তা, অথবা 
ইহ পরলোকবাসী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি ।*****"রাজা, প্রজা ও শাঁসন- 
প্রণালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, সুতরাং ঘকলকেই অন্তরে খুঁজিতে হইবে ।****"* 
তাহার প্রজাগুলিকে, সমূদায় বরাহ্মমণ্ডলীকে যদি অন্তরে ধারণ করিতে না পার, 
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তবে হৃদয়ে কিরূপে ব্রঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে (৬ ফাল্তন )৭" এ সমুদায় কি 
মনঃক্গনা, না ইহার বাস্তবিকতা অবধারণ করিবার ভূমি আছে? কি ভুমি 
আছে, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন, “প্রতিদিন বাহিরের জগতের ছবি যেমন 
(ঈশ্বর) আমার্দের চস্ষুতে আনিয়া দ্িতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বর গ্বয়, চিত্রকর 
হইয়া তক্তের বিশ্বাসচন্কুতে অন্তজগতের ছবিসকলও আঁকিয়া দিতেছেন। 
তাহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেমন ভাবভঙ্গী, যাহার 
যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিংবা! কঠোর, যাহার যে প্রকার চরিত্র নির্মল কিংবা 
দূষিত, ভক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইব্ূপ প্রকাশ করিয়৷ দিতেছেন। যাহার 
হ্েক্ূপ আধ্যাত্মিক ভাব মে দেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। 
ঘাই এক মন্দ প্রজা ভাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে 
হৃদয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন, যাই কেহ মন্দ হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গেল, দুঃখে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। এইরূপে প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক 
ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আকিয। দিতেছেন। আত্মার শোভা ভক্তের 
মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদধ্যভাব ভক্তের মনে দুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট 
গভীর প্রার্থনায় উদ্রেক করিতেছে! বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহিক বস্তু 
প্রতিবিদ্িত হয়; কিন্তু ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার প্রেমপুণ্য এবৎ আত্মার 
জ্ঞান জ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ 
. করিয়া আত্মাকে দর্শন করে এবং আত্মার যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব তাহাদের 
তীক্ষতৃ্টিতে ঠিক সেইরপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে মহজেই ঈশ্বরের ব্রহ্মরাজ্য 
তক্তের হৃদয়ে মুত্রিত হয়।” 
এই সময়ে একটী অতি হৃদয়ভেদকরী ঘটন! সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় 
কেশবচন্ত্র অত্যন্ত মন্্মাহত হন। কলিকাতাসমাজ ব্রাঙ্গধর্থের হিন্দুত্ব অক্ষুণ 
রাখিবার জন্ত একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এ উপায় উপনয়নসংস্কার । 
ব্রাহ্মধর্ম্ের অনুষ্ঠানে যজ্ঞোপবীতত্যাগের ব্যবস্থা যখন বাহির হয়, মহর্ষি দেবেজ্- 
নাথ সে ব্যবস্থা আপনি অনুমোদন করেন এবং এই অনুমোদনের প্রমাণ- 
স্বরূপ তৎকর্তৃক ঘজ্সত্র পরিত্যক্ত হয়। যখন তিনি ব্রাক্ষধর্ম্ের অনুষ্ঠানপদ্ধতি 
প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে ফজ্ঞসৃত্রদান সন্গিনিবিষ্ট করেন না। এই অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতি অনুসারে তাহার প্চমপুত্রকে বজ্জসৃত্র অর্পণ বন্ধ! হয় না। এখন এসমন্কে 
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মহর্ষি স্বয়ৎ আপনার পুত্রদ্ধয়কে উপনয়নসংস্কারে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে হৃত্র, 
মেখলা, দ প্রভৃতি সমুদায়ই ততম্ন্রযোগে অর্পণ করেন। মন্ত্রগুলির অভিধেয় 
অগ্নি, বায়ু, চক্র, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা । উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রার্থনার 
লক্ষ্য ইন্্, সেই ইন্দ্রশব্দ * পরিহার করিয়া সোমেন্ত্রনাথ প্রার্থনা করেন। শুদ্ধ 
শব্দ পরিত্যক্ত হয় তাহা নহে, মন্ত্রচ্ছ 'বরুণ' শব্ষকে 'করুণ' শষ্ে পরিবর্তিত করা 
হয়। এতছ্যতীত মেখলা, যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, উপানৎকে দেবতা জ্ঞানে 
সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠ হয়। এই সকল মন্ত্রের অর্থ অবিরোধী ভাবে করিয়া 
লইবারও চেষ্টা হইয়াছে । কেশবচন্রের হৃদয়ে এই ঘটনায় যে গভীর বেদনা 
উপস্থিত হয়, তাহা তিনি অন্তরের অন্তরে লুকায়িত রাখিতে পারেন নাই। 

৪ এপ্রেল (১৮৭৩) কেশবচত্রের গৃহে স্ুয়ংসমিতি হয়। ইউরোগীম় এবৎ 
দেশীয়গণের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের সগ্ভাব বৃদ্ধি পায় এই সায়ংমমিতির উদ্দেস্ত 
ছিল। সায়ংসমিতি রাত্রি ৯ টার সমম্ব এবং তৎপুর্ষে অপরাহ্ু পাঁচটার সময়ে 
ভারতসংস্কারসভার অন্তর্গত শিক্ষধিত্রী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ধিক পুরস্কার দান 
হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রক ও তীহার কন্ত। শ্রীমতী মিস্‌ বেযারিং এতছুপ- 
লক্ষে কেশবচন্্রের গৃহে আগমন করেন। ইহাদিগের ছুইজন ব্যতীত মেম্তর 
এবং মিস্ত্রেদ হবহাউস্‌, মেস্তর ডব্লিউ এস্‌ আট.কিন্সন্, অনরেধল জে বি, 
ফীয়ার, রেবারেও্ড কে এম্‌ বানার্ড্ি, মিস্‌ বানর্জি, মিস্‌ মিলম্যান্‌, মিস্‌ ফোয়েস্‌, 
মেস্তর আরল, মিন্ত্রেদ্‌ নাইট, মিস্ত্রেদ উড্রো, মিস্‌ চেম্বারলেন, মিস্‌ আকৃরয়ড, 
মেস্তর ও মিস্বেদ্‌ ঘোষ, বাবু উমেশচত্র দত্ত, রামতনুলাহিড়ী, শিবচন্্র দেব | 
উপস্থিত ছিলেন। এতছৃপলক্ষে কেশবচন্ত্রের গৃহ অতি উত্কুষ্টরূপে সঙ্জিত হয়। 
সমুদ্রায় পরিবারস্থ লোক প্রায় তিন দিন যাবৎ এই সঙ্জাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
অমুদায় গৃহ, অঙ্গন, পথ বৃক্ষলতাপল্পবাদিতে অতি বিচিত্র হুরুচিতে সজ্জিত 
হইয়াছিল। বৃক্ষ ও পুষ্পগচ্ছাদিতে বেষ্টিত করিয়! চত্বরের মধ্যস্থলে “লর্ড 
মেয়োর বেস্‌__ইটি তাহার পত্থীর নিকট প্রেরণার্থ প্রত্তত-_ স্থাপিত হইয়াছিল । 
হালিভে হ্রীট হইতে কেশবচন্রের গৃহে আসিবার যে পথ তাহার সন্ধিস্থলে 


* ও" ইচ্্ বভানাং ব্রতপতে” এই মন্রটিফে “ও ব্রতানাং ব্রতপত্তে” এই প্রকার 
গ্রহণ কর! হইন্গাছে। 
1 “ও তছৃত্বমং বরুণ পাশমৃ" এলে কর! হইম্মাছে “তহৃত্ম করুণ পাশম," ইত্যাদি । 





রা 


৭০৪ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


সুসজ্জিত তোরণ নির্ট্িত হয়। অপরাহূ ঠিক পাঁচটার সময় রাজপ্রতিনিধি তাহার 
কন্তামহকারে উপনীত হন, দ্বারদেশ হইতে কেশবচন্ত্র তাহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন 
করেন। নগরের অনেক মহিলা! নিমন্ত্রিত হুইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা যব- 
নিকার অন্তরালে গৃহ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। গৃহের সোপানের ছুই 
পার্ে রৌপ্যনির্ম্িত সোটাধারী পদ্দাতিক দণ্ডায়মান ছিল। রাজপ্রতিনিধি এবং 
তাহার কন্ত1 যখন সভাশ্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন সভাম্থ সকলে দণ্ডায়মান 
হইয়া তীহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটা ছাত্রী সম্মুখে 
আনীত হন এবং সভাস্থ সকলের সন্নিধানে রামেলস্‌ এবং ভূগোলে পরীক্ষিত হন। 
তত্পর কেশবচন্ত্র স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বৃত্তাত্ত অবগত করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা 
দান যে কি কঠিন ব্যাপার, এ স্তম্বক্ধে তাহার মত প্রকাশ করিয়া বলেন। 
স্ত্রীগণের স্বাধীনতা কি প্রকারে সাধিত হুইবে সেই দিনে মহিলাগণের সভায় 
উপস্থিতি দ্বার। তিনি তাহা সপ্রমাণ করেন। ইউরোপীয় নারীগণ দেশীর মহিলা- 
গণের শিক্ষাবিষয়ে সহায় হন, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। লর্ড নর্থ 
ক্রক স্থীয় কন্যা মিস্‌ বেয়ারিঙ্র পক্ষ হইয়া বলিলেন, তাহার কন্তা অদ্যকার 
কাধ্যে যোগ দিয়া নিতাস্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যদি আপনার মনের ভাব 
আপনি প্রকাশ করিতেন তাহ হুইলে তাহার এই কাধ্যের সহিত কি প্রকার 
সহানুভূতি, এবং এই বিদ্যালয়ের উন্নতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি কি প্রকার 
, উত্হ্ক হইয়াছেন তাহা বলিতেন। তিনি মনে করেন যে, বুদ্ধিমন্তাবিষয়ে 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে অল্পই প্রভেদ আছে, সুতরাৎ অনতিদূরবন্তাঁ সময়মধ্যে 
ভারতের নারীগণ তাহাদের উপযুক্ত পদ লাভ করিবেন। মিন্‌ বেয়ারিং যদি 
আপনি বলিতেন, তাহা হইলে এদেশীয় নারীগণের নারীজাতির উন্নতিবিষয়ে 
আপনাদের যত দূর আশ তদপেক্ষা অধিকতর আশা তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি 
এদেশে অধিক দিন আইসেন নাই, হৃতরাৎ যে সকল বিদ্বের কথা বলা হইল তৎ- 
সম্বন্ধে তিনি বিচার করিতে পারেন না, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার সংশয় নাই যে, 
সময়ে এ সকল বিশ্ব অপনীত হইবে, হিন্দু তদ্র পুরুষগণের স্তায় ভদ্র মহিলাগণও 
জ্ঞান ও সমাজসম্প্কীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবেন। মিস্‌ বেয়ারিং এবং আমি 
উভ্বেই সাধারণভাবে সমুদায় হিন্দুনারীগণের, বিশেষতঃ ধাহাদিগকে তিনি 
পারিতোধিক ্বহস্তে বিতরণ করিতেছেন তাহাদিগের ভবিষ্যতে সৌভাগ্য ও 


ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসর ও তৎসন্নিহিত সময়ের বৃতাস্ত | ৭০৫ 


উন্নতি ধাহাতে হয় তৎ্প্রতি নিরন্তর দৃষ্টি রাখিব। এই সকল কথা বলার পর 
মিস্‌ বেয়ারিৎ পারিতোধিক স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। অনস্তর “জাতীয় স্োত্র' 
শীত হইল এবং মহিলাগন পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পালঙ্কার মিস্‌ বেয়ারিংকে উপহার 
দিলেন, এবং উহার মপ্য হইতে শ্রেততপুষ্পরচিত হার তাহার গলদেশে পরাইয়া 
দিলেন। তিনি এই উপহার ঈদৃশ শ্রীতিপ্রফুবদনে গ্রহণ করিলেন যে, 
তাহাতে উপস্থিত সকলের চিত্ত একান্ত হুষ্ট হইল। দেশীয় ভদ্র গৃহস্থ গৃছে 
সপরিবারে রাজ প্রতিনিধির পদার্পণ এই প্রথম । সুতরাৎ এই ব্যাপারে যে সকলের 
জৃদয় বিশেষ অহ্লাদ অনুভব করিবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এ দিনের 
সায়ংসমিতিতে 'ত্রিটিষ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়শনের” সকল বড় লোকই উপস্থিত 
“ ছিলেন। লর্ড বিশপ মকলের আগে আছেন সকলের পরে চলিয়া যান। এই 
সারং সমিতিতে এই প্রকাশ পায় যে, দেশীয় ও বিদেশীয়গণ কেমন সন্ভাবে একত্র 
মিলিত হইতে পারেন । 

১০ এপ্রেল ভারতসংস্কারসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক টাউনহলে হয়। 
এই সভার লর্ড বিশপ সভাপতির কাধ্য করেন। মেস্তর সিবলে, ডাক্তার 
ওয়াল্‌ডি, মেস্র জেমৃস উইল্সন্, ডাক্তার এস্‌ জি চত্রবর্তাঁ, প্রোফেসর লেখব্রিজ, 
প্রোফেসর কে এম্‌ বানার্জিদ, রেবারেও্ড ডাক্তার জার্ডিন, এডগার জাকব, ভাক্তার 
বনলিনটিজি, ডব লিউ সুইনৃহো, বাবু রামচক্্র মিত্র, শিবচন্ত্র দে, প্রেমটাদ বড়াল, 
সর্দার দয়াল সিংহ, মৌলবী আবদুল লতিফ খা বাহাছুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন। লেপ্টনেন্টগবর্ণরের আসিবার কথা ছিল, অসুস্থতানিবন্ধন সভাস্থ * 
হইতে পারেন নাই। তিনি এজন্ত পত্রদ্বারা ছুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠান। প্রথমতঃ 
ফলিকাতাঙ্গল এবং সাধারণ লোকের স্বলের পারিতোধিক বিতরণ হয়। 
তৎপর লর্ড বিশপ, মেস্তর উইলসন, প্রোফেসর লেখত্রিজ, রেবারেণ্ড কে এম্‌ 
বানার্ডর্, রেবারেওড ডাক্তার জার্ডিন, বাবু প্রতাপচন্্র যজুমদার, ইহারা ভারত- 

ংস্কারসভার পক্ষে বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে কেশবচক্্ চারিটি বিষয়ের 

উল্লেখ করিয়া সে দিনের কার্ট শেষ করেন। প্রথমে শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শিক্ষণ 

ও সামান্ত লোকের শিক্ষাবিষয়ে যে বিতণ্ড! চলিতেছিল তাহার নিষ্পত্তি হওয়াতে 

শিক্ষাসম্বন্ধে কি প্রকার কল্যাণ উপস্থিত এবং স্ত্ীশিক্ষাবিষয়ে রাজপ্রতিনিধি সঙ্ত/তি 

ঘে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৎসন্বম্ধে তাহার সপক্ষতা ইত্যাদি উল্লেখ 
১ 
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করেন। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি ও শৃঙখলোম্মোচনবিষয়ে তিনি বলিলেন, 
প্রোফেসর বানার্ড্দি আর এক দ্বিবস শুক্রবারে (পারিতোধিকবিতরণের দিনে ) 
দেশীয় মহিলাগণের যবনিকার বাহিরে সকলের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া যে 
আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন ততসন্বন্ধে তিনি এই বলিতে চান যে, ধ্বাহারা এ 
প্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন, আপনা হইতে সেরূপ করিয়াছিলেন, কোন 
প্রকার পীড়া পীড়িতে হারা এ প্রকার করেনা নাই *। শিক্ষাপ্রভাবে নারীগণ 
এই প্রকারে আপনাদিগকে প্রমুক্ত করিবেন তিনি ইহাই বলেন। তাঁহাদিগের 
্রনুক্ততাব পুরুষগণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারই উহা 
অবলম্বন করিবেন; পুরুষেরা দিবেন না, তাহারা আপনারা লইবেন। সময়ে 
শিক্ষাপ্রীভাবে ইহা হইবেই হইবে, কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবেন না । 
এখন তাহাদিগকে সংশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ইহা হইলেই উহা আপনা হইতে 
হইবে। তৃতীয়তঃ দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে যাহাতে সগ্ভাব বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য 
উভয়ের সভাদিতে সন্মিলনের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাহাকে ও 
বন্ধুগণকে সম্প্রতি ধাহারা সম্মানিত করিয়াছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন । 
চতুর্থতঃ দবেশীষ্গণের মধ্যে যে দলাদলির ভাব আছে তাহা তিরোহিত হইয়া 
শিয়া স্গব স্থাপন হয় এই উদ্দেশ্টে বলিলেন, ইংলগ প্রভৃতি সভ্যতম দেশে 
অসংখ্য দল, তাহাদের মত লইয়া কত বিবাদ, কিন্ত তাহারা এ সকলের জন্ 
পরম্পরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কখন বিলুপ্ত হইতে দেন না। ন্ুুতরাং মতভেদ 
থাকিলেও নিজ নিজ মত না ছাড়িয়া সকলে সমভাবে মিলিত হউন, দেশের হিতকর 
কার্ধ্য একত্রিত হইয়া করুন, এ সম্বন্ধ তিনি অনেক কথা বলেন। 





*. লড়াশীড়ি কর। দূরে খাকুক্‌ ছাত্রীগণের প্রতি কিন্প প্রনুক্ত ব্যবহার ফর] হইত, 
স্বয়ং ছই জন ছাত্রীকে কেশবচন্্, এতছপলক্ষেষে পত্ত লিথিয়াছিলেন ভাহাতেই প্রক ।শ 
গাইবে 1 
প্রিষ্ব রাড ও রাধে, 

হুসংঘাদ | জর্ড নর্থক্রকের কম্| মিস্‌ বয়ারিং তোমাদের বিদ্যালদ্ের পারিতো বিক- 
দ্বানকার্ধো উপস্থিত হইবেন সম্মত হইয়াছেন । আগামী সপ্তাহের মধ্যে উদ্ত কার্ধ্য 
জম্পন্ধ হইবে | ভোমর! উপযুক্ত হও, গাল হও, এই জামার আশীর্বাদ । 


সথবিবার জকেশবচন্্র সেম। - 


্রয়ন্ত্বারিংশ মাঘোঁৎসব ও তৎসন্নিহিত সময়ের বৃত্তাস্ত। ৭০৭. 


এই সময়ে স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় * এবং ব্রাদ্ষিকাগণের 
জন্ত ব্রান্ষিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দিনে বিংশতি জন নারী ব্রাদ্ষিক! 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। প্রতি মন্্লবার ও শুক্রবার অপরাহ ৮ টার সময় 
উপদেশ হইবে স্থির হয়। এত দিন পধ্যস্ত নারীগণের কল্যাণের জন্য বিশেষ 
বত্ব হইয়াছে, এখন যুবকগণের যাহাতে আশ্রমানুরূপ ধর্মোক্সতি চরিত্রোন্নতি হয় 
তাহার দিকে কেশবচন্রের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ১ ভাদ্রের ধর্ঘ্মতত্বের সংবাদস্যপ্তে 
এই মংবাদটি আমর! দেখিতে পাই ; “কলিকাতায় একটি 'ব্রাহ্মবোর্ডিৎ। স্যাপনের 
উদ্যেগ হইতেছে । তারতাশ্রমের আদর্শানুসারে তথাকার অধিবাসীদিগের 
নিত্যকর্ম্ের প্রণালী স্থির হইবে। বাবু কেশবচত্র সেন স্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে 
প্রস্তত আছেন। অভিভাবকবিহীন হইয়া যে সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস 
করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে নাগরিক পাপ কুসংসর্দ ও প্রলোভনে পতিত 
হুইয়। অল্প বয়সে উদ্ধত ও বিকৃত ভাব ধারণ করত পিতামাতার ছুঃখের কারণ 
হন। যদি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল হয়। তবে রী সকল বালকদিগের 
চরিত্রসংশোধনপক্ষে একটি (বিশেষ সুযোগ হইবে । ধাহারা সেখানে বাস 
করিতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে আমাদের কার্যালয়ে তাহাদের নাম পাঠাইয়া 
দিবেন। কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে এবং অন্তান্ত বিবরণ পরে সকলে জানিতে 
পারিবেন। এ পর্যন্ত প্রায় বিশ জনের নাম পাওয়া! গিয়াছে ।” ১লা আশ্বিন 
*ত্রাহ্ম নিকেতন” নাম দিয়া কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে বোর্ডিং ৪ 
খোলা হইল। এখানে ব্রাহ্ম নিকেতন অতি অল্প দিনই ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি হওয়াতে ইহা মেরজাপুর গ্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণে ৩ সংখ্যক গৃহে উঠিয়া 
আসিল। এখানে উপাসনাদি প্রতিদিন নিয়মিত হইতে লাগিল।” একজন 
প্রচারক তন্বাবধানের জন্ত নিকেতনের অধিবাসী হইলেন। 

প্রকাশ্যে রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করিয়া, চিত্রাদি বিক্রুয় করিয়া লোকের 
চিত্ত কলুষিত করা হয় ইহা দেখিয়া তশ্নিবারণ জন্য কেশবচঙ্্রের আস্তরিক ঘত্ব 





* ইংলগ হইতে সমাগত মিস্‌ আক্রয়ড মহিলাগণের জন্য একটি বিদ্যালক্স স্থাপন 
করিতে উদ্দোগ করেন । এতছুদ্দেশে একটী সভা হত্স, কেশষচন্্র ভাহার অশ্যতর সত্য 
ছিলেন। পুলত ও মিরারে ইংরঠজী সভ্যতার কোন কোল খিষরের প্রতি কঠোর ফটাক্ষ- 
পাড করাতে ঘিদ্‌ ক্র অত্যন্ত ক্রোধাহিত হন,এবং তছুপলক্ষ করিগা কেশবচঙ্গের প্রতি 
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উপস্থিত হইল। যে বিষয়ের প্রতীকার জন্য তাহার চিত্ত আকুল হইত, তাহা 
যাহাতে সত্বর নিষ্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্ত তীহার উদ্যোগের ক্রুটি হইত না। 
ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতাশ্থ সকল 
সশ্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া! যাহাতে এই ঘোর অকল্যাণ নিবৃত্ত হয় তাহার 
জন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগ ও যত্বের ফল- 
স্বরূপ টাউনহলে একটা প্রকাণ্ড (২০ সেপ্টম্বর, ১৮৭৩) সভা হইল। এই 
সভাতে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইয়া কর্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ হইয়া গেল । 
সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছুর,এবং সহকারী সভাপতি বেরারেও্ড জে ওয়েগার 
এবং কেশবচন্ত্র হইলেন। অশ্লীলতানিবারণের জন্য এই উদ্যোগেও দেশীয় 
কোন কোন লোক নানা কথা বলিতে আরত্ত করিলেন, কিন্ত সে সকল কথায় এ 
সম্বন্ধে যত্ব শিথিল হইবার কোন কারণ ছিল না। এই উদ্যোগের ফল এই 
হইল যে, কলিকাতা পুলিসকে এতন্লিবারণের জন্য সহায় হইতে হইল। ইন্‌- 
স্পে্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বনু কেশবচন্দ্ের প্রতি নিতান্ত তক্তিমান্‌ ছিলেন। 
তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। কীশারীপাড়ায় সং বাহির হইলে 
যাহাতে কোন প্রকার অশ্লীল সৎ, গীত বা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে না পারে 
তজ্জন্য কালীনাথ বাবু আপনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 


এন্ধপ অআসম্্যবহার করেল ঘষে, ফেশবচতজ্্ লতার সভাপগ পরিত্যাগ করিতে বাধা হল) 
লভাপদ পরিভ্যাগে আলন্দ প্রকাশ করিল মিস্‌ আক্রয়ড যে পত্র লেখেন উহার মধো এমন 

কল ফখ! ছিল যাহা লক্ষ্য করিয়া ইংলিসমান পাওয়ানিক্ার প্রৃতি দেশীয় খিদেশীয 
সফল পত্তিক1 মিস্‌ আক্রযডকে ভৎণদন1 করেন । 


উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা। 





আখিন মাসে (১৭১৫ শক) কেশবচন্্র বন্ধুগণ সহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
প্রচারে বহির্গত হইলেন । তাহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহে্রনাথ বসু, বিজয়- 
কষ্ণ গোস্বামী, ব্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দ্ীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন। এই 
সময়ে লক্ষে ব্রহ্মমন্দিরের তিত্তিস্থাপন হয়। ধর্মমতত্ব এ সম্বন্ধে এইরূপ লিপি 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। “গত ১৭ আশ্বিন বৃহস্পতিবার অযোধ্যাত্রদ্মমন্দিরের ভিত্তি 
স্বাপন এবং ব্রাহ্মদমাজের ষষ্ট সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতের 
উপাসনাস্তে যে বক্তৃতা হয়, তাহা অতীব হুমধুর এবং জীবন্ত । ঈশ্বরেতে প্রকৃত 
বিশ্বাস যাহা! তাহাই ঈশ্বর দর্শন, ইহাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাহে উৎমব- 
মন্দির হইতে 'ত্রক্গকুপা হি কেবলমৃ" এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলংদ্ধ 
হইয়। ভিন্তি স্থাপন করিতে গমন করেন। তথায় অনেক হিন্দস্থানী, বাঙালী 
এবখ কতিপয় ইরোগীয় ভদ্রলোক ও মহিল! উপস্থিত ছিলেন। মেখানে বাঙ্গাল! 
ইতরাজীতে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদি হইলে আচা(ধ্য বাবু কেশবচন্দর সেন যথ।সিতি 
ভিত্তি স্থাপন করেন। সায়ংকালে পুনরায় সঙ্গীর্তন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাত 
ঘটিকার সময় উৎসব ভঙ্গ হয়। পরে কইসার বাগের মধ্যস্থিত বারছুয়ারী নামক 
প্রশস্ত শ্বেতপ্রস্তরের তবনে ইতরাজী উপাসনা হয়। দশহরার বন্ধ উপলক্ষ 
প্র স্থানে তত্রত্য মেথডিষ্ট ্রীন্ীয়ানগণ কএক দ্িবমাবধি দুই বেলা উপাসনা 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্ভাব এবং উত্দারতা প্রশংসনীয়। তাহাদের 
&ঁ সুসজ্জিত স্থান ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনামতে তাহারা ফেশবচন্্রকে উপা- 
সন! করিতে ছাড়িয়া দেন। দিবস তাহাদের উপাসনা সমাপ্ত হইলে সেই 
সকল উপাসক এবং অন্তান্য বহুতর লোক এবং তাহাদেরই বেদী, হারমণিয়ম 
সকলই ব্রাহ্মমমাজে ব্যবহৃত হইল। বন্ৃতার বিষ অতি উচ্চ ছিল। ঈশ্বরের 
বাস্তবিকতা এবং মপুরতা ত্রাঙ্মধর্ষ্ের মূল, ইহা গণ্ভীর ও জীবস্ত ভাবে সকলকে 
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলেই নিস্তন্ধ ভাবে উপাসনা বন্তৃতা শ্রবণ করিঘ্া- 
ছিলেন। তৎকালকার দৃশ্ঠ অতি মনোহর হইয়াছিল ।” 

এক জন বন্ধু এ সময়ে প্রচারবিবরণ লিখিয়া পাঠান, তাহার লেখা হইতে 


৭১৩ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


সংক্ষেপে এইরূপ বৃতান্তসংগ্রহ হইতে পারে। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
কেশবচত্ত্র এবৎ তাহার বন্ধুবর্গ প্রথমতঃ বাঁকিপুরে আগমন করেন। তথায় 
এক জন ব্রাহ্ষের বাটীতে ছুই দিন উপাসনা! ধর্্মালোচনা ও সঙ্কীর্তনাদি হয়। 
্রা্মেরা এখনও নিয়মিত উপাসনা করেন না, পরস্পরের ধর্ম রক্ষণ ও বর্ঘান জন্য 
পরম্পরকে শীসন করা, ইহারও মর্্ব তাহারা অবগত নহেন। যাহা হউক 
এখানে কলেজের কয়েকটি যুবা যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিবেন 
এইরপ প্রতিজ্াপাশে বন্ধ হইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদে কয়েক দিন 
অবস্থান ও উপাসনাদি করিয়া লক্ষ্ৌ নগরীতে কেশবচন্ত্র বন্ধুগণসহ গমন করেন। 
লক্ষৌর বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে এখানে আর কিছু বলা নিশ্রয়ো- 
জন। লক্ষণ হইতে কেশবচন্্র বন্ধুগণসহ বিরেলীতে গমন"করেন। তথায় 
নিত্য উপাসনা ব্যতীত সিটিহলে ইংরাজীতে ছুইটী বক্তৃতা হয়, তাহাতে 
হিনদুস্থানী, বাঙ্গালী ও ইংরাজেতে তিন চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে 
ত্রাঙ্মগণকে দলবদ্ধ করিয়া দেরাছুনে যাত্রা করা হয়। পথে কেশবচক্রকে সকলে 
ছ'র'ন, কিন্ত গম্যস্থানে আসিয়৷ দেখেন তিনি তাহাদিগের অগ্রে আসিয়া স্টেসনে 
খআহারাদির যোগাড় করিতেছেন। দেরাছুনে পঁহুছিয়৷ একটি পর্র্বতের উপরিভাগ্গে 
বাস! স্থির করিয়া কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণ কয়েক দিন তথায় স্থিতি করেন। 
পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া ইহারা সকলে পৃথক পৃথক্‌ 
. ভাবে উপাসনা! করিতেন। রবিবারদিবস সকলে মিলিত হইয়া একটি সুম্ব্র 
গহ্বরে জশলআৌতের সন্রিহিত স্থানে উপাসন! হইত; দেরাছুন হইতে কয়েকটি বন্ধু, 
কপিকাতা হইতে আরও দুইজন বন্ধু এখানে আসিয়া যোগ দেন। প্রতিদিন সায়ঙ্কালে 
আলোচনা সংকীর্তন ও প্রার্থনা হইত। সবরণশ্থ পিতা ও পৃথিবীস্থ ভাই ভগিনীগণের 
জঙ্গে কি প্রকারে সম্মিলন হইতে পারে, ইহাই বিশেষ কথাবার্তার বিষয় ছিল। 
পর্র্বত হইতে অবতরণ করিয়া দেরাছুনে সকলে ফিরিয়। আসেন।- সেখানে মিশন 
স্থলে ইংরাজীতে কেশবচক্রের বক্তৃতা হয়। রবিবারদিবস তথা হইতে প্রায় তিন 
ক্রোশ দূরে 'গুহাপানি' নামক প্রসিন্ধ অতি মনোহর স্থানে গ্রিয়া সকলে মিলিয়া 
উপাসনা হুয়। এই স্থানের মনোহর শোভাদর্শনে উদ্বোধনাস্তে “কত স্থানে 
কত ভাবে করিছ বিহার" * এই নূতন সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। এখান হইতে 


* হত্মলন্দীত ও লন্বীর্তন ৩৩ পৃ$1 দেখ। 





উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা ৷ ৭১১. 


কেশবচত্ত্র লাহোরে গমন করেন। রবিবারে লাহোরব্রাহ্মমঙ্গিরে উপাসনা! 
হয়। উপাসনা বা্গীলায় এবং উপদেশ ইংরাজীতে হুইয়াছিল। উপদেশের বিষয় 
“ঈশ্বরের জীবস্ত সতা উপলব্ধি । তৎপর সেই মন্দিরে কেশবচন্্র "ব্রাহ্ম গণের 
ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতিভান, প6158০ [ণ৩৪ ০৫ 0০৫) বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা 
দেন। এই বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ইতরাজ, বাঙ্গালী ও গঞ্জাবী বহুসংখ্যক 
উপস্থিত হন। বিবরণলেখক লিখিয়াছেন, “বক্তৃতা যদিও নিরাকার বন্ত কিন্ত তাহা 
এমনি হুম্বংছু ও সারবান্‌ হইয়াছিল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন কোন সুমিষ্ট 
উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি। অনেকেই তাহাতে মোহিত হুইয়ছিলেন। 
আমার মতে সেই বক্তৃতা ছারা পঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষরূপে ধর্মোৎসাহ 
উদ্দীপিত হইয়াছিল! উংসাহী পঞ্জাবী ব্রাহ্মযুবকদিগের স্বভাব বাঙ্গালীর সজে 
অনেকট| মিলে। আচার্ধ্য মহাশয়ের প্রতি তাহারা বিশেষরূপে অনুরক্ত হইয়া- 
ছিলেন। প্রতিদ্দিন সন্ধ্যাকালে কোন না কোন বিষয়ে একটী সভা হইত।” 
ইহার পর লরেন্স হলে আর একটা (৭ই নবেম্বর ) ইংরেজীতে প্রকাশ্ঠ বন্তৃতা 
হয়। বক্তৃতার বিষয় “ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ের অভ্যুত্থান) (07615010 21০৮৩- 
[1070 10 [17018.)1 দ্বিতীয় রবিবারে প্রাতে নগরের তিন ক্রোশ দূরে “শালে- 
মার বাগে সকলে গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ নিকিড়শখাপরবারৃত এক 
রমণীয় স্থানে একত্র উপাসনা ও সংস্থীর্তন হয়, তৎপর সকলে হিচ্ছিন্ন হইয়া 
উদ্যানের বিবিধ স্থানে বসিয়া ঈশ্বরসহবাসনূখ একা একা সম্ভোগ করেন।৪ 
বিবরক্মিতা লিখিয়াছেন “সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উৎসবের মত হুইয়া- 
ছিল সায়ঘকালে নগরে প্রত্যাবর্তনপূর্ববক মন্দিরে কেশবচক্্র উপাফনা করেন। 
বাঙ্গলায় উপাসনা হইয়া হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। কেশবচত্রের এই প্রথম হিন্দী 
বজতা। পর দিবস সোমবার সঙ্গত হয়, এবং এই মঙ্গতে কয়েক জন কুকাসম্প্র- 
দায়ের লোক উপস্থিত হইযছিলেন। ইহাদের গুরু রামসিংহকে গবর্ণমেপ্ট নির্ব্া- 
সি করাতে ইহাদের কি ছুঃখ, ইহারা বর্ণন করেন। তাহাতে সকলেই নিতান্ত 
আদ্রচিন্ত হন । বুধবার প্রার্থনাতবের উপর আর একটা ইংরেজী বক্ত.তা হয়। 
ইহাতে বহু লোকের সমাগম হইটাছিল। ৃতাস্লেখক লিখিয়াছেন “চকু কৃ 
ও শুক্লকেশ শ্বশ্রধারী বীরাকৃতি হুদীর্বকলেবর পঞ্জাবী রহিস্‌ ও ভদ্রলোকের বিচিত্র 
বর্ণের উক্কীষ বন্নপূরব্বক ঘখন সতামণ্ডপে উপবেশন করেন, তাহা দেখিতে অতি 
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হুন্দর হয়। প্রার্থনাব্ষয়ে "বক্ত তাশ্রবণে শ্রোত্গণ বিশেষরূপে স্তষ্ট হইয়া- 
ছিলেন।” বৃহস্পতিবার কতিপয় সন্ত্াস্্ পঞ্জাবী এবং কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ 
একত্রিত হইবা শিক্ষাসভাগৃহে কেশবচন্দ্রকে প্রশংসাপুর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রদান 
করেন, কেশনচন্গুও ইংরেজীতে উহার উপযুক্ত উত্তর দেন। সায়ৎকালে ব্রহ্ষ- 
মন্দিরে 'আত্মাতে ঈরের বাণী" বিষয়ে বতুতা হয়, ইহাতেও শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট 
উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। রবিবারে সাধারণ লোকদিগের জন্য পঞ্চম 
গুরু অন্ুনের বাউ নীতে অনাৰৃত স্থানে সভ! হয়। সহভ্রাধিক লোক উপস্থিত 
হইন্রা কেশবচন্ের বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা নিত্বব্বতাবে শ্রবণ করেন। অপরাহ্ণ 
চারি ঘটিকার সময় সন্ধীর্তন বাহির হয়। অগ্রে অগ্রে পঞ্াবী সাধকেরা গুরু 
নানকের রচিত ভজন, এবং তৎপশ্চাতে কেশবচল্ ও তাহার বন্ধুগণ 'ব্রহ্মকপা হি 
কেবলম্‌" এই গান গাইতে গাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেশবচন্ত্র সহজ 
হিন্দী কথায় মুক্তির পথ বুঝাইয়া দিলেন। এই বন্ৃতাসম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, 
সেই বন্তৃতা সুপষ্ট জসস্ততাবে পূর্ণ হইঘ্থাছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী 
বক্তৃতা আরও সরল ও উৎসাহকর বোধ হইল।? বক্তৃতার পর এক জন বৃদ্ধ 
পঠগাবী আর একটি পঞ্জাবী শিক্ষিত যুবা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ববক নানা প্রকারে 
বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সারগ্কালে মন্দিরে উপাসন! হয়, উপদেশের বিষয় 
ছিল শ্রবণ, দর্শন ও প্রাথযোগ । রজনীতে বাসায় আসিয়া ধর্মালোচনা হয়। 

, আলোচনাস্থলে এক জন অদ্বৈতবাদ্ী উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। লাহ্ব্র পরিত্যাগ করিয়া কেশবচক্্র অমৃতসরে আগমন করেন। 
তথায় রজনীতে ট$উনহলে “ধর্মের পুনরুখান' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাশ্ছলে 
তত্রত্য প্রধান প্রধান। পঞ্জাবী ও ইংরাজগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবারে প্রাতে 
উপাদনাতে কেশকচ্ত্ ও তাহার বন্ধুগণ বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন। অমৃতসর 
স্টেশনে তত্রত্য বন্ধুগণ খন তাহাদিগকে বিদায় দেন, এক অপূর্ব দৃশ্ত হইয়া- 
ছিল। বিদায়কালে সকলে এমনি ত্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহা৷ দেখিয়া 
সকজেই প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়াছিল । সে যাহ! হউক, পঞ্জাব হইতে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে কেশবচন্্র প্রতিগমন করিলেন। পথে বিশ্রাম জন্ত সকলে আগ্রায় 

অবতরণ করেন। সে সমজ্বে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নূর্থক্রক তথায় পটমণ্ডপে 
বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পটমণ্ডপ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, সুতরাং 
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কেশবচন্ত্রকে তাহার সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইল। পরদিবস তদ্দেশীয় 
রাজপ্রতিনিধির পটমগ্পে তাহাকে যাইতে হয়। যে দিন কেশবচন্তর আগ্রা পরি- 
ত্যাগ করিবেন স্কল্প করিয়াছেন, সেই দিন অপরাহ্ে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
নর্থক্রুকের নিকট হইতে তোজনের নিমন্ত্রণ আদিল, কিন্ত ঙ্কল্লের ব্যাঘাত করিয়া 
তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না । তথা হইতে কাণপুরে ছুই দিন অবস্থান 
করিয়া যাত্রিদল জব্বলপুরে গমন করেন। জব্বলপুরের মর্মরগ্রস্তরময় পর্বত 
ও নর্্্দার শোভা দর্শন জন্য বন্ধুবর্গ তথায় যান এবং সেখানেই নর্মদায় স্বানাস্তে 
উপাসনাদি হয়। সায়স্কালে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশ্ঠ স্থানে কেশবচন্ত্ 
ইতরাজীতে বক্তৃতা দেন। তথা হইতে যাত্রিদল এলাহাবাদ আগমন করেন। 
সাংবংসরিক উৎসব নিকটপ্রায়, সুতরাং কেশবচত্ত্র ও তাহার বন্ধুগণ অধিক দিন 
আর বিদেশে অবস্থান করিতে পারিলেন না, শীপ্র কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
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এবার চতুশ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব। উত্সবের কার্ধ্যারস্ত ্রহ্মবিদ্যালয়ে 
বক্ততা দান হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন ব্রাহ্মমস্মিলন সভায় কেশবচন্্র 
সামাজিক শাসনের আবশ্তকতা সকলকে বুঝাইয়৷ দেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা 
বলেন তাহার সার এই, “আমাদের শাসন কৌন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে 
থাকিবে না। কারণ ধাহারা ধর্মপুস্ক অথবা গুরুবাক্যের অন্রান্ততা স্বীকার করেন 
না, তাহাদিগের জন্য সাধারণতন্ের শাসনপ্রণালী ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার শাসনবিধি 
অবলম্বিত হইতে পারে না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা 
সংশোধন করিব। সকলে ইচ্ছাপুর্বক একটী শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া 
নিজেদের কল্যাণের জন্ত আমরা তাহার অধীন হইয়া থাকিব। এ প্রকার শাসনে 
কেহ ছোট বড় থাকিবেন না, সকলে সকলকেই শাসন করিবেন) এবং সকলেই 
তাহা! শিরোধাধ্য করিয়া লইবেন, অর্থাৎ আমরা শাসিত হইব, কিন্ত কেহ আমা- 
দিগকে প্রতুত্বের সহিত শাসন করিবেন না । এ প্রকার শাসনবিধি অবলম্বন করিলে 
কাহারও স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না, অথচ লোকভয় থাকিবে” এই সভায় 
তিনটি প্রস্তাব হয়, (১) স্থানে স্থানে উপাসনাসভা স্থাপনপূর্কবক উপাসক- 
মণ্ডলীর মধ্যে একতা! বৃদ্ধির যত্ব; (২) অস্ভাব নিবারণ ও ভ্রাতৃভাববর্ধনজন্য 
সময়ে সময়ে একজন ব্রাঙ্গের গৃহে সত! আহ্বান ; (৩) উক্ত উপায় অবলম্বন 
জন্য সনুদায় ব্রাহ্মদমাজকে ভারতব্ঁয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বার! অনুরোধ । পরিশেষে কখ) 
উঠিল, কেশবচক্রের উচিত তিনি উপাসকগণের বাড়ী বাড়ী যান, ইহাতে একতা 
বৃদ্ধি হইবে,্রাহ্গধর্থের প্রতি বিশ্বাস বাড়িবে, কেশবচল্রের অহস্কার আছে, এইরূপ 
যে অনেকে মনে করেন তাহা অপনীত হইবে । কেশবচন্্র এ সকল কথার উত্তরে 
হা বলেন তাহার মন্ত্র এই ;-_“আমার প্রতি অধিক আনুগত্য যেখানে অনিষ্টের 
মুল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেখানে এরূপ যাতায়াত না করাই শ্র্রেয়।...... 
যে ধর্ম কেবল যাওয়া! আমার উপর নির্ভর করে তাহা এক দিন নিশ্চয়ই বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে, কারণ এ প্রকার লৌকিক ব্যবহারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে । 
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অতএব ধাহার মন আমার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে তাহার 
মনকে অন্যের দ্বারা প্রথমে ফিরাইতে হইবে ।...আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে 
কাহার অসন্ভাব ধাকিলেও একত্র উপাসনা! করার পক্ষে কোন আপত্তি করা উচিত 
হয় না।' এই দিন (৬ই মাত রবিবার) কেশবচত্র মন্দিরে যে উপদেশ দেন তাহাতে 
পরিবারের একত্ব পূর্ধাপেক্ষা আরও স্পষ্টবূপে প্রকাশ পায়। আমর বিষয়টি বিশদ 
করিবার জন্য উহীর স্থান স্থান হইতে কিছু কিছু উচ্নৃত করিয়া দিতেছি। 

“গৃহ ছাঁড়িয়! বাহিরে পর্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাঃ 
তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে ভ্রাতাকেও লাত করা যায় না।"*** 
ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার'''নিগুঢ় এবং নিত্য প্রাপযোগ, ভাইভ্সীর 
সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই যোগ তুলিয়! 
যাহারা বাহিরে ভাই ত্দী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয় নিরাশ 
হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভম্মীরাও বাহিরে নছেন, কিন্ত অন্তরে | 
বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান, কিন্ত 
অস্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে ছুই নাই, ছুই সহশ্র নাই; কিন্ত 
সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। 
সেইরূপ যদিও মনুষ্যপরিবার ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়! সভ্য অসভ্য 
এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হুইতেছে, কিন্তু মূলে মনুষ্যপরিবার এক" 
বাহিরে পরিবার অন্বেষণ করিতে কোথায় ? বাহিরে শীখাপ্রশাধা! দেধিও লা,৪ 
কেন না কোটি কোটি হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব ৭ পাঁচ জনের 
মধ্যে পক্য স্থাপন কর! যায় না, পাঁচ সহত্রের মধ্যে কি প্রকারে হইবে? ঘতই 
পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হাস হইবে, ইহা! অন্সবিশ্বাসীর কথা। পরিবার 
এক, এক জনের সঙ্গে যদি প্রকৃত দ্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে 
ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে ।**'*"* 
বাস্তবিক ছুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, হুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ ? এক ঈশ্বরের 
জ্যোতি কলের অন্থরে বিকীর্ণ হইতেছে। পদার্থে ঈশ্বর হইতে লীবাত্বা . 
চিরকালই তিন্ন ধাকিবে, কিন্ত তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই 
গভীরতা এবং নিগৃঢুতা যে তখন মহুষ্যের আত্মা এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। 
সেইয়প বখন ভ্রাতার় ভ্রাভায় আতিক স্বর্গীয় যোগের অ্যুদয় হয় তখন তাহারা 


৭১৬ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


এক হইয়া যায়। মূলে সকলেই অভিন্ন্ৃদয়। প্রেমচন্ষু খুলিয়া দেখ, মূলে 
একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম ও 
ধর্ম লাভ করিতেছে। এই অভেদে পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ! এখানে ছুই 
নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে ৭*"***ভিতরে একই মূল হইতে সকলে প্রাণ 
লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মূলে 
মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, আর যদি ইহা 
বিশ্বাস না কর, কোটি বৎসর পরেও তোমার নিকটে র্গরাজ্য আসিবে না।**"*** 
ঈশরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদজ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, 
নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশীস্তি থাকিবে ।****'ভ্রাতৃভাব কিংবা 
ভম্মীভাব বলিলেও ঠিক দর্গরাজ্যের পরীক্য প্রকাশ করা হয় না। “আমি 'তৃমি' 
“তিনি' এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইব, ইহারই 
জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা ।****"" 
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটি দেখাইতে হইবে যে, পাঁচ জন 
পাঁচ জন থাকিবে না, কিন্ত তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক, 
কিন্ত প্রাণে এক। সেই পাচঃজন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন । 
সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া! সর্ববাজনুদ্দর শিশুসস্তান ভূমিষ্ 
হয়। সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও 
স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে । পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইলে 
বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে । অভেদজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই 
এক ভাই, সব ভগ্ী এক ভগ্মী, অবস্থাভেদে আমর! অনেক, কিন্ত ঈশ্বরসম্পর্কে 
আমরা সকলেই এক। এই উত্সবের সময় ঘদি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই 
এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা৷ বলিতেছি, তুমি ধাহাকে 
দেখিতেছ, আমিও তঁহাকেই দেখিতেছি, তুমি ধাহার কথা শুনিতেছ, আমিও 
স্াহারই কথ। শুনিতেছি, এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের 

মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে । ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের 
প্রাণ, সুতরাং তীহার মধ্যে সকল নরনারী এক ।” 

উৎসবের বিস্তৃত ব্বিরণ এখানে উল্লেখ করা আমাদের উ্দে্ত নহে। 


অগ্নিপরীক্ষা। ৭১৭ 


কেবল এ সময়ের বিশেষ ভাব যাহাতে অভিব্যক্ত হয়, তাহা লিপিবন্ধ কর! 
আমরা প্রয়োজন মনে করি। এবার টাউনহলে যে বন্তৃতা হয় তাহা'এই 
সময়ের প্রশ্থত ফল। বিষয়টি "্বগরাজ্য”। ব্রাহ্মগণমধ্যে পাপস্বীকারের বিধি 
এ বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল । যখন সঙ্গতের সভ্যগণ বলেন, তীহারা কে'ন 
উপায়ে পাপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন কেশব্চন্ত্র বলেন, তোমরা এই 
মুহর্তে পাপবিমুক্ত হইতে পার, যদি সর্কসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার 
আপনার গুপ্ত ও গুরুতর পাপ বল। এ কথা শুনিয়া সকলের ভয় হয়। ছুই 
সপ্তাহ কাল সতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে পাপ শ্ীকার করিতে 
হইবে কেশবচন্দ্র বলিয়৷ দেন। ছুই সপ্তাহ পর, সকলে আপনার আপনার 
পাপ লিখিয়া তাহার হাতে অর্পণ করেন। তিনি সেই সকল লেখা আপনি 
দেখেন না, চিরকালের জন্য উহা! অপ্রকাশিত থ৷কিবে বলিয়া সে সকল ব্দ্ধ 
করিয়া রাখেন। ফলতঃ এই সময়ে প্রচারক ও সাধকগণের মধ্য হইতে পাপের 
প্রাবল্য যাহাতে তিরোহিত হয়, তজ্জন্ত কেশবচন্দ্র সবিশেষ যত্ব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ভিতরে ভিতরে যে সকল পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উচ্ছ্দে 
কিছু সহজ ব্যাপার নহে। এ সকল পাপের মূল পাপ কি? সকলে মিলিয়া 
একাত্ম হইবেন, কেশবচন্দ্রের এই যে সুমহান যত্ব এবৎসরে প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহারই বিরোধী ভাব অন্তরে পোষণ। অপরের কথা দূরে প্রচারকবর্গ পরম্পর 
হইতে এ সময়ে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়| পড়িম্বাছেন যে, সংবৎসর কাল প্রচা- 
রকসভায় একটি নির্ধারণ নিবন্ধ হইতে পারে নাই । প্রচারকসভার অবধারিত 
দিনে যখন*সকলে একত্রিত হইতেন, কোন একটি প্রস্তাব হইবামাত্র এমন কলহ 
উপস্থিত হইত ষে, সেখানে শীস্তচিত্ত লোকের শ্থিরভাবে অবস্থান মহারেশকর 
হইত; এবপস্থলে কেশবচন্দরের যে কি ক্লেশ হইত তাহা বলিতে পারা যায় না। সে 
সময়ে প্রচারকগণকে কেশবচক্্র যে এক খানি পত্র লেখেন নিয়ে প্রদস্ত হইল, 
তাহাতেই তাঁহার মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ সকলে বুঝিতে পারিবেন। 
প্প্রচারকভ্রাতৃগণ সমীপেঘু। 

“প্রচারক মহাশয়গণ, 


শশ্রন্ধাপূর্ণ নমস্কার, 
"সামাকে এবং বর্তমান বিধান ছাড়িবার জন্ত তোমরা যে সকল আয়োজন 


৭১৮ আচাযা কেশবচন্দ্র । 


করিতেছ তাহাতে আমি চমৎকৃত ও ব্যথিত হুইয়াছি। আমার দিন তোমাদের 
মধ্যে শীগ্র ফুরাইয়া যায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি ! আচ্ছা! আমি প্রভুর 
আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীততাবে জানাইতেছি। তাহার আদেশ-_- 
তোমাদের পরম্পরের প্রতি শত্রুতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। 
অবশ্যকর্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই আদেশটী পালন করিবে। 
বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ 
অপ্রণয়ের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিবে। ধীাহারা এ বিষয়ে :মনোষোগ 
না করিবেন, তাহারা অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে 
পাঠাইয়! দ্িবেন। আমার প্র দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব। 
অনুগত 
| শ্রীকে” 

এই ক্রেশের কারণ দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত হইয়াছে । কেশবচক্জা 
ভারতাশ্রম যে উদ্দেশ্টে স্বাপন করিয়াছিলেন, তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে না, ইহা 
দেখিয়া তিনি ব্যথিতহৃদয় হন। আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে গত ৭২ সনের ডিসেম্বর 
মাসে কাণপুর ও এলাহাবাদ হইতে যে ছুইথানি পত্র লেখেন তাহা! আমরা নিয়ে 
উদ্ধৃন্চ করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাঁহার মানসিক ক্লেশের আরম্ত বুঝিতে 
পারিবেন। 

“কানপুর 
১৩ ডিসেম্বর, ১৮৭২। 
“ন্েহের সহিত আশীর্ব্বাদ্দ করি তোমার মঙ্গল হউক । 

“তোমার শ্রদ্ধাপূুর্ণ পত্রধানি অনুরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া 
আনন্দিত হইলাম অনেক দিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত 
হইয়াছিলাম। বোধ করি পূর্ববাপেক্ষা এখন অনেকটা তাল আছ। আমরা 
জয়পুর হইতে অপ্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অদ্যই এলাহাবাদে যাত্রা 
করিবার কথা। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত হুস্থ ও সবল হইয়াছে, 
আর কিছু দিন এ প্রদেশে থাকিলে খুব উপকার হইত, কিন্ত কি করি? 
কলিকাতায় সাগর সমান কার্য, শীস্র ফিরিতেই হইবে। আমাকে তোমর! 
অনেক কষ্ট দিয়া, এই কথ! বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ। তোমাদের সেবা! 
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করিতে গিয়া আমার যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্য তোমরা ছুঃখিত হইও না। 
আমি কেবল ইহাই চাই যে তোমরা! আমার সেবা গ্রহণ কর। কবে সেইদিন 
হইবে যে দ্দিন তোম।দিগকে ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হইতে দেখিয়া আমি 
সুধী হইব! আমার মনের কথা এ জীবনে ভাল করিয়া তোমাদের কাছে এক 
দিনও খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। যদি তোমরা আমার কথা পালন কর এবং 
আমার প্রতি একটু মদয় হও তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হয় বুঝিতে 
পারিবে। ঈশ্বর জানেন তোমাদের সুখে আমার কত সুখ হয়। পিতা তোমাদের 
ছংখভার দূর করুন এই আমারা প্রার্থনা। 
শুভাকাজ্দী 
শ্রীকেশবচন্্র সেন। 
আশ্রমের ভগিনী ও কন্তাগণ কেমন আছেন ? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছা 
হয়। তাহারা কি এক এক বার আমাকে স্মরণ করেন? প্রিয় মোহিনীকে 
- আমার ম্নেহ জানাইবে। তাহার ছবি পাইয়।ছি, তজ্জন্ত [18171 
“এলাহাবাদ-_ 
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৭২। 
প্রিয় %& *₹ *) 

“তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রধানির উত্তর দিতে নানাকারণে বিলম্ব হইল দোষ 
ক্ষমা করিবে। আমার মন যে তোমাদের জন্য সর্বদা ব্যাকুল আর কতবার 
বলিব? ঈশ্বর জানেন ব্রা্িকাদের প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ এবং তাহাদের 
সেবা করিতে প1রিলে আমি কত আনন্দিত হয়। আশ্রম মনে হইলে ইচ্ছা হয় 
দৌড়িয়া গিয়া সেই শাস্তি ত্বরটীতে তোমাদের সকলের সঙ্গে বসিয়া পিতাকে 
ডাকিয়া খুব প্রাণশীতল করি। আশ্রমের উপাসনার বাহিক শোভা মনে হইলে 
আমার শরীর মন জুড়ায় ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। বাস্তবিক 
আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে আমার বড় হুথ হয়। আমার ভগিনীরা চারি দিকে 
বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতার কাছে বসিব, আমার কত 
আহমাদ; সেই আনন্দের দন্ত আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার প্রতি 
একটু তোমরা অনুগ্রহ করিও, আর আমাকে কষ্ট দিও না, এবার ফিরিয়া 
গিয। যেন সকলকে প্রসন্ন দেখি এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্তত দেখি। 


নে 
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ভামর। আমার মেদের মত, আমার ভাল বাসা সক্কলে গ্রহণ করিয়া আমাকে 
দাধিত কর। 
শুভাকাজ্জী 
শ্ীকেশবচন্্র সেন। 

আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়া মঞ্জলবার কলিকাতায় পঁহুছিবার 
চখ|। প্রিপর প্রসন্নকে সংবাদ দিবে ।” 

আশ্রমের নরনারী পুত্রকন্যাতে সংখ্যা একশত ছুই। নারকালডাঙ্গায় 
1জনাথ ধরের অতি প্রশস্ত অন্রালিকায় এখন আশ্রম অবস্থিত। কেশবচন্্র 
[পরিবারে এখন আশ্রমে বাস করিতেছেন; স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য অত্যন্ত 
প্রশংসনীর ভাবে চলিতেছে; উপাসনাদি কোন বিষয়ে কিছু ত্রুটি নাই। 
কন্ত দুঃখের বিষর এই, কোন কোন অধিবাসীর মন সাংসারিক কারণে অসন্তুষ্ট 
হইয়া পড়িযাছে। এই অসন্তষ্টি হইতে অতি ক্লেশকর ঘটনা! উপস্থিত হইল। 
মাএমবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু সপরিবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
উদ্যত হইলেন। তিনি সপরিবারে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আশ্রমের নিয়ম- 
বিরোধে দ্বারদেশে গমন করিলে দ্বারবান্‌ ফটক বন্ধ করিয়! গমনে প্রতিরোধ করে 
এবং আশ্মাধ্যক্ষের মহিত তাহার কথান্তর হয়। হরনাথ বাবু আশ্রম হইতে 
বহির্গত হইয়া গিা সংবাদপত্রে কুৎসা করিয়া আপনার পত্রীদ্বারা পত্র লেখান। 


প্রত ঘটনার তত্তানুসন্ধান জন্য আশ্রমবাসিগণের যে সভা হয় তাহার বিবরণ 


আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে সকলে ইহার আমূল বৃতান্ত 
অবগত হইবেন । 

“বিগত ১লা শ্রাবণ বৃহম্পতিবার সায়ঙ্কালে ভারত'শ্রমবাসিদিগের এক সভা 
হয় তাহাতে শ্রীঘুক্ত বাবু হরনাথ বসু তারতাশ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট ষে 
সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহ! বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্বসন্মতিতে 
নিরললিখিত প্রস্তাব সকল ধার্য হইল; 

*১। যে আমে শ্রীহরনাথ বনু ছুই বৎসর কাল সপরিবার বাস করিয়া 
উপদেশ, শাসন ও দৃষ্টাত্তবলে উন্নতি লাত করিলেন তাহার প্রতি: আক্রমণ 
করা, তস্থিরুদ্ধে সাধারণের মনে দুপা উদ্দীপন করা তাহার পক্ষে অতি দূষণীয় 
অকৃতজ্ঞতার কার্য । 
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*২। ব্রারধর্মবিদ্বেধী সংবাদপত্রে আপনার স্ত্রী বারা পত্র লিখাইয়া ত্বাহার 
নামে প্রকাশ কর! ভদ্রতাবিরুদ্ধ কার্থয। 

“৩ । বহৎসরাধিক হইতে ঘরভাড়া ও আহারের টাকা মাস মাফ নিয়মিতরূপে 
পরিশেধ করিতে তাহার অনেক ক্রু হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল সঙ্গতির 
অতিরিক্ত ব্যযবদোষ। পরিবারের মাসিক ব্যয়নির্র্বাহের উপায় স্থির না করিয়া 

[আশ্রমে থাকা তাহার উচিত হয় নাই। 

“৪1 আশ্রষের ধণ পরিশোধ না করিয়া! বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া 
যাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে। টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম 
হইলে অধ্যক্ষের নিকট দয়া প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্ত সে অবস্থায় না বলিয়া 
চলিয়া স্বাইবার উদ্যেটগ করা অতীব দৃষ্বীয়। আশ্রমের নিয়ম লন করা তাহার 
উচিত ছিল না। 

"৫ তাহার টাকা পরিশোধের জন্ত বন্ধুতাবে তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, 
উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, সেই প্যস্ত 
অপেক্ষা করুন এ কথ। অগ্রাহ্য করাতে আরও অধিক দৌষ হইয়াছে। 

“৬। নিজে খণ পরিশোধের উপায় না করিয়া সহধন্মিণীর অলঙ্কার আপন 
দেয় টাকার পরিবর্তে অর্পণ করিস্মাছিলেন, ইহাতে উচ্চ প্রকৃতির লোকের মত 
কার্য করা হয় নাই। 

“৭। টাকার জন্য যে জামিন চাওয়া হইয়াছিল তাহার ফারণ অনুসন্ধান 
করাতে সপ্রমাণ হইল যে (১) পূর্র্ব শনিবারের সংবাদপত্রে একখানি জঘন্য 
ও অলীক কথাপূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাহার ধর্মমভাবের প্রতি আ.শ্রমবাসীদের 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হাস হইঘ্বাছিল। (২) তাহার কাছে টাকা চাওয়াতে তিনি 
রা করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, “ত বর্দের পঞ্চম বর্ণে আকার দিয়া দিব বৈকি?” 
এবং আর একটা অরীল ও অতি জন্ত কথা দ্বার! এ ভাবের দ্বিরুক্তি করিয়া" 
ছিলেন। (৩) তিনি থে গ্রামস্থত্রাদ্ধ বন্ধুকে জামিনম্বরূপ মনোনীত করিলেন 
তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে, "টাকা দিলে তাহা পাইবার 
প্রত্যাশা নাই) দিতে হইলেই একেবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে।” এই সকল 
কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল । কিন্ত তাহাকে বা ত্তাহার পরিবারকে 
আটক করিয়া রাধিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। | 

স্‌ 


কি 
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*৮।  হরগোপাল বাবু তাহাকে মারিতে গিয়্াছিলেন এ বথা সম্পূর্ণ মিথ্য। 1 
ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে ছুই জনেই অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া 
শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদিও হরনাথ বাবু কথা 
ও ব্যনহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইয়াছিলেন তথাপি হরগোপাল বাবু 
ক্ষমা না করিয়া যে শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা 
তাহার পক্ষে উচ্চ ধর্দনীতি অনুসারে অন্তায় হইয়াছিল । 

৭৯। দ্বারবান্‌ ষে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাতে তাহার 
বা তাহার পরিবারের প্রতি অপমানচেষ্ট/া লক্ষিত হইতেছে না। ইহা কেবল 
তাহাদের না বলিয়া! চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জানিতেন যে, এক জন নূতন 
সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্য উপরের থর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায় সকলেই 
তথ। গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে দ্বারবান্‌ 
গাঁড়ি অনুমান দুই মিনিট কাল আটক রাখিয্বাছিল। 

“১০ | যাইবার সময়ে তাহার সহধর্ট্িণীকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথ। বলিয়া- 
ছিলেন তাহা এই, তোমার স্বামীর মন এখন জদ্থ্যন্ত উত্তেজিত, তুমি এ অবস্থায় 
তাহার সকল কথা শুনিও না।) ত্র অবস্থাতে এরূপ উপদেশ দেওয়া কিছুমাত্র 
অন্যায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। 

"আমরা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া তাহার 
পরিবর্তন ও চিন্তসংশোধনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, 
এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন, এরূপ আশীর্বাদ করুন। 
তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়া- 
ছেন ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি যেন আবার সকলের সঙ্গে সাধুভাবে মিলিত 
হন। সাধারণের মধ্যে তাহার পাপ ও দোষের জন্ত এই পবিত্র আশ্রম বিরুদ্ধে 
যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাহ্মসমাজের কোন হানি হইতে 
পারে না। সত্যের পথে থাকিতে হইলে গ্লানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সাম|জিক 
উতগীড়ন সহা করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না 
হইয়া বরং জয় হয়।” 

আশ্রমবাসিনীগণ সকলে মিলিত হইয়া! এইরূপে'গ্রতিবাদ করেন ;_-“আমা- 
দের এক জন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সংবাদপত্রে ভারত আশ্রমসন্বক্ধে 
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প্লানিনৃচক বথা প্রচার করিয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যত্ত দুঃখিত হইলাম, এবং 
সকলে সভাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিজ নাম 
স্বাক্ষর করিয়া সংবাদপত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত স্ত্রন্ভাব ও রীতিবিকুদ্ধ 
এবং ইহাতে আমাদের সকলের অমত। ছয়মাস কাল আমরা কেহ তাহার 
সহিত কথ| কহি নাই, ইহা সত্য নহে; তাহার প্রতি আমাদের কিছু মাত্র অসন্ভাব 
বা অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমারা অন্তান্ত ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি 
তাহার প্রতি তাহার অণুমাত্র কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার ছুই দিন পূর্বে 
তিনি আচাধ্য মহাশয়ের বাটীতে গিয়া যেরপে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহাও 
কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? তাহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন 
তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাহাকে কেহ অলঙ্কার 
দিতে অনুরোধ করেন নাই এবং তাহাকে কেহ একটা কটু কথাও বলেন নাই 
তিনি আপন স্বামীকে ধণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি আপনি অলঙ্কার দিয়া 
থাকেন তাহাতে তিনি কেবল পতিতক্তি দেখাইয়াছেন। তাহার অপমানের জন্ত 
যে ছ্বারবান্‌ তাহার গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাও সম্পূর্ণ অসত্য । অধ্যক্ষের 
অনুমতি না লইয় যাওয়াতেই তাঁহার গাড়ি বাহির হইতে দেয় নাই। তিনিত 
জানিতেন ধাহার ঘে প্রয়োজন হউক না কেন অধ্যক্ষের অনুমতি না হইলে কোন 
স্ত্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। হৃতরাৎ দ্বারবান্‌ আশ্রমের 
নিয়মানুসারে কার্য করিয়াছিল । আমরা ভরসা করি, আমাদের ভগিনী আমা, 
দ্ের প্রতি পূর্নের ন্যায় সন্ভাব রক্ষা করিবেন এবং পবিত্র আশ্রমকে মাধারণের 
নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন ।” 

ব্রাহ্মমমাজের বিপক্ষগণ এই সময়ে মময় পাইয়া নানা গ্রকার কুৎসা রটনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুৎসারটনা অনিবার্য, তবে সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের 
মধ্যে কলহ বিবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহার প্রতিবিধান নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া 
শাস্তিসতা সংস্থাপনের উদ্যোগ হয় । এ সম্বন্ধে ধর্মতত্বে এই প্রকার লিপি আছে, 
*ত্রহ্ধমদমাজের মধ্যে প্রায়ই এক একটি বিবাদ বিষংবাদ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্ম 
সাধারণকে উদ্বেগ ও অশান্তিতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই বিবাদভঞনার্থ আমা- 
দের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় ন! থাকায় আন্দোলনকারী ব্রাঙ্মগণ সাময়িক 
উত্তেজনাবশতঃ ত্রাহ্গদমাজের চিরবিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শরণা- 
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পর হন, তাহারা এই সুযোগে জগতে অনেক মিথ্য। কথ! কুৎসিত অপবাদ প্রচার 
করিয়া ব্রাঙ্মদমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট নিবারণ 
জন্য একটা শাস্তিসতার প্রস্তাব হইয়াছে । উভয় বিবাদী যর্দি এই সভাকে মান্য 
করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে 
সহজে দকল বিবাদ মীমাংসা হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মপণের নাম এই 
সভার জন্য প্রস্তাব কর! হইয়াছে। শ্রীমুক্ত শিবচন্দ্র দেব, জয়য়োপাল সেন, ঠাকুর 
দাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যয়, নবীনচক্র রায়, ছুর্গামোহন দাস 
কেশবচজ্ সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, কানাই লাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায়।” 
কেশবচন্্র শরীরের অনুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে 
(২৮ শ্রাবণ ) হাজারিবাগে গমন করেন। ুতরাৎ এবার ভাদ্রোৎ্সবে কেশবচন্দর 
উপস্থিত থাকিতে পারেন না, হাজারিবাগেই কলিকাতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যুক্ত 
হইয়া উৎসব করেন। উতৎসববিবরণ হইতে আমরা গুটিকয়েক কথা এখানে 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার সঙ্গে কি 
অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধে ইনি আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। “উদ্বোধন, 
আরাধনা, ধ্যান সমাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে অনেকবার সহ্ৃদয় ভাবে কলিকাতাঁর 
ভ্রাতা ভগিনীদের নাম উচ্চারিত হইল। কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ত হইল 
সে সময়ের কথা আর কি বলিব? ভারতব্ষীয় ব্রদ্মমন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের 
সহিত একত্র উত্সব করিতে পারিলেন না বলিয়া! শোকে অভিভূত হইলেন। 
চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্য নিঃসারিত হওয়া 
কঠিন হইয়া উঠিল। কোথায় প্রাণসম কলিকাতার ভাই তগিনীগণ, বলিয়া 
আকুলিত হইলেন। উপাসকগণও অজত্র অশ্রপাত করিতে লাগ্গিলেন। কলি- 
কাতার উপাসকমণ্ডলী, এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাহার পবিত্র রাজ্য, 
যেন এক যোগশ্থত্রে গ্রধিত হইয়া! গিয়াছে, প্রার্থনার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া 
এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ের 
যোগ আমরা কখন দেখি নাই। ছুঃখ পাইবার সময় একাকী তাহা সহ করিব, 
কিন্ত পিতার নিকট বাসিয়া তাহার প্রেমমুখ অবলোকন করত যখন সুখের আোতে 
অঙ্গ ভাসাইয়া দিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে না দেধিলে হুদয় 
কাদিয়৷ অস্থির হইবে, এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের উদাহরণ এই স্বার্থপর 
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পৃথিবীতে নিতাস্ত বিরল। অনন্তর ব্রাহ্মসমাজে বহু দিবস খাঁকিয়াও:অনেকানেক 
লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা যায়; যাহাতে এরূপ হৃদয়বিদীর্ঘকর 
ব্যাপার না ঘটিয়া আজীবন ইহার মধ্যে তীহারা মিশিয়া থাকিতে পারেন, ইহার 
উপায় করা কর্তব্য, এই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ হয়।” কেশবচজ্্র কলিকাতার 
বিরোধ বিবাদ বিস্মৃত হন নাই নিয়লিখিত পত্রে তাহা! বিলক্ষণ সকলের হুদয়ঙ্গম 
হইবে, কিন্ত তিনি বাহিরের সকল উড়াইয়! দিয় কিপ্রকার মধুর সম্বন্ধ অস্তরে 
সর্বদা রক্ষা করিতেন, উপরি উদিত বখাগুলিতে সকলে তাহা বিলক্ষণ হুদয়ঙ্গম্‌ 
করিবেন। 
“হাজারিবাগ 
২৯ আগষ্ট ১৮৭৪ । 

পপ্রিয় প্রসন্ন, 

“তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শী পুস্তক গুলি ছাপাইয়াছ ভজ্জন্য ইতি- 
পূর্ব ধন্যবাদ করিয়াছি, ঈশরের কার্ধ্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের 
আনন্দে তাহার সেবা কর। তুমি সর্বদা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক 
এই আমার ইচ্ছা । অনেকে তোমার বিরোধী তাহ! তুমি জান, তোমার ব্যবহারে 
অনেকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অমন্ত্ট হন ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। 
এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটা শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের 
দোষ তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটি মনে রাখিও যে দয়াময় * 
তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন যেখানে অনেকে তোমাকে নির্যাতন করিতে 
্রস্তত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে 
সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে 
তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা কেমন আছ তাহা 
জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি জালাতন 
হইবে ও জালাতন করিবে ? এবার তোমাদের সকলের কাছে চিরপ্রেম ভিক্ষা 
চাই। এখন তোমাদের অতি ্ুদ্দ দল, এই সময়ে কি লীঞ্র বাধিয়া! ফেলিতে 
পার না? ব্রেলোক্য আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ 
দিয়া বলিবে যে যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয্ব! থাকিতে পারেন ও আর 
সকলে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চান তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। 


৭২৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল 
তাঁহার কিছুতে অমঙ্গস হয় উহা আমি ইচ্ছা! করিতে পারি না। 

“পুস্তক খানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই, দেখি খদি কাল পাঠাইতে 
পান্বি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করা ধার্য হইয়াছে। ঘোম- 
বার পর্যন্ত পত্রা্দি এবং [09508 র [70180 [01001 খানিও 011141 
5080100. 195০: এর ০৪1 এ পাঠাইবে। 

গুভাকাজি 
শ্ীকেশবচন্দ্র সেন? 

“মোহিনী, বরদা ও হুদক্ষিণা আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার 
আশীর্বাদ দিবে ।” 

কেশবচন্ত্র প্রায় সংবতসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাধ্য করেন। 
ইংরেজী বর্ষের শেষভাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে য'ন। মুঙ্গের 
ত্রাঙ্গনমাজের পরিদর্শন পর বীকীপুর, কাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ 
হইতে ইন্দোররাজ্যে গমন করেন । ইন্দোরে গিয়! পাচ ছয় দিন তাহার অবস্থিতি 
হয়। সেখানে তাহার বন্ৃতাদিতে তত্রত্য মহারাজা হোল্কার তত্প্রতি নিতান্ত 
অনুষ্ট হন এবং তাহাকে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজনীতিসম্বন্ধে 
দুইটা উচ্চভাবের বক্তৃতা হয়। ইন্দোরের মহারাজা হোল্কার কেশবচন্দ্ের প্রতি 
এমন অন্ুরক্ত হইয়। পড়েন যে, তাহার নিকটে আপনার জদয়ের গঢ় ক্রেশ জ্ঞাপন 
করিতেও কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না। কেশবচন্ত্র তাহাকে যে সকল সৎপরামর্শ 
দেন, তাহাতে তিনি নিরাশ! পরিহার করিয়া আশান্বিত হন। ধর্মসম্বন্ধে 
হোল্কার কেশবচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন “আপনারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান গুলি 
একেবারে উঠাইয়! দিবেন না, কারণ আপনি যেরূপ সার বুঝিয়াছেন, সাধারণে 
তাহা না বুঝিয়া যদি সকলপ্রকার ধর্ম্ানুষ্টান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের 
ছুই দিক্‌ যাইবে।” কেশবচক্দ্র ইন্দোরে অবস্থান কালে ভাই প্রতাপচত্্র ইলগ 
হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করা হয়, 
এজন্য কি কি প্রণালীতে তীহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহার সমুদয় বিবরণ 
ভাই প্রসন্নকুমারকে লিখিয়৷ পাঠান। পত্রখানি কেশবচন্ত্র ইতরাজীতে লিখিয়া- 
ছিলেন, উহ্বার অনুবাদ নিয়ে দেওয়া! গেল। 


অগ্নিপরীক্ষা । ৭২৭ 


খপ্রিয় প্রসন্ন, 

"আমি আশা করি শুত্রবার রাত্রে প্রতাপকে অভ্যর্থনপুর্ববক গ্রহণ জন্য 
ব্যবস্থা করিবে। আমাদের ষত গুলি বন্ধু হাওড়ায় যাইতে ইচ্ছা করেন যাওয়া 
উচিত। ভাল গাড়ী নাপাইলে জয়গোপাল বাবুর গাড়ী চাহিয়া লইবে এবং 
আমার গাড়ীও হাওড়াতে লইয়া যাইবে। নিকেতনের ছেলেরা যেন সকলে 
অভ্যর্থনার্থ যান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়ীতে যাইবেন সেখানে সকলেই 
যেন তাহার সঙ্গে থাকেন। আমার বড় ঘরে যেন একটা সংক্ষিপ্ত প্রার্থন_ 
সংক্ষিপ্ত উপাসনা-_-একটি দুইটি' খোল বাজা ইয়া কীর্তন হয়। মৌদামিনী এবং 
আশ্রমের জন কয়েক মহিলা যেন [ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকেন। উভয় ঘরেই 
যেন প্রচুর প্রমাণ আলো থাকে । আমার পত্ী যদি প্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে 
চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহা প্ররোজন আনিয়া দিবে। সৌদামিনী সাহায্য 
করিবেন। প্রতাপ ভাহার পর আগ্রমে যাইবেন। প্রতাপের উপরের ঘর ফুল 
পাতা দিয়া রুচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশি জমকাল না হয়। একটি উপমুক্ত 
স্থানে "স্বাগত" (৬/০1০০7)৩) শরব্টি যেন স্থাপিত হয়। 

তোমার জ্েহের 
কেশবচন্ত্র দেন |” 

আমরা অধ্যায়ের শিরোদেশে অগ্নিপরীক্ষা এই আখ্যা দান করিয়াছি। 
বন্ধু্ণের মধ্যে সন্তাবের অভাব, এ পরীক্ষা তে। অনেক দিন হইল আছে, কিন্ত 
ভারতাশ্রম লইয়া যে পরীক্ষা উপস্থিত, তাহাই বলিতে হইবে বাস্তবিক অগ্নিপরীক্ষা। 
আশ্রমের এক জন অধিবামীর ভগ্তায়াচরণ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্ষধর্ধবের বিরোধিগণ 
প্রকাশ্য পত্রিকায় ঈদৃশ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল ঘে, তাহাতে আশ্রমের 
অধিবাসিগণের চরিত্রে প্যস্ত কলস্কারোপ হইল। ধাহারা কোন নৃতন তত্ব 
পৃথিবীকে দিতে আইসেন, তাহাদিগের এরূপে নির্ধাতিত হওয়া অবশাত্তাবী, 
সুতরাং ধাহারা এরূপ করিলেন তাঁহাদিগের প্রতি অভিযোগ উপস্থিত করিতে 
তাহারা পারেন না, কিন্ত যে সমস্ত নির্দোষ পরিবার আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তা হাদিগের প্রতি ভীষণ গ্লানিকর অপবাদ প্রকান্ঠ পত্রিকায় রটন| 
করাতে কর্তব্যানুরোধে প্রানিকারী সম্পাদকদ্বয়ের নামে প্রথমতঃ উকীলের পত্র 
দেওয়া হয়। উকীলের পত্রের প্রতি উপেক্ষা করাতে পরিশেষে উচ্চতম বিচারা- 


৭২৮ আচার্য্য কেশবচন্ত্ | 


লয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ পত্রে ষ্ঠ 
লিখিত হইয়াছিল "বাদীর ইহাতে কিছুমাত্র বৈরনির্যাতনের ইচ্ছা নাই, মানহানি 
হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্তে অর্থের আকাজ্ষাও রাখেন না, কেবল 
এই চান যে, আদালত প্রতিবাদীকে অধথাগ্নানিপ্রচারকাঁধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ 
করেন।” বিচারপতি দ্বৃণিত জঘগ্ত অপবাদ গুলি শ্রবণ করিয়। এবং বাদী ক্ষমা 
করিতে প্রস্তুত আছেন অবগ্গত হইয়া প্রতিবাদিদ্বয়কে অনুতাপপূর্ববক সমস্ত অগ- 
বাদ প্রত্যহার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন।- প্রৃতিঝাদিদ্বয় যে অতি গহির্ত 
কার্য করিয়াছেন, জন্য অনুতাপ প্রকাশপুর্বক জমুদায় অপবাদ উঠাইয়া 


লইলেন। এইরূপে এই অগ্নিপরীক্ষা অগ্নিনিক্ষিগ্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণের স্তায় বিশুদ্ধি- ; 


জ্ঞাপক হইল। ঈদৃশ ভীষণ কলস্কারোপ দেখাইয়া দিল, ত্রাহ্মসমাজের ভিতরে 
বাহিরে কত শত্রু এবং এদেশের নারীগণের অবস্থা উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি 
প্রকার বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর এবং তাহার 
নিকটে প্রার্থনা, এই মকণ সম্বল না করিয়া এব্্প সাহমিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
কাহার পক্ষে উচিত নয়, এই ঘটনা স্পষ্ট সকলের ভ্বদয়্গম করিয়া দিল। এই 
সময়ে কেশবচন্ত্র "মুখী পরিবার” নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
্রন্থখানিতে দ্বগ্ীয় পরিবারের আদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি এক দিন প্রচারক- 
সভায় হুষ্পষ্ট বলেন, বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়! গৃহীত হইবে না, 
এই "মুখী পরিবার" মেই পরিবারের আদর্শ হইল, যে পরিবার স্থাপনের জন্ত 
বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থগন। 





আচাব্য কেশবচন্দ্র। 





মধ্য বিবরণ । 


[ প্রথম অংশ |] 





দরল্য বারে বিপুলসা পুংসাং 
ংসারজস্যাসা নিদেশমত্র। 

আলভা ততস্থৈরতিচিত্রমেত- 

চ্রিত্রমার্যাস্য নিবদ্ধমঙ্গ | 


শাহ 
৪ [696 9890160, 007 0161005। 1517 সা 216 0620 200 £006) 811 1106 


95803 11081 916 6৫215011106 910000 09 10) 00658 0209 ৪1১91 008 11192 
200 67000016010 1)1510159 200 91911 06 0000 001075 69061901005 ৪ 06. 


03057991 01 00023 55108 £90০ 71450] [মা 


(দ্বিতীয় সংস্করণ। ) 


কলিকাতা । 


৩ নং রমানাথ মজুমদারের হ্রীট, 
“মঙ্গলগঞ্জ মিমন প্রেসে,” 
শ্রীরবারের অন্মতাণুসারে, 


কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





১৮৩৩ শক। 


[417 812%6 725০7224. ] মূল্য ১২ টাকা। 


 বিজ্ঞপ্তি। 





মধ্যম বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। এ অংশে যত দূর প্রকাশিত 
করিয়া ইচ্ছ! ছিল, দৈবঘটনাবশতঃ তত দূর প্রকাশ করিতে পার! গেল ন1। 
বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গ্রন্থ যে প্রকার বিস্তীর্ণ ₹ইয়! যাইতেছে, তাহাতে 
মধ্যম স্ব দ্িতীয়াংশে শেষ করিতে গেলে অত্যন্ত বৃহ হইয়া পড়িবে। 
এ অংশে ছুই বংসরের বৃত্তান্ত যাইতেছে ) এরপ স্থলে অবশিষ্ট কয়েক বতল- 
রের বৃত্ান্ত কয় অংশে প্রকাশিত হইবে, কিছুই বলিতে পারা যায় না। 


৮ই মাঘ। 
১৮১৪ শক। 
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প্রথম উপদেশ। 


১০ এপ্রেল রবিবার কেশবচন্ত্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে “জীবন্ত ঈশ্বর" 1 
বিষয়ে উপদেশ দেন, আমর! পূর্র্ব অধ্যায়ে ইহ উদ্লেধ করিয়াছি । এই উপ- 
দেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ।--যে মহান্‌ পবিত্র ঈশ্বরের 
আমরা পূজা বন্দনা করিয়া থাকি, তাহার বিদ্যমানতা উপলদ্ধি করা, এবং তাহার 
সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ জানা প্রয়োজন। অনেক ব্রহ্ষবাদী আছেন, ধাহা- 
দ্বিগের ঈশ্বরসম্পকাঁয় শাস্্রীয় জ্ঞান বিলক্ষণ আছে,কিন্ত তাহার! ঈগ্বরকে নিকট 
মনে করেন না, দৃূরস্থ মনে করেন। তাহার! যখন উপাসনা প্রার্থনাদি করেন, | 
তথন তাহাদিগের সে সমুদায় শৃন্তে বিলীন হইয়া যায়। এমন কাহাকেও তাহারা 
নিকটে দেখিতে পান না, ধিনি তাহাদিগের ষেই সকলের উত্তর দ্রান করেন। 
ঈশ্বর অনন্ত মহান্‌ ভূম! সমূদায় জগতের অধীশ্বর, এ কথা বলা এক, ভীবস্ত 
ঈশ্বরকে পিতা! বলিয়া! ছাদয়ে উপলব্ধি করা এ আর এক। ঈশ্বর এই জগৎ 
সজন করিয়া! কোথাও চলিয়া! যান নাই; তিনি আমাদিগেতে, আমাদের গৃছে 
পরিবারে, আমাদিগের সকলৈর বিবিধ কার্ধ্ে, এমন কি আমরা ফেধানে যাই 
সেখানেই বিদ্যমান আছেন। তিনিজড় ও অধ্যাত্ম জগৎকে ক্রিগ্নাশীল 
করিঝা রাখিয়া্েন, তীহারই করুণান্থুলি ইতিহাসের ভিতরে প্রকাশ 
পাইতেছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিত্তরে যেমন আমর! তাহার ক্রিয়া দেধিতে 
পাই, তেমনি আমাদিগের গৃছে গিয়া দেখি আমাদিগের জীবনের প্রতিকার্যে 
আমর] একা নহি, আমাদিগের ঈশ্বর বিদামান। তিনি আমাদিগের অধ্যাত্ব 
মঙ্গলসাধনের জন্য জড় ও চৈতন্য উভয়কে পরিচালিত করিতেগ্কেন। তিনি 
যেমন প্রতি ব্যক্তিকে শামন করিতেছেন; তেমনি সকল জাতিকে শাসন 
করিতেছেন। আকাশে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে তিনি বিদ্যমান 
নহেন। আজও আমরা তাহাকে "আমি আছি” এই অপরোগ্ষ নামে সম্বোধন 

ক 
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করিতে পারি। তিনি আমাদিগের আত্মার ক্কুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন, 
. 'আমাদিগের সন্ধে সর্বদা থাকেন, আমাদিগের বিগত পরীক্ষায় সহানুভূতি 
প্রদর্শন করেন। যিনি আমা দিগের প্রার্থনা শ্রধণ করিয়া! তাহার ফপদান করিবেন, 
এমন একজন আমাদিগের নিত্য হুহৃদের প্রয়োজন। কেবল মন্দিরে তাহার 
বিদ্যমানতা অনুভব কাঁরলে চলিবে না বাণিজ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, পুস্তকালয়ে, 
কার্ধ্য। লয়ে, সর্বন্থানে তাহার সঙ্গ অনুভব করিতে হইবে। এমন হওয়া চাই 
যে, তাহার সঙ্গ অনুভব করিয়৷ আমাদিগের বিশেষ আনন অনুভূত হইবে। 
আমরা পৌভুলিক দেব দেবী ছাড়িয়াছি,ইহাতে আমাদিগের কি চরিতার্থতা হইল, 
ষদ্দি আমরা পরম সত্য ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব না করিলাম? 
আমাদিগের বাহিরের চক্ষু তাহাকে দেখে না, আমাদিগের বাহিরের কর্ণ 
তাহার কথা শুনে না, তবু তিনি সত্য। তিনি অদৃশ্ত বলিয়া কি সত্য নহেন ? 
'-সমূর্দায় জগৎ ও জীবের সত্যতা কোথা হইতে? তাহ! হইতে। তিনি 
আকাশের ন্যায় শুন্য নহেন, মনগড়া মৃত দেবতা নহেন, তিনি জীবস্ত ব্যন্তি। 
সংসারে আমরা যাহা কিছু দেধিতেছি,অনুভব করিতেছি,সমুদায় অপেক্ষা তিনি 
জীবস্ত। আমরা মনে করি, আমরা যাহা চক্ষে দেখি তাহাই সত্য, ইন্জিয়ের 
অতীতভূমিতে কিছু নাই, কেবল মনোভাব মাত্র। না, এরূপ কদাপি নহে। 
সমুদায় বিশ্ব তাহার সন্তাতে পূর্ণ । যাঁদ আমরা এই সত্তা তেমন করিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা! হইলে আমাদিগের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
পর্যন্ত আলোড়িত হয়। এই বিদামানতা অনুভবে আমাদিগের শুদ্ধি উপ- 
স্থিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের বিদ্যমান অনুভব করিল না, যখন 
প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা কোথা হইতে বললাভ 
করিবে? যাহারা ঈশ্বরকে নিকটে দ্রেখেন, তাহা হইতে ঠাহার্দিগের হৃদয়ে বল 
প্রবেশ করিঘু! সত্যের জন্ত সংগ্রাম করিতে আত্মাকে সজ্জিত করে। প্রলোভন 
আন্ুক, দুঃখ দরিদ্রতা আমুক, যদি আমরা পিতাকে নিকটে দেখিতে পাই, 
আমাদের কোন ভয় থাকে না, আমাদের হৃদয় অবসন্ন হয় লা, যাই বলি 
প্রচ্থো, এই ছর্বশ সন্তানকে সাহায্য কর, অমন আত্ম। শান্ত হয়, উৎসাহ 
উদ্দাম আসে, এবং আমরা ঈশ্বরের বলে প্রলোভন পরাজয় করি। ঈশ্বরের 
বিদব্য মানতা অনুভবে কেবল চতিত্রশুদ্ধি ও প্রলোভন পরাজয় হয় তাহা নহে, 
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উহ হইতে আমাদিগের হুখ ও আনন্দ উপস্থিত হয়। যখন পৃথিবীর পিতা 
মাতা বন্ধু সুহুৎ সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, চারিদিক ঘোর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, হৃদয় একান্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, নির্জনে অশ্রু বিসর্জন 
*করিতে থাকি, কেহ আর আমাদিগের চক্ষুর জল মুছাইয়৷ দিবার জন্য না 
থাকে, তখন কাহার নিকট আমর! আমাদের জদয়ের বেদনা জ্ঞাপন কারিব £ 
এ সময় ঈশ্বর আমাদিগের আশা, ঈশ্বর আমাদিগের সখ ও আনন্দের উৎস, 
তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি আমাদের চক্ষুর জল মুস্ভাইয়া দেন, 
আমাদের হৃদয়ের ভার অপনয়ন করেন। কেবল ছুঃখ যন্ত্রণার ভার লহে, 
প্রতিদিনের ক্লেশকর ভারবহ কাধ্যভার বহন করিবার সমগ্মেও তাহাতেই ৮৬ 
ও আনন্দ পাইয়া থকি। এ সংসারে পিতার নিদেশ পালন করা ভিন্ন 
সম্তানের আর কি কার্য আছে? তিনিই উপাসনার সময়ে আনন্দ বিতরণ 
করেন, তিনিই কার্যযকালে দাসকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। জীবনপ্রণ, 
পবিত্রতাসাধক, হখবর্ধন ঈশ্বরের এই বিদ্যমানতা অন্তব বিনা এ পৃথিবীতে 
কিছুতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যাঁয় না। সকলে এই বিদ্যমানতা 
অনুভব করিয়! বিশ্বাস, আনন্দ, পবিত্রতা ও বল সঞ্চয় ককন। কখন যদি 
আমরা বিপথে গমন করি, এই বিদ্যমানতা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত 
হইয়! আমাদিগকে ভীত করিয়া তাহ1 হইতে নিবৃত্ত করুক। আমাদিগের 
মৃত্যুশয্যায় এই বিদ্যমানতা ভয় ও আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া আমা- 
দিগকে আনন্দ বিতরণ করুক। যিনি যেখানে যাউন, ঈশ্বরকে সম্বে করিয়া 
গমন করুন, ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে বৃহত্তম বন্ততে তাহাকে দেখুন, তাহা হইলে 
আর মন্দির ও বিশাল বিশ্ব এ ছুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না; 
যেখানে সেখানে ঈশ্বরের সম্তানগণ তাহ।কে দেখিয়! হৃদকের কথা জ্ঞাপন 
করিবেন। কেশবচন্্র উপদেশ এই বলিয়া শেষ করিলেন, "আমি ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাকে আপনাদিগের মধ্যে আনিয়াছেন। আমি 
তাহাকে ধন্যবাদ করিষে, তিনি তাহার গৃহে অন্য প্রাতঃকালে আমাকে 
আপনাদিগের সঙ্গে একত্রিত করিলেন, এবং আমাদ্বিগের হুদয়কে একতানে 
তাহার গুপগানে নিযুক্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞত। প্রার্থনা ও নিবেদন 
তাহার চরণে অর্পণ করিতে সমর্থ করিলেন। আপনাদিগের মধ্যে উপস্থিত 


৩৭২ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


হওয়াতে আমি বিশেষ হুখ অনুভব করিতেছি। যদিও আমি বিদেশী, 
তথাপি আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি যে, আমাদিগ্সের জকলের সাধারণ 
পিতার আরাধনা ও গৌরববর্ধনের জন্য আমার তুর্বল ক আপনলাদিগের 
কণ্ঠের সঙ্গে মিশাইতে পারি। আমি বিলক্ষণ হাদয়ক্সম করিতেছি, ধাহার 
বিদাগানতা এখানে ইংলপ্ডে অনুভব করিতেছি, সেই বিদা/মানত্ত1 ভারতবর্ষেও 
অবস্থিত। আমি ইহা অনুভব করিতেছি যে, যদিও আমার ভারতবর্ষ 
ভ্রাতৃবর্গ শরীরসম্বন্ধে এখানকার বন্ধুগণ হইতে দৃরে, তথ[পি ভাবে আমর! 
সর্বদা পরস্পরের নিকটে, এবং যে পরাক্রাস্ত ঈশ্বর আজ এই বৃহৎ মন্দিরে 
বিদ্বামান, তিনিই সকল জাতির পিতা । অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমর! যত্ত দিন 
জীবিত থাকিব, তাহারই স্তব স্তাতি প্রশংসাবাদ কীর্তন করিব। এ সংসারে 
ষহ পাপী আছে, তাহার সত্তা তাহাদিগের পক্ষে পরিস্তাণের শুভ সংবাদ 
হুউক। ঈশ্বরের সন্তা অনুভব করিলে যে পরিত্রাণ উপস্থিত হয় সেই পরি- 
ত্রাণের সুখ আপনাদিগের এবং পাপপ্রপাড়িত লোকদিগের নিকটে উপনীত্ত 
করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিদ্া একত্র কার্য করুন। ঈশ্বর আমাদিগের কথ! 
শ্রবণ করুন, ইহুলোকে এবং পরলোকে তিনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, 
তিনি আমাদিগকে শাস্তি ও সাধুতা বিতরণ করুন।” 


অভার্ধনখ । 


১২ এপ্রেল মঙ্গলবার অনেকগুলি সন্ত্াস্ত লোক কেশবচল্লের সহিত 
আক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। কলিকাতাস্থ বেথুন মোসাইটার ভূতপূর্ব্ব 
সভাপতি মেষ্টর হড্‌সন প্রাাট আত্মপরিচয়দানপুর্্ঘক বলেন, তিনি এখন 
পরিশ্রমজীবিগণের উপকারসাধনে জীবন সমর্পণ করিয়ান্েন। অনপেক্ষিত 
ভাবে ইৎলগ্ডের চিন্তাশীলভার নেতা মেস্তর জন উ,য়ার্ট মিল কেশবচন্দের সহিত্ত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শিক্ষাবিষ্ণক কর, আয়ের উপর কর, বিচার প্রণালী, 
ভারতন্থ ইংরেজগণের চরিত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষিয়ে ইনি ই'হাকে প্রশ্ন করেন। 
মিল সাহেবের গযনের, পর ভূতপুরর্ব গ্রবর্ণষেন্টের ফরেণ ভিপার্টমেন্টের 
অগ্ডার সেক্রেটরী মেস্তর ম্যাকৃলিয়ড, ওয়াইলি, এবং ভূতপূর্ব্ব পঞ্জাবের লে্ট- 
নেন্ট গবর্ণর মার রবার্ট মণ্টগোমেরী পুত্র সহ উপস্থিত হুন। সার রবার্ট লর্ড. 


" 
০১০৯, 
১০85 উঠাতে 
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লয়েন্সের ধাতুর লোক। পূর্ণ্ব্যবস্থানুসারে কেশবচন্র "ইউনিটেরিয়ান্‌ 
কমিটাতে” তাহাদিগের কার্ধযালয়ে গমন করেল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইহাকে 
সঙ্গে করিয়া মেস্তর টেলর 'ছানোবার স্কোয়ার রূমে'লইয়া যান। এখানে কেশব 
চ্ন্মের অভ্যর্থনাথ এক বৃহৎ মা আহত হইয্লাছিল। এই সভাতে সমুদার় 
ধর্শসন্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সমাগত হুইয়াছ্িলেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড হছটন, 
দি ভেরীরেবারেও্ড দ্দি ডীন অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার, সার জেমৃন্‌ লরেন্স এম্‌ পি, 
রেবারেগড উপফোড্ড ক্রক, রেঝারেও্ড ভাক্তার কাপ্নেল, সার হা!রি বার্পি 
এম্‌ পি, আর্থার রসেল এম্‌ পি, রেধারেও্ড জেমূস্‌ মার্টিনো, রেবারেওড ডাক্তার 
মার্ক্‌, রেবারেও ডাক্তার যলেনৃদ্‌, রেবারেগ্ড ডাক্তার ব্রক, রেবারেও ডাক্তর 
টেষ্ট্রেল; রেবারেণ্ড ডাক্তার বেলি, রেধারেও্ড ভাঙ্গার ওয়ার্ডল, রেবারেগ্ 
ডাক্তার রবিল্স, রেবারেণ্ড ভাক্তার ডেবিস্‌, রেবারেণ্ড ম্যাথিউ উইল, 
রেবারেগ্ড এইচ মার্টেন (বাপটিষ্ট ইউনিয়নের সেক্রেটরী ) রেবারেগু রবার্ট 
লিট লার, রেবারেও্ড আলেক্জেগ্ডার হান্নে, রেবারেণ্ড জে পিলান্স, রেবারেও্ড 
সি জেইকাই, রেবারেণ্ড জে ডব্লিউ কুম্ব স্‌, লাইন্রাষ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ব্রিটিষ এবং ফরেন ইউনিটিরিয়ান আসোমিয়েষনের সভাপতি সামুয়েল 
শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

সভাপতি সংক্ষেপে সর উদ্দেস্ঠ বর্ণন করিয্পা! কেশবচন্ত্রের পরিচদ্র দান 
করিলেন। সেক্রেটরী রেধারেগ্ড আর ম্পিয়ার্দ বলিলেন, প্রাঃ চর়িশ জন 
লগুনের প্রধান ধর্মযাজক ধাহার! সভায় উপস্থিত হইতে পারেন লাই, তাহ 
দিগের নিকট হইতে তিনি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডিউক অবক্যার্গাইল,সার জে 
বাওযারিং, সার চারল টি, বেলিয়ান, মেস্তর জেমূস্‌ ঈ.র্ট মিল, মেকার গ্রান্ট 
ডফ, সার বা্টল ফির, প্রোফেসর মোক্ষ মূলর, ই'ছারা সহানুভূতিহ্চক পত্র 
লিখিক়্াছ্েন। ষে সকল ধর্মযাজক পত্র লিধিয়াছেন, ভাছাদের মধ্যে ই'ছাদের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; _ইল্লিংটিন্রে রেবারেও এইচ আলোম,য়েবা- 
রেও-এস্‌ এইচ. বুধ, রেবারেগ্ড ডবলিউ রবাটস্‌,ডাক্তার ফিশর, রেবারেও্ড বল ৩ 
ডুইন ব্রাউন, রেবারেও্ড ডাক্তার রিগ, বেধারেও্ড টি বিনি, দি ভেরি রেবায়েও 
ছি ভীন অব সেপ্টপল্‌স, রেবারেও্ড এফ মরিস্। সেক্রেটরি শ্পিয়ার্স সাহেব 
বলিলেন, সভায় দশ ভিন্ন সম্প্রণায়ের লোক উপস্থিত আছেন। 


৩৭৪ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


ওয়েক্টমিনিষ্টারের প্রধান ধন্মযাজক ডীন ষ্টান্লি, এই নির্ধারণটি সভা, 
উপস্থিত করিলেন )--প্রায় সমুদায় প্রোটেষ্ট/“ট চচ্চের সভ্যগণশোভিত 
এই সভ। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধর্মমসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়সম্ভৃত 
অভ্যর্থনা অর্পন করিতেছেম, এবং তিনি এবং তাহার সহষোগিগণ পৌত্তলি; 
কতাবিলোপ, জাতিভেদানবারণ, এবং সেই বৃহৎ সম্প্রদায়ের লোকদিগের 
মধ্যে উচ্চতর নৈতিক ও জ্ঞানপ্রধান জীবনবিস্তারের জন্ত যে মহৎ প্রশংসার 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন তৎস্হকারে এই সভার যে সহানুভূতি আছে, 
তদ্বিষদ্ধে তাহাদিগকে নিঃসংশয় করিতেছেন।” এই নিপ্ধারণটি উপলক্ষ 
করিয়া মাননীয় ডীন য|হ1 বলেন, তাহা অতীব উপ্ণার। বিসপ কটন যখন 
কলিকাতায় আসেন, তখন ইনি তাহাকে এই বলিয়া তৎকার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
করিয়াছিলেন যে, তিনি এ দেশে আসিয়া যত্গুলি খীষ্টমণ্ডুলী আছে তৎ- 
সহকারে অপক্ষপাতাচরণ করিতে পারিবেন এবং ভারতের প্রাচীন ধর্দ্রসমূহের 
মন্ন বুঝিয়া তিনি তত্প্রতি স্তায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। খীষ্টধর্্ 
বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়ে বিভক্ত হইজ্জা গেলেও এমন একটি সাধারণ ভূমি আছে, 
যাহাতে সকলে একত্র মিলিত হুইতে পারেন, অদ্যকার ব্যাপার দ্বারা এইটি 
কেশবচলোর মনে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিতে যত্ব করেন। তিনি যে সকল উদ্দার-. 
মত ব্যক্ত করেন, তাহার সার এই রূপে নিক্র্ষণ করা যাইতে পারে;)-_-১) 
এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলীসমূহ মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আছে তাহা 
মে পরিমাণে শ্ীকার করেন সেই পরিমাণে মহৎ্। (২) যে কোন আকারে 
মানবীয় প্রকৃষ্ট ভাব যেখানে প্রকাশ পাউক না কেন তন্মধ্যে খীষ্টের অভি- 
ব্যক্তি দর্শন যথা বী্টীক্প ভাব। (৩) খবীষ্টধর্মের সেই সাধারণ ভূমি, বদ্ধারা 
জ্ঞানী ও মুর্খ সমানভাবে আকৃষ্ট হয়, সেই সাধারণ ভূমিতে পুর্ব ও পশ্চিমকে 
একত্র মিলিত কর! কর্তব্য। (৪) শ্রীষ্টধন্ম দেশাস্তরে প্রচারকালে সেণ্ট 
পল যে প্রকার লিকোনিয়ান জাতির নিকটে সহজ বিবেককে, আথেনিয়।ন- 
গণের নিকট অজ্ঞেয় ঈশ্বরের বেদীকে, সেপ্ট জন যেমন আলেক্জেণ্ডি,কলার 
দর্শনিক শব্দবিশেষ অবলম্বন করিষ! তাহাদিগের সঙজে একতা! প্রদর্শন: 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ খীষ্টধর্মম প্রচারকগণ্কে তত্তজাতির সহিত যে ষে 
স্থলে একতার ভূমি আছে তাহা অবলম্বন করিঝ়া প্রচারকার্ধ্য নির্বাহ করিতে 
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ইইবে। (৫) ভারতবর্ষ ইয়ুরোপীয় খীষ্টধর্্মরকে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ 
করিবেন না, কিন্তু ভারতের উপযোগী করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবেন। 
(৬) এই পরিবর্তিত খীষ্টধন্্ কি হইবে, তাহার প্রথম অভ্যুদয় ভারতীর 
খর্মসংস্কারকগণের প্রতিনিধিতে ( কেশবচল্রে ) প্রকাশ পাইতেছে। 

লর্ড লরেন্স নির্ধারণটর অনুমোদন করেন, এবং তিনিই যে কেশবচত্্রকে 
ইৎলণ্ডে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, এবং বিবিধ অত্যাচার প্রলোদ্ভন 
সহ করিয়া ভারতে ধর্মমসংস্কারকার্ধ্যে ব্যাপৃত হওয়া কি প্রকার কঠিন 
ব্যাপার, তাহা উপন্থিত সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেল। রেবারেওড 
জেমূস্‌ মার্টিনো যাহা বলেন তাহার অংক্ষেপ মন্ত্র এই ;-_-ভারতের পৌত্তলি- 
কতা অজ্ঞ/নতাসভূত নহে। জ্ঞানপ্রধান তারত অতি প্রথমে অনস্ত মহান্‌ 
ভূমা ঈশ্বরের তত্ব আবিষ্কার করিয়া র্কে এত হৃক্ষমাতম ভূমিতে উপস্থিত 
করেন যে, সাধারণতঃ লেকের পঞ্গে উহা একান্ত অনুপযেগী হুইয়া পড়ে, 
সুতরাং কল্পনার আশ্রপ্ন গ্রহণ করিয়া উহাকে সাধারণের হৃদয়গোচর 
করা হয়। যে কল্পনাপ্রধান দেশে ক্রোধাদিবৃত্তিসমুহকে মূর্তিমান্‌ করিয়! 
নাটকের বিষয় করা হইয়াছে, সে দেশের লোকে যে, কল্পিত বিবিধ েঁব 
দেবার আশ্রয় লইয়া ধর্শের শুক্ষতা পরিহার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? 
সাহিত্য ও জাতিভেদ, এই দুই অবলম্বন করিয়া ভারতে পৌত্তলিকতা প্রবল 
হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের আলোচন1 উচ্চশ্রেণীর লোকমধ্যে আবদ্ধ থাকাতে 
নিয়শ্রেণীর লোকেরা মূর্খ হুইয়! পড়িয়াছে। যাহারা শাস্তালোচনা করেন, 
তাছাণের শৃপ্ষ জ্ঞান আছে বিশ্বাস নাই, আর যাহারা শান্ত্রালোচনাবর্জিত 
তাহাদের বিশ্বাস আছে জ্ঞান নাই। ভারতের ঈর্ঘৃশ অবস্থা ইংলগ্ডের স্বারা 
' তিরোহিত হুইবার কথা, কিন্ত গ্রীষ্টধর্মপ্রচারকগণ মতবিরোধ প্রদর্শন 
করাতে কিছু কার্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহারা সর্বপ্রথমে সে দেশ 
শাসন করিতে যান, ভাহাদিগের চরিত্রে খীষ্টধর্ট্ের কোনই মহত্ব প্রকাশ না 
পাইয়া বরৎ তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে; এনন্ত তাহারাও সে দেশের 
লোকদিগের ধর্মসন্বদ্ধে কোন উপকার করিতে পারেন নাই। হ্ৃতরাং 
ভারতের সংস্কারকাধধ্য সেই দেশীয় লোকগণের উপরেই নিপতিত হুইয়াছে। 
এই ধর্সংস্কারকের কাধ্য প্রচীন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত না করিয়৷ একেবারে 
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নবীন ভূমিতে স্থাপিত করা হুইর়াছে। সর্ধ্ববিধ বাহা অবলম্বনশৃন্য হুইয়! 
একেবারে জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্শ্বলাভ করিবার ভগ্য যতু অনেক 
লোকের পক্ষে অতি ছুরূহ ব্যাপার হইলেও ইহাতে মানবের মধ্যে কি প্রকার 
আয়োজন সমৃদায় বিদ্যমান আছে, তাহ! বিলক্ষণ হুদয়জম হয়। ব্রাদ্মদমাজ্‌ 
এষ প্রকার যত্ব করিয়া পুণ্য পবিত্রতা ষাধুত1 ভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই 
লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মনযাজের দৃষ্টান্ত এই দেখাইয়া দেয় যে, বাহিরের 
অমুপান্প অবলম্বন চলিয়া! গেলেও ভিতরে অচল অটল ধন্মীচল বিদ্যমান, 
সহজ ঝাঞ্কাবাতেও উহ ক্দাপি বিচলিত হুইবার নহে। ভারতের বর্তমান 
ধর্মমংস্ক'রক যাহ প্রদর্শন করিলেন, তাহার ক্রিগ্জা ইউরোপের উপরেও প্রকাশ 
পাইবে। অনেক সময়ে ধন ও ব্যাখা। পূর্র্ব হইতে পশ্চিমে আসিয়াছে। 
তাহার বিশ্বান যে আবার পুনরায় তাহাই হইবে । ইউয়োপীয়গণের মন 
কঠোর বলিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধির সম্তে সঙ্গে আধ্যাত্মিক গভীরতা! বিনষ্ট হয়। 
আধ্যাত্মিক গভীরত] বিনষ্ট হুইয়া বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ 
প্রধল হইব] উঠে, নিয়ম চিত্রা করিতে করিতে নিয়স্তাকে ভুলিয়া যাক 
ভারতের প্রতিভার নিকটে এরূপ ছর্দশা ফড়াইতে পারে নল ভারত 
বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন, অথচ উবার সঙ্গে সক্ষে ঈশ্বরকে উক্ভ্বপর্ূপে 
সর্ধত্র ধর্শন করিবেন, ইয়ুরোপীর দর্শনশাস্ত্রের কাঠিস্ক ও জড়বাদে যে 
কতি হইয়াছে, ভারত ভাহার পরিপুরণ করিবে । ভারতের শুষ্ক চিন্তা এবং 
কোমল হুদয় পুনরায় ঈশ্বরালোক সংসারে আনয়ন করিবে। মায়ার আবরণে 
জীব ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিপ্ন ছুইগ্রান্ছে, পাশ্চাত্য মনের উপরে চিরদিনই এই, 
মায়ার জতটাচার আছে ; এবং পুনঃ পুনঃ পূর্বদেশস্থিত ভবিষাদর্শিগণ এই 
অত্যাচার হইতে উহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এখনও হয়ত তাহাই ছুইবে। 
াহাদিগের পূর্ধবদেশস্থ বন্ধুগণ বদি চিত্তের কোমলতা, হৃদয়ের মধুরভাব,-- 
যাহার হৃষ্টান্ত অদ্য সারংকালে গাহার! প্রত্যক্ষ করিতেছেন__তাহাদিগকে 
আপণি করিতে পারেন, এবং অস্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সহিত সন্ন্ম কি প্রকারে 
স্থাপন করিতে হয়, ভাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহ! হইলে অন্তায় 
অকল্যাণের পরিবর্তে সাহারা স্থান্ী কল্যাণ অর্পণ করিলেন। এইরূপে 
ইউরোপীয় হদছ্রের কাঠিস্ত অপনদ্ধন করিলে উহ্ধা-কলাইৰ ও হেঙ্টিংস্‌ সে 
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দেশের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তার মার্জনা স্বরূপ এবং বেন্টিক 
ও লরেন্স যে দয়! ও স্ান্স প্রকাশ করিদ্জাছেন তত্প্রতি কৃঙজ্ঞতান্বরূণ হইবে। 
লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির সেক্রেটরী রেবারেণ্ড ভাক্তর মঙেন্স এবং 
ফ্িহদী ধর্মযাজক রেবারেও ভাক্তর মার্ক-্‌ নির্ধারণের প্রতিপোষকতা করেন। 
রেবারেণ্ড মলেন্স বিংশতি বর্ষ কলিকাতায় বাদ করিয়াছেন, ছু তরঃং 
তিনি কেশবচন্ক্রের পরিচিত্ত। তিনি এ দেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া ব্রাক 
সমাজ দেশের হিতকলে কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন তাহার উল্লেখ 
করেন। তিনি ইহাও বলেন (ষ, ব্রাঙ্গগণ গ্রীসটক্জ প্রচারকগণের প্রতি সর্ধ্বদা 
স্বযবহ।র করিয়াছেন, এবং বিতর্কশ্থলেও কখন কঠে।র বাক্য প্রয়োগ করেন 
নাই; খা্টীক় প্রচারকগণও তাহার্দিগ্রের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। ধাহারা পৌন্তলিকগণের কালীঘাট এবং ক্রাহ্মসমাজের উপাসনাপয, 
এ উত্তয় স্থলেই গমন করিফাছেন, তাহারা এ দুইয়ের মহাপার্থক্য অবলোকন 
করিয়। অবস্ত আশ্র্য্যান্বিত হইয়াছেন। কেশবচত্র এবং তাহার বন্ধুগণ কি 
প্রকার দেশনৎস্কারকাধ্যে নিয়ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহার উল্লেধ করিক্কা 
তিনি তাহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধুর দর্শনলাভে ভুখী, হইয়াছেন বলেন, এব» 
এদেশে কি প্রকার দেশহিতকর কার্ধে;র অনুষ্ঠান সমুদায় আছে তিনি এবং 
তাহার বন্ধুবর্গ দেখাইবেন আশা প্রকাশ করিলেন। রেবারেওড ডাক্তর মার্কস্‌ 
বলিলেন, অভ্যাগত কেশবচত্দের সহিত তাহার কি প্রকার সহানুভূতি, 
তাহাই প্রদর্শন করিবার পন্ত তিনি সভাম্লে উপনীত হইয়াছেন। হাহার! 
অভ্যর্থনা জন্য নিদ্ধারপ লিপিবদ্ধ করিয্লাছেন তাহাদের হয়তো এ কথ। মনে 
ছিল না যে, একজন দ্নিছদী এ সভার সহিত যোগদান করিবেন। ইতঃপূর্বব 
কথিত হুইল, প্রোটেষ্ট্ট মণ্ডলীর প্রায় সমুদয় সভ্যগণকে লইয়া এই সভা 
সংহুষ্ট) এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিতে চান ন|। তবে ঞই কথা তিনি বলিতে 
চান ষে, যিনি একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান সর্বত্র বিস্তার করিতে চান 
তাহার পক্ষমমর্থন ও তথ্প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে তিনি ইজরায়েল 
বংশীয়গ্রপের নামের এবং সে বংশের প্রতিনিধিত্বের জন্ুপমুক্ক হইতেন।, 
ভারতবর্ধে কেশবচন্র কত দূর কি করিয়াছেন তাহা তিনি সমগ্র জানেন নাঁঠঁ 
কিন্ত তিনি যাহা করিবেন তাহা থে কি মৃহৎ কাধ্য হুইবে তাহাতে ফোন্ঠু:' 
খ 
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সঙ্গেহ নাই। ইনি (কেশবচন্ত্র) জাজ এখানে যাহ! করিয়াছেন, তৎপ্রৃতি 
তিনি উদাসীন হইতে পারেন না। এক বার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
দেখিতে পাওয়। বায়, ধাহাদিগের পরস্পর এত মতভেদ, তাহারা সে মতভেদ 
ভুলিয়া! ইহাকে অভ্যর্থন৷ করিষার নিমিত্ত ই'ছারই জন্ত একব্রিত হইয়াছেন; 
ইহাতে তাহার মলে হয়, তাহার পূর্ধ্ব পুরুষগণ মেসেয়ার আগমনের যে' 
লক্ষণ বলি্লাছেন, তাহাই উপস্থিত, কেন না মেসেত্সার আগমনে যে সমুদায় 
বিষয়ে মতভেদ আছে তদপেক্ষ1! যে সমুদয় বিষয়ে একত| হইতে পারে, 
তত্প্রতি সকলে আকৃষ্ট হইবে । তিনি গ্রিছদী হুইয়া এবং গ্িহদী জাতির 
প্রতিনিধি হুইয়৷ এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, ঈশ্বর শীঘ্র শীঘ্র ইহার 
কার্ধের সাফল্য অর্পণ করুন। তিনি আশ! করেন যে, বাইবেলোক্ত 
আহুনুযেরস নৃপত্তি যে প্রকার একশতসপ্তবিংশতি রাজোর উপরে আধিপত্য 
বিস্তার করিঘ়্াছিলেন, ই'হার প্রচার সেইরূপ দুরতম বিভাগে বিস্তীর্ণ হইবে। 
"সমুদ্রের জল যে প্রকার আচ্ছাদন করিয়৷ ফেলে, ঈশ্বরজ্ঞান সমুদা্ণ পৃথিবীকে 
আচ্ছাদন করিপ্না ফেলিবে,” সেই সময় ইনি আনয়ন করিলেন, এ সংবাদ 
শুনিলে তিনি কত যে আহ্লদিত হইবেন বলিতে পারা যায় না। 

সভাপতির অনুরোধে কেশবচঙ্জ দণ্ডায়মান হইলে সভাম্থ সকলে 
অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দপ্রকাশকর্বনি করত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি যাছা। বলেন, তাছার সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে ;--যধন তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এ দেশে আইসেন, তখন কখন 
এরপ আশা করেন নাই যে, তিনি এরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। 
অদ্যকার সভায় ঘে সকল বক্তৃতা হুইল ও উৎসাহ প্রকাশ পাইল তাহাতে 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলগ্ড তত্প্রতি, তাঁহার মণ্ডলীর প্রতি, 
তাহার দেশের প্রতি অতিমাত্র কল্যাণাকাজ্ী। ইংলগ ভারতের প্রতি 
কি করিতেছেন তিনি তাহা নিবেদন করিতে আমিয়াছেন। ভারতের 
বাহে!ল্নতিসাধনমাত্র নহে, ইৎলগু তাহার সবিশেষ সংস্কারে অহা 
ছইয়াছেন। এ কথ! সত্য, শ্রধমাবস্থায় অনেক ব্রিটিষ শাসনকর্তা! নিতাস্ত 
নিন্দনীদ্ব ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের উপরে দৃট্টিক্ষেপ করা নিজ্য়োজন, 
জিটিঘ শালনেয় যুলে খে ভগবানের অঙ্কুলি আছে তাহাই দেখিরার বিষন্ন । 
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দীর্ঘনিজার পর ভারত চেতনালাভ করিয়াছে। জান, নীতি, সমাজ, ও 
ধর্ঘ্বসঞ্পর্কে ভারতবর্ধ ইংলগ্ডের সহিত মিলিও হইক়্াছে। ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষার সন্তে সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও দর্শন একীভূত হই যাইতেছে । 
ভারত ও ইংলও্ড যে কেবল এক রাজশীসনের অধীন তাহা নহে, হাদয়ে ও 
চিন্তাতে এক, রাজ্যসপ্পর্কে ও জ্ঞানসম্পর্কে এক। “মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ- 
জীবিনী হউন" এ কথা তিনি যাই উচ্চারণ করিতেছেন, অমনি এ কথাগুলি 
ভারতের এক কোণ হইতে অন্ত কোণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং (দেশের 
সমুদয় শিক্ষিতগণ- ধাহারা এত উপকার লাভ করিয়াছেন--ভাহারা তাহার 
সঙ্গে মিলিত হুইপ] মহারাজীর গ্বান্থ্য ও সৌভাগ্য আকাজ্ষা1 করিতেছেন। 
দেশের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়৷ ইৎলগ্তীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য বালাবিবাহ্ছ-বহুবিবাহু-নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্ধা 
প্রবর্তিত করি্নাছে। এ সকল বিষয়ে ইংলতওর কীর্তি সে দেশে চিরম্মরণীয় 
ধাকিবে। ইহার সংস্পর্শে নীতি ও ধর্দসন্বন্ধে যে সংস্কার উপস্থিত, উদ! 
সর্বাপেক্ষা শ্রেঠতম। ইতলগ্ড যখন ভারতে যান, তখন বাইবেল সঙ্গে লইয়া 
যান। ভারতের শাস্ত্রসম্থন্ধে ভাত যত কেন অভিমানী ন| হউন, বাই- 
বেলের ভাবগ্রাহী না হুইয়! তিনি থাকিতে পারেন না। যে সকলগ্রীষ্ধর্শ্ম, 
প্রচারক বহু ত্যাগ শ্বীকার করিক্া ভারতের অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে কৃতসন্ক, 
তাহার! বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আরস্ত এবং ব্রাঙ্মসমা- 
জের অন্যুদ্ যুগপৎ হইয়াছে। ব্রাহ্গারমাজ প্রধমতঃ বেদগাবলগ্বনে স্থাপিত হয়, 
পরিশেষ বেদাবলম্বন পরিহার করিয়! প্রশস্ত ভূমি আশ্রয় করত দেশের জাতি- 
ভেদ গ্রভৃতি বিবিধ কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। সকলের জিজ্ঞাস! 
উপস্থিত হইতে পারে, ব্রীটধর্থের প্রতি, গ্রীষ্টের প্রতি, খীষ্টধর্্ন প্রচারকগণের 
প্রতি ব্রাঙ্ষগণের কি ভাব? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ইহা অসম্ভব 
মনে করেন যে, এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম খীষ্ট বারতাহার শিষ্যগণের প্রতি বিদ্বেষ 
বা ঘ্বণা পোষণ করিতে পারেন। এ কথা সত্য, ভারতে এমন সহজ সহশ্র 
ব্যক্তি আছেন, ধাহারা ইচ্ছা? করেন না যে সে দেশে ধ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। 
যে বেশে বট ধর্ম সে দেশে গমন করিয়াছে তাহাতে লোকের মনে ঈৃশ 
বিরুদ্ধ ভাব পৌষণ অসস্কব নয়। বীষ্টধর্ের প্রবর্তক, তাহার প্রাচীন শিষা” 
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সাক্ষাৎ করেন। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। ইনি বলেন ভারতবর্ষ 
ব্রিটিশ শাসন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন না হইলে কখনই হুখ সমৃদ্ধিলাত 
করিতে পারিবে না। ইনি মনে করেন যে বু উধর্দ্ের উৎপত্তি ভারতবর্ষ হুইন্তে 
হইয়াছে। কেশবচজ্রের এ সম্বন্ধে মত কি ইনি জিজ্ঞাসা করেন। ১৪ই 
এপ্রিল বিবান নায়ী নামক একটা নারী তাহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং' 
বলিব! পাঠান তাহার সঙ্গে গুরুতর আলাপ করিবার বিষয় আছে। কফেশবচন্ত্র 
সোত্হুক চিত্তে তাহার নিকট গমন করেন, কিন্ত নিরাশচিত্ত হইয়া ফিরিয়া! 
আসেন। কেন না মিস্ত্রেস বিবান তাহাকে এই বলিয়া বিরন্ত করেন, 
প্রচলিত খীধর্ম গ্রহণে তাঁহার কি আপন্তি আছে? মিস্ত্রেম বিবান যখন 
দেখিলেন, কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তাহার গরুর সঙ্গে 
জাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই দিনমিস হুসানা উইক্ক" 
গুয়ার্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হন। ইনি অতি ভদ্র, ধার্দ্িকা, ও উচ্চ- 
ভাবাপনন। জীবনে পরীক্ষিত অধ্যাত় তত্ব লইয়া! আলাপ হয়। ইংলগ্ডে 
আস পর্ঘযস্ত অধ্যাত্ববিষয়ে আলাপ করিঘ্া কেশবচন্ত্র এরূপ সুখী আর 
কোন দিন হন নাই। ১৫ এপ্রেল গুভ্ফাইডে উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান- 
প্রধান চার্চে গমন করেন। দেখানে বালকগণের কোমলক£ঠবিনিঃহ্ছত গানে 
মুগ্ধ হন। এবং উপাসন! শ্রবণ করেন। উপদেশ উৎসাহুপূর্ণ এবং সমবেত 
উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়ম্পশী ছিল। ১৬ এপ্রিল পূর্ব মিমন্ত্র/সুসারে 
জেনেরেল সারজন্‌ লোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া! ভাহার সক্কে একটি 
নিকবত্তাঁ চ্যাপেলে মেস্তর মুগ্লিনাউক্সের উপদেশ শুনিতে ঘান। উপাষন! 
শুনিষ্বা গত ছুখ হয় না। কেন না উহাতে কেবল প্রচলিত খীষ্টধর্থ্ের 
চর্বি চর্বাণমাত্র ছিল। চ্যাপেল হইতে বাহিরে আসিয়াই দ্বারদেশে লর্ড 
লয়েন্স এবং স্যার হারি বারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত্ব। সারজন্‌ লো এবং 
তাহার পরিবারবর্গ সহ কিছুকাল আলাপ করিগ়া অনৃস্ন! স্কোয়ার উদ্যানে 
মেস্তর মুল্লিনাউন্সের গৃহে জলঘোগ করিবার জন্ত গমন করেম। সার. 
জন্‌ লো এবং ইহার পরিবারবর্গের মুল্লিনাউক্সের প্রতি, যথেষ্ট ভক্তি। এই 
ভক্কি দেখিয়া রেশবচত্্র সন্ধষ্ট ছুন। আুযুংকালে ইনি মিস্‌ কলেটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান। | 
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"ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ। ' যিমি প্রীতিতে বাম করেন, তিনি জা যাস 
করেন, ঈশ্বর তাহাতে বাস কর্ধেন।” এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দর 
১৭ এপ্রিল রবিবার সাউথপ্লেদ চাপেলে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্খ 
এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। ঈশ্বরকে কেবল জীবন্ত দেবতা বলিস 
পুঁজ! করিলে চপিবে না, তাঁহাকে প্রেমমদ্ধ পিতা বলিয়া পুজা! করিতে হইবে। 
তিনি যেমন সত্য, তেমনি প্রিগ্ন। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, ইছ। 
বিজ্ঞানাদির সাছায্য লইয়া জানিতে হয়না, সহজে আমর! উহ জানি। 
এক দিকে তিনি রাজা হইয়া যেমন সকলকে শাসন করিতেছেন, তেমনি 
- পিতা হইপ্স। সকলকে প্রতিপালন করিতেছ্েন। আমরা পৃথিবীর গভীরতম 
স্থানেই প্রবেশ করি, অথবা উচ্চতম আকাশে জারোহণ করি, সর্বত্র তাহার 
নিয়মর়াজির একমাত্র উদ্দেশ্টা জীবগণের হুৃধবর্ধন ভৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাবে 
তাহার নিয়মরাজি পাঠ করিয়া তাহার প্রেম অবধারণ, ইহাতে অন্ত 
থাকা যাইতে পারে না। তিনি রাজা হুমা ঘেমন সমুদয় বিশ্ব শাসন করিতে" 
ছেন, তেমনি প্রত্যেক নরনারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের 'অভাব 
বিমোচন করিতেছেন, যেমন তিনি সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, 
তেমনি প্রতিব্যক্তির প্রার্থন। শুনিতেছেন। নিয়ত তাহার সাধারণ বিধাতৃত্ব 
মধ্যে স্থিতি করিয়া আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, আমাদের প্রেমময় পি! 
আমাদিগের অতি নিকটবন্তাঁ, তিনি আমার্দের অভাবনিচয় বিমোচননিমিত 
তাহার বাহ প্রপারণ কারয়া অববস্থিতি করিতেছেন। এক দিক্‌ দিয়া 
দ্বেধিলে তাহার বিধাী সাধারণ, আর এক দিয়া দেখিলে উহা বিশেষ 
বলিয়া! প্রতিপন্ন হুয়। তিশ্গি যাহা করেন, তাহাতেই সাধারণ ও বিশেষ 
উভয়বিধ ব্যক্তিগণের কল্যাণ সাধিত হইয়া ধাকে। চন্দ সৃধ্যার্দি ধবাহার 
দাম তিনিই আমাদিগের সাক্ষাৎসন্বন্ধে পিতা, তিনি কি কেবল আমাদের, 
শরীরমদ্বত্ষেই উপকার সাধন করেন, তিনি আমাদের আত্মাকে সর্ধা 
পাপ হইতে রক্ষা করেন। আমরা প্রতিদিন তাহার বিরুদ্ধে কত পাপাচঃপ 
করিতেছি তিমি সকলই বেখিতেছেন, কিন্ত তিমি এ মকল ধর্পন করি! 
বেন না, "তোরা যখন জামার বিথি নীমিখা। গন -তের। এগ 
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অনস্তকালের জন্য ছুঃখ ভোগ কর." যে প্রকার ভয়ানক পাপী কেন 
হউক না,তাহার পদতলে পড়িয় ক্রন্দন করিলেই তিনি তাহ।কে গ্রহণ 
করিবেন। অপরিমিতাচারী সন্তানের আখ্যাদ্িকায় ঈশ্বরের পাপীর প্রতি 
করুণ৷ কি প্রকার সুন্দর ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (সমগ্র আধ্যারিকা 
পা$)। এই আধ্যাক্িকাটীকে অনেকে কেবল কবিকল্পন! বলিগ্প! মনে করেন, * 
কিন্ত ইহার মধ্যে কল্পনার লেশ নাই। তিনি আমাদিগকে বাহ! অর্পণ 
করেন তথ্প্রতি আমাদের কোন অধিকার নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে 
যাহা দ্বেল, তাহার সধ্ব্যবহার বিষদ্ে আমর! সম্পূর্ণ দামী। ভাল মন্দ 
আমরা উভয়ই করিতে পারি, যখন মন্দব্যবহার দ্বারা আমরা সর্ববস্থাস্ত হই, 
তখন সর্বঞ্ধাস্তের অবস্থায় আমাদিগের পিতার অতুল করুণা ম্মরণ করি; 
স্মরণ করিয। সাহসী হুইয়া তাহার নিকটে যাই। তিনি যে আমাদিগকে দেহে 
আলিঙ্গন করিবেন এ আশায় আমর! তাহার দ্রিকে অগ্রসর হই না, অথচ 
তাহার দিকে অগ্রসর হইলেই তিনি নাসিমা আমাদিগকে আলিঙ্গুন করেন। 
কেহ কি আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাম করিতে পারেন যে, পুণ)মঘ ন্যায়বান্‌ 
ঈশ্বর অপরিমিতাচারী সম্তানকে পুনগ্রহণ করিবেন? মনে করিতে পার আর 
না পারফলতঃ পাপীর প্রতি তিনি এই প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
দেখ, তিনি কি পাপনত্বে আম।দিগের শরীরের অভাব মোচন করিতেছেন না ? 
তবে কি তিনি আমাদিগের পাপের জালার প্রতি উপেক্ষণ করিবেন ? কখনই 
নছে। তিনি তাহার প্রত্যক্ষ অমিতাচারী সম্ভানকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত 
রহিয়াছেন'। অমিতাচারী সন্তানের আখ্যাপ্িকা ষেন কেহ কবিকল্পন। মনে 
নাকরেন। এই আধ্যায্মিকা বারা ঈশ্বরের প্রভূত পরেই আমাদিগের সম্মুখীন 
করা হুইয়াছে। আমাদিগের পিতার অতুল সম্পৎ। তাহার১আহুল সম্পৎ 
থাকিতে আমরা অনাথ পথের ভিখারী হইপ্া থাকিব আমাদের ছিন্ন বস্ত্র 
উন্মোচন করিয়া মূল্যবান্‌ বস্ত্র পরাইতে, আমাদিগের চক্ষুর জল পু'ছিয়া সম্পন 
করিতে তিনি প্রস্তত রহিপ্াছেন, আমরা কেন শোক করি, কেন নিরাশ হই? 
তিনি নবনবতি জন সাধুকে ফেলিয়৷ এক জন দুরাত্মার অন্বেষণে বাহির হুন। 
তিনি এখনই আমাদিগের সকলের নিকটে আমিয়। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
এখানে কোন্‌, পাঁপী আছে কি না,যে ক্ষমা চার,কাহার সহিত পুনর্শিলিত হইিতৈশ 
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চার়। আমাদের এবূপ পিতা যখন আছেন, তখন আমার কত আহ্লাদ । ফে, 
ধর্মের এই মত, সে ধর আমাদের নিকট অমূল্য রত্ব। আমরা তাহার করুণা 
আশ্রয় করি, এবং তাই ভগিনী সকলে মিলিয়া বলিতে থাকি, “আমাদের পিতা 
আমাদের পরিত্রাতা, তাহার প্রেম আমাদের প্রজ্ঞা, তাহার প্রেম আমাদের 
বল, তাহার প্রেম আমাদের পুণ্য, সাহার প্রেম আমাদের পরিত্রাণ।” . * 

উপদেশাস্তে উপাসকগপমধ্য হইতে অনেকে আতিয়া সসম্ত্রম তাহার 
করামর্ধণ করিশেন। তিনি ষখন গাড়ীতে উঠিবেন, তখন .অনেক লোক 
তাহার অনুসরণ করিল। উপাসকগণের পক্ষ হইতে তত্রত্য আচার্য 
মেস্তর কনওয়ে এবং কোষাধ্যপ্ষ মেস্তর হিক্সন্‌ 'ডবলিউ জে ফকৃসের 
গ্রস্থাবলি' তাহাকে উপহার দান করিলেন। ফিন্সবরি চ্যাপেলসম্বন্ধে . 
একটি বিষয়ে তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষয়টি উপা- 
সনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব। তিনি তাহার দৈনিক পুস্তকে লিখিয়্াছেন; "এই 
চাপেলে (মন্দিরে) ঘে উপাসনা হয়, তত্সংযুক্ত একটি ছুঃংখকর বিষষের 
উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, সে ছঃখকর বিষয় প্রার্থনার 
অভাব; এখানে আরাধনা আছে, কিন্ত চাওয়া নাই। এ আর কি?এ 
ব্রক্গবাদের যাহা প্রাণ তাহা বাদ দিয়া ব্রদ্দবাদ।” অপরাহ্থে কেশব- 
চন্র আবিসংবলিত চার্চে ডীন ই্টান্লির উপদেশ শুনিতে যান। তিনি 
তাহার উপদেশ শুনিয়া সন্তুষ্ট হন, কেন না তাহার উপদেশ অতি উদ্বারভাব- 
পূর্ণ। উপামনাস্তে ভীনগৃছে চা পান করিলেন; এই সময়ে ভীনের ছুইটি 
আত্মীয় বালক তাহাদিগের বিশেষরূপে দেবা করেন। অনন্তর ভীন আবির 
ভিন ভিন্ন স্থান দ্রেখাইয়া তৎসম্পকাঁয় বিবরণ বিস্তৃতঘভাবে বর্ণন করেন। 
ফলতঃ ডীন ষ্টান্লি কেশবচন্দ্রের প্রতি সর্ধবপ্রকারে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

১৮ই এপ্রিল নরফোকণ্ীট ছ্রাুস্থ হোটেল পরিবর্তন করিয়া! 9 সংখ্যক 
ওবরন্‌ স্কোয়ার্থ বাসগৃহ কেশবচত্তর আশ্রয় করেন। পুর্বস্থান পরিবর্তন 
করিবার কারণ কিং কৌহ্কাবহ হইলেও মূল কারণ মলিস্তেস্‌ সাম্পসনের 
চণ্ুপ্রকৃতি। ওবরন্‌ স্কোয়ারের উদ্যান ছাড়াও রসেল স্কোয়ার, গর্ভন্‌ স্কোষ়ার, 
ইউষ্টন স্কোয়ার, টরিংটন স্কোয়ার ও বেডফোর্ড স্কোক়ায়ের ছোট ছোট .উদ্যান- 


তখী 
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গুলি উহ্ার নিকটে ছিল। স্থানটি অতি শান্ত ও স্বাস্থ্যকর মিসরগৃছ 
নামে প্রপিদ্ধ ম্যান্সন হাউসে অব্য সা্গংকালে লর্ডমেয়রের ভোজ উপস্থিত। 
এই গৃহটি বিলক্ষণ শিল্পনৈপুণ্যে নির্টিত, এবং পূর্ব্বদেশানুরূপ সজ্জা 
সজ্জিত, এখানে “শ্বাস্থ্যব্ধনপান' (টো ) ও বক্ত্‌ তা হয়। ঘিনি সভাপতি 
(টোস্টমাষ্টার), তিনি-_-কে বক্তত্তা দিবেন কে স্াস্যবর্ধনপান করিবেন_-অতি 
প্রন্থুতা সহকারে জ্ঞাপন করিতে থাকেন, আর মধ্যে মধ্যে সঙ্ীত হয়। যে 
সকল দাসগণ পরিচর্ধযার কার্ধয করে তাহারা সকলেই অতীত কালের পরিচ্ছদে 
পরিশোভিত । কেশবচন্দ্রকে ঘত বার স্বাস্থ্যবর্ধীনপানে প্রবৃত্ত হুইতে 
হইপ্জাছিল, তিনি লেমে।নেও পান করিয়া উহ সম্পন্ন করেন। তিনি আপনার 
দৈনিক বিবরণে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি লর্ডমেয়রের স্বাস্থ্য পান 
না করিয। শ্বাস্থানস্য গ্রহণ করিলাম।” ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার গোবক্ডিজ্যাম্‌ 
সাহেবের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ইনি পুর্বে মান্্রাজে ছিলেন, এখন কশ্ম 
হইতে অবমর লইয়াছেন। এখানে পঞ্জাবের লেক সাহেবের সহিত সাক্ষাং 
কার হয় এবং সার রবার্ট মণ্টোগেমেরি “ওয়ার্ড ইনিটিটিউসন? বিষয়ে তাহার 
মত কি জিজ্ঞাসা করেন। ভোজনান্তে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হুইয়! 
তাহার সঙ্গে ধন্ঝসন্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে আপনি লিখি- 
স্বাছেন, "ভৌজনান্তে উপস্থিত কয়েক জন ভদ্রলোক মাকে কোণ ঠেশ। 
করিলেন, এবং আমার সঙ্গে নিষ্মপুর্্বক ধর্ন্মসম্পকাঁয় তর্ক আর করিলেন। 
যোগ্য স্থানে এরূপ তর্ক নিতান্ত অন্থখকর। এই পণ্যস্ত হইল তাহা! নছে, 
তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাইবেলের একটি অধ্যায় বাখ্য। করিলেন, এক 
গ্রকার উপদেশ দিলেন এবং একটা প্রার্থনা করিয়া সমাপন করিলেন। এ 
জমুদ্ধায্সই আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিম্পন্ন ছইল। এ সকলই ভাল দেখার, 
যদি স্ভাবতঃ উপস্থিত হুয়। এক জন মানুষকে আহারে নিমন্ত্রণ করিম! 
অজ্ঞাতসারে তাহাকে আক্রমণ করা এবং তাহাকে ধশ্াস্তরিত করিবার জন্য 
তছুপরি গোলাগুলি বর্ষণ কনা, আর কিছু না হউক কুরুচি প্রকাশ পায়। 
উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্বানে খোলাখুলি তর্ক বিতর্ক আকাজক্খীয়।” 
কেশবচন্তর যে নৃত্তন স্থানে আসিক্কা আপনার বাসস্থান দির্দিউ করিয়াছেন, 
ফে স্থান মার্টিন সাহেবের গৃহের নিকটব্তাঁ, নুত্তয়াং তিলি পর দিন (২*শে 
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এপ্রিল) সায়ংকালে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার সম্বন্ধে 

কেশবচন্ত্র লিখিয়াছেন "ইনি অতি ধার্দিক এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তবে কিছু 
চাপা লোক ।” ২১ে এপ্রিল বৃহ্ম্ণতিবার মিস্‌ শার্প এবং তাহার ভগিনী 
হাইবরি টেরাস্থ তাহাদিগের গৃহে গাড়ী করিয়া লগা যাইবার জন্ত 
আমেন। এখানে মিস্‌ শার্পের মাতা, রোগে শষযাগত পিতা এবং আর 
একটা ভগ্গিনীর মহিত তিনি পরিচিত হন। 'ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়শদের' 
সভাপতি সামুয়েল শার্প ইহাদের সম্পকাঁ লোক; তাহার সহিতও এখানে 
সাক্ষাৎ হয়। চাপানভোজনের পর সকলে গিয়া প্রয়াণগৃহাবকাশে 
(ড্ইংরূমে) একত্রিত হন। এবং সেখানে ধর্মমসন্থত্ধে আলাপ হয়। এই 
আলাপসম্বন্ধে কেশবচত্্র লিখিয়াছেন, "আমি এই আলাপ বড়ই যোগ 
করিলাম, কেন না এধানে আসার পর এমন অমোদ আর পাই নাই। বড় 
বড় ভোজের স্কান আমি কেমন ঘ্বণ' করি_-অল্প কয়েক জন বন্ধুর মিলন 
আমি কত ভালবাসি! কিন্ত হায়! অলসংখ্যক লোক আছেন, ধাহাদের 
ধর্মসম্পকাঁণ মতের সহিত আমি জহাপুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি।” 
২২শে এপ্রিল শুক্রপার, পূর্ববকধামত ক্রিষ্টালপ্যালেন রেলওয়ে পর্যাটফরমে 
মিপ্ত্রেসও মিস্‌ ম্যানিংয়ের সহিত কেশবচপ্ত্রের সাক্ষাৎ হয়। সেখান হইতে 
সেন্ট অউবিন্স্‌ বস্ম্থ অপার নরউডন্থিত বাসগৃছে পদত্রজে তিনি গমন 
করেন। জলযোগান্তে সকলে মিলিয়া ক্রিষ্টালপ্যালেস দর্শন করিতে 
যান। আজ ছুটির দিন, দর্শকের বিলক্ষণ ভিড়, কেশবচন্ত্র সকলকে সেখানে 
রাখিয়া লোয়ার নরউডস্থ কুক সাহেবের স্থিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
সেধানে কুকৃ সাহেবের 'আ।ল বমে? ( আলেধ্যাধারে ) তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাত1 এবং 
অপর আত্মীর়গণের প্রতিচ্ছবি দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীত হুন। সেখান 
হইতে যথাসময়ে ভোজনার্থ ম্যানিংয়ের গৃহে প্রতি গমন করেন। সায়ংকালে 
কিঞিৎ চালেবনের পর ভ্রমণে বাহির হন, সেধান হইতে তাড়াতাড়ী টে 
ধরিতে যান। ম্যানিং পরীবারের সাক্ষাৎকারসঙ্গন্বে তিনি লিখিগাহেন, 
প্মাানিং পরীবারে আমি সমুদার দিন অতি আযোদে কর্তন ররিঘাছি। 
মিস্‌ ম্যানিংকে সম্পূর্ণ এক জন ব্রহ্ষবদিনী মনে হয়। অল্প কয়েক জন রদ্ধুতে 
মিলিত হইয়া! প্রার্থনা হয়, সতপ্রসপ্গ হয়, এ প্রন্তাতে তিনি জয়ের সহিত 
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অনুমোদন করিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্গবাদিগণের একটি মিলন স্থান হয়, 
এই অন্য তিনি অনেক দিন হইল প্রতীক্ষা করিতেছেন ।” ৃ 

২৩ শে এপ্রিল শনিবার, ভারতর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের ভূতপূর্ন্ চিবিৎ 
সক ডাক্তর ফারকুহরের সমভিব্যহারে লেডি এডুওয়ার্ডের নিমন্ত্রানুষারে, 
লগুন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে দিয়া-হারোতে কেশবচন্্র গমন করেন। যে পথ 
দিয়া তিনি গমন করেন সে পথের চারিদিকে বাজালা দেশের মত হবিদ্বর্ণ 
প্রান্তর দেখিতে পান। জার হারব্ট ইড্ুযার্ডের মৃত্যুতে লেভি এডুযার্ড নিতান্ত 
বিন্আ ও ধর্মমানুরাগিণী হইয়াছেন। তাহার স্বামী যখন জীবিত ছিলেন, 
তখন ক্ডিনি বলিয়াছিলেন, যদি কেশবচন্ত্র কখন ইংলণ্ডে আমেন, তবে তিনি 
তাহাকে দেখিত্ব নুখী হইবেন। তীহার স্বামী এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন 
বলিয়া কেশবচন্ত্র এ নিমন্তণে নিতান্ত সুখী হুইয়াছিলেন। জলযোগাস্ত্ে 
মিক্সেস্‌ কিন্নেয়ার্ড প্রায় তর্কের মত আলাপে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আলাপের 
উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহাদের পরম্পরের যে যে স্থলে মনত ভেদ আছে, 
মে গুলি মিটিয়া যায় কিনা? গৃহসংলগ্র উদ্যানে যখন বেড়াইতেছিলেন, 
তখন লেডি এডুঘার্ড অতি আবদ্রচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াভিলেন, 
তিনি ক্রাইষ্ট এবং গঞ্পেলমম্বন্ধেকি মনে করেন। নগরে ভ্রমণান্তে 
সায়স্কালে কিঞ্চিৎ চ1 সেবন করিয়া মিস্্রেস্‌ কেন্নেয়ার্ড এবং ডাঞ্জার ফারকুহরের 
সঙ্গে লগ্নে ফিরিধা আসেন। হারোৌতে কৃষকগণের গৃহ, পলালপৃপ্জ, 
প্রান্তরে তণভোজনে নিরত বিচিত্রবর্ণের গাভী প্রভৃতি, ছ্িন্নবন্ত্রপরিধায়ী 
ক্রীড়নশীল বালক বালিকাগণ, বসস্তশোভার শোভিত, বৃক্ষরাজি দেখিয়া 
কেশবচন্দ্র নিতাস্ত সুধী হন, কেন না এ সকল মভ্যতার আড়ম্বরপূর্ণ রাজ- 
ধানীতে দেখিবার কোন উপাদ্ব নাই। 

তৃভীয় উপদেশ । 

২৪ শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃকালে হ্যাকৃনি ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে তিনি 
উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিষয় প্রার্থনার সফলতা; অবলম্বিত 
প্রবচন *যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর তোমরা 
প্রাপ্ত হইযে, আঘাত কর তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইবে" ইত্যাদি 
এই উপদেশে তিনি প্রতিপন্ন করেন, বাহ জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
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স্তায় এই প্রবচনটিতেও অধ্যাত্ম জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ 
রহিক়াছে। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরের প্রি কাধ্য করিলেই হুইল, 
প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কিঃ এই ভ্রান্ত মত তিনি এই উপদেশে বিশিষ্- 
রূপে খণ্ডন করেন। মানুষ সমগ্র দিন জগতের সেবার কার্যে আপনাকে 
নিযুক্ত রাখিয়া সায়স্কালে খন আপনার আত্মার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তপ্বন 
মে কি দেখিতে পায়না ষে, তাহার অভ্যন্তরে এমন কিছু এখনও আছে, 
যাহাতে তাহার ল্য় মলিন ও কলম্কিত১ সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্য 
প্রার্থন। না করিয্পা অধ্যাত্ম জ্ঞান বল সত্যাদির জন্য প্রার্থনা যে সমুচিত, ই হাও 
তিনি ইহাতে প্রদর্শন করেন। ডেনিড যেমন বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের নিকটে 
আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা এবৎ তাহারই জন্য আমি যত্ব করিব; যেন 
আমি ঈশ্বরের গৃহে চির জীবন বাস করি, এবং তাহার সৌনার্ঘ্য দর্শন করি» 
তেমনি আমাদিগেরও লক্ষ্য থাঞ্চিলে আমর! যেদিন দ্বিন পুণ্যে ও পবিত্র- 
তাতে বর্ধিত হইব, তাহাতে কোন জদ্দেহ নাই। হাকৃনের ইউনিটেরিয়ান 
চ্যাপেলটি বৃহৎ নয়, লোকে পুর্ণ হইয়া গিয়াছিল; প্রায় পাঁচশত লোক 
উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের পর কোলিয়ার সাহেবের গৃছে কেশবচন্ত্র গমন 
করেন এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযেগের পর হিকৃমন সাহেবের আলয়ে যান। 
এখানে তিনি সমগ্র দিন যাপন করেন। এই পরীবার মধ্যে সমগ্র দিন বাস 
করিয়া তিনি নিতান্ত সুখী হন। এখানে তিনি হছিকৃসনপরীবারগণ কর্তৃক 
রক্ষিত তাপগৃহে নানাবিধ উৎপন্ন বৃক্ষ দেখেন। অদ্যকার দিনসন্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন “দিন বড় ভাল ব্যয়িত হইল, এবং মনের উপরে উহ1 একটি 
সুখকর ভাব মুদ্রিত করিয়। দিয়! চলিয়! গেল ।” 
ব্রঙ্মবারদিনী মিস্কব। 

ব্রহ্মবাদিনী মিস্কব শরীরের স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিদেশে গমন করিক়া- 
ছিলেন; তিনি এই সময় সুস্থ শরীরে লগ্নে ফিরিয়া আমিলেন। ২৫শে 
এপ্রিল সোমবার সায়ঙ্কালে কেশবচন্্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ ধরিতে গমন 
করেন। সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ যে নিতান্ত রসাবহ হুইবে তাহাতে 
আর সংশয় কিঃ? কেশবচজ্র্রের জীবনপরিবর্তন, ত্ধগবান্‌ তাহার জীবনে 
কি প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! ব্রক্ষবাদিনী ভঙ্গিনীর নিকটে বর্ণন 
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করিলেন। স্তাহা'র বর্ণিত কাহিনী সাশ্রু নয়নে আর্দরহাদয়ে ব্রক্ষধখদিনী 
মহিলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দের জীবন পরিবর্তনের বৃতাম্ 
শ্রবপান্তে সিস্কব তাহার নিকটে তাহার জীবনপরিবর্তনের বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন। আশ্চর্য্য এই, ভগবান্‌ হুইজনেরই হৃদয় একই প্রপালীতে 
পদিবর্তিত করিয়। লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্রিগ্াপ্রকাশের 
পক্ষে কখন ব্যবধান হইতে পারে লা। সহত্র ব্যবধান সত্বেও তিনি ছুই 
হাদগ্থকে একই ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া খাকেন। কেশব্চন্্র লিখিক়াছেন "্পাপী- 
দিগকে পরিবর্তিত করিবার ঈশ্বরের গম্থা কেমন নিগৃঢ় ও বিস্ম্নকর। পুর্ব্ব ও 
পশ্চিম অবশ্য মিলিত হুইবে।” 

২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার এসিয়। মাইদরের ইউনাইটেড ষ্টেটসের কন্সল 
মেস্তর পীবল্‌ এক জন বন্ধুকে সন্তে লইয়া সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই 
বন্ধুটি এক জন প্রেততত্বধাদী হইবেন। এ ছুই ব্যক্ষিরই বিলক্ষণ উদ্নার মত, 
এবং উভব্ষেই ব্রহ্মবাদের জয় হুয়, ইহ? অভিলাষ করেন। মেস্তর পীবলস্‌ 
অত্যন্ত উৎষাহু সহকারে কেশবচন্ত্রকে আমেরিকাত্ব যাইতে অনুরোধ করেন। 
সানঙ্কালে ভীন ই্রান্পির গৃহে কেশবগল্র ভোজন করেন। এখানে ডিউক অব 
আরগাইল, সিস্ত্েদ্‌ রথচাইলভ, লর্ড লরেন্স, সাঁর ঝর্টল ফি়ার, সার চারলদ্‌ 
টি বেলিত্বান্‌. এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান বিশপ ও ধর্্মযাজকের সিত সাঙ্গণৎ 
হত্ব। ২৭০ এপ্রেপ বুখবার গ্রোস্বেনর হোটেলে সাক্কালে দার্শনিক পণ্ডিত- 
গণের সঙ্গে ভোজন করেল। দর্শন ও ধর্ম বিজ্ঞানত্ঘটিত বিষয় গুলি বন্ধু'্ভাবে 
আলোচন। ও বিচার করা 'মেটাফিজিকাল সেোদাইটীর, উদ্দেশ্য । এক জন 
সভ্য 'প্রত্যয়সমূহের প্রামাণিকতা” রিঘয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই 
বিষয়টি লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিল। সরুল সত্যই বিশেষতঃ মেস্তর মারটিনো-_ 
দর্শনে অতি সুদক্ষ । ই'হাদিগের বিতর্ক বিষয়ে-কেশবচন্ত্র এইরূপ মত্ত প্রকাশ 
করিদ্জাছেন, "আমার সামানা ধিবে্লায় মলে হুয়, ইহারা ষে সকল মন্তব্য 
প্রকাশ করিলেন/তাছা এদিক ও দিকের, ঠিক লক্ষিত-বিষয় লক্ষ করিয়া নহে।” 

উামফোড ট্রীট চ্যাপেজে সম্ভাষণ | 

২৮ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার কেশরচন্্র একধানী গাড়ী ভাড়া করিয়। 

গ্রতিসাক্ষাৎকারের জন্য-বাহির ছন.। সার. চারলন্‌ টি.বেলিয়ান এবং সার 
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ফারবেল বক়টনফে গৃছে পান না, সায় রবার্ট মণ্টগোমেরির সহিত ইত্ডিয়া 
আফিসে সাক্ষাৎকার হয্প। ই'ছাকে “বিবাহ বিধির” সম্বন্ধে কেশবচন্ত্র সাহাব্য 
করিতে তন্থরোধ করেন, তিনি সাহায্য করিতে সম্মত হন। তবে এ সম্বন্ধে 
কিছু করা অম্যতর সভার কার্য। প্র্যাট সাহেব গৃহে ছিপেন না, 
দ্বাদেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাটদাছেবের পতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
ছয়। তিনি সাদরে কেশবচজ্রকে অভ্যর্থন। করেন, এবং কিছুকাল তাহার 
সহিত আলাপ হয়। সায়ংকালে রাফফায়ার ্রেশনে রেলে চড়িরা ই্রামফে্ড 
স্ীট জ্যাপেলে মেস্তর স্পিয়ারের বসস্তকালী সামার্জিক সান্মলনে তিনি গমন 
করেন। এই সামাজিক সম্মিলনোপলক্ষে কেশবচল্দ ও তাহার বদ্ধুদ্ব্নকে 
জন্তাধণ করা লক্ষ্য হিল। কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 
নাই, অথচ তিন চারি শত লোকে গৃহুপূর্ণ এবৎ সুনাররূপে পুষ্পদ্বারা অভ্জিত 
হুইঘ়্াছিল। যে সকল বাক্তি আসিকাছিলেন, তাহার! উপাসক, এবং 
তাহাদিগের বন্ধুবর্গ। কন্টেমপোরারি রিবিউর লেখক রেবারেওড জে হণ্টও 
উপস্থিত ছিলেন। চ।সেবনাস্তে রেবারেণ্ড আর ম্পিয়ার সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া! উপস্থিত অন্যান্থা স্থলের উপাসক ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি” 
গণকে বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে সমাগত ব্রহ্ষোপাসক বন্ধু কয়েক 
জনকে সাদরসম্ভাষণ করেন। উপস্মিত ব্যক্তিগণ কিছু কিছু বলার পর সভা 
পতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ধর্ম্মসংস্কারবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া কেশব- 
চন্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়) দ্রিলেন এবং সপ্তান্থ সকলে সাদরে 
স্কাহাকে গ্রহথ করিলেন। তদনস্তর কেশবচন্রা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম 
এই ;--ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন, ধাহার1 ভারতবর্ধকে স্বপ্রভূমি 
বপিয়্া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ষনে করিলে ফি হইবে? পরস্পয়ের 
কল্যাণবন্ধন জন্য পৃরর্ব ও পশ্চিষ এক না হইলে হইতেছে না। আসিয়ারও 
কিছু ইউরোপসন্বক্ধে করিবার আছে, ইউরোপেরও 'আসিয়াসম্বদ্ষে কিছু 
করিবার আছে । তিনি আশা করেন যে, ঈঙ্বরের পিতৃত্ব ও মানযগণের 
ভরাতৃত্বে পূর্ব ও পশ্চিম এক ছইবে। ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি কোন এক 
সম্প্রদা কের ত্র্টানগণের প্রতি পক্ষপান্তী হইতে পারেন না। তিনি ইচ্ছা! করেন, 
টরী্ধর্থে যত গুলি সম্প্রদায় আছেন, ভাঙার! ভারতবর্ষে পিয়া কার্ধ্য »রেন। 
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উহ্থার যেকোন সম্প্রধার্র যাহা কিছু ভাল শিক্ষা দেন গাহাই গ্রহণ করিতে 
ভারত অগ্রসর । খৃষ্ট যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন এঁ সকল সত্য সে দেশে 
গৃহীত হয়, তিনি ইহাই ইচ্ছা! করেল । . খীষ্টকে আচার্ধ্য বলিযবা গ্রহণ করিলে 
খী সম্প্রদায় ঘে সকল মৃত শিক্ষা শিলা থাকেন, সে সমুদায় গ্রহণ করা হয় না, 
কিন্ত খীষ্টকেই উপথেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান কর! হয়। 
্্টকে সম্মান করা আর কিছুতে হয় না, কেবল তাহার জীবনানুব্ূপ জীবন গঠন 
করাতে হইয়া! থাকে । শ্রীষ্ট্রের ষে প্রকার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যের 
প্রতি সম্মানন1 ছিল, মানবগণের কল্যণের নিমিত্ত জীবনার্পণ করিতে অকুষ্ঠিত 
ভাব ছিল, ঘি সেই গুলি থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ খীষ্টমগুলী কোন্‌ মত 
প্রচার করেন, তগ্প্রতি আস্থা না থাকিলেও সে সকল ব্যক্তির জীবন ঈশ্বর 
ও মানব উভয়েই গ্রহণীয় হইবে। তাহার চির কালের মত এই যে, সকল 
গ্রন্থাপেক্ষা মানুষের জীবনগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ । তিনি হিন্দু জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
বাল্যকালে পৌন্তলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার 
প্রভাবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এ ছুষের প্রতি তাহার আস্থা! চলিয়া গেল। 
আদ্থা গেল বটে, কিন্তু পুর্ধ্ব বিশ্বাসের স্থান পুরণ করিবার জন্য আর কিছু 
তাহার হস্তগত হুইল না। পৌত্তলিক ছাড়িয়া সংসারে ডুবিবেন, এমন 
সময়ে ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অন্তরের গভীর পাপ দেখিতে পাইলেন, এবং এই 
'আশাবাণী শুনিলেন "পাপী, তোমার আশ আছে।” তিনি তখন বুঝিতে 
পারলেন, স্বর্ণ বন্ধু সর্্মণা তাহার নিকটে আছেন। এ কথা কোন গ্রন্থ বা 
শিক্ষক তাহ!কে বলেন নাই, স্বত্ব ঈশ্বরই তাহার হৃদয়ে এ কথা বলিয়া 
ছিলেন, এবং ঈশ্বরই তাহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। এই 
প্রার্থনা হইতেই তাহার জীবন পরিবর্তিত হয় । তিনি সে সময়ে ঈগরের 
ম্বূপ বা প্রকৃতি কিছু জানিতেন না, অথচ এই প্রার্থনা. হইতে জ্ঞান 
পুণা প্রেমে পরিবন্ধিত হইলেন। ক্রেমে একাকী ঈশ্বর সাধন করিলে চলিবে 
না, একটি ভ্রাতৃমগ্ডলীর প্রয়োজন তাহার মনে আমিল এবং কয্পেকটি' ভাইকে 
লইয়া “শুভাকাজন্ী ভ্রতৃমণ্ডলী” (75 ০০০৮/111 718657010 ) নামে 
।একটা সা তিনি স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও. মানব- 
মাত্রের ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। তদনস্তর একটা ধর্্মগুলীর প্রয়োজন তাহাতে 


ইংলগ্ডে কেশবচন্ত্রের কার্ধ্য । ৩৯৩, 
অনুভূত হইল। কোন বর্তমান সম্্র্াস্রের সহিত তাহার মনের মিল হুইল দা, 
পরিশেষে ব্রাঙ্মসমাজজের একখানি গ্রন্থ পাঠে কাহার হদযের বিশ্বামের সহিত 
মিল হওয়াতে তিনি তাহাতেই যোগদান করিলেন। তিনি আপনার জীবনের 
পরীক্ষায় দেখাইয়া দিলেন, অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশের তুল্য গ্রস্থাদি কিছুই 
নহে, হুত্তরাৎ তিনি সর্বদা তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। যখন হিন্দুমন্ধতত 
দবীক্ষার সময় আসিল, তখন তিনি ভগবানের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া! তাহারই 
অন্গসরণে তাহ! হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। আর এক পরীক্ষাতে তাহাকে 
জপত্বীক গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল, এবং এই পরীহ্গণর সঙ্গে তীব্র 
রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ছয় মাস বহু কষ্টেরপর আধ্যা- 
ত্বিক অবসাদের অস্তে আবার তিনি প্রার্থনাতেই বল, সান্তনা, ও পরিবারবর্গের 
পুনর্খিলন লাভ করিলেন। এখন এরূপ হইয়াছে যে, তাহার মাতা পর্যন্ত 
হিন্দু থাকিয়াও ব্রচ্মমন্দিরে উপাসনাকীর্তনাদিতে যেগ দান করিয়া থাকেন। 
দেশৈর মধ্যে এখন ত্রাহ্ষধর্্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের অনেক 
লে!কেই বাহ্যে ভিন্নতা থাকিলেও অন্তরে ব্রাহ্মধর্্বের অনুসরণ করিতেছেন। 
তীহার কথ। সকলে মনোভিনিবেশ পূর্র্বকঞ্গ্রত ক্ষণ যে শ্রবণ করিলেন তজ্জন্য 
তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং চতুর্দিকের পুষ্পগুলির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন, এই সকল পৃপ্পের ন্যায় হাহাদিগের 
সকলের চিত্ত নবভাব পুর্ণ, মধুর ও পবিত্র হইবে। 

সভাপতির অভিপ্রায্ানুসারে রেবারেণ্ড জন হণ্ট বলিলেন, তিনি অনেক 
বৎসর হইল ভারতের দর্শন ও ধণ্রের আলোচনার প্রবৃত। ধাহার তাহার 
পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিলেন তাহাদিগের জন্তে যোগ দিয়া তিনি কেশব" 
চন্ত্রকে সাদর সম্ভাবণ করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন, যে, কেশবচন্র 
প্রাচ্যধশ্মসমূহসন্বন্ধে, বিশেষতঃ বৌদ্বধর্মসম্বব্ধে কিছু বলিবেন, কেন ন! 
এই শেষোক্ত ধর্মসম্বন্ধে একাত্ত মতভেদ,--কেহ বলেন বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও 
অমরত্বে বিশ্বাস ঝরেন, কেহ বলেন বিশ্বাস করেন না। পরিশেষে 
_রেবারেণ্ড জন হণ্ট আপনার জীবনের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত বলিয়৷ এই আশ! 
প্রকাশ করেন যে, কেশধচন্দ্র বিভিন্ন প্র্টসম্প্রদায়ের ধর্জীবন প্রত্যক্ষ 
করিবার অবকাশ পাইবেন। কেশবচন্ত্রের মন্ী ছুই জন বন্ধু নিতান্ত 

তব 


৩১৪ আঁচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


অন্থকুদ্ধ হুইয়া কিছু বলেন, তাহার! আর কোন দিন প্রকাশ্য সভাদ্দ কিছু 
বলেন নাই। তাহারা সামান্য যাহা! কিছু বলিলেন, তাহাতেই তাহার 
প্রশংসাধ্বনি লাভ কন্পসিলেন। কেশবচন্ত্র অদ্যকার উৎসাহ ও ভাব দর্শনে 
নিতান্ত সুখী হইলেন। অনেক গুলি ভদ্র নরনারী তাহার করমর্দন করিবার 
জন্য ব্যগ্র হুইক্লা তাহার নিকটে আসিলেন। অগ্রসর ব্যক্তিগণ মধ্যে মহিলা- 
গণের সংখা অধিক। 

২৯ শে এপ্রিল শুক্রবার প্রাতঃকালে পিকাডিলিস্ছ 'রাজকীয় খিল্পবিদ্যা- 
লয্প দর্শন করেন। সায়ঙ্কালে মেস্তর মাটিনোর তত্বাবধানাধীন পোর্টলাও 
পাঠশালার ছাত্রগণের পিতা ও অদ্ভিভাবকগণের বার্ষিক সম্মিলনে গমন করেন। 
চাসেবনাস্তর মেস্তর মার্টনো উপস্থিত পিত। ও অভিভাবকগণের নিকটে 
€েশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দেন এবৎ তাহার অনুরোধক্রমে প্রকৃত শিক্ষা 
কি, শিক্ষক ও মভিভাবক এ দুইয়ের সমবেত কার্য কি প্রকার প্রয়োজন, 
তৎসম্বদ্ধে কিছু বলেন। মিস্ত্েস্‌ রসেল মার্টিনোর "পারিবারিক নিমন্ত্রণে' অব- 
শিষ্ট সায়স্কাল অতিবাহিত হয়। ৩০ এপ্রিল শনিবার মিষ্ত্রেস্‌ স্কোয়ারের সায় 
সম্মিলনে গ্রমন করেন; সেখানে হ্িকৃঘন পরীবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
প্রন, সগগীত ও.ভোজ্সে অতি আমোণে কেশবচন্্র অন্যকার সায়স্কাল অতি- 
বাহিত করেন। স্কোক়্ারও ছিকৃসন পরীবারে কেশবচন্দ্র বিশেষ আত্মীয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন। এ আত্মীয়তা বাহভদ্রতাবিমিশ্র ছিল না। 

চতুর্থ উপদেশ । 

ইউনিটেরিয়ানগণের ঘত গুলি চ্যাপেল আছে তন্মধ্যে ইন্লিংটনস্থ 
ইউনিটি চর্চটি অতি মুন্দর। ১লা মে রবিবার এই চ্যাপোলে রেবারেগ 
আয়ারসন উপাসনার কাধ্য করেন, এবং কেশবচজ উপদেশ দেন। উপদেশের 
বিষন্ন ঈশ্বরপ্রীতি | "তোমার প্রভু পরমেশবরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, সমুদায় 
আত্মার সহিত, সমুদায় বলের সহিত এবং সমুদাক্স মনের সহিত শ্রীতি কর” 
এই প্রবচনটি উপদেশের অবলম্বন । এই উপদেশের সার সংক্ষেপে এইরূপে 
সংগৃহীত হইতে পারে । কতকগুলি মত স্বীকার করিলে, কতকগুলি কাধের 
অনুষ্টান করিলে, ভাবুকতার অনুমুরণ করিলে, অথবা চিস্তনানুধ্য।ন।দিতে 
দিন 'আতিপাত করিলে ঈশ্বরকে ভালবাী হত্স না। জমগ্র মলে, সমগ্র হদকে, 


ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্য্য। ৩৯৫, 


সমগ্র আত্মাতে ও সমগ্র ইচ্ছায় তাহাকে ভালবাসা চাই। সমগ্র মনে ভাল 
বাসিতে হইলে সকল প্রকার অসত্য ভ্রম মিথ্যার সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। 
ঈত্বর সত্যন্থরূপ। অতএব অসত্যনিষ্ঠ হুইয়্া তীহাকে কি প্রকারে প্রীতি 
করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানালোকে কি জানি বা ধর্ম বিপদ্গ্রস্ত হয়, এই 
ভয়ে অনেকে বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভয় করেন। এরূপ ভয় অমূলক। এক 
সত্য কখন অপর সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চয় ষে। 
যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানসম্পন্ন হইব, মেই পরিমাণে আমরা ধর্থাসম্পন্ন 
হইব; যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানের সত্য ভাল বাসিব, সেই পরিমাণে 
আমর! ঈশ্বরকে ভাল বাসিব। “সত্যকে ভাল বাসিলেই ঈশ্বরকে ভালবাসা 
হয়, ইহাই সমগ্র মনে ঈশ্বরপ্রীতি। কেবল সমগ্র মনে ঈশ্বরকে শ্রীতি করিলে 
হয় না, সমগ্র বলের সহিত গাহাকে প্রীতি করিতে হইবে। মতাদি সকলই 
আমাদের বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত যদি আমাদিগের কথা, কার্ধ্য ও চরিত্র 
বিশুদ্ধ না হয়, আমরা সর্দ্থা কর্তব্যপরাঘথণ না হই, তাহা হইলে আমরা 
পবিত্র ঈশ্বরকে ভাল বাদিলাম কোথায়? তিনি আমাপিগকে যাহ! আজ্ঞা 
করেন তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত ইচ্ছাপুর্বক সম্পাদন করিতে হুইবে। 
আমাদি গের যত দূর বল ও সামর্থা আছে, তাহার সমগ্র দিয়া আমরা তাহাকে 
ভাল বামিব। কেবল সাধুতা বা নীতিপরায়ণতা হইলে ঈশ্বরপ্রীতি হইল 
না, আমাধিগকে ঈশ্বর পুজা করিতে হইবে, আরাধনা বন্দনা সঙ্গীত ও প্রার্থনা” 
যোগে তত্প্রতি হদক্ধের প্রীতি প্রকাশ করিতে হইবে; নির্জনে ও সজনে 
আমরা সমগ্র আত্মার সহিত ত্বাহার অর্চনা করিব। একালে অনেকে 
ঈশ্বর ও পরলোকসম্পকাঁ জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, তাহাদের হস্ত ঈশ্বরের কার্থা 
করিতে ব্যস্ত, আত্ম! নিয়মিত উপাসনায় নিরত, কিন্ত হৃদয় ঈশ্বরপ্রীতিত্ে 
আদ্রনহে। আমানের হৃদয়ের সমুদায় ভালবাসা আমরা সংসারকে অর্পণ 
করিব, ঈশ্বরের জন্য কিছু রাখিব লা, ইহা কি প্রকার কথ!? তিনি কি সর্ধ্বা- 
পেক্ষ! আমাদের প্রিয় নহেন? আমর ঈশ্বরকে জানিলাম, সেবা করিলাম, 
পৃজ। করিলাম ; তাহাকে ভাল বাফিলাহ কৈ? পিতা, মাঁতা॥ ভ্রাতা, ভগিনী, 
স্ত্রী, পুত্র, যশ, মান, ধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিলে হৃখ হয়, আর ঈশ্বরের 
কথ! বলিলেই অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহ! কি ঈশ্বরসম্বদ্ধে হদয়হীনতা 
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নছে? ধর্মপান্ত্র হিতকর অনুষ্ঠান এবং বহুল পরিমাণ সঙ্গীত প্রার্থনা আছে 
কিন্ত হুদয় নাই, এ অবস্থা! অত্যান্ত শোচনীয় । বধনই সকলে একত্র মিলিত হুন, 
তখনই যদি তাহার! ঈশ্বরের প্রেমের কথা লইয়া আলাপ করেন, তাহ! হইলে 
তাহাতে ভৎপ্রতি সকলের প্রীতি বাঁড়িবে। বীষ্টরের নাম খীষ্টানগণ নিরস্তর শ্রবণ 
ককুন, সে না শ্রবণ করিয়া যেন তিনি যেমন ঈশ্বরকে ভাল বামিতেন,এমন কি" 
আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়্াছিলেন, তেমনি তাহারা ঈশ্বরকে শ্রীতি করেন, এবং 
সমগ্র জীবন তীহার চরণে সমর্পণ করেন । আমর! যেন ইহা! অনুভব করিতে 
পারি যে, ঈশ্বরের সহিত একতাই আমাদের জীবন, তিনি যাহ] ইচ্ছা! করেন 
আমরা তাহাই ইচ্ছ! করি, তিনি যাহা আমাদের নিকটে চান আমর! তাহাই 
দি, যাহ! তিনি আদেশ করেন আমর] তাহাই করি, যাহ তিনি ভাল বাসেন 
আমরা তাহাই ভালবাসি । এরূপ করিলে ঈশ্বর আমার্দের পিতা হইবেন, 
আমর তাহার প্রিয় পরীবার হুইব। বীষ্টসম্গাজ মতামত লইয়া নিতান্ত 
শুক্ব হইয়া পড়িয়াছে, এখন ভাববারিবর্ধণে সরস হওয়া প্রয়োজন। গুদ্তা 
অপনয়ন অন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, করিলে তিনি উহ1 অপনীত্ত করিবেন। 
অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে যখন ইন্িয়গ্রাহ্হ করিবার উপায় নাই, তখন 
ভাহাকে কি প্রকারে ভালবাসা যাইবে? এ কথার তিনি প্রতিবাদ করেন; 
কেন না তিনি স্বয়ং এবং অনেকে অদৃষ্ঠ ঈশ্বরকে বিবিধস্করূপে ভূষিত 
উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহার করুণ অনুভব না! করাতেই অনেকে তাহাকে 
উপলদ্ধি করিতে পারা যাঁ় না বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা যেখানে 
যাই সেধানেই তিনি আমাদিগকে আলিম্গনপাশে বন্ধ করিয়। রাখিয়্ান্েন, 
তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের সভায় 
পাপীর প্রতি যদি তীহার ঈদৃশ করুণা হয়, তবে কেন আমর! সমগ্র হৃদয়ে 
তাহাকে ভাল বামিব না? তিনি চিন্ময়, এজন্য কি তাহাকে ভালবাস! 
যায় না) এই কি তাহাকে ভাল না বাসিবার যুক্তি? আমর! যদি 
আমাদের পিতা মাতাকে ভাল বাসিতে পারি, তাহা হইলে কি আমরা 
আমাদের পিতার পিতা মাতার মাতাকে ভাল বান্সিত্ে পারি না? যদি 
আমরা পৃথিবীর প্রয়জনকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে 
কি যিনি আমাধিগের নিত্যকালের প্রিপনবন্ধু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি না? 
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উপস্থিত সকলে মেইরূপে তাহাকে তাল বাসেন ইহাই তিনি দেখিতে চান। 
খীষ্টের অনুগমিগণ ঈশ্বরকে এই ভাবে শ্রীতি করিবেন, পৃথিবীর লোকে 
ইহাই আশা করে। ঈশ্বরকে প্রগাঢ় প্রীতি করিয়া অপরের হৃদয়ে ঈশ্বর- 
প্রীতি উদ্দীপন করা, ইহাইতো খীষ্টের অনুযায়িগণের কাধ্য। পথিভ্রতা, 
প্রীতি, জ্ঞান ও শক্তির উত্স হইতে সকলে জীবনবারি পান করুন, শুদ্ধ 
কুপে তৃষা নিবারণ করিবার অন্য যত্ব কেন? প্রতিজনের হাদয়ে জীবস্ত 
বিশ্বাসের কৃপ খনিত হউক, তাহা হইতে শান্তি ও পবিত্রতার নিত্যপ্রবাহ 
ৃ্‌ উৎসারিত হুইবে। সকলে ঈশ্বরকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত, সমগ্র মনের 
* অহিত, সমুদায় ইচ্ছার সহিত, সনুদা আত্মার সহিত ভালবাসুন, অনন্ত 
জীবন লাভ করিবেন। | 
উপদেশাস্তে রেবারেণ্ড হয়েয্িসগৃঙে কেশবচন্দ্র জলযোগ করেন।, 
হয়েত্িস সাহেব প্ট্যারিষ ডচার্চের লোক হইলেও অতি উদার। এই 
খানে প্রেফেসর জোয়েট এবং সার আগেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন, প্রোফেমর জোয়েটের সম্কে অলক্ষণ আলাপ হণ্ন। সায়ংকালে রেল 
দিয়া ওয়ে্টবোরণ হলে কেশবচক্জর গমন করেন এবং সেখানে উপদেশ দেন। 
উপদেশে অবলম্থিত প্রবচন, "সত্যই আমি বুঝিতেছি, ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের 
মুখাপেক্ষা করেন না, যে কোন জাতি তাহাকে ভয় করে এবং ধর্রকার্ধ্য করে 
ভীহাকেই তিনি গ্রহণ করেন।” এই উপদেশে সান্গ্রদাগ্িকতার দোযোদঘাটন 
করিয়া উদ্বারতার পক্ষপোষণ কর! হয়। টি'কিট বিক্রয় করিয়া লোকদিগকে 
* আসিতে দেওয় হইয়াছিল, এজন্য লোকসংখ্যা অধিক হত নাই। টিকিট 
বিক্র্ন কার্ধটটি কেশবচন্ত্র এবং তাহার অনেক বন্ধু অনুমোদন 
করেন নাই। ৃ 
হরামে সোমবার টেলার সাহেবের গৃহে কেশবচন্ত্র নিমন্তরণে গমন 
করেন। মিস্ত্রেদ টেলর এবৎ অন্তান্ত মছিলাগণ ইতরাজী গান করেন। 
ইহারা তাহাদিগকে বাঙ্গালা গন শুনান।' ওলা মে মঙ্গলবার ১*॥ টার 
সময় লর্ড লরেন্দ কেশবচন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কেশব্চঙ্ 
তাহার সঙ্গে এক্‌জিটর হলে গমন করেন। এখানে প্রায় পাঁচ সহশ্র 
ব্যজি উপস্থিত ছিলেন, চট্চমিশনারি সোসাইটির কার্ধয)বিবরণ এখানে 
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পঠিত ছুইতেছিল, এই কাধ্যবিবরণে কেশবচক্র হানোবার স্কোয়ার রমে 
যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল। বিশপ রিপণ সাহেব বক্ততা 
দেন। 'রয়ল, কলেজ অব সার্ভদূসের' ফাওযার সাহেবের সঙ্গে জলঘোগ 
করিবার নিমন্ত্রণ ছিল, এজন্ত তাহাকে দভাভন্তের পৃর্ববেই চলিয়া! আসিতে 
হুইয়াছিল। এখানে ফাওয়ার সাহেবের পরীর সঙ্জে ধর্মসম্বন্ধে খুব ভাল 
প্রসঙ্গ হয়। জলযোগান্তে স্গিছিত গৃহে মিউজিয়ম দর্শন করেন। সায়ংকালে 
মিস্তেদ্‌ ইবান্স ফেলেন সায়ংসম্মিলনে গ্মন করেন, সেখানে গোব্ড্কার 
দাহেবেয় সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি বুদ্ধ, আমোদপ্রিয় এবং এদেশের 
ভট্টাচার্য্য শ্রাহ্মধের দত। এখান হুইতে রাত্রি ছুটার সময়ে কেশবচক্র বিদায় 
পাম। ৪ মে বুধবার সেক্রেটরি অব ষ্টেটসের কাউনৃমিলের পলিটিকাল 
কমিটার সভাপতি সার এরর্স্কিন পেরির সহিত্ত সার রবার্ট মণ্টগেমেরি 
কেশবচন্ত্রের পরিচয় করিয়া দেন। ইগ্িয়া আফিসে তাহার সঙ্গে অনেক 
ক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাকরবিষয়ে কথোপকথম হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়ে! 
সার এর্স্ষিন পেরিকে যে পত্র লিখিপ়াছেন, তাহার কিয়দৎশ তিনি কেশবচজোর 
মিক্তটে পাঠ করেন। লর্ড মেয়ো শিক্ষা বিষয়ে কেশবচজ্রের নিকটে পরামর্শ 
গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, সুতরাং কেশবচন্দ্র তাহার এ সম্বন্ধে মত বিস্তৃত- 
রূপে সার এর্ক্িন পেরিকে জানাইলেন, এবং তিনিও কেশবচলোর মতে সায় 
দিলেন। সায়স্কালে ম্মিধ সাহেব এবং সাহার পত্বীর সহিত ভোজন হয়। 
এধানে লর্ড লরেন্স, মেস্তর গ্রান্টভফ, এবং মেস্তর যার্টিলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 
৫ মে বৃস্পতিবার প্রাতঃকালে প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সহ কেশবচন্ত প্রাত- 
রাশ গ্রহণ করেন। এখানে অনেক গুলি সন্ত্রস্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
আমেরিকান্‌ মিনিষ্টার মেস্তর মোর্টলান এবং স্বপ্রসিদ্ধ মেস্তর ডিকেম্সক 
এধানে দেখিতে পাঁন। ৬মে শুক্রবার, প্রাতঃকালে মিস্‌ শার্প, তাহার ভগ্িনী- 
পণ্তি মেস্তর কোর্টলভ. এবং অপর দুটা মহিলার সঙ্গে রেল যোগে হেওয়ার্ড্‌ 
ছেখেস্থ 'সসেককাউন্টি লুনাটিক আজসাইলম' (পাগলা গারদ ) দেখিতে যান । 
এই আসাইলমটি অতির্হৎ ; ১৮৫১ জমে স্থাপিত হয়, এ সময়ে ২০৪০ জন 
পাগল উহ্থাতে ছিল, পুরুষ পাগলের সংখ্যা ৮২৪। একজন পাগল কেশবচশ্র 
ও তাহার বন্ধুগণ্কে উীহফ্ট অক্িত ছবি অর্পণ করে) সাহারা তাহাকে তজ্গ্ত 
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ধন্যবাদ দান করেম। অদ্য কেশবচঙ্জ সাধু জন্োর লাঁথকে যে পত্র লিখেন 
আমর! নিয়ে তাহার প্রতিলিপি দিলাম। 
1,000 
ক ৮৮০০০) 909816 ড০ 

" 6/% 447) 270 * 
প্রিয় অঘোর, 

তোযার ছইথানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মুঙ্গেরের এক বিভাগের ফংবাধ 
পাইয়। বড় ছুঃখিত হুইস্রাছিলাম, তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথা 
শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। মুগ্ধের আমাকে যতই নির্ধ্যাতন করুন না কেন, & 
তাহার প্রতি আমার যে বিশেষ অনুরাগ জন্দিয়াছ্ে তাহা! বোধ করি সহজে 





* এই নির্ধাতনের আমুল বৃত্তান্ত পূর্বখণ্ডে বিস্তারিত ভাঁবে বর্ণিত হইক্জাছে। নিষ্ব- 
লিখিত পত্রথানি বিস্মৃতিবশভঃ ঘথাস্থানে নিবিষ্ট হয় নাই, এখানে প্রদত্ত হইল। 
কলিকাতা, কলুটোল। 
১৩ নবেম্বর ১৮৬৮। 
প্রিয় দীননাথ, 
তোমার শরীর মন পবিত্র হউক, ঈশ্বরপ্রেমে সদ1 শান্তিলাভ করুক। আলিধার 
নময় তোমাকে দেখিতে পাই নাই এজন্য দুঃখিত হইয়াছিলাম, প্রসন্ন ঘোষের জন্যও 
ব্যাকুল হটস্নান্ছিলাম। অবরুদ্ধ ভক্তিআোত আধার প্রবলবেগে ধাধিত হইতেছে শুনিক্ষ] 
যাঁর পর নাই আনন্দিত হইলাম। এবার সকলে ভা করে পিতার চরণ ধরিষে ; 
পরীক্ষার সময় ব্যাকুলতা ও ভয় বাড়ে কেবল তক্কি বৃদ্ধির অন্য, পরীক্ষার আর অন্ত অর্থ 
নাই। পিতার চরণ ভিন্ন আর ক্ষমার আদর্শ ফোথাক্স পাইবে । যদ্দি তিনি তোমাদিগঞে 
অপরাধী জানিয়াও গ্রহণ করিতে প্রস্তত তবে তোমর। কি বলিয়া! অপরকে পরিত্যাগ 
করিবে । ভর ক্ষমায় বাটিয়া আছি। ভার দয় আমাদের প্রাণ; ভার চরণ মনকে 
রাখিলে অবস্থাই তার মঙ্গল ভাব কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে । 
বিজয্নকৃষ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন ; তিনি বলেন আমার প্রতি কোন দোষারোপ 
করেন নাই, আমার প্রতি ভাহার কৃতজ্ঞত1 আছে। তিনি নিতান্ত ছঃখিত ও অস্থির চিত্ত 
হইয়াছেন প্রকাশ পাইতেছে। “নরাঁধম ভুডান্‌ ইস্কেরিয়ট, তুল্য” এই বলিয়া নাম 
স্বাক্ষর কষিয়াছেন। প্রিক্ম বিজয় আমার নিকটে আদসিলেই আমি কৃতার্থ হই। 
অদ্য এই পর্যাস্ত। প্রিয় অখোরনাথের পত্র পাইস্গ1 আনন্দিত হই্গান্ছি। 
ক আতেশবচছ লেদ |... 
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বিনষ্ট হইবে না। এখনে! সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন ধাহারা 
আমার হাদয়কে বাধিয় রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চর্ঘ্য করুণ! যেকূপ 
দেখা গিয়াছে তাহা কি কখন ভুলিতে পারিব। এই জগ্যই মুক্ধের এত মিষ্ট । 
বাহার! সেই মিষ্টতা অন্থভব করিয়াছেন তাহার! আমার ছদ্দয়ের বন্ধু। দীন 
মজুমদার, দীন চক্রবত্তাঁ, প্রসন্ন, তোমরা কি আমাকে ছুদয় দিয়া আবার কাড়িয়াঁ 
লইতে পার? কত ভাই ছাড়িলেন,তোমর! কি নিষ্টর হইয্া আমাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারঃ এস আমরা প্রতিজ্ঞা করি খে সকল ভাইগুলি মিলিত হযে 
দয়াময় পিতার শান্তিগহে চিরদিন পড়িয়া থাকিব। তার চরণ হইতে আর 
কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে? সেই চরণ যদি যথার্থ ধরিয়া থ।কিতে পার, 
তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে নলা। আমার এই অপরাধ যে 
আমি কেবল এ চরণের কথা বলি। যদ্দি আমি পাঁচ রকমের কথা বলিতাম, 
যদি আমি নানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়! মন ভুলাইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহ! 
হইলে বোধ করি দশ বৎসরে এতগুলি বন্ধু হারাইতাম না। কিন্ত আমি 
উহ পারি না; জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিয়া থাক এই আমার উপদেশ; সখ 
পাস্তি জ্ঞান পবিত্রতা স্বর্গ মুক্তি সকলই এ চরণে পাইবে। 

এদেশে ভ্ভিতরে ভিতরে ত্য ধর্ট্ের বিস্তার হইতেছে; কিন্তু আবার 
অনেকে প্রচলিত ধর্ম ছাড়িয়া বিপরীত দিক অনেক দূর যাইতেছেন। 
ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন লা; পাপ, পরিত্রাণ, 
08০০, এ সকল কথা পর্ধ্যস্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু 
500)91507 এর ভাব লক্ষিত হঘ্। একটী উপাসনা মন্দিরে প্রতি রবিবারে 
এইভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হুইয়া থাকে । দেখিলে বড় কষ্ট হয়। 
ঠিক মনের মত লোক ছুই তিনটা চেষ্টা করিলে বোধ করি পাওয়া যাইতে 
পারে; কিন্তু প্রায় সকলেই হুদ্দ এদিক নয় ওদিবা। জী'দয় অতি অল্প, মতের 
প্রাহুর্ভাব অধিক। এখানে শীঘ্র কিছু করিয়া উঠা কঠিন। একটা বিশেষ 
শুভচিহ্ এই যে প্রতি রবিবারে অনেকে আমার 3০:0700 গুনিতে উপস্থিত 
হন। দয়াময় পিতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাক, দেখ ঠার ইচ্ছাত্ে কি 
হয়। অন্গেকে আমার প্রতি বিশেষ জনুগ্রহ ও ঘতু প্রকাশ করিতেছেন, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ধাদ কক্সন। এখান হইতে অনেক গুলি সংবাদ 
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পত্র কলিকাতাঞ্জ প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়! জমুদাধ জানিতে 
পারিবে। 

দ্রীনবন্ধু দীন জস্তানদিগকে পদাশ্রয় দান করুন; তোমাদের তাপিত 
হৃদয়কে শীতল করুন! ও 
চিরদিন তোমাদেরই, * 
ৃ শ্রীকে শবচন্ত্র সেন। 

৭ই মেশনিবার ম্পিয়ার্সসাহেবের সঙ্গে ক্রিষ্টালপ্যালেসে সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে গমন করেন। এখানে ষোড়শ সহত্রের অনধিক লোক একত্রিত হুইয়া" 
ছিলেন। তিনি লিধিয়াছেন, "এই উপলক্ষে ষোড়য সহত্বের অনধিক লোক 
একত্রিত হইয়াছেন। এত গুলি সমবেত ব্যক্তির মাথা! এক স্থানে জড় হইয়াছে 
এ গল্পকাহিনী স্বচক্ষে না দেখিলে কে বিশ্বাস করিতে পারে? গায়কের সংখ্যা 
কত? তাহারা বলে, তিন সহত্র! ইহাদ্িগের সকলকে গ্যালারিতে সাজা. 
ইয়া বসান হুইয়াছে। যখন এই তিন সহত্র লোকের স্বর এক যোগে এক. 
তানে মিপিত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চ স্বরে উত্থিত হয় এবং তাহার সঙক্ষে 
প্রকাণ্ড অরগ্যান, এবং ছুই তিন শত বাদ্যযন্ত বাজিতে থাকে, তখন তোমরা 
সহজে বুঝিতে পারকি আশ্চর্ঘ্য প্রভাব উত্পনন হদ্দ। সঙ্গীত গুলি প্রায়ই 
ধর্ম সম্পকঁণ। মোট।মোটি ধরিলে আমোদের ব্যাপারটা হুমধুর না হউক খুব 
বৃহৎ রকমের। ই'হাদ্ের সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রকৃতি যথার্থই অতি বিস্ময়কর।” 
প্রত্যাগমনকালে কযেক ঘণ্টা ম্পিয়ার্স সাহেবের গৃহে কাটাইয়া! আসেন । 

৮ই মে রবিবার রসলিন পাহাড়ের উপরিস্থ চ্যাপেলে উপদেশ দান 
করেন। স্থানটি গ্রাম্য শোতায় শোভিত। ভাক্তর স্তাডলার উপাসনার 
কাধ্য করেন) কেশবচন্ত্র উপদেশ দেন। উপদেশের অবলম্ব্য প্রবচন "তো মর! 
কি খ।ইবে কি পান করিবে ইহা! বলিল্পা তোমরা তোমাদের জীবনের জন্ত 
চিন্তিত হইবে না" ইত্যাদি। উপদেশাস্তে বন্ত্রবামাবকাশে বেষ্টি,তে) মিণ্‌ কার্পে- 
প্টারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার স্তাডলার এবং তাহার পত়্ীর সহিত ভোজ. 
নান্তে মিস্‌ শার্প সহ তাহার ভগিনীপতি কোর্টন্ড সাহেবের গৃছে গমন করেন। 
সায়ংকালে নদ্দীর অপর পারে মেস্তর স্পর্জনের নিউইংটনস্থ মিটে।পলিটান 
টেবারনেকলে উপস্থিত হন। এই টেবারনেকলসন্বত্বে তিনি লিখিয়াছেন, 
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"অদ্য রজনীতে এই টেবারনেকলে আমি যে দৃণ্ঠ দেখিলাম, এ দৃষ্ঠাতিজ্রাস্ 
কোন অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখি নাই। এখানে ছপ্প» সহত্র উপাসক। যদিও কোন 
অরগ্যান্‌ বা হারমোনিয়মূ নাই, বখন ইহার] একতান স্বরে সঙ্গীত করিতে 
থ।কেন, তখন আশ্চর্য প্রভাব উৎপন্ন হুয়। উপদেষ্টার স্বর অতি উচ্চ এবং 
শক্তিস্পন্ন। ত্তাহার উতসাহপূর্ণ অগ্লিময্র বাক্যগুলি উপাসকের! অন্তি 
মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। উপাসনাস্তে আমাকে তাহার নিকট পরিচিত 
করিয়া দেওয়া হয়। তাহার টেবারনিকলটি--নিশ্চন্প বড়ই প্রলোন্ছনের 
স্থান !-_সাধারণ বিষয়ে বক্ত.তা দেওয়ার জন্য আমাকে দিতে পারেন কি ন 
গ্রার্থন। জ্ঞাপন করাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়। দিতে স্বীকৃত হন।” 
এক্জিটার হলে বক্ততা। 

৯ইমে সোমবার কযেক যিনিট মিস্‌ কার্পান্টেরের সহিত আলাপ 
করিয়। ইগিয়ান্‌ হাউসে সার এরস্কাইন পেরির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার 
এরস্কাইন পেরির সময় অভি অল ছিল, সুতরাং ধিবাছের পাওুলিপির় মূল 
ব্ষগুলি সংক্ষেপে বলিয়া এ সম্বন্ধে তাহাকে আম্ুকুল্য করিতে কেশবচন্র 
অনুরোধ করিলেন। সার পেরি সাহেব বলেন, এ সন্বদ্ধের কাগজপত্র 
এখনও পহুছে নাই। অপরাহু ৬টার সময়ে একৃজিটার হুলে 'র্যাগেড় স্কুল 
ইউনিয়ন, সভায় কেশবচন্ত্র গমন করেন। এই সভায় লর্ড গ্তাফটস্বরি 
সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। লর্ড লরেন্ন, লর্ড পোলয়ার্থ, অনরেবল 
এ, কিপনয়োর্ড, এয্‌ সি, সার আর ডবলিউ কার্ডেন? মেস্তর টি চেম্বাস+ এম্‌ 
পি; ভাক্তার আ্ঝাডের ক্রেফোর্ড; করনেল বিচার; রেকাঁরেণ্ড ডবলিউ 
কাডম্যান, এস্‌ লীস্‌, আর এইচ কিল্লিক, এফ টকার, জি এইচ উ্নন্টন, 
এম্‌ সি ওস্বরনূ, লি ষ্টারে, এবং জি এইচ ইউলসন সভাস্থ ছিলেন। বার্ধিক 
বিবরণ পাঠের পর লর্ড স্টফট সবরি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে অতি প্রসিন্ধ 
এক জন বিশিষ্ট শোক অধ্যকার সভায় উপস্থিত হুইয! আমাদিগকে সম্মানিত 
করিলেন। ইৎলগ্ এবং ইংলণ্ডের জর্ববিধ লোকের যাচাতে কল্যাণ হয়, 
তাহাতে ই'হার গভীর ওঁংনুক্য। আমি এজন্য সভা কিছু বলিবার জন্ত 
ইহাকে অনুরোধ করিয়াছি। অআদযকার বিষয়ে ইহার মত অতিবাক্ 
করিবার জন্মে আমর! ইহাকে আহ্বান করিতেছি। 
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কেশবচগ্দ বলিলেন, তিনি এ সভায় দেখিবার শুনিবার জন্ত আসিয়ান্ধেন 
ধলিবার জন্ত নছে'। তিনি বলিতে প্রস্তুত লা থাকিলেও অদ্যকার সায়ংকালের 
সতার উদ্দেশ্ট অতি মহৎ এবং ইছাতে সকলেরই সহানুভূতি আছে, এজন 
তিনি ছ চারি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যেদেশ হইতে 
আসিয়াছেন সে দেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গরশিত উচ্চ শ্রেণির 
লোকেরাই শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, নিম্বশ্রেণীর লোক্দিগের মধো 
তাহার প্রচার নাই; কিন্ত গরিব ছুঃখীদিগের শিক্ষার জন্য যেযত্ব। এবং তৎ+ 
সম্বন্ধে ষে কার্ধ্য কর! হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইয়ান্কেন। 
পঁচিশ বদরের পরিশ্রমে তিন লক্ষের অধিক দীনদরিদ্রগণকে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে, তিন হাজার ছুই শ ব্যক্তি সেচ্ছাক্রমে শিক্ষাদান করিয়াছেন, ছুই 
শঙ্ের অধিক দীন দরিদ্র ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়া তাহাদিগের সমীনাবদ্থ 
লোকদিগের শিক্ষকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াতে, বহুসংখাক শিক্ষিত নারী নিরাশ্রপ্র 
সন্তানগণের শিক্ষাকার্যে ব্যাপূতা রহিয়াছেন, এই সকল ঘটনাই বলিয়! দেয় 
ষে, ধাহারা এই কার্যে ব্যাপৃতত তাহারা হৃদয়বান্‌ ব্যক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। ইহারা সকলে ঈশ্বরের দিকে দৃ্ি রাখিয়া কার্ধ্য করিতে থাকুম। 
ই'হারা যেন পারিশ্রমের ফলের জন্য সমধিক উদ্বিগ্ন নাহন। যদি ইহারা এই 
সকল অতি দীন ও হীন লোকদিগকে পাপত্রিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারেন, 
দি ইহ!দিগকে শারীরিক এবং মানসিক দরিদ্রতা হইতে বাচাইতে পারেন, 
তাহা হইলেই যথেষ্ট পরিশ্রমের পুরস্কার হইল। অন্তরে বিবেকের অনুমোদন, 
যে সকল দীন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদিগের পিতৃদৃষ্টিতে অব- 
লে?কন, ইহাদিগের মনকে আহলাদিত না করিয়। থাকিতে পারে ন1। সর্ব, 
পরি সর্ব্ববিধ ছিতকর কার্ধেয ভগবানের সন্তোষ ই হাদিগকে পরিশ্রমের কার্ধে 
নিত নিরত রাখিবে। তিনি কি সহাষা দাল করিবার নিমিত্ত সর্বদা নিকটস্থ 
নহেন? ন্মিনি কি প্রচুর পরিমাণে এই হিতানুষ্টানে পুরস্কার দিবেন না? 
তিনি আশা. করেন যে, ছিন্নবস্ত্রপরিধাদী শিশুগপের বিদ্যালয্বগুলিকে লক্ষ্য 
করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহ পরিগৃহীত হইবে । সভাপতি 
অভার পক্ষ হইতে কেশবচম্কে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবং ঈশ্বরের 
নিকটে এই ভিন্া করিলেন যে. গ্ভারতের কল্যাণের নিমিত্ধ, তগার মত 
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বর্তমানে এবং ভবিষাতে অনেকে উদ্দিত হন। একটি সঙ্গীত হইয়া 
সভাভঙ্গ হইল। 
বনৃত্রিগেশনাল ইউনিগসনে বক্তৃতা । 

১০ মে মঙ্গলবার কানন গ্ীট হোটেলে কনৃগ্রিগেশনাল ইউনিয়ন ছোজে। 
ফেশবচজ্জ গমন করেন। সেখানে গিয়া ডাক্তর মলেন্সের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। এই ইউনিয়নের সভাপতি রেবারেণ্ড জোদওয়! হ্য।রিসন 
সভাপতিত্বের আমন গ্রহণ করেন। রাজভক্তিপ্রকাশক দ্বান্থ্যবর্ধনপান 
এবং জাতীয় জয্মগীতির পর সভাপতি বলেন, অদ্য অপরাহে এক জন 
অভ্যাগত অনুগ্রহ পূর্ধবক উপস্থিত হইয়াছেন, ধাহাকে সকলেই নিশ্চয় সাদরে 
গ্রহণ করিবেন, এবৎ ধাহার নিকটে কিছু শুনিতে সকলেই অভিলাষ 
করিবেন। পৃথিবীর অন্যতম বিভাগ হইতে তিনি যদিও আসিয়াছেন, এ 
কয় বৎসরেরর মধো এক্প পরিবর্তন হইয়াছে যে, তাহার! তাহাকে এক 
রাজ্যের গ্রজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত বাবু 
কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে ডাক্তার মলেন্স পরিচিত, তিনি আপনাদিগের নিকটে 
তাহাকে পরিচিত করিয়া দ্িবেন। 

ডাক্তর মলেন্স যে কথ! বলিয়া কেশবচন্্রকে পরিচিত করিয়া দেন তাহার 
মন এই ;--এই সভা কেশবচন্্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ভারতে 
ধর্মসংস্কারের জন্য যে উদ্যম উপস্থিত, ইনি তাহার নেতা। কলিকাতা 
রাজধানীতে সংস্কারকার্ধ্য আরন্ধ হইয়া থাকিলেও ইহা! এখন কেশবচন্ত্র বারা 
সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িক্মাছে। পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ, জাতিভেদ 
নিবারণ, জ্রীজাতিকে শিক্ষাদান, বহুবিবাহ নিবারণ, এই সকল সংস্কারকার্ধো 
ইনি এবং ই'ছার বন্ধুগণ প্রবৃত্ত। ইনি এবং ইহার বন্ধুগণ সর্নতোভাবে 
বিশ্বাসানুমারে চলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এই প্রতিজ্ঞা হইতেই ই'হাদিগকে প্রাচীন 
কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিপ্ন হইতে হইয্নাছে। ইংলগ্ডের পিউরিটানগণ 
বিশ্বাসানুসারে কার্ধ্য করিতে গিয্া মৃত্যু কারাবাস প্রভৃতির অধীন হুইয্লাছেন। 
তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ কেশবচক্্রের প্রতি কেনই বা সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিষেন না। যে কোন ব্যক্তি বিবেকের অনুসরণ করিবেন, যাহা সত্য বলিয়া 
বিশ্বা করেন ততপ্রতি আনুগত্ত্য ত্বীকার করিবেন,_এনণ করিবার ফল 
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যাহা কিছু হউক না কেন_-ইংলট্ডের িরিতািনি মধ্যে তিনি 
সন্ত্রম লাভ করিবেনই। এ 
কেশবচন্্র গাত্রোখান করিলে সকলে সাদরে ঠাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি তাহার প্রতি এবং তিনি যে সংস্কারক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত তত্প্রতি যে 
"সহামুদতিসথচক কথাগুলি উচ্চারিত হুইল তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুর্বাক 
তিনি যাহ! বলিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;-- 
তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই উদ্দারচেতা। গ্রষ্টানগণ তত্প্রতি সহাম্ু- 
ভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বিশ্বাম করেন যে,ব্রাঙ্মসমাজ যথাসময়ে ঈশ্ব- 
রের কার্ধ্য। পৌতন্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে দেশ রক্ষা কর! সামান্য কার্ধ্য 
নহে। ধাহারা ভারতে কখন পদার্পণ করেন নাই, এ কার্য করিতে গিয়া কি 
যে ভয়ঙ্কর পণীক্ষা বিপদে পড়িতে হয়, তাহারা তাহা কিছুই বুঝিতে 
পারেন না। এই কার্য করিতে গিয়া তাঁহার অনেক বন্ধু জাতিচ্যুত, গৃহ 
হুইতে বহিষ্কত, পিতা মাতা সন্তান স্স্ততি ভ্রাতা ভগিনী পত্বী ও নিকটস্থ 
আত্মীয় ্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত, জন্মভূমি 
স্বপল্লী হইতে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের জন্য, ঈশ্বরের জন্ত, 
আপনাদের জন্য, সত্যের মঙ্্লবর্ধীন জন্য তাহারা এ সকলই সহা করিলেন। 
ইহাদিগকে ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন করিয়া হিন্দধর্থে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া লইবার 
জন্য অনেক যত্ব হুইল, কিন্ত তাহারা ঈশ্বরের সাহায্য সে সমুদার অতিক্রম 
করিয়া এখন প্রকাশ্য ভাবে পৃথিবীর নিকটে দগ্তায়মান। এ মময্ে যেখানেই 
তাহাদিগের নাম উদ্লিখিত হয়, সেখানেই ধাহারা মানবজাতির শুভাকা জী 
তাহারা তাহাদিগের শুভাকাজ্ষা লাভ করিপা থাকেন। যতদিন যাইতেছে, 
ততই কি কঠিনতর কার্ধ্ে যে তাহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহ! তাহারা 
বুঝিতে পারিতেছেন। কোটি কোটি লোককে পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে 
বিমুক্ত করা কত শক্ত। কিন্তু একার্ধয করিতে গ্রিয়া যদি তাহাদের জীবনও 
যায় তাহাতেও তীহারা প্রস্তত, কেন না এতদ্বারা তাহাদের দেশ রক্ষ পাইবে, 
ঈশ্বরের মহিমা বর্ধিত হুইবে। কি ভারতে কি ইংলণ্ডে সতে)র মহিম। 
বর্ধিত করিতে গিয়া ধন মান হুখ অন্ত্রম বিসর্জন দিতে হইবে। তিনি এই 
মাত্র গুলিতে পাইলেন যে, তিনি ইউনিটেরিয়ামগণের হস্গত হইয়াছেন । 
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এ কথা ঠিক নয়। সকল খ্রীষ্টস্প্রদায়ের সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বন্ধ হইবার জন্ত 
তাহার যত্ব, এবং যেখানে সত্য পাইবেন সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহপ 
করিতে প্রস্তত। ইতলত্ডের 'ননকনৃফরমিষ্টগণ মধ্যে যদি মৃহত্তম গুদ্ধিকর 
বিষয় থাকে তাহ। তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন। কোন প্রকার রাজ- 
কীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়৷ বিবেকের অনুরোধে স্বাধীনভাবে মগুলীর 
রক্ষণ, ধর্মপ্রচার ইহার! করিতেছেন, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
আছে। সমঘ্ আসিতেছে, ঘষে সমছ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার উপরে 
নির্ভর ঝরিতে হইবে, বিবেকের নিদেশানু সারে চলিতে হইবে, এবং আপনার 
অঙ্টাকেই নেতা ও বন্ধু করিয়া! সর্ব্ববিধ কর্তব্য কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হুইবে। 
অনেকে একত্র মিলিত হইয়া! কার্ধ্য কর কৃতকৃত্যতার মূল, কিন্ত এখানেও 
ঈশ্বরের সাহাযা প্রার্থী না হইলে কিছুতেই চলে না, কেন না ষেকাধ্য 
নিপ্পন্ন করিতে হুইবে তাহার তুলনা্প পৃথিবীর আয়োজন কিছুই নছে। 
ফলডঃ ঈশ্বরের প্রাতি নির্ভর করিতে হইবে, সত্য আপনি জদ্রযুক্ত হইবে। 
সকলেই নিজ নিজ দলের মতাদ্দিকে সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করে, এবং মনে 
করে অপর দলে সত্ত্য নাই। এরূপ মনে করা কখনই উচিত নহে; 
কেননা নিজ নিজ দলের বাহিরে সত্যের ঈদৃশ প্রশস্ত ভূমি আছে 
যে, সেই ভূমিতে অন্ত সম্প্রদাছ্দের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাইতে পারে। 
সমদ্ধ আসিতেছে, ঘে সময়ে সকল সম্প্রদায়ের মিল হইবে, এবং গ্রীষ্টের যে 
এক অখণডমণ্ডলী খণ্ড খণ্ড হুইয় পড়িপ়্াছে উহা আবার পুনরায় এক অখণ্ড 
মণ্ডলী ছইবে। সে সময়ে সকলে এ সত্য বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর 
যেমন এক: ষণ্ডনীও তেমনি এক। যেমন ছুই ঈশ্বর হইতে পারে না, তেমনি 
ছুই হগুলীও হুইত্ডে পারে না। স্বাধীনভাবে সমুদাদ্ধ বিষয়ের তত্ব/লোচন। 
খআনুলন্ধাল যাহাতে বাড়ে তাহার উপায় করা জমুচিত, চারিদিকে যাহাতে 
সৎ শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাহারস্উপায় কর! প্রয়োজন। এক শিক্ষার 
প্রভাবে যেমন ভারতে ত্বোর পরিবর্তন উপস্থিত, সেটন্ূপ অন্যাত্রও শিক্ষার 
প্রভাবে পরিবর্তন উপস্থিত হইবে, পরিত্রাণপ্র সত্যালোকলাভের জন্য 
ক্ষুধা ভূষণ উতৎ্ষাহ হুইবে, এবং বধাসময়ে পৃথিবীতে এক মণ্ডলী হইবে। 
ভারতের ষ্টাদশ কোটি লোক হখ্যে সেই দিন উপস্থিত হইবে জাশা, যে 
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সময্ষে জাতিভেদ বিনষ্ট হইবে, সমুায় ভারতের এক দিক হইতে অন্দিকে 
এক মহান্‌ ঈশ্বরের মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। খন এরূপ হইবে তখন ভারত ও. 
ইংলগ্ডের পরম্পরের প্রতি বিশ্বস্তভাব বর্ধিত হইবে, এবং এ্রখন যেখন শাসন” 
কর্তা ও শাসিতগণের মধ্যে ভাবের ব্যতিক্রম আছে, তাহা তিরোহিত হুইবে। 
তখন যাহারা শাসনকর্ত1 তাহার। বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বর যে রাজের ভার 
তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সে রাজ্যের প্রতি তাহারা উপেক্ষা 
করিতে পারেন না, এবং ভারত্তবাসীরাও বুঝিতে পারিবেন যে স্বয়ং ঈখর 
ব্রিটিষ জাতিকে তীহাদিগের সাহাধ্যার্থ পাঠাইয়াছেন। যদি তাহার! বিশ্বস্ত 
ও রাজভক্ত হন, তা! হইলে তাহাদিগকে বিধাতা যে সকল কার্ধ্য অর্পণ করি- 
বেন অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহ তীহারা পাইবেদ। এইরূপে ইতরাজ এবং 
ভারতবাসিগণের মধ্যে সম্ভার সংস্থাপিত হুইবে এবং সকল প্রকারের অসন্ভব 
চলিয়া যাইবে। বক্তুতান্তে সভা ভঙ্গ হইল। 

সায়ংকালে হুন্ডেন সাহেবের গৃহে পূর্বদেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন 
নিমিত্ত অধিবেশন হয়। লর্ড শ্যাফট সবরি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
কেশবচন্ত্র এই সভায় গমন করেন এবং ভারতের -্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে কিছু 
বলিতে বাধ্য হন। ১১ মে বুধবার লগ্ডন ইউনিবাপিটির নূতন গৃছে 
প্রযেশোপলক্ষে তথায় তিনি গমন করেন। এখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর 
প্রথমতঃ গ্রযাডষ্টোন সাহেবকে, তৎপর শ্রীমতী মহারাণী, প্রিন্স এবং প্রিঙ্গেদ্‌ 
অব ওয়েলস, এবং প্রিন্সেদ লুইস এবং তাহাদিগের অনুযাক্চিবগ্গকে 
গৃহে প্রবেশ করিতে তিনি দেখেন। এই তিনি মহারাজ্ীকে প্রথম দেখিলেন। 
নহারাণী পরিচ্ছদাদিতে একাস্ত আড়ম্বরশূন্য। প্রবেশ করিঘ্াই সন্ভাকে অস্ভি 
বান করিলেন। বাইসচ্যান্সলার মহারাজ্জীর নিকট বক্তৃতা পাঠ করিলেন, 
তিনি উহার প্রত্যুত্তর দিয়। স্পষ্টবাক্যে 'গৃহ উন্মুক্ষ ছুইল' বলিলেন। 
রাজপরীবার চলিম্বা গেলে, ইউনিতার্সটি রিপোর্ট পাঠ এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে 
ভিশ্রী অর্পণ কর! হয়) চ্যান্সলার প্রত্যেক ছাত্রের করামর্ধণ করেন। 5২ মে 
মন্তলবার লর্ড এবং লেডি ছুটনের সঙ্গে জলযোগ হয়। সাগ্ঃংকালে নিত 
আবাষে গ্রাহা্দিগের একটী সভা হয়; এই সাতে অনৈকগুলি বন্ধু আঙগমন 
করেন, তগ্মধ্যে মিস্শার্প, মিস্‌ মযানিং। মেস্তর শায়েন অগ্রগণ্য । এ দেশে বীষট* 
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মণ্ডলীর বাহিরে ধাহারা আছেন, তাহাদিগকে লইয়া! একটী সভা স্থাপিত হয়, 
উহ্ছাই অদ্যকার সম্মিলনের লক্ষ্য। কাধ্য চলিতে পারে এরূপ কোন একটা! 
কিছু সিন্ধাস্ত হয় না। 
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১৩ মে শুক্রবার, ইষ্টইত্তিত্বা আসোসিয়েশনের সভায় মিস্‌ ম্যারি কার্গেন্টর 
ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে তিনি যে কার্ধ্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। 
সিরেন হস্থিন্স স্কোয়ার এম পি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিস্ম্যারি 
কার্পেন্টর তাহার বক্তব্য সমাধা করিলে কেশবচন্তর কিছু বলিতে সভাপতি 
কর্তৃক অনুরুন্ত হন। তিনি যাহা বলেন তাহার ভাব এই,_-ভারতবর্ধে 
বালিক। অবস্থাতেই নারীগণের শিক্ষার পর্য্যবসান হয়। তাহারা অল্প বয়সেই 
সংসার লইয়া ব্যাপৃত হত । সুতরাৎ বর্তমানাবন্থায় জানান! শিক্ষার নিতান্ত 
প্রয়োজন। দেশীয় নারীগণ যাহাতে শিক্ষত্বিত্রী হইয়। স্বদেশীয়া নারীগণের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এনন্ত শিক্ষগ্রিত্রীবিদ্যালয় প্রতিঠিত হওয়া 
আবশ্যক। মিস্‌ ম্যারি কার্পেন্টার এ বিষয়ে বিশেষ যত্ব করিয়াছেন, এবং 
তাহারই ঘত্বে গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে প্রস্তত হইয়াছেন, এখন তত্রত্য 
ব্যক্তিগণের গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ দিয়া একাধ্য নিষ্পন্ন করা কর্তৃব্য। 
বন্বে এ সম্বন্ধে অগ্রসর হইলেও বাহগীয়া নারীগণ মূলতঃ হীন নহেন ; কেন না 
গ্রস্থরচন! প্রভৃতি দ্বারা তাহার! তাহাদিগের শিগ্ষাবিষয়ে যত্ব আছে বিলক্ষণ 
প্রমাণিত করিগ়্াছেন। তবে তিনি ইচ্ছা করেন যে, মিন্‌ কার্পেন্টারের দৃষ্টান্ত 
জন্ুমরণ করিয়া এ দেশের মহিলার! সে দেশের নারীগণের শিক্ষাকার্ধ্যে 
উৎসাহী হন। কেশবচন্দ্র ভারতবধাঁয় মছিলাগণের শিক্ষার উন্নতিসাধনজন্ত 
ইংলত্ে একটা সন্ভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিস্‌ কার্পেন্টার এই প্রস্তাবের 
প্রতিপোষণ করেন। মেস্তর ডেবিস বলেন, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ভা পুর্বব 
হইতেই আছে। কেশবচন্ত্র ইহার উত্তরে বলেন, মে সকল সাম্প্রবায্মিক ভাবা- 
পর, অসাম্প্রদায়িক ভাবের শিক্৷ যাহাতে হয় তজ্জন্ত উদ্যোগ অবশ্যকর্তব্য। 
উপস্থিত সকলের ইহার প্রস্তাবই অভিমত হয়। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে 
ছুইজন ভারতবামিনী ছিলেন। সভভান্কে মিস্‌ প্রেদ্টনের পারিবারিক নিমন্তরণে 
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তাহার গৃহে কেশবচত্ত্র গমন করেন, দেখানে অনেক ইউলিটেরিয়ান বন্ধুর 
সহিত তাহ।র সাক্ষাৎ হয়। 

১৪.মে শনিবার ক্যান্বারওয়েলে শ্রমজীবিদরিদ্রাবাস ( ওয়ার্কহাউস ) 
দেখাবার জন্য শ্পিঘ্ার্স মাহেব আগমন করেন। তত্রত্য ভাক্তর এবং গৃহকত্রা 
তির ভিন্ন বিভাগগুলি এবং গৃহোপরিদ্থ সুন্দর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহটি কেশবচশ্রাকে 
দেখান। সেখান হইতে তিনি অদ্ধনিবামে গমন করেন। অদ) শনিবার জগ্ত 
পাঠশালা বন্ধ ; হৃতরং অধ্যয়নের দৃশ্তঠ কেশবচন্ত্র দেখিতে পান না। যাহ! 
দেখলেন বলিতে হইবে তাহাই ষথেউ। কোথাও কতকগুলি অন্ধ লোক 
ঝুড়ি বুনিতেছে, কোথাও এক জন অন্ধ বিয়া কার্পেট প্রস্তুত করিতেছে, 
কোথাও একটি বালক ত্াহাদ্দিগের অনুরোধে একথানি অন্বোপযো শি 
রূপে মুদ্রিত ধর্্পুত্তক পড়িয়া শুনাইল, আর এক জন সহজে তৎপ্রদত্ত 
গণিতের প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি ঠিকই বলিঘ্নাছেন, “একি অলৌ- 
কিক অন্ভৃত কার্য নয়? অন্ধকে চন্ু দেওয়া] নয়?” এই স্থান হইতে গিয়া 
অনরেবল মেস্তর উইণ্তাম সাহেবের গৃহে ভোজন করেন এবং সেখানে 
অনেকগুলি পালিদ্লামেণ্ট সভার সম্ভাগণ সহ পরিচিত হন। ভোজনাস্তে 
ভারতবর্ষের ধর্মের অবস্থা কি তদ্বিষয়ে আলাপ হয়। ১৫ মে রবিবার 
প্াতঃকালে লগ্ুনের পূর্বপ্রান্তে ট্রটফোর্ড আর্টিলারি হলে দীন-দরিদ্র- 
গণকে উপদেশ দান করেন। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে শ্রমজীবী 
ছিল। "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? ভূমগ্ডলে হামা 
ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চাহি না" এই প্রবচনট অবলম্বন পূর্বক উপদেশ 
প্রদত্ত হুয়। সায়ংকালে মাইল এট্ডে বোমোণ্ট হলে উপদেশ দেন। 
এখানে প্রায় দেড় সহ লোক সমবেত হন। এখানে ঈশ্বরের অনন্ত প্রীতি 
সম্বন্ধে উপদেশ হয়, উপদেশের অবলম্থা সাম--"যধন আমি তোমার অঙ্গুলি 
রচিত আকাশ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত চন্্রতারকার ব্ষিয় আলোচনা! করি 
তখন বলি মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে ম্মরণ কর এবং মনুষ্যদস্তানই বা 
কে যে তৃমি তাহার ত্তত্বাবধারণ কর?” এই উপদেশের সংক্ষি্ত মূল বিষয় 
'এই,--আমরা ঈশ্বরের করুণা লাভ করিবার পক্ষে কোন প্রকারে উপযুক্ত নই, 
অথচ তিনি কি প্রক্কার সর্বিদাই করুণা করিতেছেল। আমাদের অনুপ” 
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যুক্ততার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরের প্রেম কেমন মূল্যবান সহজে 
বুঝিতে পারা যায়। ১৬ মে সোমবার আলন সাহেবের গৃহে প্র(তরাশের 
নিমন্ত্রণ । এখানে অনেকগুলি রাজসাহাধ্যনিরপেক্ষ ধন্মধাজক সহ সাক্ষাৎ* 
কার হয়। প্রাতরাশের পর সকলে প্রয়াণগৃহাবকাশে গিয়া মিলিত হন, 
তেখানে ভাক্তর মলেন্স, মেত্তর আলন এবং অন্যান্য অনেকে প্রেস্বিটেরিগ্ান্‌ 
এবং কন্গ্রিগেশণাল চর্চের অন্তর্বযবস্থান এবং রাজসাহায্যসাপেক্ষ চর্চ সহ্‌ 
প্রভেদ কি ঠাহাকে বুঝাইয়া দেন। সাম্নংকালে আর একটী সভা হয়। 
ইহাত্ডে তাল ভাল বিষঘ্বের প্রলঞ্গ হয়, কিন্ত কোন কিছুরই একটা নিশ্চিত 
মীমাংসা হয় না। 
শান্তিনভ1। 

১৭ মে মঙ্গলবার ভূনিয়স্থ রেলওয়ে দ্িয়। টেলার সাহেবের অঙ্গে নিউগেট 
কারাবান দেখিবার জন্য কেশবচন্ত্র গমন করেন। কারাগৃহ্‌ দেখিয়া নিকটস্থ 
টাইমৃস্‌ সংবাদ পত্রের কার্যালয়ে যান এবং উহার ভিম্ন ভিন্ন বিভাগ 
দর্শন করেন। সেখানে যে মুদ্রাযন্ত্র কার্য করিতেছে উহ? অতি আশ্চর্য) 
কেন না উহাতে প্রতিঘণ্টয় ষোল হাজার খণ্ড পত্রিক। মুদ্রিত হয়। এখানে 
টিরোটাইপে পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। প্রত্যাবর্তনকালে কার্টার লেনে 
ইউনিটেরিয়ান্গণের ঘরিদ্র বালকগণের জন্য মিষন স্কুল পরিদর্শন করেন। 
সায়খকালে ফিল্পধরি চ্যাপেলে শাস্তিসভার চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন 
হয়্।. সভার সভাপতি মেস্তর জে ডবলিউ পীজ এম্‌ পি, সভার পক্ষ সমর্থক 
মেস্তর এ ইলিসওযার্থ এম্‌ পি, মেস্তর হেনৃরি রিচার্ড এম পি, (সভার সম্পা- 
দক), রেধারেগ্ড ডাক্তার বিপ্নে, মেস্তর হেনৃরি পীজ, এলিহু বরিট, রেবারেখ 
হু ্টোস্েল ব্রাউন, মন্মিকর ফে্ড পাসি ও মন্সিয়্র পাশ্চৌড। সম্পাদক 
বাধ্ধিক বিবরণ পাঠ করিলে এই নিপ্ধারণটি সভা উপস্থিত হয়;-যুদ্ধথে 
মূঢ্ন্তা, পাপ, এবং অব্ীষ্টোচিত ভাব হইতে উপস্থিত হয়, এ বিষয্ে ইযুরোপের 
সকল লোকের মধ্যে দৃঢ় সংস্কার জন্িয়াছে, ইছা? জানিয়া এই সভা আন্ন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই মন্জলকর ভাবটি যাহাতে আরও গাঢ় হুয় ও 
বিস্তৃত হুইয়া! পড়ে, তজ্জন্য ধাহার! অল্বয়স্বগণের শিক্ষাদদানে নিযুক্ত, 
জংবাদঘপত্রের পরিচালক, এবং ধাছরা ধর্মোপদেষ্ট! তাহাদিগের সাহাধ্য এই 
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সভা ব্যগ্রতা সহকারে প্রার্থন! করিতেছেন।" লিবারপুলের রেবারেওড হুফ 
ষ্টোম্বেল ব্রাউন এবং পারিস শাস্তিসতার সম্পাদক মন্মিঘ্নর ফেডারিক পানি 
কিছু বলিবার পর, কেশবচণ্ নিষ্ধারণটির পোষকতা করিলেন। মল্সিয়ার পা্ি 
এমনই উৎসাহ সহকারে স্বদেশীয় ভাষায় কিছু ধলিয়াছিলেন যে, কেশবচত্ত্র 
যদিও তাহার ভাষা! বুঝিতে পারেন নাই তথাপি তাহার প্রোৎসাহের তিনি 
সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নির্ধারণের পোষকতাদ্ কেশবচত্রা যাহা! বলেন, 
তাহার মর্ত্ব এইরূপে মংগৃহীত হইতে পারে ,ইংলগের পর ফাল্দ,ফ্াদ্সের 
পর ভারতবর্ষ শাস্তিসভার পক্ষ-সমর্থনে প্রবৃত্ত । যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা 
হয় তিনি যুদ্ধের বিরোধী কেন? তাহার এপ্রশ্সের উত্তর এই যে, তিনি স্বভাবে, 
শিক্ষাতে ও ধর্দেতে যুদ্ধের বিরোধী । তিনি সেই দেশের লোক যে দেশের 
লোকেরা একান্ত শস্তিপ্রিয়, নুতরাৎ জন্ম হইতে তিনি শাস্তি ভালবাষেন। 
তিনি যে ইংরাজী শিল্পা লাভ করিয়াতেন, তাহা হইতে যুদ্ধযে নিতান্ত 
দ্বাম্পদদ তাহা শিখিয়াছেন। এ কথ! সতা, ইতিহাসলেখকেরা এমন ভাবে 
ুদ্ধবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে যুবকগণের মনে যোন্কগণের প্রতি 
সন্ত্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন 
না ফে, যুদ্ধবিগ্রহের সহিত যে সক দৌরাত্মা ঢুরাচার মিষ্টরাচার সংযুক্ত 
থাকে, তৎ্পাঠে যুবকগণের মনে দ্বণা উদিত হয়। হুতরাং ইৎরাজী 
শিক্ষা তাহার জাতীয় ভাব বিনষ্ট ন! করিয়া বরং হুদৃঢ় করিয়াছে। এই শিক্ষার 
প্রভাবে সমর ও শোণিতপাত তাহার একান্ত ঘ্বণার আম্পদ হুইগ্নাছে। 
সর্ধ্বোপরি তাহার ধর্প তাহাকে ঘুদ্ধের বিরোধী করিক়্াছে। যখন তিনি 
প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপ্রধান সার্দভৌমিক মণ্ডলীর সভা, তখন তিনি সংগ্রামের 
বিরোধে প্রতিবাদ না করিয়া থ।কিতে পারেন না। খীষ্টানগণের তিস্তা, 
ভাব ও কার্ধ অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি খীষ্ইধর্মাক্রান্ত দেশে আগমন 
করিয়াছেন। তিনি বুঝিততে পারেন না, খীষ্টানগণ খাীষ্টান হইয়া কি প্রকারে 
নির্দ্ন নিষ্ঠর ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত হইতে পারেন। তিনি হিশ্মু হইয়া 
ইহা কিছুতেই বুদ্ধিতে পারেন না, খীষ্টের জনুবর্তিগণ ভ্রাতার শোশিত- 
পাতের জন্য বংসর বৎসর কি প্রকারে নৃতন নৃতন অস্ত্র শস্তাগি উদ্ভাবন করেন। 
শাস্তিসংস্থাপকগণের শিখামণি ঈশার শিষঃগণ সমরে প্রত্বত, ইহা হতে 
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বিরুদ্ধভাব আর কি হইতে পারে? অনেকে বলেন, জনকয়েক লোক সংগ্রামের 
বিরোধী হইয়া, বহুকাল হইতে যে সমরপ্রবৃত্তি লোকের মনে দৃঢমূল 
হইয়াছে তহার উচ্ছেদ করিবেন কি প্রকারে? তিনি বলিলেন, ঈশ্বর, সতা, 
দয়া, এবং প্রেম যদি তাহাদিগের পঙ্ষে থাকে, তবে ইহারা কেন অকৃত- 
কৃড্য হইবেন? যুদ্ধে কত নারী বিধবা হইতেছে, কত বালক বালিকা 
উপায়হীন হুইয়। পড়িছেছে, কত জাতি ও কত ব্যক্কি সর্ধস্থাস্ম হইতেছে, 
ধৃত প্রকার পাপ অন্বষ্ঠিত হইতেছে, এ সকল দেখিয়া স্তিনি কখন মনে 
করিতে পারেন না যে, ধ।হার! খ্ীষ্টের অনুবস্তাঁ তাহারা সমরপ্রবৃত্তির উচ্ছেদে 
কৃতদন্কল হইবেন না। প্রকাশ্য বক্তৃতা, প্রকাশ্য পত্রিকায় আন্দোলন, গড় 
আলোচনা প্রভৃতি উপায়ে সকল জাতিকে ভ্রাতৃত্বে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত 
যত কর! প্রয়োজন। সমঘ আমিতেছে, যে সময়ে এক জাতির অন্ত জাতির 
প্রতি ঘ্বশা বিদ্বেষ তিরোহিত হুইবে, সমুদধায় জাতি ভরাতত্বে একত্র মিলিত 
ছবে। সকল জাতিরই শাস্তিখড়ীা করে ধারণ করা সমুচিত। ক্ষমা শান্তি 
দ্বারা কোন্‌ অসাধা বিষয় হসাধিত হইতে নাপারে? কেন না কথিত হুইয়াছে; 
পক্ষমা বশীকৃতিলেণিকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে। 
শাস্তিধড়ীঃ করে যস্ত কিং করিষাতি ছুর্জানঃ॥" 

পক্ষমা ত্বারা সঙ্ষল লোক বশীভূত হয়, ্ষমাতে কিনা সাধিত হয়? 
শান্তিরূপ খর ষে বাক্তি ধারণ করে,ছুর্তদন ব্যক্তি তাহার কি করিবে?" ত্রীষ্টের 
অনুবর্তিগণ এই ক্ষমা ও শান্তির খরা করে ধারণ করুন, যুদ্ধে ষে জয়লাভ 
হয় তদপেক্ষা মহত্তম জয় তাহারা লাভ করিবেন। যুদ্ধের উপরে শাস্তির জয়, 
মিথার উপরে সতোর জগ, অন্ধকারের উপরে আলোকের জয়, শক্রতা 
বিরোধ ও বিদ্বেষের উপরে সৌত্রাত্রের জয় তাহারা অবলোকন করিবেন। 
ইৎলও) ফাল্স, জার্মণি, ইটালি, এবং আর সমুদায় ইউরোপীয় জাতি, উদ্দার- 
চে রাজনীতিজ্ঞগণ, দেখহিটৈৈষিগণ, শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ, 
রবিষাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, সকল শ্রেণীর সংস্কারকগণ-__-সকলকে 
তিনি হিশৃজাতির প্রতিনিধি হইব অনুনয্ধ করিতেছেন ষে, তাঁহারা সঙ্লে 
মিলিত হইয়া সংগ্রাযপানবকে বিনাশ করুন এবং "পৃথিবীতে শান্তি ও 
জমুদায় মানবগণের উপরে শুভাকাজ্া বিস্তার ককন।” 
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১৮ মে বুধবার টেস্পলে কেশবচন্ন গমন করেন। সেখানে টেল্পলমাষ্টার 
রেবরেওড ডাক্তর বহু।ন সহ সাক্ষাৎ হত» এবং তাহ।র সহিত জলঘোগ করেন। 
ডীন এবং লেভী অগষ্টা ষ্টান্লি গৃহে ছিলেন না, সুতরাং তাহাদিগের সহিত 

“সাক্ষাৎ হয় নাই। ভীনারি হইতে আথেনিয়মে গিয়া সার জন বাওরিং এখৎ 

অন্তান্য সভ্যগপের সহিত আলাপ ও অধ্যয়নে কিছু সময় কর্তন করেন। 
সায়স্কালে রেবারেও্ড মেস্তর মিলম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিস] তাহার সঙ্গে 
পদব্রজে লর্ড লরেন্সের গৃছে ভোজন করিতে ষান। আহারাস্তে মেস্তর 
টেলর, কলিকাতার বিশপের ভগিনী মিস্‌ মিলয্যান এবং প্রাচীন মার্শমান 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১৯ মে বৃহস্পতিবার সেণ্ট জেমৃস্‌ হলে 
“ইউনাইটেড কিম আলায়েন্সের বাধিক অধিবেশনে গমন করেন। এই 
সভাসন্ন্ধে তিনি লিধিয়াছেন “অদ্য সায়ঙ্কালে সেন্ট জেমৃস্‌ হলে যে প্রকার 
উতৎ্সাহপূর্ণ সন্ধা! দেখিলাম, লণ্ডনে উপস্থিত হওয়াবধি এমন সভা আর দেখি 
নাই। ইটি “ইউনাইটেড কিংডম আলায়েন্সের' সভা,এ কেবল উৎসাহ্‌- 
প্রকাশাখ সভা । করতালি, দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসাধ্বনি, রুমাল ও টুপী ঘ্রাণ, 
এ সকলই সভার গভীর ভাবাবেগ প্রকাশের জঅনুভ্ভাব। সন্ভাশুদ্ধ দণ্ডায়মান 
হইয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্ত কর্ণবধিরকর করতালি দিতে 
লাগিলেন এবং জামি যাহ! বলিতে :লাগিলান তাছার প্রত্যেক কথা গভীর 
মনোভিনিবেশ সহকারে সকলে শুনিতেছিলেন। আমি বখন এ বিষয়ে ব্রিটিষ 
গবর্ণমেন্টের পাপের কথা বলিতে লাগিলাম, সকলে “কি লব্জ! কি লজ্জ/ বলিয়া 
চীৎকার করিয়া! উঠিলেন। মদ্যপাননিবারপবিষদ্ছে এরূপ ব্যাপক প্রবল 
মনোভিনিবেশ দর্শন করিয়া আমি আহলাদিত ছইলাম।” 

সেপ্ট জেমূদ্‌ হলটি শ্রোতৃবর্গে পুর্ণ। লর্ড ক্র ছ্যামিপ্টন এম পি, 
সভাপাতর আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ মধো ভাক্তর লুষ এম পি, মেত্তর 
এইচ বিরলে এম্‌ পি, সার উইলফেভ লসন, ডাক্তর ম্যাক্ঞ্জি, ইনৃতার্পেষের 
প্রোঝোষ্ট, মেনর কার্টার এম্‌ পি, ষেস্তর এস্‌ পোপ কিউ সি,যেস্কর ডগ ওয়ে, 
এম পি, মেস্তর বি হুইটওয়ার্থ জে পি, মেস্তর যে এইচ রোপার, কাগ্ডেন পি, 
এম্‌ পি, মেস্তর হোর়েলে এম্‌ পি, যেস্তর টি হইটওছার্থ এম পিছিলেন। 
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নিরলিধিত নির্ধারণ ডাঁক্তর ম্যকেঞ্জি জেপি উপস্থিত করেন, আব্ডারম্যান 
কার্ট।র অনুমোদন করেন, এবং কেশবচন্ত্র প্রতিপোষণ করেন 7-. 

“ইউনাইটেড কিংডমেই হউক, শার ব্রিটিষ ভ।রতবর্ষেই হউক, যেখানেই 
সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে মদ্যবিক্রুয় দ্বারা জায়বৃদ্ধি 
করিবার জন্য রাগকীয় প্রণালী প্রবর্তিত হয়, সেই রাজকীয় প্রণালীর প্রতি 
এই সভ! বিষম বিমত প্রকাশ করিতেছেন, এসং এই সভা অতি ব্যগ্রভাবে 
আশ! করেন যে, যে (করবর্ধান) প্রণালী হইতে অতি ছুঃখকর ফল উৎপন্ন 
হইতেছে, এবং যে প্রণালী আগাগোড়া দেষাশ্রিত, দেই প্রণালীর বিরুদ্ধে 
সকল দলের রাজনীতিজ্ঞগণ খীষ্টানুযায়িগ্ণসযুচিত হুমংস্কৃত ভাবের পরিচয় 
দান করিষেন।” 

কেশবচন্ত্র এই নির্ধারণের পোষকতায় যাহ! বলেন, তাহার সার এই 
প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে; -অদ্যকার আলোচ্য ব্ষিয়ে ভারতবর্ষ ও সমুৎ 
দৃক) নুতরাং তাহার এ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োন। বিশেষ তিনি যে 
হিন্দুজাতির লোক মে জাতির আত্মপক্মনমর্থনার্থ এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার 
আছে। কে না জানে ষে, হিন্দুজাতি সহজ শাস্তপ্রকৃতির জন্য জর্দত্র 
প্র্িগ্ধ, এবং সে জাতি কখন সুতীক্ষ মাদক সেবন করে না। ইংলও, স্কট- 
ল্যাও এবং আয়ারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যে ভারতবর্ধঁয়, 
গ্রণের ন্যায় শত শত কেন সহত্র সহ মপ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ লোক আছেন, 
ইহা! দেখিয়া তিনি বড়ই আহ্নাদদিত হইলেন। বিবিধ প্রকারের কল্যাণকর 
বিষয় দ্বারা ভারছ্ছের কল্যাপবর্ধন করাতে ব্রিটিষ জাতির প্রতি তিনি একান্ত 
কৃতজ্ঞ এবং মহারাত্রী কুইনৃবিকৃটোরিয়ার তিনি রাজভক্ত প্রজা, কিন্তু তাহাকে 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রিটিষ রাজশাদন" 
প্রণালীর মধ্যে অনেক গুলি কলঙ্ক আনে এবং এ কলঙ্ক অতি ভীষণ ও গভীর । 
যখন তিনি এই সভার সহিতমিলিত হইয়া! মদ্যবিক্রেয়নষেধক আইনের 
পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি উপস্থিত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা এ সম্বন্ধে 
গভীর ক্লেশানুত্ভব করিয়াই একার্ধো প্রবৃন্ত। কেন না অনেকে এই যুকি প্রদর্শন 
করিতে পাঁয়েন যে, এদেশের লোকদের মদ্যপান করা অভ্যাসগত, স্তরাং 
 থেশে মদ প্রষ্নোজন আছে, তবে যদি লোকে নিজ ফোষে অমিতপানী 
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হয়, তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে ; কিন্তু তারতবর্ধনন্বন্ধে ঞ কথা কখন 
বল! যাইতে পারে না) সে দেশের লোক তো মদ চায় না, তবে মধ্যব্যবমায়ে 
উৎ্মাহ দান করিবার পক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের কি হেতুবাদ আছে? তিনি 
বঙ্গদেশের বহু পর্ীতে ভ্রমণ করিয়া লোৌকদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,তাহার! 
কখন "ব্রাণ্ডি বোতল” পুর্বে দেখিয়।ছে কিনা? তাহারা প্রান সর্বদাই ইহ 
এই উত্তর দিয়াছে, কখন দেখে নাই। ঈদৃশ লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন 
উপস্থিত করিয়া! তাহ।দিগের চরিত্র দূষিত করা কি ভয়ানক ছৃক্ষাধ্য ! এতদ্র্শনে 
কি ভারতবাসিগণের হৃদয় একান্ত ক্ষুব্ধ হয় না? শোকভারাক্রান্ত হয় না? 
পল্লীবাসী হিন্দুগণের গৃহে গিয়! দেখুন, কি সহজ ভাব কি শুদ্ধসত্ব ভাব! পৃথি- 
বীর কোন স্থানে একূপ শুদ্ধসত্ব ভাব কেহ দেখিতে পাইবেন না। যে সভ্যতা! 
নামে, সেই সভ্যতার অত্যাচারে সে শুদ্ধনত্ব ভাব আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে 
ন|। ব্রিটিষ জাতি বিদ্যাশিক্ষাি দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে- 
ছেন ইহা তিনি শ্বীকার করেন, কিন্তু তিনি জিজ্ঞানা করিতেছেন, সেক্সশিয়ার 
ও মিণন শিক্ষা! দরিয়া! ইংলও কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুবকিগকে ব্রণ্ডি ও বিয়ার 
পান করিতে শেখান নাই? এই পাপেশত শত শিক্ষিত যুলক প্রাণ হারাইতে- 
ছেন। এখন আর হিন্দুসমাজের পূর্ব্ব বিশুদ্ধ ভাব ন।ই,বত্মান সময়ে ক্রমাঘয়ে 
তাহার ভিতরে পাপ গিয়! প্রবেশ করতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বংলর পুর্বে ভারত- 
বর্ধ যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তীহার মনে হয়, যেন সহত্র অসহায় 
বিধবা ও পিতৃহীন সম্তানগণ রোদন আবেদন করিয়। আকাশ ফাটা ইতেছে, 
এবং এই ভয়ঙ্কর কালকূট দেশে প্রচলিত করাতে ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টকে অভ্ি- 
শাপ দান করিতেছে। তিনি এখনি অঙ্গুলিতে গণনা করিকা বলিয্া দিতে 
পারেন, কত শিক্ষিত যুবক এই বিষ পান করিয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।ষে 
যুবক এক পারে ইংরাজী গ্রন্থর!ণশি, অপর পাশে ব্রাণ্ডি বোতল স্থাপন করিক্া- 
ছিল, আজ সে মৃত্যুমুখে নিপতিত, তাহার গৃহ শোকপূর্ণ, তাহার পত্বী ও 
সন্তত্বিগণ সম্পূর্ণ উপারহীন। কে এখন তাহাদিগকে শোক দুঃখ অভাব হইতে 
বিমুক্ত করিবে? এজন্য ব্রিটিষঞ্জ(তি কি ঈশ্বরের নিকটে দাধী নহেন? তিনি 
জিজ্ঞস। করিতেছেন, ভারতবর্ধে মদ্যের বাণিজ্য কি কেবললাতের জন্য নয়? 
যেলকল রাজকম্মচারী মদোর আয় বাড়াইতে পারেন, গণ্ণমে্ট তাহাদিগের 
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নামে প্রশংস। লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে দ্রেনষে, 
তাহাদের প্রবৃদ্ধি মদের আ।়বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। লোকের দর্মনাশ 
করিয়। যদি আর়বৃদ্ধ কর] হয়, তবে সে আয্বৃদ্ধি না হওয়াই ভাল। গবর্ণ- 
মে'ট ধদি যত্ব করেন,তবে অন্য উপায়ে আত্মবৃদ্ধি করিতে পারেন। লোকে যদি 
জমিতপা়ী হয় আমরাকি করিব, এ যুক্তি তাহারা অবলম্বন করিতে পারেন' 
না, ধাহার! প্রতিদিন এই প্রার্থনা করেন, "আমাদিগকে প্রলোভনে ফেলিও 
না।” যাহার! নিত্য এরপ প্রার্থনা করেল, ক্ঠাহাদিগের কি উচিত নয় যে, 
সাহার! ছুর্বলিগকে প্রলোভনে না ফেলেন; বরং প্রলোভন হইতে সর্ব্বদ। 
তাহাদিকে রক্ষা করেন ? কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, তিনি অপরি- 
মিতপাস্ধী কখন হইবেন না। এক্ক বোতলহইতে আর এক বোতল, ইহার 
মধ্যপথখ আত পিচ্ছিল। আপনাদের এবং অপরের কল্যাণের জন্য সকলে 
মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করুন। প্রতিব্যন্তি নিজের জন্য এবং পরের 
জন্য দায়ী। যদি তিনি সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎমন্বন্ধে অপরের প্রলোভনে 
পতনের কারণ হুন,তিনি তজ্জন্য নিরপরাধী গণ্য হইবেন না। কেহ মদ্যপান ন! 
করিয়া ধ্দি এক ব্যক্তিকেও পাপ প্রলোভন হুইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা 
হইলে সেটি কি গৌরবের কার্ধা হুইল না? ভোগের জন্য নহে, কিন্ত 
সত্যের জন্য, নৈতিক মহত্বের জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করিবে, এ নিমিত্ত 
তাহার এ পৃধিবীতে বাস। কত লোক ঈশ্বরের জন্য সত্যের জন্য, 
মানবড়(তির কল্যাণের জন্য পরাগ পথাত্ত দিয়াছেন; অপরের জীবন রক্ষার্থ, 
ঈশ্বরের রাজা প্রতিষ্ঠার্থ অতি ঘ্বণিত মদ্যপান ত্যাগ করা কি আর একটা! 
বড় ত্যাপশ্বীকার? এইটুকু ত্যাগস্বীকার করেয়া যদি সহত্র সহম্র লোকের 
প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে, তাহ। হইলে তিনি জানেন না এই সামান্ত 
ভোগতরাগ্ের প্রতিকূলে কোন্‌ যুক্তি দঁড়াইডে পারে। তিনি তাহার বলা এই 
বলিক্কা। শেষ করিলেন, সমগ্র সদরে মিলিত হুইক্জা সকলে পাণিক়ামেন্টে এ 
বিষয় উপস্থিত করুন, একবার না হয় শত বার সন্ভার নিকটে এ বিষক্কটি 
উপস্থিত কর! হউক, ঘখন আমাদের পক্ষে সতা আহ্ছে, খন বতুশৈধিল্য 
হইবে কেন? ইংলও বদি এ অকল্যাণ অপমারিত না করেন, তাহ হইলে 
তিনি চহুর্দিধস্া জাতিমকলের নিকটে জাপনার উদ্নতপদ হারাইবেন। 


ইংলস্ডে কেশবচন্দ্রের কার্য্য | ৪১৭ 


২০ মে শুক্রবার ১০ টার সময় কোন্নেকার সম্প্রদায়ের প্রার্থনাসমাজে 
গমন করেন। ই'হাদিগের আচার্ঘয নাই, কোন বাহ্যানুষ্টান নাই, উপাসনারগু 
কোন নির্দিষ্ট প্রণালী নাই । উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধো কেছ কেহ প্রার্থন! 
করেন, উপদেশ দেন। ইহার গাভীর্ঘ্য ও শান্ততাব অতি অদভুত। অনেক- 
গুলি বৃদ্ধা মহিলা এই উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। মেস্তর ফিটজ 
জেমৃস্‌ ্টিফনের ভ্রাতা মেস্তর জেমৃসের জঙ্গে জলযোগ করেন। জলযোগ- 
স্থলে মেত্তর মিলম্যান, মেস্তর লেকি এবং মিস্‌ থ্যাকারিকে দেখিতে পান। 
মিস্ত্রেস স্কোয়েফের গৃহে ভোজন হয়। এখানে অনেকগুলি নিমস্ত্রিত ব্যক্তি 
আসিয়াছিলেন। এক স্থইড বীপা বাজান, ঘন্ত্রটি দেখিতে অতি চমৎকার। 
২১ মে শনিবার কয়েক জন বন্ধু সহ রেল দিয় হ্যাম্পটন কোর্টে গমন 
করেন। এই গৃহটি কার্ডিনাল উলসি কর্তৃক স্থাপিত, নেক দিন হইল 
উহা রাজন্যবর্গের বাসগৃঙু হইয়াছে । এই গৃহে চমৎকার চমৎকার আলেখ্য 
আছে। এখানে টেমন্‌ নদী একটি সামান্য খালের মত নদী। পার হইয়া গিয়া 
গৃহসমিহিত উদ্যানে ঝ্ুষুসেবনার্থ একটী ছায়াঘুক্ত বৃক্ষের নিয়ে বাজাণীর 
মত মাটার উপরে কেশবচক্র আড় হইয়া! পড়িয়া বাড়ী হইতে অদ্য যে পত্রা্দি 
আসিয়াছে তাহা পাঠ করেন। গৃহপ্রাচীরে “চিত্রিত বসন' কেশবচঞ্র 


জীবনে এই প্রথম দেখেন। 
নবম উপদেশ ।* 


২২ মে রবিবার প্রাতঃকাণে ব্রিকষ্টন ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে ঝেঁশিচন্্র 
উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় ঈশ্বরেতে আনন্দ; অবলম্ব্য প্রবচন প্সর্্বদ! 
ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। আমি আবার বলিতেছি ঈশখ্বরেতে আনন্দিত 
হও ।” উপদেশের সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে ;-_নুৃধপ্রিক়তা মানু* 
ষের প্রকৃতি । দুঃখ ক্লেশ দূরে পরিহার করিয়া হুধ শান্তি অর্জীন করিবার 
জন্য সকল অবস্থার লোকেই নিয়ত ঘত্ব করে। অধ্ায়নাদি যাহ! লোকে 
অনুষ্ঠান করে সকলই দুখের জন্য । ধর্ম সংসারনুথের ব্যাঘাত জন্মার, এজপ্ 





১৭ এপ্রিল প্রথম ; ১৭ এপ্রিল দ্বিতীক্স ; ২৪ এপ্রিল তৃতীক্স ; ১ মে চতুর্ধ ও পঞ্চম7৮মে 
যষ্ঠ, ১৫ মে নপ্তম ও অষ্টম উপদেশ হয় | শেষোক্ত চারিটি উপদেশ তৎকালে মিপি 
হয় নাই। | 

ছু 
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ধর্ার্জন সকলের পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই সংসারসথথের প্রলোৌতনে 
পড়িয়া আমর] আমাদিগকে সংসারের হাতে ছাড়িয়। দি; ধর্মের অনুসরণ 
করিনা; কেননা ধর্ম্বের অনুসরণ করিতে গেলেই বিবিধ ত্যাগস্বীকারের 
প্রয়োজন। যাহার! সাংসারিক সুখের জন্য পাপাচরণ করে, তাহারাই যে এরূপ 
ধরিয়া থাকে তাহা! নহে, ধাহার ধণ্মানুষ্ঠঠন করেন, নিত্য উপাসনাদ্ি করিয়! 
থাকেন, তাহারাও ক্লেশকর কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করেন। কতকগুলি লোক 
আছেন ধ্বাহার] অধ্যয়ন ভাল বাসেন। তাহারা ধর্মের সেই অংশের অনুসরণ 
করেন, যাহাতে তহাদিগের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। কতকগুলি লোক আছেন, 
ধাহাদের চিত্ত পরোপকারপ্রবণ,তাহারা সব্দা পরোপকারকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকেন.। 
এইবূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই সকল লোক রুচির অনুসরণ করিয়া 
ভাল কাজ করেন, কিন্তু ইহারা সে সকল কর্তব্যের অনুষ্ঠান করেন না, 
যাহাতে তাহাদের আত্মসধ্যম ও প্রকৃত উন্নতি হুইতে পারে। এইরূপে 
আমরা কতকদূর অগ্রসর হইয়া এই কারণে নিবৃত্ত হই যে, আর একটু অগ্রসর 
হইলেই আমাদিগকে সুখত্যাগ করিতে হইবে, হয়তো ঈশ্বরের জন্য সত্যের 
জন্ত প্রাণ পধ্যস্ত দ্রিতে হইবে । সংসারী ও ধার্দ্মিক, এ উভয়েরই যখন সুখের 
জন্বন্ষে সমান অবস্থা, তখন যাহারা ধন্্ম ও নীতিবিষয়ে উপদেশ দেন, 
তাহাদের কর্তব্য যে, আত্ম যখন ধর্মের উচ্চাবস্থায় উত্ধান করে, তখন সত্য 
ও হুখ, পবিত্রত। ও শান্তি একত্র বাস করে। একথা সত্য, ধর্মের জন্ত 
কর্তব্যের জন্য কখন কখন কঠোর ক্লেশবহন করিতে হয়, কিন্তু এ কথা সত্য 
নয় ষে, ধর্মে আনন্দ নাই দেখিয়া অনেকে পরিশেষে ধর্ম, সত্য ও ঈশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধর্মে সুখ না থাকিলে মানুষ কখন চিরদিন ধর্ম লইয়া 
থ!কিতে পারিত না। এ জীবনে কর্তব্য মানুষকে এক দিকে টানে, অভিলাষ 
আর এক দিকে টানে। কখন কখন সৌভাগ্যক্রমে কর্তব্য প্রবল হয়, সত্যের 
জয় হয়, অভিলাষ সত্যের শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে না। কোন জময্জে 
দৈহিক প্রবৃত্তি জমূলাভ করে। এইরূপে আমাদের ক্রমিক উত্থান ও পত্তন 
হুইয়া থাকে । কে তবে আমাদিগের মধো নিরাপদ ঃ ধাহারা নিক্মমিত সপ্তাহে 
সপ্তাহে উপাসনা করেন, ধর্ম্ানুষ্ঠান করেন, কিছু কিছু কর্তব্যকণ্ম্ম সম্পাদন 
করেন, তাহারা? না, তাহারা নছেন। বাহার সকল প্রক্কারের কর্তব্য অবশ্য 
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কর্তব্য বলিয়া নিপ্পাদন করেন না, কিন্ত সুখকর বলিয়া! দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে 
সম্পদ্দন করেন, তাহারাই নিরাপদ । যতদিন না কর্তব্য ও অভিলাষ এক 
হয়, ঈশ্বর ও সংসার পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়, তত দিন আমাদের 
নিরাপদের অবস্থ। নহে। অনেক ধার্বখিক ব্যক্তির পতন হইতেছে। যদ পতন 
বারণ করিতে হয়, তবে ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইবার জন্য যত্ব কর! প্রয়োজনণ 
কখন কথন আমরা কোন কর্তব্যে বা কোন ধর্মগ্রশ্থে, কোন বদ্ধুগণের সংসর্ণে 
ব| কোন উপদেষ্টাতে আমরা আনন্দ লাভ করি, কিন্তু ইহাতে কিছু হইতেছে 
ন1। প্রশ্ন এই, আমরা ঈশ্বরেতে আনন্দ লাভ করি কিনা? ঈশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম বন্ধু না করিলে কিছুই হইল না। যদি কোন প্রকার প্রবৃত্তির অধীন 
হইতে হয়, তাহ! হইলে অনস্জীবনসম্পত্তি অর্জনে প্রবৃত্তি হউক। হ্র্গে 
ও পৃথিবীতে ঈশ্বরই আমাদের প্রিয়তম মম্পৎ্ হউন। এরূপ করিলে পরমাত্ম- 
প্রভাবে আমরা পবিত্র হইব, আনন্দিত হইব, তিনি আম।দিগের নিকটে 
কেবল প্রভু হইয়া আগমন করিবেন.না, বন্ধু হইয়া! আগমন করিবেন। আমরা 
তাহার সঙ্গে কথা কহিব, তাহার সেবা করিব, তাহার বাধ্য হইব। কেবল 
কর্তব্য বলিয়] নে, কিন্ত তাহার সঙ্গে স্থধ পাওয়া যায় এই জন্ত। আমাদের 
চারি দিকে তাহার প্রেমপুর্ণ আবির্ভাব উপলব্ধি করিব । তাহার এই বিদ্যমানতা 

অনুভবে আমাদের আহ্লাদ হইবে। আমরা কেবল তাহার আজ্ঞাপালন 
করিয়া আনন্দিত নহি ; কিন্তু প্রার্থনা ধ্যান চিস্থনাদিতে তাহার সঙ্গ অনুভব 
করিয়া আননদিত। এন্ূপ আনন্দলাভ পৃথিবীতে বর্গভোগ । এ আনন্দ 
না হইলে আমরা কখনই নিরাপদ নই। আপনাকে ধার্মিক মনে "করিয়া 
কেহ যেন অহস্কৃত নাহন। “যিনি মান করেন আমি দণ্ডায়মান আছি, 
তিনি যেন সাবধান ছন, কি জানিবা পতিত হুন।, আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে আমরা কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়! ঈশ্বরের 
গৌরব প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু তাহার পনিত্র নামের প্রশংসাপন আমাদের 
হুদ হুখে ও আনন্দে উচ্ছ'সিত। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া সমুচিত। 
সময়বিশেষে স্থানবিশেষে নহে, কি সর্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। ঈশ্বরে 
আনন হইতে ইহলোক পরলোকের জন্য প্রতূর শান্তি ও পবিত্রতা উৎপপ্ন 
হউক) কর্তব্য ও অভিলাষ পবিত্রতা ও শাস্তি এক হউক; আহার পান 
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ভোজন সকলেতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা ম্মরণে আমোদ হউক। ধর্মে কিকিৎ 
উন্নতি লা করিয়া যেন কেহ সন্ভষ্ট না হন, ত্রমা্য়ে অগ্রসর হইতে থাকুন, 
যেন এ পৃথিবীতে ঘত দূর উচ্চতম পবিত্রত্ম আনন্দ লাভ হইতে পারে তাহ! 
তিনি লাভ করিতে পারেন। 

মেট্বোপলিটান টেবাঁরনেকলে বক্তৃত1। 

২৪ মে মঙ্গলবার নিইংটনপ্থ মেস্তর স্পর্জনের মেট্োপলিটান টেবার- 
নেকলে 'ভারতের প্রতি ইৎলগ্ডের কর্তব্য, বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা 
হয়। লর্ডলরেম্স সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্ক শ্রোতৃবর্ণে গৃহ 
পুর্ণ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে 'মেস্তর পোলার্ড অকুরর্ট এমৃ পি, 
মেস্তর জে হাওয়ার্ড, মেস্তর এইচ ভবলিউ ফীল্যাণ্ড, ভূতপূর্ব এম পি 
ডাক্তর অগ্ডারহিল এবং সৈয়দ আহম্মদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। 
সভাপতি কার্ধ্যারস্তে যাহ] বলেন তাহার সার মর্ম এই,_কেশবচন্ত্র তাহার 
বছদ্দিনের পরিচিত তাহার চরিত্রবত্তা, দক্ষতা, বাগ্সিতা, দেশহিতৈষিতা, 
দেশসংস্কারে যত, স্বদেশের সামাজিক ও রাল্যসম্পকীঁস অবস্থার উন্নতি- 
জাধনে অভিলাষের পরিচয় দ্বান করিয়া তিনি বলিলেন, ইংলগ্ড এবং ইংরেজ* 
গণের ভারতের প্রতি কি কর্তব্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞত] বশতঃ কেশবচন্র 
যেরূপ উহা বলিতে পারেন এব্প দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন না। 
কেশবচন্তর স্বদেশের বিগত ইতিহাস জানেম, সুতরাং পূর্বতন বিজেতৃগণের 
সমক্বের সহিত ব্রিটিষ শামনের তুলনা করিয়া উহা! যে ভারতের কত দূর মক্রল 
সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্টর্ূপে তিনি অবগত। শিক্ষা ও সভ্যতা অর্পণ 
করিয়া! ব্রিটিষগণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন উহ! যেমন তিনি জানেন, তেমনি, 
উহার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ন্যনতা আছে তাহাও জানেন। সৃতরাৎ ভারতের 
মঙ্গলকলে ব্রিটিষগণের কি করা উচিত তাহা কেশবচন্দ্রই ভাল বলিতে 
পারেন। এ কথা সকলের ম্মরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ এক জাতির অধিবাস 
স্থল হইয়াও সংস্কারের কার্য এখানে সাধিত করিতে গিক়্া কত বাধা প্রতি- 
বন্ধক উপস্থিত হুয়, এরূপ স্থলে ভিন্ন জাতিমধো ভিন্ন জাতীয়গণের শাসনকার্ধা- 
সম্পাদন কর! কত দূর কঠিন ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষ থে 
সকল শাসনাধীন হুইক্সাছে,তাছাদের সকলের অপেক্ষা বর্তমান শাসম উৎ্কৃষ্ট। 
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তিনি এই সকল কথা বলিয়া কেশবচন্ত্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া 
দিলেন। 

কেশবচন্দ ভারতের প্রতি ইৎলগ্ডের কর্তৃব্য-বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
সমুদ্ধাক্স বক্তৃতার সারাকর্ষণ সংক্ষেপে এইব্ূপে করা যাইতে পারে ;--ভারত 
দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রৎ হুইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা জলগ্লাবনের ন্াঠী 
উপস্থিত হুইয়! প্রবলবেগে ইহার কুসংস্কার ও পৌত্ুলিকতা দূরে অপসারিত 
করিতেছে। এ দৃশ্তঠ অতি আহ্লাদকর, ইহার জদগ্য ব্রিটিষফজাতি সন্মান" 
যোগ্য । ভারতে যত শাসন হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ব্রিটিষ শাসনষে 
উৎকুষ্ট ইহা তিনি স্বীকার করেন? কিন্ত এই শাসনমধ্যে সংশোধনোপধোগী 
কতকগুলি দোষ আছে, যাহার সংশোধন করা প্রদ্দোজন। ব্রিটিষজাতির 
যখন কেবল বিবেক নয় সদয়ও আছে, তখন তিনি সাহসের সহিত্ত সেই 
সকল দোষের উল্লেখ করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, কোন পক্ষের 
পক্ষপাতী হইঘ! বলিবেন না, জমীদার ও কৃষক, শিক্ষিত ও বাণিজ্যব্যবসায়ী 
সকলের পক্ষ হুইক্া তিনি বলিবেন। ব্রিটিষ জাতি যদি ভারতের মঙ্গল 
করিতে চান, তাহা হইলে সকল শ্রের্ীর লোকের উপরে গ্তাহার সমান দৃষ্টি 
রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজগণের মনে রাখা উচিত যে, ভারত তাহাদের 
হস্তে ঈশ্বর স্তাসম্বরূপ রাখিয়াছেন, উহ্বার ধনাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার 
অধিকার লাই। যিনি তাহাদের হস্তে ভারতকে ন্তাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, 
তাহার নিকটে তাহাদিগকে হিসাব দিতে হইবে। উহার খাসনপ্রণালীমঞ্জে যি 
পাপ অপরাধ প্রবেশ করি! থাকে তাহা হইলে শীঘ্র উহ্বার উচ্ছেদ কর৷ গাহা- 
দিগের কর্তব্য। তাহার! ভারতকে স্বার্থপাধনের জনা নিয়োগ করিতে পারেন 
না। ভারতকে অধিকারে রাধিবার যদি তাহাদের অভিলাষ থাকে, তাহ! 
হইলে ভারতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জগ্য উহাকে অধিকারে রাখিতে পারেন। 
ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম কর্তব্য শিঞ্ষাকার্ধেতর আরও উৎকর্ষ সাধন 
করা, আরও বিস্তৃত করা। ভারতবামিগণকে রাজভক্ত করিতে অভিপাধ 
করিলে তাহাদিগকে শিক্ষিত কর! প্রক্নোজন। প্রকাণ্ড দুর্গাপেক্ষা ব্রিটিষ 
জাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্থল কলেজ প্রকৃষ্ট উপায়। ১৮৫৪ সনে 
প্রকৃত তাবে শিক্ষা আরম্ত হয়, সে বর্ধে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। 
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১৮৬৬ সনে পঞ্চাশ হাজার স্কুল, ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছাত্রসংখ্য1 হয়। 
উপাধিগ্রহণসংখাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা- 
যস্তেরও বিশেষ উত্কর্ষ উপন্থিত। শিক্ষাকার্ধ্র ঈদৃশ উতৎ্কর্ধসত্বেও দশ 
লক্ষের ছুই তৃতীঘাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হুইয়া থাকে, এবং বঙ্গদেশেই 
প্রতি তিনশত অ।টাইশ জনের মধ্যে এক জন শিক্ষা লাভ করে। ধীহাদের 
উপায় আছে, বর্তমান শিক্ষাবিধানে তাহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন, 
যাহার! দীন দরিদ্র তাহাদের কোন শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোক- 
দিগকে শিক্ষ। দিলে তাহাদিগের প্রভাবে দীন ছুঃখিগণ উন্নত হইবেন, এ মত 
কতক দূর সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোটি কোটি লোকের উপরে সেই প্রভাব 
বিস্তৃত হওয়া কি কখন সম্ভব? ইংলগ্ডেই ঘখন এ প্রভাব জর্নত্র কাধ্যকর 
হয় না, তখন ভারতের পক্ষে উহাতো। আরও দূরতর । গবর্ণমেট এ বিষয়ে কি 
কর্তব্য তদ্বিবেচনাঘ়্ প্রবৃত্ত হইয়ছেন। এখন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া নিমুশ্রেণীর 
শিক্ষার্থ সেই অর্থ নিয়োগ করা হইবে,তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। ভূগ্কামি- 
গণের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সে বন্দোবস্ত 
কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। ভূস্বামিগ্রণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে 
উদ্যত হইলে অনেকে সেই বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া উহার অন্তাধ্যতা 
প্রমাণিত করেন। তিনিও মনে করেন, কোন আকারে অধিক কর ভূতন্বামি- 
গণ্র নিকটে গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্ট বিশ্বজ্ততাভঙ্ের দোষে দোষী হন। 
ষদ্দি অন্ত কোন প্রকারে উপায় করা না যাইতে পারে, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার 
বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া কি সমুচিতঃ কখনই নহে। ইহাতে সহস্র 
সহত্র মধ্যবিত্ত লোকদিগকে শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করা হইবে। স্থানে 
স্থানে ছোট ছোট বিদ্যালগ্প হইতেছে সত্য, কিন্তু বর্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের 
নিমিত্ত গবর্ণমে্ট বিদ্যালয় বিন। আর বিদ্যালয় নাই। সুতরাং গবর্ণমেন্টকে 
আরও অনেক দিন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালক্নসমূহ রক্ষা! করিতে হইবে । এখন 
ইগ্ডিয়ান কাউন্সিলে নিদ্বশ্রেণীর লোকিশকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার উপান্ 
হইতে পারে, এ বিষয় বিচা্ধ্য রহিয়াছে । বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার আয় যদি বন্ধ 
করিয়। দেওয়] হয় তাহা হইলেও শোর অনিষ্ট হয়; আর ষদি সাধারণ লোক- 
দিগের শিক্ষার উপায় কিছু নাকরা হয়, তাহ হইলে তাহারাও বহু শত ব্ষ 
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অক্ঞানাদ্ধ থাঁকিবে, কুসংস্কার পৌন্তলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে 
না। উহাদিগের ভিতর হইতে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা অপনীত না হইলে, 
অলসংখ্যক শিক্ষিত লোক কি করিতে পারিবেন? অতএব তিনি আশা 
করেন, পাধারণ লোকিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থসং গ্রহ 
হইবে। লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষ্ঠাহার্দিগকে শিক্ষার 
উপযোগী পদে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। যাহারা ভারতবর্ষে অধিক দিন 
ছিলেন, ভহারাই এ বিষয়ে প্রমাণ দিবেন যে, সে দেশীয়গণের মধ্যে 
এমন লোক আছেন কি না, বাহার! উচ্চ উচ্চ পদের কার্ধ্য দক্ষতা সহকারে 
সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি একটি বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া 
থাকিতে পারেন না। জন্প্রতি ষ্রেটস্কলারশিপ উঠিয়া! গিয়াছে । ইংলগ্ডে 
আসিয়া বিশেষ শিল্পা পাইবার জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত। তত্রত্য 
গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্য্তি'দ্িগকে উচ্চ পদ দিতে পারেন, সেপ্চলে সে দেশীয়গণের 
ইংল্ডে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই নিয়ম হুওয়াতেই, এই বৃত্তি 
উঠিয্বা গিয়াছে, কিন্ত পদ দেওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে 
হয় তাহা করা অন্ত কথা। বর্তমানে অনেকগুলি যুদক ইংলগ্ডের বিদ্যালয়ে . 
শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, ব্রিটিষগবর্ণমেন্ট কেন তাহাদিগকে শিক্ষালাভের 
উপায় করিয়া দিবেন নাঃ তিনি ভরমা করেন, এই বিষয়টি গভীররূপে 
আলোচিত হইয়া আবার পূর্ব বৃন্তিটি পুনঃপ্রতিষ্টিত হইবে। সাধারণ শিক্ষা! 
যাহাতে বাড়ে তৎসম্বদ্ধে উপায় করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য, কিন্ত এ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্তব্যও আছে। গবর্ণমেণ্ট ভারতের নারীগণকে 
শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকাধ্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্গিতা 
মাতা না দিলে ভাবী বংশকে কুসৎস্করাদির হস্ত হইতে মুক্ত কর! হইবে না। 
সগ্কানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরামুর,গী সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহও 
জ্ঞান ও সখের আধার হুইবে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শিক্ষিত না হইলে 
পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে সহানুভূতি দিতে পারিবেন € স্ত্রী পুরুষ উভয় 
জাতির কেবল এক জাতিকে শিক্ষা দিলে হুঃখ কেশ বাড়ান হইবে। যদি 
উভয়কে শিক্ষা দান করা হয়, তাহা হইলে পারীবারিক সংস্কারকাধ্যে উভয় 
উভভগ্ণকে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিঞ্ষাসম্বদ্ধে কিছু 
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ফরেন নাই ভা! নহে। বর্তমানে বালিকাগণের শিক্ষণর্থ ভারতবর্ষে ছুই 
হাঞ্জার প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, এবং পঞ্চাশ হাঞ্ছার স্ত্রী নিপ্মিত বিদ্যালাত 
করিতেছেন। ভারতবর্ষের নাদীগণের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্য অনেকেই 
সমুতনুক হইতে পারেন। কেহ কেহ তাহাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন না, 
কেহ কেহ তাহাদের অবস্থাকে অত্যন্ত ছুঃখকর বলিয়া মনে করেন। অনেকে 
মনে করেন, সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে সে দেশের নারীগণের কোন 
কর্তৃত্বই নাই; ইহা ভুল। তাহারা অস্তঃপুরদ্রপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমূত্ত 
বায়ুসেবনে অসমর্থ, এরূপ বিশ্বাসও সত্য নয়। ইংলগ্ের গ্বামিগণ যেমন 
অনেক সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তাহার! কোথায় কর্তৃত্ব করিবেন 
তাহাদের পত্বীগণই তাহাদিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন,ভারতেও এই কথা সত্য । 
এরূপ কর্তৃত্বের ফল সকলেরই প্রত্যক্। কেনা জানিতেছেন, অনেক লোক 
ইংলগ্ডে আপিপেন, জাতিতেদ ভন্জ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্য 
প্রবর্তিত করিতে পারিতেন, পারিতেছেন না কেবল তীহাদিগের পত্বীগণের 
অবথাপ্রভাববশতঃ। ভারতনারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাহাদের মধ্যে জীব- 
নের লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাহাদের অবস্থ! শোচনীয়। এক জন 
ফুলীনের পঞ্চাশ জন পতী। কোন পত্বীর জন্য পতি দ্বায়িত্ব অনুভব করেন না, 
অধচ তাহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধব্য, আর সেই বৈধব্য জন্ত 
দুঃসহ ব্রতচর্ধ্যা, এ সকল অবস্থা ভাবিলে কাহার না বিষম ক্রেশানুতব হয্। 
নারীগীণের মধ্যে অন্ডেদ্য কুসংস্কার, তাহাদের প্রতি পুরোছিতগণের অত]াচার, . 
বন্থের মহ।রাজগণের কলুষিত ব্যবহার, এ সকলই স্ত্রীঞজাতির দুরবস্থা! প্রদর্শন 

করে। ভারতের নারীগণের অজ্মানত! দূর করিয়! তাহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা 

অর্পন করিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজল। কেবল ভারত- 

বর্ষে নহে, ইংলণ্ডেও অনেকে মনে করেন, দেশের মেয়েরা 'ক্রিনোলাইন' না 

পরিলে, ফেঞ্চ ভাষায় আলাপ না| করিলে, পিয়োনা না বাজাইলে তাহাদের কিছু 

হুইল না। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীর ভাব নষ্ট করার তিনি, 
প্রতিবাদ করেন। তাহাদিগকে উন্নত করিতে হইলে বাহিরের কিছু দিয়! 

ছে, কিন্ত সারতম শিক্ষা দিয়া উদ্নত করিতে হইবে। তাহাদিগের স্ত্ী- 

প্রকৃতি যাহাতে বখাবধ বদ্ধিত হয়, মেইকপ উপায় অবলম্বন .শ্রে। সে 
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দেশীয় নারীগণের মধা হইতে যাহাতে শিক্ষত্থিত্রী প্রস্তত হন, তজ্জন্য গবর্ণ- 
মেপ্টের যেদৃষ্ি পড়িঘ়াছে ইহ।তে তিনি আহ্াদিত। তাহার নিবেদন এই যে, 
যে সকল'মহিল1 অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাহার] ভারতক্ছ তাহাদিগের 
বন্ম্যা নারীগণকে পত্র লিথখিয়া অনুরোধ করেন যে, তাহারা অবসরসময়ে 
“ষেন দেশীয় নারীগণের সম্কে গিয়। সাক্ষাৎ করেন। এরূপ করিলে তাহার! 
দেশীয়া নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিষেন। 
মদ্যের অত্যাচার বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া এ সম্বন্ধের অন্য তিনি ছুইটি 
প্রস্তাব করিলেন, (১) যে সকল অফিদার মদ্যের আযবৃদ্ধি 
করিবেন, গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগকে প্রশংসা করিবেন না এবং ধাহার! 
আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহাদিগকে ধিক্কার দান করিবেন না। 
(২) ধাহারা কেবল আদব্দ্ধির জন্য যত্ুশীল তাহাদিগের হস্তে 
লাইসেন্স দেওয়ার ভার না দিয়া যাহার! দেশের নীতিবর্ধনের জন্য যত্ুশীগ, 
ভাহাদিগের হস্তে তৎসন্বদ্ধে ভার অর্পণ। পরিশেষে তিনি বলিলেন, এদেশ 
হইতে ধাহার। দে দেশে গমন করেন, তীহারা যেন গ্রথান হইতে খ্রীষ্টানোচিত 
ধর্ম কিঞিৎ অধিক পরিমাণে লইয়া যান। ইহার! সেখানে গিধা কেবল 
সে দেশীয়গণের প্রতি অসদ্ধবহার করেন তাহা নহে, অনেক সময়ে তাহা- 
দিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে তাহাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। এমন 
অনেক কদর্ধ্যচরিত্ের ইউরোপীয় আছেন, বাহারা ষে দেশীয় লোকের জীব- 
নকে উপহাসের সামগ্রী বলিষ্না মনে করেন। এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির 
জন্য সচ্চরিত্র ব্যকিগণ সেদেশীয় লোকদিগের উপরে কোন ভাল প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি উপস্থিত সকলের নিকটে বিনীত ভাবে এই 
প্রার্থনা করেন যে, তাহাধিগের সে দেশস্থ বদ্ধুগণকে এই বলিয়া! তাহার 
পর লিখেন ফে, ্রীষ্টালোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামাঞ্জিক ও নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, এ দেশ হইতে 
অনেক উদ্দারচেতা লোক সে দেশে গিয়া আতুরশাল্য, শ্রমজীবিদরিভ্রশালা, 
ছিন্নবসনপরিধাস্রিগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্থাপন করিবেন। তিনি 
আরও আশা করেন যে, এ দেশ হইতে সহাদয়া মহিলাগণ সেখানে 
পিয়া তত্রত্য ভগিনীগণ্ের শিক্ষা ও তাহাদের জাত্ার উননতিকলে লাহাধ্য 
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করিষেন। এরূপ করিলে ইংলণ্ড ভারতের কৃত্তজ্ঞতাপ্ভাজন হইবেন, এবং 
ইংলগ্ড যে ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের শাসনকার্ধা নিষ্পন্ন করিতেছেন, 
তাছ। প্রতিপন্ন হইবে। ইৎলগড ইহা র্ধবদ! স্মরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের 
ভাবী কল্যাণের জন্ত ঈশ্বরের নিকট দামী । 

' সভাপতি লর্ড লরেন্দ কেশবচন্ত্রকে দৃষ্টীস্তস্বরূপ গ্রহণ করত ত্রিশ বৎসরের 
মধ্যে শিক্ষাসম্বদ্ধে গবর্ণমেন্ট কি করিয়াছেন তাহা? প্রদর্শন করিয়া বজিলেন, 
পোনের কোটা লোকের শিক্ষ] দিতে গেলে যে ব্যয় হইবে ত্তাহ। যদি সেদেশের যে 
সকল লোক শিক্ষার ব্যয় বহুন করিতে ইচ্ছুক তাহারা না দেন তবে উহা কোথা 
হইতে আনিবে 7 যদ্দি রাজকোষ হইতে দিতে হয়, তাহা! হইলে রাজকোষে 
সে টাকা তো পুর্বে আসা চাই। উচ্চশিক্ষা বন্ধ কর] কিছুতেই উচিত নয়, 
কেন ন1 তাহ হইলে পূর্বতন অবনতির অবস্থায় প্রত্যানয়ন করা হইবে। তবে 
ধাহার! বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইযাছেন, তাহাদের, সেই সকল বিদ্যালয় 
যাহাতে রক্ষা পাত এবং বিদ্যাশিক্ষা আরও বিস্তৃত হপ্প তাহার উপায় কর! 
কর্তব্য। কেশবচন্ত্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ততৎসহ 
সাহার একমত, তবে একটি বিষয় তাহাকে বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে সে 
দেশীঘ্স লোকের! যখন পশ্চাপগামী তখন তাহার! নিজে সহানুভূতি প্রদর্শন না 
করিলে গবর্ণমেণ্টের তবে লোকের মনে অযথা সংশয় উপস্থিত হইবে। কেশব 
চল্ ষে সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্য সন্ত! একমত হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিন, 
ইহাই তিনি প্রস্তাব করিতেছেন। মেট্যোপলিটান টেবারনেকলের উপদেষ্টা 
রেভারেণ্ড মি এইচ স্পর্ভনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবারেও্ড জে ও স্পর্জন সভাপতির 
প্রস্তাবের অনুমোদন কালে বলিলেন,তিনি সভার এবং তত্রত্য উপাসকমগ্ডলীর 
পক্ষ হইতে একরাজ্যর প্রজা প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে [কেশবচঙ্রকে] হদ- 
য়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন। কেশবচন্ত্র ইংরাজীতে বলিলেন 
এবং তাহার হৃদয়ও ঘে ইংলগুবাসিগ্গণের হৃদয়ের সহিত এক, ইহা মনে করা 
বোধ হয় ভ্রম হইতেছে না। ভারতীয় ইংরেজরাজ্যের ইতিহাসে লজ্জিত হইবার 
বৃস্তান্ত আছে, কিন্ত ভূতকালে যাহ ছইয়া গিঘ্লাছে, বর্তমানকালের ইংরেজ- 
গণ (যদি তাহার এ বিষয়ে ভ্রম লা ঘটিয়া থাকে) ভারতের প্রতি কেবল 
স্কাঞ্জবিচার করিবেন তাছা নহে, তত্প্রতি উদ্দারচেতা হইতেও প্রস্তবত। ইংলও 
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ভারতের নিকট যে খণে আবদ্ধ, ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি সেই খণ পরিশোধ 
করিবেন, ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়! থাকেন। ইংলও যে ভাবদ্থারা পরি- 
চালিত হুইয়1 লর্ড লরেন্দকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, 
ইংলও চিরদিন সেই ভাবেই পরিচালিত হুইবেন। সে দেশীগণের প্রতি 
'ইউরোপীয়েরা যে অত্যাচার করেন, তত্প্রতি একান্ত নিন্গাবাদ করিয়া জিনি 
লর্ডলরেন্দ ও কেশবচন্র এ ছুই নাম একত্র করিয্না ধন্যবাণের প্রস্তাব করত 
বলিলেন, তিনি আশা করেন, যে সমুদায় শ্রোতৃবর্গ একত্র দণ্ডায়মান হুইয়া 
ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দণ্ডায়মান হইয়া! চীৎকার ধ্বনিতে 
ধন্যবাদ দেন)। লর্ডলরেন্স এই বিশেষ সম্মানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং 
বলিলেন, তিনি ইৎলও ও ভারতের কল্যাপার্থ যা] করিয়াছেন তাহার দশগুণ 
সম্মান, প্রশংসা ও শুভাকাজ্ষ! আজ স্বদেশীয় নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন। 
২৮ মে শলিবার সেন্ট জেমূস্‌ হলে "খীষ্ট এবং খীষ্টধন্” বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 
এতজন্য আহৃত সভার সভাপতি সার জেমূস্‌ ক্লার্ক লরেন্স বার্ট এম্‌ পি। 
সভাস্থল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ই'হাদিগের 
নাম উল্লেখকরা যাইতে পারে ;--রেবারেওড ভবলিউএইচ. ফ্িমাণ্টল, রেবারেওড 
হারি জোল্স, ডবলিউ মিয়ল, ডাঁক্তর বেলি, ডাক্তর স্তাডলার, এইচ সলি, এইচ 
অইয়ার্মন, টি এল মার্ধাল, পাণ্টন হ্যাম, আর ম্পিঘাস, এম ডি কনৃওয়ে। 
জে হে উড; মেস্তর এস্‌ ফোর্টল্‌ড, এইচ. শার্প, ই লরেন্দ, এদ্‌ এস্‌ টেলর, 
এইচ.এ পামার, ই এনৃফিল্ড, ই নেটলফোন্ড, ডবলিউ শাস্েন, সি টোয়ামলে 
আর্‌ ভন্‌ প্রতৃতি। সভাপতি কিছু বলার পর কেশবচন্ত্র যে বক্তৃতা দেন "তাহার 
মর্থ এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;--তিনি বলিলেন, খু উৎর্শসন্বন্ধে 
তাহার মত্ত ও ভাব কি তাহা! অভিব্যক্ত করিবার তিনি অভিপ্রায় করিয়া" 
ছেন। তিনি এক জন হিু ব্রদ্ধাবাদী হইয়া ভাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। 
তিনি হিলুগৃহে পৌতলিকতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ইংরাজী 
শিক্ষাপ্ণ অম দিনের মধ্যে সহজে সাহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস চলিয়া যায়। 
ছুই তিন বৎসর ভাঙার মন সর্বপ্রকার বিশ্বাসপরিশৃন্ত ছিল। পারশেষে 
ঈশ্বরকপায় প্রার্থনা করিতে আরভ্ব করেন। ঈ্বরপ্রেরণায় তিনি যেষে গ্রন্থ 
পাঠ করেন, তন্মধ্যে বাইবেলও একখানি। হি বাইবেলের সকল কথা. তিনি 
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গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি সত্যলাভ 
করেন যাহা তাহার জ্দয়ের সহিত মিলিয়া বায়। ডেবিডের সাম, খীষ্টের 
উপদেশ, পলের পত্র, এ মকলের সহিত তাহার হুদয়ের মিল হয়, ভাবের 
একতা খুটে। ভারতে খীষ্টান মিশনারিগণ যে সকল মত প্রচার করেন, 
সে সক হইন্ডে দূরে অবস্থান করিয়াও ঈশার প্রতি অনুরাগ 
তাহার চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । শ্রীষ্টধর্ধের বিরোধী গ্রন্থ সমূহের 
পাঠে তাহার অভিলাষ নাই, খ্রীষ্টধর্ম প্রমাণিত করিবার জন্ত যে 
সকল গ্রন্থ লিখিত হই্নাছ্ে, তাহাও তিনি পাঠ করেন নাই। যে নীতিসভূতি- 
ভাবে-_অধ্যাত্বভাবে তিনি ঈশার জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি 
বাইবেলও পাঠ করিয়ান্তেন। শ্রীষ্ট এবং খী-ষ্টের শুভ সংবাদের নিকটে তিনি 
সমধিক পরিমাণে খণী। থীষ্ধর্ট্ের বহু দিকৃ। যে দেশে যে কালে যেব্যন্তি, 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি সেই অনুসারে সেই 
ধর্মকে গ্রহ্থ করিয়াছেন, পরিশেষে সেই সেই ব্যক্তির গৃহীত ভাব মতে পরিণত 
হইয়া একটি' একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এনপ স্থলে 
খীই্ধর্শের যে বিষত্বগুলি তাহার মনে লাগিয়াছে, তিনি সেইগুলি বলিতে 
অদ্য অগ্রসর । তিনি প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিলেন, বাইবেল কি মত শিক্ষা 
দেন। খীষ্টান ধর্ম যে সকল মত আনিকা উপস্থিত করেন, সে সমু্দায় কি 
গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি দেখিলেন গ্রীষ্টের কথা এবং খ্বীষ্টধর্ম্ের কথার 
মিল নাই। খীষ্টকি বলেন তাহা শুনিবার জন্য তাহার নিকটে গেলেন, 
এবং তিনি ঘাহা বলিলেন, তাহাতে ভীহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। তিমি 
বলিলেন, 'সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র মনে, সমগ্র আত্মায়। এবং জমগ্র বলে তোমার 
প্রভু পরমেশ্বরকে ভালবাস, এবৎ তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর”, 
এবং ইহ্থাকেই তিনি সমগ্র শাস্ত বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ঈশ্বরশ্রীতি, 
মানবে শ্রীত্তি ইহাই ঈশার সর্ধবোচ্চ মত। এই মতের অনুসরণ করিলে 
অনস্থ জীবন লাভ ছু, কেন না খবীষ্ট অন্থাত্র বলিয়াছেন, "এইটি কর, তোমর! 
অনন্ত জীবন লাভ করিবে।” কিন্ত এই মত্ত জীবনে পরিণত করিবার উপার় 
কি? উপায় স্বয়ং তিনি। খীষ্ট যেমন বলিলেন, "ঈশ্বরকে প্রীতি কর, 
মানুষকে প্রীতি কর,'অনস্ত জীবন লা করিবে তেমনি বলিলেন "আমিই 
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পধ, আমিই পৃথিবীর আলোক । তিনি কি বলেন নাই, তোমরা! "যাহারা 
পরিশ্রাস্ত ও ভারাক্রান্ত আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাদিগকে 
শান্তি দান করিব"? এই তাহার 'আমির' প্রাধান্ত সর্বত্র । ঈশ্বরপ্রীতি 
মানবে শ্রীতি এবং এই আমিত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে কি বিরোধ আছে? কোন 
[বিরোধ নাই । এ ছুই এক। ববীষ্ট কি? ঈশ্বরপ্রীতি .মানবে শ্রীতি। ঈশ্বরে 
প্রীতি মানবে প্রীতি তাহাতে মূর্তিমতী হুইয়ান্ে। ঈশ্বরে প্রীতি করিলে 
মানবে শ্রীতি করিলে আমরা খীষ্টের মত হই। খাঁষ্ট পুজা! আরাধনা চান না, 
ক্ষেননা সর্বত্র ঈশ্বরের উহ! প্রাপ্য । তিনি আপনাকে পথ বলিয়াছেন, লক্ষ্য 
বলেন নাই ; তিনি আপনাকে পধপ্রদর্শক বলিয়াছেন, প্রাপ্য স্থান বলেন নাই। 
যদি বীষ্ট পুজ। না চান, তবে কি চান? বাধ্যতা চান। বাধ্য হইলে বি হইবে ৪ 
শান্তি লাভ হইবে। এশান্তি কিনিশ্চেষ্ট ভাব? না; ্রীষ্ই পরক্ষণেই বলিলেন, 
“আমার যুগ (জোয্াল) গ্রহণ কর।* কোন খ্রীষ্টান নিদ্রান্থখ-সত্তোগ করিতে 
পারিবেন না, তাহাকে নিত্য সেবার কার্ধে নিযুক্ত থাকিতে হুইবে। এই 
সেবাতেই সুখ। ধাহারা ঈশার নিকটে আপিলেন তাহাদিগকে তিনি বলি- 
লেন, "যদি তোমরা শান্তি চাও) প্রভু পরমেশ্বরের বাধা হও, এবং তিনি যাহা 
তোমাদিগকে আদেশ করেন তাহা সম্পাদন কর।” অনেকে মনে করেন, 
বাহিরে যদি জলসংস্কার হয়, যদি সাধুশোপণিতমাংসতোজনের অনুকরণ হয় 
তাহ! হইলে তাহার! ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হুইবেন। ঈশা! আমাদিগের নিকটে 
বাহিরের সংস্কার বা পান ভোজন চান না। তিনি চান, আমাদিগের অন্তরের 
সংস্কার, অন্তরের পরিবর্তন। শীতল জলে অভিষিক্ত হইলে কিছু হুইবে না,কিন্ত 
ধন্মোৎসাহরূপ অগ্নিসংস্কারের প্রয্লোজন। ঈশা যখন এ সংসার হইতে চলিয়া 
যাইবেন,তাহার কিছু পূর্ধে কি প্রকারে আমাদের হাদয় সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে 
তাহার উপায় বলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পুর্বে রুটি ভাঙ্গিয়া সকলকে দিলেন 
এবং বলিলেন “আমার ম্মরণার্থ এইটি করিও ।” যে কুটি ভোজন করিতে 
"ও ষে পানীয় পান করিতে তিনি বলিলেন সে রুটি ও পানীঘ্কি? সেক্টি 
তাহার মাংস, সে পানীয় ভাছার শোনিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার 
ভিতরে রাখি, তাহার ভাব আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, তাহা! হইলে আমর! 
দেখিতে পাই,যে ডিনি আমাদের বল-ন্বান্থ্য,আনন্দ ও কৃতার্থত। সকলই হইলেন। 
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প্রাচীন মানুষ গিগা নৃতন মানুষের জন্ম হয় তরী ইহাই চান। বাহিরের 
খীষ্ট ভিতরের থীঞ্, শারীর খ্বী্ট আধ্যাত্মিক প্রীষ্ট, হুবির শ্রীষ্ট অন্তরে উৎপন্ন 
বট, মৃত শ্রী এবং জীবন্ত ব্রীষ্ট, এ ছইকে তিনি এই জন্য প্রভেদ করেন। খীষ্ট 
কোন একটি বাহ মত নহেন, অথন৷ চন্রচক্ষে দেখিয়া পৃজ! করিবার জন্য 
হবাহ্য মূর্তি নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ধাধ্যতার ভাব, থে ভাবের প্রতি অনুরক্ত 
হইতে হইবে,যে ভাব আত্মার সন্ত্ে এক করিয়া লইতে হইবে । অনেক খীষ্টান 
সরল ভাবে স্বীকার করেন ভাছাদের হৃদয় স্বার্থে ও সংগ্রামে পূর্ণ, অথচ খীষ্টে 
তাহার পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন তাহার] বলেন, যত দিন রক্তমাৎস আছে, 
তত দিন প্রলোতনের প্রভাব, উত্থান ও পত্তন অপরিহার্ধ্য। যদি তাহাদেরও 
এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে খীষ্টান ও অধীষ্টানে কি প্রভেদ ৭ 
সমুদ্াঘ্ রিপুপরাজদ্্ের পক্ষে বল হইয়া খীষ্টশকি তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট 
ন। ক্রুশে বিদ্ধ বীষ্টকে একটি বাহিরের ব্যাপার বলিব তাহারা গ্রহণ করেন, 
লা অন্তরের পাপরিপু সমুদ্দায়কে জ্রুশে বিদ্ধ করাকেই ক্রুশে বিদ্ধ খীষ্ট বলিয়া 
তাহারা মনে করেন? ঈশা কি পুনঃ পুনঃ বলেন নাই, রক মাংসের প্রবৃত্তি 
নিচয়কে বলিদান করিতে হইবে ? ঈশা বলিয়াছেন, সমুদয় ছাড়ি আমার 
অনুসরণ কর। থী;ষ্রান হইতে গেলে তাহাকে প্রথমতঃ দেখাইতে হইবে 
তাহার উপরে সংসারের কোন কর্তৃত্ব নাই; দ্বিতীয়তঃ সংসারিগণ যেমন 
জংসারের বন্য ভালবাসে তেমনি তিনি ঈশ্বরকে ভালবাগেন। এ সংসারে 
থাকিয়াও তাহাকে স্বর্গে বাস করিতে হুইবে। বী,ষ্টান হইতে গেলে নৃত্তন 
মানুষ হইতে হইবে; খীষ্টের মত হইতে হুইবে। খ্রীষ্টকি?বী-ষ্ট তিনি, ধিনি 
বলিকাছেন “তোমার ইচ্ছ! পুর্ণ হউক। ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যুই খীষ্ট। 
বধার্থ বৃ ষ্টান কি লা, ইহ! পরীক্ষা! করিতে হইলে মত্ত কি জানিবার প্রয্োজন 
নাই, কেবল দেখিতে হইবে তাহার প্রত্যেক রক্ত বিন্দু খীষ্টের রক্তবিন্দু কিনা, 
অগ্ততিখুণ দণ্তবার শত্রুকে তিনি ক্ষম! করিন্তে পারেন কিনা, সংসারিত্ 
পরিহার করিয়া কল্যকার জন্ত তিস্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? সংসারে 
বিবিধংপ্র তিকৃঙ্গ ক্অবস্থা দেখিক্াও-প্রকৃণ খীষ্টান ইহার একটিও অসম্ভব বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না৷ ই-ষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহা! করিতেছেন, 
'পর়ের জন্ত যে'সকল ত্যাগ গবীকার করিতেছেন ওদর্শনে তিনি নিরতিশগস 
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আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তত্প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কিন্ত তিনি তদপেক্ষা 
অধিক আশা ররেন। যাহা তাহাদের কর্তব্য তাহা তাহার করিতেছেন? 
কিন্ত খী্টধর্ম্ের যে অংশ তাহার মনে লাগিয়াছে সেই অংশ তাহাদিগের 
সন্মুখে তিনি উপস্থিত করিতেছেন। ঈশা ক্রুশ হইতে বলিলেন "পিতা, তাহা 
দিগকে ক্ষমা কর, তাহারা জানে না কি করিতেছে” ) এ কথা শুনিষ্থা, শক্রুগ 
প্রতি তাহার ঈদৃশ প্রগঢ ঈদৃশ সুকোমল ভালবাসা দেখিক্া তাহাকে কি 
ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা বান? যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তরীষ্টের ভাবে 
ভাবুক হইবেন, তাহার মত প্রার্থনাশীল কইবেন, ভাহার মত শক্রের প্রতি 
ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাহার মত আতয্মত্য।গী হইবেন, সকল ব্যক্তি। 
ভাবের একতাতে এক হইবেন, সংশুদ্ধ হুইবেন, দ্বিজ হইবেন, বিশ্বাস 
তক্তিতে ছেলে মানুষের মতন হইবেন, খী-ষ্টের মতন হইবেন, তখন প্রততজন 
প্রতিজনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন, শ্রীষ্টের যে আদর্শমগ্ডলী ছিল, সেই আদর্শ 
মণ্ডলী হইবে। ইল আজ পর্ধাস্তও গ্রীষ্টজাতি হইতে পারেন নাই। তাহার 
্ীপ্ানোচিত অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্ত তাহা হইলে কি হয়? দরিদ্রেতা, 
অনীতি, অপবিত্রতা চারিদিকে এত প্রবল যে, ইহাতে খ্রীষ্টানগণকে লজ্জার 
নতমস্তক হইতে হয়। খ্রীষ্টানগণ মধ্যে এক এক সম্প্রদায় শ্রীষ্টধর্ম্ের এক এক 
অংশ প্রকাশ করে ব্রান্মধর্থের সার্ধভৌমিক মণ্ডলীর লোক হুইয়া তিনি সে 
সমুদয় অংশকে যুগ্গপৎ ভাদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে সেই মগুলীর প্রতি 
বিশ্বাসঘ!তক হইবেন। তিনি ইচ্ছা করেন ফে,সকলে মিলিয়৷ এমন ঘত্ব করুন যে, 
সকল মণ্ডলী সকল সম্প্রদায় এক হই যায়। তাহারা সর্বপ্রকার অত্রাতৃত্ব সামপ্র- 
দ্বায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া ঈরের রাজ্য আনয়ন করুন। শ্রীষ্টের ভাব--ীষ্টের 
ভাব বলিতে তিনি ঈর্বর ও মানবে প্রীতি বুঝেন--কল নর নারীর জায় 
অধিকার করুক। এরূপে অধিকৃত হইলে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করি- 
বেন এবং পৃথিবী বৈকুগধান্মে পরিণত ছুইবে। হীহ্ছারা উপয্বেষ্টা, ঠাহারা 
পরস্পর উপদেশামনের বিনিময় তরুন, এক সম্প্রদায়ের লোক অগ্ঠ ষক্প্র- 
দায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে পরম্পর হদ্ধের বিনিমন্ধ করুন, এবং 
ছুই শত পঞ্চাশৎ অ্প্রদধায় ন। থাকিয়া, ঈশ! যেরূপ মনে করিয়াছিলেন সেইরূপ 
এক লার্বভৌমিক মন্দির প্রতিত্িত করুন, যে মঙ্গিরে দশনহত্রজাতির দশ 
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সহস্র স্বর মিলিত হইয়া একতানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব 
ঘোষণা করিবে। বক্ৃতান্তে রেবারেড ডবলিউ এইচ ফিম্যন্টল বক্তাকে 
ধন্যবাদ অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, রেবারেও্ড ভবলিউ মেল প্রস্তাবের 
অনুমোদন করিলেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া-সভা ভঙ্গ হইল। 

«২৯ মে রবিবার সায়ংকালে শোরভিচের নৃততন টাউনহুলে 'ইই সেটা 
টেম্পারন্স আলোসিয়েশনে একটী সভা আহুত হয়। সার উইলফিড লসন 
এম্‌ পি, সার (সিডনি ওয়াটরলো, রেবারেড ডন বরন্স, মেগ্তর টিবি ম্মিথিস্‌ 
টি এ ম্মিথ, জে বরমণ্ড জে হার্ডউয়্িজ, লেফ্স্, জি গেষ্ট, লেফটেনেট 
মলটহাউস, লাইল, দি টিফোর্ড, জি লিঙ্গ, ডবলিউ এইচ, ফেল, জে ওয়েন, 
এফ কেন, ডি ট্রিফম্প, ভবলিউ ব্রেজিল, ই ওয়াকার, ই বাছ্িন, ড্রেকু এবং 
অপরাপর সন্ত্রাপ্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড ডমন বরন্স প্রার্থন! 
করেন, মেস্তর জে বি ম্মিথিস্‌ প্রথম সামিটি পাঠ করেন, এবং একটি মদ্যপান" 
প্রতিষেধক সঙ্গীত হয়। তদনস্তর সভার সভাপতি জে আর টেলার স্থোয়ার 
কেশবচন্ত্রকে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত করিয়াদেন। এখানে 
কেশবচন্ত্র যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মন্ম এই ;-এই সভ্যতার কালে 
ধনাদি সকলই স্বার্থোদ্দেশে আভ্দত হুয়, অপরের হুখের প্রতি কাহারও দি 
খকে না। এই স্বারথান্বেষণাঁবনাশে প্রবল প্রয়াসের প্রয়োজন। যেখানে 
জীবন মৃত্যুর কথা মেখানে উদাসীন হইয়া থাক কি সম্ভব এই দশ 
বৎসরের মধ্যে অতি কৃতবিদ্য দেশের আশার স্থল পঞ্চাশৎ জন যুবক প্রাপ 
হারাইপ্াছেন। তাহাদের অকালে মৃত্যুর কারণ [জজ্ঞাসা করিলে সকলেই 
অপরিমিত মদ্যপানকে কারণ নির্দেশ করেন। যেখানে ব্রিটিষগণ গমন করেন 
ষেধানেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান পাপ লইক্জা যান। ইংরাজী শিক্গ৷ 
দ্বেওয়াতে দেশীয় লোকদিগের পূর্বববিশ্বাস,আচার ব্যবহার,সকলের প্রতি অনাস্ছ। 
জন্ময়াছে, এ সময় স্থেচ্ছাচার প্রাবল্যের সময়। কোথায় গবর্ণমেন্ট সাবধান 
হইবেন, কোথায় লোকপ্দিগের বিশ্বাস ও বিবেকবন্ধবে সহায়তা করিবেন, না 


: ইনিই লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন আনিয়া! উপস্থিত করিতেছেন। খীষ্টান 


গবর্ণমেণ্ট পাপাসক্তি নিবারণ না করিয়া বৎসর বৎসর নগরে পক্লীতে মদের 
দোকান বৃদ্ধি করিয়া লোকদিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা আশা 
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করিয়া যে সম্তানকে শিক্ষা দিলেন তাহার অকাল মৃত্ীতে গবর্ণ মেণ্টকেই 
ক্কাহারা ধিকার দিতেছেন। যে হিমালয় একদিন খষিগণের আবাসতৃমি 
ছিল, যেধানে ভগবদারাধন] নিত্যকৃত্য ছিল, আজ সেই স্থানে এখানে সেধানে 
ব্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়া! রহিঘাছে। যদি ব্রিটিষ গবর্ণ মে্টকে কখন. 
ভারত ত্যাগ করিয়া আমিতে হর, তাহা হইলে এই বোতলগুলি তাহাদের 
সমাধিলিপি হইয়া তাহাদের অকীর্তি খ্যাপন করিবে। এই সকলকারণে 
মদ্যপান্বিরোধে আগোলন ক্রমন্বয়ে চলুক এই তীহার আবেদন। ঈশ্বর 
কূপা করিয়া ব্রিটিষ জাতির চিত্বপরিবর্তিন করুন; ভারতের কল্যাণের 
দিকে তাহাদিগের চক্ষুরুত্ীলন করুন, এই তাহার প্রার্থনা । তিনি আশা 
করেন, ঈশ্বরসাহাষ্যে শিক্ষা ও চরিত্রপ্রাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, 
এবং এই পাপকর বাণিজ্য নিবারণ জন্ত প্রবল রাজবিধি অবলম্থিত হইবে। 
সার উইলফিড লন বার্ট এম্‌ পি বক্তাকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করেন এবং 
মেস্তর টি বি ম্মিথিন অনুমোদন ও রেবারেওড ডগন বরন্গ পোষকত| করেন। 
প্রস্তাব সর্দসম্মতিতে নিবদ্ধ হইয়া মভাপতিকে ধন্যবাদ দিয় ও প্রার্থনা হইয়া 
সভা ভঙ্গ হয়। 

২জুন বৃহস্পতি বার, ৩৬ মংখাক রমস্নরি গ্রীটে গোয়েডনবর্গের সোমাইটী 
গৃহে কেশবচন্ররের গ্বাগতসম্ভষণজন্ত অধিবেশন হয়। রেবারেও টি এম 
গোরম্যান এম এ সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। সভাপতি সংজ্ষেপে 
কেশবচজ্রের জ্রান, ধর্ম ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিষ্নেন, 
তিনি তাহার যে সকল লেখা পাঠ করিয়াছেন, এরং লগ্নে তাহার যে সকল 
উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে হাহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি 
অতি উদারভুমি আশ্রয় করিয়াছেন এব সে ভুমির সহিত এ মভার বিলঙ্ষণ 
সহানুভূতি আছে। সভাপতি সেক্রেটারী মেস্তর বটারকে সন্তাষণ পত্র পাঠ 
করিতে বলিলেন, এবং উকৃষ্টন্ূপে বাধান, (১) স্বর্ণ ও'নরক ; (২) ঈশ্বরের প্রেম, 
ভরান ও বিধাতৃত্ব, (৩) ষথার্থ বীষ্ট ধর্ম, এই তিন ধও পুস্তক উপহার দিলেন। 
উপহার দেওয়ার সময সভাপতি মুষার এই অংশীর্লমচনটি উচ্চারণ করিলের, 
"প্রহু তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং তোমাকে রক্ষা করুন; প্রভু ঠাহার মুখ 
তোমার উপরে উজ্জ্রপরূণে প্রকাশ করুন, এবং তোমার প্রতি অনকম্পারত 
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হউন, প্রভু তোমার উপরে তাহার নুখশ্রীর আবরণ উন্মোচন করুন, এবং 
তোমায় শান্তি দিন।” অনন্তর কেশবচত্ সমভাষণপত্র ও গ্রন্থ গুলি 
তাহার, তাহার মণ্ডশী এবৎ তাহার দেশের প্রতি অনুরাগের চিহুগগরূপ 
গ্রহণ করিয়া যাহা বলেন, তাহার মর্্ব এই ;-তিনি বিশ্মিত হইয়াছেন 
যে এই সভা মতভেদ সত্ত্বেও একটা দাধারণ ভূমি স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমা- 
জের সহিক “সোয্নেডনবর্গ সোগাইটার কোন কোন বিষয়ে মত্তের পার্থক্য 
আছে, অথচ ষ্ঠাহারা ইহার প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈগরের নিকটে প্রার্থনা করেন যে, সকল 
জাতি সকল ব্যক্তি ধর্দরসন্দন্ধবে ম্তেদসন্তেও প্রকৃত ভাবে মিলিত হইয়া 
সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বত করেন। তিনি 
ইহাতে লিতাম্গ আহ্বাদিত যে, তাহারা বিশ্বাম করেন, আমরা প্রতিদিন 
শর্দরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, যে রাজ্যে নিত্য সুখ এবং যে রাজ্যে 
বিরোধ, সাল্গ্রদাছ্রিকতা, অভ্রাতৃভাব নিবৃন্ত হইয়াছে, সকল জাতির মাধারণ 
পিতা ঈশ্বরের পূজায় নিরত। সে মময় আজও আইপে নাই। তাহার 
মতে পৃথিবীতে প্রতিসপগ্রদায়, প্রতিজাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে সত্য 
প্রকাশ করেন। এখনও পূর্ণ মত্য আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয় নাই। 
ঈশ্বরের নেতৃত্বে আপনাদিপকে স্বাপন করিয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা 
করিলে উহা প্রকাশিত হইবে। ইহাক্ছেও তিনি আহ্লাদিত যে, তাহারা 
জঙনানের ঈশ্বরে বিশ্বাম করেন না, জীনস্ত ঈশরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর 
পৃর্নে যেমন খঘিগণের নিকটে আপন!কে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আজও 
প্রার্থী আত্মার নিকটে গাত্মপ্রকাশ করেন। যেখানেই পাচ জন বা দশ জন 
সম্মান একত্র মিলিত হন, সেখানেই পিতা বিদ্যমান, সেখালেই তিনি তাহা" 
দিগের নিকটে মহ্য প্রকাশ করেন, এবং তাহাদিগের জদঘুকে পবিত্র করেন। 
তাহারা ইৎলগ্ডে বাগ করিয়াও প্রশন্ত হাদয়ে ভাসত্ের আঠ,র কোটি লোকের 
প্রতি সহানুভূতি দান করিতেছেন, এবং মেদেশের শাস্ত্রে যে মল সত্য 
আছে তত্প্রতি ভ্াহারা সমাদর করিতেছেন। সত্যই, সকল জাতির গ্রচ্থেই 
সভা আছে, এবং যেখানেই সম্য থাকুক তত্প্রতি সমাদর করা সমুচিত। 
হিনুজাতিকে ইউরোপীন্ সভ্যতা এবং ইংরাজী জন্তব্যবস্থান দিয়া 
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হস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দূজাতির বিশুদ্ধি, সহজ ভাব, 
কোমলতা, এমন কি ঈশার গায় বিনত্র ভাবের প্রতি সদ্ধিচার করিতে 
হইবে। কোন জাতিকে সংস্কৃত করিতে হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ষে, 
সে জাতির অস্থর্বযবস্থানগুলিকে বিনাশ না করিয়া উহার মধ্যে যাহ ক্ছু 
'ভাল আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নূর্তন 
আকার দান করিতে হইবে। ভারতসন্বন্ধে এরূপ করিলে ভারত ও ইংলত্র 
মধ্যে সহান্বভূতি উপস্থিত হুইপে। ইংলগ্ডে আসার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের 
খী,ষ্টানগণের সঙ্গে তাহার আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে । কেহ কেহ তাহাকে 
তাহাদের মতানুযায়শী করিতে যত্র করিঘাছেন। তিনি ইংলণ্ডে কোন সন্প্রদান্ন 
ছুক্ত হইতে আসেন নাই। তিনি যদ্দি কোন এক অম্প্রদায় ভুক্ত ছন, 
তবে হাহ!কে অপর সন্প্রদায়সকলের বিরোধী হইতে হুইবে, ভ্রাতা ও ভগিনী- 
গণের শত্রু হইতে হুইবে। হুদয়ের গতীরতম স্থানে তিনি সান্প্রদায়িতার 
প্রত্তি ্ববা পোষণ করেন। সকল প্রকারের অন্তরায় অস্তরিত করিয়া! সকল 
জাতিকে এক করা ধর্শের উদ্দেশ্য । "পৃথিবীতে শাস্তি, মানবগণ মধ্যে 
গুভাকাজ্ষ। বিবাজ করে" এই জন্য ঈশার জীবন ওমৃত্যু। ঈশা কখন 
মান্য হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত কোন একটি নৃতন সম্প্রধায়- 
স্মাপন করেন নাই। সন্কল বিরোধ বিবাণ নির্দাণ করিঝ্পা স$লে নবজীবন 
লাভ করনত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে এই গহার অভিপ্রায় ছিল। ঈশার 
ভাবে ভাবুক হইতে হইলে, পিত্তা ঈশ্বরের অপুরক্ত সন্তান হইতে হইলে, 
সাম্্রদা্িকতার বিপক্ষ হইতে হইবে। আমাদের কর্তবা, বিভন্ত হী," 
সমাজকে এক করা, (বদ কোরাপকে এক করা, পৃথিবীস্থ সকল জাতি সকল 
মতকে এক কর।। এইরূপ করিয়া ঈশ্বরের এক মণ্ডণীতে সকলকে আবদ্ধ করা 
আমাদিগের দায়িত্ব। তিনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি 
তাহাদিগকে এক বংশ, এক দেশ ও এক পরিবারের লোক বলিয়া এই সকল 
কথা বলিলেন। তাহার বলার পর অনেকগুলি বন্ত1 কিছু কিছু বলেন। 
সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিছু বলিয়া কেশধ্চন্্রকে 
ভরাপ্তা ও একমাত্র ঈশ্বরের সন্তানজ্ঞামে ডতপ্রতি হাদগ্নের সহানুদ্থৃতি প্রকাশ 
করেন। 
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৭ জুন মঙ্কলবার ইস্লিংটন "ইউনিয়ন চযাপেলে, হিনুবদ্ষবাদ বিষয়ে 
ক্কেশবচন্ত্র বক্তৃতা দেন। এই চ্যাপেলের উপদেষ্টা রেবারেও হেন্রি আলন এই 
বলি! তাহাকে পরিচিত করিয়া দেন যে, কেশবচন্ত খ্রীষ্টান নহেন, তিনি 
হিন্দ ব্রঙ্গবাদী। তিনি একেশ্বরের পূজা স্বদেশী লোকদিগকে শিক্ষা দেন, 
এবং ঈশাকে এক জন শ্রেষ্ট মানুষ, তাহাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান পূর্ণ 
পরিমাণে ছিল বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। তীহাদের অভিলাষ যে, 
তিনি ঈশ্বরের পথ আরও পূর্ণ পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচত্ 
যাহ! বলেন, তাহার মন্দ এই )_-এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
সকলে দেখিতে পাইবেন কুসংস্কার, পৌন্তলিকতা, ভ্রম ভ্রাস্তিতে উহা! পূর্ণ । 
প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। মে কালে লোকে এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস 
করিত। এক দিকে প্রকৃতিপূজা, অপর দিকে অদ্বৈতবাদ, এ দুইয়ের মাঝা- 
মাঝি অতি স্পষ্ট একেশখ্বরে বিশ্বাস ছিল, অথচ সময়ে সময়ে মনে হয় 
একটি' বা অপরটির সঙ্গে উহ্বা মিশিয়া যাইন্ডেছে। প্রাচীন শাস্ত্রে নিত্য 
জনস্ত, পবিত্র, করুণাময়, জ্ঞানময়। নিরবয়ব ঈশ্বর সাধকগণ ম্বীকার 
করিয়াছেন এবৎ তীহারা পৌনুলিকতাকে নিরস্তর হেয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয্নাছেন। ধ্যানের উচ্চতম মোপানে আরোহণ করিয়া তাহার অনেকে 
ভূম। ঈশ্বরেতে আপনাদিগের বাক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়ান্তেন। এমতে জীব 
জলবিনুর ন্যাম হার অস্তে জলে নিক্ষিণ্ত জলবিল্দূর ন্যায় উহ ব্রদ্ষেতে বিলীন 
হুইয়ংযায়। এক দিকে যেরূপ ঈদৃশ অদ্বৈতবাদ দেখা যায়, অপর দিকে 
তেমনি প্রকৃতির এক এক পদার্থে এক এক দেবতার অধিষ্ঠানে বিশ্বাস 
করিয়) প্রকৃতিপুজা নয়নগেচর হুয়। এন্সূপ মত সত্বেও ঈশ্বর এক সকলেই 
মনে করেন। প্রাচীন হিন্দৃগ্রন্থে কথিত আছে, "মনের দ্বারা ধাহাকে 
মনন কর] যায় না, ধিনি মনের সকল মননই জানেন, তাহাকে ব্রক্ম বলিয়। 
জান, লোকে যাহার উপাসন] করে, উহা! ব্রচ্ম নহে।” জাতিডেদসন্বন্ধে 
কথিত হইয়ুত্ে, "এ ব্যক্তি আমার বন্ধু এ ব্যক্তি আমার পর, স্ুদ্রচিতত 
বান্তিরাই এনূপ মনে করে, উদারচরিত্র ব্যক্তিরা সমুদয় পৃথিবীকে কুটুন্ব 
বলিয়া মনে করেন।” কত্মান্বুমারে এক সময়ে যে সামাজিক ভেদ হইয়াছিল, 
এখন উহ্ধাই ধর্মতঃ দৃঢ়মূল হুইবা গিকাছে। এইরূপে পৌন্ধলিকতা ও 
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জাতিভেদ পর সময়ে উৎপন্ন । ইহারা অদ্বৈতবাদী তাহারাই পৌত্তলিক 
হইয়াছেন, কেন না ঈশ্বর যখন সর্ধত্র তখন ভিুনি পুতুলেতেও আছেন। 
পণ্ডিতগণ ব্যতীত বর্তমান সময়ের কেহই শাস্ত্রাধায়ন করেন না। ইহারা 
শ্রচলিত প্রধাদ ও কাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলেন। ঈশ্বর যখন জাগ্রৎ 
জীবস্ত বিধাতা, তখন ভারতের সংস্কারার্থ পৌঁবলিকতা অপনয়নার্থ যে সমঞ্ধ 
সময়ে বিধানের অভ্যুদয় হইবে, ইহা আর অসস্তভব কি? এক সময়ে শিক 
অন্প্র্ধায়ের প্রবর্তক গুরু নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্মকে এক করিতে যত্ব করি- 
যান্থিলেন। এখন সে ধর্মে যদিও পৌন্তলিকত প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি 
ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্কারের যত দেখাইয়] দিতেছে যে, ভারতের জীবনী- 
শক্তি এখনও নিঃশেষ হয় নাই, এখনও উহারই জন্য ধন্খসংস্কারাথ সংগ্রাম 
চলিতেছে । এ মানুষ ও মানুষ, বা এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়। ভারত পরি- 
ত্রাণ লাভ করিবৈ তাহ! নছে, ঈশ্বরে সাক্ষাৎ নিখদিত অনুসরণ করিক়া উহা! 
পরিত্রাণ লান্ভ করিবে । তিনি ইচ্ছা! করেন যে, হিন্দুগণের জীবনে যে ভক্তি, 
অনুরাগ, সহজ ভাব, মিতচার আছে, সে)গুপি একর সংগ্রহ করিগপা উৎকৃষ্ট 
হিন্দুজীনন গঠন জন্ত ব্রাঙ্গপ্রচারকগণকে গ্রীহীরপ্রচারকগণ সাহাযা করিবেন। 
খরীষ্টানগণ যদি সহত্র সহত্র হিন্দুকে ্রীতীয় মতে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হন, 
তাহাহইলে তাহার! কৃতার্থ হইলেন এক্ধপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্দু- 
জাতি খৃষ্টান জাতি হইল ন|। বীষ্ট কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিগান্থেন, তিনি 
এক জন নীতির উপদেষ্টা, এরূপে তিনি তাহা€ক গ্রহণ করেন না।১ তিনি 
গভীর অধ্যাত্ব জীবন, আত্মার সমাক্‌ পরিবর্তন, নৃতন অধ্যাত্মশভি'সঞচার 
চাহিতেন। বদি বী্ধর্ট্র উপদেষ্টগণ ঈশার মত বিনঝস্থভাব হুম, 
এবৎ তাহার দৃষ্টান্ত অন্থমরণ করেন, তাহারা সর্বত্র আহত ও সন্মানিত 
হইবেন। চল্লিশ বংসর পূর্সে রামমোহন রা যে ব্রাহ্ষমাজ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, এখন বঙ্গদেশের সর্দাত্র তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
ব্রা্মসমাজ বেদের অনভ্রাস্ততা পরিত্যাগ করিয়! বিশুদ্ধ ব্রন্মবাদকে সহজ 
জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন, কিন্ত অনুষ্ঠানবিমুখ রছিলেন। 
সুতরাং উদ্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পুর্ব সমাজ ত্যাগ করিলেন। এখন ইহা্দিগের 
আট নক জন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করেন। তিনি আশা করেন যে, 
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সময়ে সংখ।া আরও বৃদ্ধি পাইবে। ই'হারা খী,ষ্টান মিশনরিগণকে শ্রদ্ধা করেন, 
তাহাদের উচিত যে ই'হাদের সঞ্জে তাহারাভ্রাতৃভাবে মিলিত হন। ভারতে 
দেশহিতকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান চন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান, তিনি আশা করেন 
যে, ধাহারা এ স্গদ্ধে পরিশ্রম করিতেছেন, ঈশ্বর স্টাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে, 
আশীর্বাদ বিতরণ করিবেন। ফেশবচন্তর ব্রা্মদম।জে আপনি যে প্রধানতম 
কার্ধা করিয্াছ্েন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই রেবারেও এইচ আঙন ইহা 
উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে, খী,ট্টানধর্ম্ম হিনদুগণের সন্মুথে 
যে ভাবে উপস্থিত করা সমুচিত মে ভাবে উহা! উপস্থিত কর! গন লাই । তবে 
তিনি বিশ্বাস করেন, বন্তশ এ দেশে বী,ট্টান ধর্মের যাহা দর্শন করিলেন, 
তাহাতে তিনি খীষ্টান ধর্ম পেক্ষা যে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়া 
দেশে ফিরিবেন। মেস্তর আলন শ্োতৃবর্গের ধন্যবাদ কেশবচন্দ্রকে অর্পণ 
করিলেন। 

৮জুন বুধবার কেন্টিষ টাউনে ফি খ্রীষ্টান চার্চে 'ব্রিটিষ এবং ফরেণ 
ইউনিটেরিয়ান আসোসিঘ়শখের বাধিক অধিবেশন হয়। সন্ভার সভাপতি 
সামুদ্জেল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আষন গ্রহণ করেন। বার্ষিক বিবরণ পাঠ 
ও গৃহীত হুইবার পর রেধারেও্ড এইচ. ডবলিউ ক্রস্থে প্রদত্ত বার্ষিক উপদেশের 
জন্ত ধন্তাবাদ অর্পণ পূর্বক দার জন বাওয়।রিং এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 
“ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজের আংস্কর্তা বাবু কেশবচন্দ্রের উপস্থিতিতে সভ] 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মহংকারয গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিতেছেন, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, যে ঈশ্বর সমুদায় জাতিকে একই 
শোণিতে গঞ্জন করিয়াছেন তাহার আশীর্বাদ তাহার (কেশবচন্ররের) উচ্চ 
লক্ষ্য এবং দেশী লোকদিগকে উন্নত করিবার জন্ত ষত্বের উপরে স্থিতি করুক।” 
সার জন বাওযারিং বলিলেন, কেশববন্দ্ের অগ্রবন্তাকে (রাজ। রামমোহন 
রায়কে) তিনি বিলক্ষণ জানেন। সে সময়ে যাহা ছিল আর এখন যে 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহ! দেখি তিনি নিতাস্ত আহ্লাদিত। আজ কেশবচন্তর 
অজকযেক জন ব্যক্তির পরিচিত নছেন, বড় বড় ধন্মযাজকেরা আসিয়া 
তাহার অঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেছেন। তাহার এ দেশে আসা এ 
আমের একটি বিশেষ ঘটন।, ভারতের ব্রহ্মবাদের প্রতিনিধি (কেশবচক্স) 
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আজ কাল 'সিংহত্ব' লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, যেন আট- 
গণ্টিক মমুদ্র হইতে ভারত সমুদ্র পর্যযস্ত একটি প্রকাণ্ড ইন্ত্রধন্থ তোরথীকারে 
প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে নানা চিন্তাননপ বিবিধ সুন্দর বর্ণ মিশিক্পান্থে এবং 
তহুপাঁর ও তাহার চারিদিকে শান্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদূত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র কু প্রবাহ বৃহ বৃহৎ নদী, অপি 
জলপ্রপাত সেই সমুদ্ধে বেগে আ।মিঘা পড়িতেছে, যে সমুদ্রের ধারে দীড়াইয়] 
মানুষ চতুর্দিকে বিকীর্ণ বালুকা ও উপলখণ্ড কুড়াইতেছে। মানুষের মনে যে 
সকল গন্ঠীর সত্য প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে একটি মিপ্টনের এই কবিতাটীতে 
বর্তমান ;-- 

'ামগ্জমো এই বিশ্বাভি আরভিল, 

লামঞ্জম্যে প্রধাবিল স্বর আদি অন্তে, 

মানবেতে পূর্ন হ'ল সেই স্বরূলয়।” 

কোথায় কোন্‌ প্রভেদ আছে তাহা অন্বেষণ না করিয়া, ধাহাদের সহিত 
মতে মিলিল না তাহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া, লোকে যখন কন- 
ফিউদস্‌ দোরেস্টর এবং বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, তখন 
দেখিতে পান যে, প্রত্জিদয়ে সত্য স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবজাতি এমন 
কোন ব্যক্তিকে সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে নাই যিনি মানবীয় 
জ্ঞানালোক বর্দনের পক্ষে কিছু করেন নাই। 
রেবারেগ জেমস্‌ ড্ুমণ্ড বলিলেন, কেশবচন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের অনেকট! 

মেলে বলিয়া ভাহাকে তাহার! সহাম্বতৃতি দিতেনেন না। কিন্ত সমূদায় মান- 
বের ধর্খে একতা আছে, মেই ভুমি আশ্রম করিঘা তাহাকে মহানুভূতি 
অর্পণ করিতেছেন। কেশনচন্তরের ইৎলণ্ডে আগমনে গ্ানেকের মনে এই 
বিষয়টি বিশেষ্ধপে প্রতিভাত হুইঝাছে, আমদের প্রাচীন ভিন্নতা বোধ 
চলিয়া] যাইতেছে, এবং যে সকল ভিন্নতাগ মানুষে মানুষে ভেদ উপস্থিত হয় 
সেই গুলি চন্মুঃর সমিধানে আনয়ন করিয়া তত্প্রতি মনোনিবেশে যত্বু সত্বেও, 
সেই ধর্মের সাধারণ ভুমি আমাদগের নিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে, যাহ। পৃথিবীর সমুদয় মানবগণকে একত্র বান্ধয়। ফেলে। অনেকে 
মনে করেন যে, ইহাণ্ছে বিশ্বাদের শৈথিল্য উপস্থিত হইতেছে, কিন্ত তিনি 
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বিশ্ব(স করেন যে, বধার্থ বিশ্বাস কি তাহ। লোকে ক্রমে অবগত হইতেছে 
বলিয্পাই লোকে ফ্রুব সত্য অবলম্বন করিয়! মিলিত হুইতেছে, বিভেদক 
বিষন্পগুলি আর দেধিতেছে লা। বিশ্বাসও প্রেমসমুদ্রের উপরিভাগে জ্ঞান- 
বাযুবিতাড়িত হুইয়া থে তরঙ্গ উত্থিত হয ত্প্রতি চিন্তা নিয়োগ না করিজা,, 
উচ্ছার শান্ত অস্তরঙ্গাক়িত গভীরতম স্থানে নিমগ্র হইয়া, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস এবং 
তাহার পূজায় কি হয় আত্মা তাহ। উপলব্ধি করিতেছে, এবং কাধ্যে ও ভাবে 
ত্বীকারপূর্বক মানুষকে মানুষ বলিঘ্প। ভালবাস1কি, তাহা আমর! বুঝিতে পারি 
তেছি, হুতরাং সকল ধর্মের লোকের সঙ্গে সহাম্ভূতি শিথিল ভাব নহে, কিন্ত 
উহ। সকলের পিতা ঈশ্বরের নিদেশের আনুগত্য । এ জন্যই আমরা জুদয়ের 
সহিত প্রার্থনা করি যে, আমাদের ত্ভারতববাঁর বন্ধু স্বদেশসন্বন্ধে পৌঁঝলিকতা, 
অজ্ঞানতা, এবৎ জাতিভেদের হুর্গ ভগ্ন করুন, এবং এদেশে সেই ধর্ম বুঝাই! 
দিন, যে ধর্ম এদেশীয়গপের পরিচিত প্রপালীতে গঠিত নয় কিন্ত সাক্ষাৎসম্যন্ধে 
হদয়স্থ ঈশ্বরের নিশ্বসিতসম্ভূত। ৃ 
উপস্থিত নির্ধারপটিতে সকলের সম্মতি হইলে ঈঢৃশ সম্মানের জন্ভ সবিশেষ 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশপূর্বক কেশবচন্দ্র যাহ! বলেন তাহার মন্্ব এই ;--স্বদেশ ত্যাগ 
করিয়া ইংলগ্ডে আসিবার পূর্বে তিনি তাহাদিগের নিকট হুইতে ঈদৃশ সম্মানন! 
লাভের সংবাদ পাইক্ঝাছিলেন, কিন্ত তাহার মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি বা 
ঈদ্ৃশ দ্যান গ্রহণে তাহার বিশ্বাসকে খর্ব করা হয়। তিনি এ সভাকে জানি- 
তেন না.এবং কাহারও সঙ্গে ঠাছার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, সুতরাং ঈদৃশ 
আশক্ক!। উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত এ দেশে আসিকা ইউনিটেরিয়ান 
বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিয়া তাহার সে আশঙ্কা বিদূরিত হুইকসাছে। কেনন। 
ইহাদ্দিগের সকলেরই নিকটে তিনি দয্না ও শ্রীতি পাইয়াছেন। এক জন 
ভারওবর্ধয় আর-এক জন ভাওতবর্যাক্ের প্রতি, এক জন ইতরাজ আর এক জন 
ইৎরেজের প্রতি,অধব। একজন ববীষ্টান আর একজন খী,ষ্টানের প্রতি সহাগুভূতি 
প্রদর্শন কর! কিছু আশ্চধ্যের (ৈবক্ধ লে, কিন্ত ইংরেজ ইউনিটেরিয়ানগণ 
এক জন ভারতবর্থের ব্রচ্মবাদীকে সহান্বভুতি, দেহ, ছা প্রদর্শন করিতেছেন, 
ধর্দপক্ষে ইহার অর্থ এত গ্রভীর। কেন তাহারা তত্প্রতি .নিক্ষপষ্ট দয়া 
প্রকাশ কাঁরতেছন, কেন সহযোগ্লিভাবে কর প্রসারণ করিতেছেন, 
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কেন কেবল বন্ধু নয় কিন্ত ত্রাভৃভাবে তাহার সহিত ব্যবহার ক্ষরিতেছেন ৯ 
এ মকলের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, স্বর্গের পিতা ইচ্ছা! করেন 
যে পূর্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হুইবে, ভারত ও ইংলও সহযোগিভাবে 
পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বিদেশে আলিয়া বিদেশ ভুলিয়া- 
গিয্াছেন; চক্ষু যদিও বলিয়া দেয় তাহারা শ্বদেশীয় নন, কিন্ত ভাদয় 
বলিয়া দিতেছে, এক ভ্রাতৃবদ্ধনে তিনি ও তাহার বন্ধ এবং এক অধ্যাস্ত্ব 
পরিবারের তিনি এক জন। তাহার সহিত তাহাদিগের মততেদ 
ধাকিতে পারে, কিন্ত মতভেদসত্বেও তাহার তাহাকে ভ্রাতা বলিয়। 
গ্রহণ করিতেছেন। যে ভগবান্‌ এখানে প্রতিসপ্টাছে অর্চিত হুন, তাহার 
কৃপায় জমুদায্ প্রভেদ এক দ্বিন তিরোছিত হইবে, এবং এক মণ্ডলী 
ও জার এক মণ্ডলী, এক সম্প্রদাদ্প ও আর এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান 
আছে তাহ ঘুচিয়া যাইবে । তিনি ইউনিটেরিয়ান্‌ এই নামটি ভাল বাসেন 
না। ঈশার প্রতি অনুরক্ত হইতে হইলেই "হে ইজরায্নেলগণ, শুন, তোমাদের 
প্রভু ঈশ্বর একই ঈশ্বর" ইহ্থাতো মানিতেই হুইবে। কেবল শ্রীষ্টান নামগ্রহণ 
যথেষ্ট, কেন না খীষ্টটন বলিলেই ইউনিটেরিয়ান্‌ (একত্ববাদী) বুঝার়। 
টি.নিটেরিয়ান্দিগের তুলনায় ঠাহারা অতি অল্পমখ।ক ব্যক্তি একসমাজে বদ্ধ, 
কিন্ত এই সমাজও কালে আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে। এরূপে 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে অধিকসংখ্যক লোকের সহিত সহানুভূতি কাটিকা 
ষায়। ইহার ফল এই হয় যে, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি উন্নতির অনুবর্তন করিতে 
সমর্থ হয় না। যে অল্পনংখ্যক সত্যে বিশ্বাস করিলেন, স্ডাহাদের এরূপ ঘত্বের 
প্রয়োজন যে, ঠাহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদগমী লোকদিগকে অগ্রসর 
করিয়া আনিতে পারেন। শ্রীষ্টেতে ধাহার! বিশ্বাসী তানাণের প্রীষ্টান এই নাম 
গ্রহণ কর! শ্রেয়স্কর, কেন ন৷ ঘি তাহার! ইচ্ছ1 করেন ফে,যাহ! হইতে গঠাহ।!রা 
আলেক লাভ করিয়ান্ধেন তত্প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাছ! 
হইলে তাহাপিগের সবল প্রকার বিতেদক লাম দূরে পরিহার কর] সমুচিত।: 
তিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল শ্রীষ্ঠান গ্রীষ্টের যাহ! হত--ঈশ্বরে ও 
মানবে শ্রীতি-ভাহা গ্রহণ করিবেন, এবং সকল প্রকারের সাম্প্রদারিকতা 
বিদুরিত করিয়! দিবেন। আর একটি বিষয়ে তাহাকে এখানে কৃঙজ্জতা প্রকাশ 
ঞঃ 
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করিতে হইতেছে । তাহারা যে তীহাদ্িগের উপাসনামন্দিরে তাহাকে উপা- 
সন করিতে দিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং 
উপাসনা করিলেও তাহ।রা য্দ তাহাকে তাহাদিগের উপাসনামন্দিরে উপাসনা 
করিতে না দিতেন, তাহ] হইলে তিনি কখন উপাসকবৃন্দ লইয়। এদেশে 
উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেন না। ভারতবর্যা্থ এবং ইংরেজ, খ্রীষ্টান ও 
ব্রহ্মবাদী এক উপাসনামন্দিরে উপাসনায় যৎ্কালে এখানে মিলিত হইলেন, 
তখনই ঈশ্বরের গৃহ যে কি, অনেকট। অনুন্থবগোচর হইল। তাহারা 
তাহাকে যে জস্তাষণ অর্পণ করিলেন, তাহার কৃতকৃত্যতা ও সৌভাগ্য 
অভিলাষ করিলেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ আহ্লাদিত। এ ন্থলে তাহাকে 
এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, গ্াহাদিগের এই সকল ব্যবহারে 
তাহার উত্সাহ বর্ধিত হন্প। কেন না যখনই তিনি স্বদেশে খোরতর পরীক্ষায় 
আক্রান্ত হইয়।ছেন, একা দ্রগায়মান থাক] তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া টাড়া- 
ইয়াছে, তখনই এদেশ হইতে যে সকল পত্র শিয়াছে, সে সকলকে তিনি 
ভগবৎপ্রেরিত মনে করিয়া লইয়ান্ধেন। সেই সকল পত্রে তিনি প্রোৎ- 
সাহিত হুইয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি পূর্বে ধাহারা পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহাদিগের ছাড়াও মহুত্র দহজ্র বাক্তিকে পাইলেন ধাহারা তাহার কাধ্যে 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। স্ুত্তরাৎ তিনি যখন তাহাদের শুভাকাতক্র। লইয়! 
দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন দেশের এক দিক হইতে অপর দিকে বলিয়া 
বেড়[ইবেন, এ দেশে সহজ সহত্র নরনারী আমায় কীদৃশ সহানুভূতি অর্পণ 
করিয়াছেন। নিশ্চয় এই সহানুভূতি তাহার স্বদেশীয়গণের সংস্কারকাথ্যে 
বিশেষ উত্সাহ বন্ধন করিবে। 

৯ জুন বৃহস্পতিবার 'ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান আসোসিষ়ে- 
শনের' সাংবতসরিক ভোজের নিমিত্ত ক্রিষ্টাল প্যালেসে সভা হয়। ডবলিউ 
সিবেনিৎ স্কোয়ার সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। মহারাজ্জীর স্বান্থ্য বর্ধন 
পানের পর সভাপতি “সমুদয় পৃথিবীতে রাজকীয় ও ধন্্রসম্বস্বীর সমতা” 
এই *টোষ্ট' উপস্থিত করেন। এই 'টোষ্টের' অনুমোদন করিতে গিয়া মার জন 
কাওয়ারিং বলেন, ধদিও তিনি দকল বিষয়ে আলোকের দিকটা অবলোকন 
করেন, তথাপি তাহার ইহা কখন মনে হয় না, পৃথিবীতে এমন সমর 
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আসিবে, যে সময়ে এ 'সটোষ্টটির, কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমর! 
সকলেই বিরোধ বিষংবাদের কালে বাস কারিতেছি, কিক ক্রমান্বয়ে তরজ- 
সংস্পর্শে প্রস্তর ও শিলোচ্চয় যেমন মস্ধণ ও স্থুগেল হয়, তেমনি যে 'টোষ্ট' 
বিচারার্থ ভাহাদিগের সম্মুখে আনীত হুইল, উহা! সেই হুত্রাতত্বের ভাবে 
বিচারিত হইবে, যে ভাবের প্রতিনিধি ভারত হইতে সমাগত তাহাদিগের 
বন্ধু। বঙগদেশের অনেকগুলি উপাসনালয় মধো একটি উপাসনালয়ে ঈশ্বরের 
একত্ু এবং পরমাত্মতত্ব প্রচারিত হইতেছে তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, হু তরাধ 
তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দশন করিতে পারেন যে, বাবু কেশবচত্ এবং তাহার 
সহযোগিগণের যত্ব বিফল হয় নাই, এবং হিন্দৃঙ্থানে ও অন্যান্ত দূরবস্তা 
প্রাচাপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোককে বাহ্ানুষ্টান হইতে ধর্মের আভ্যস্তরিক 
ভাবের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়। হইতেছে । তিনি সভাস্থলে প্রবেশের কিছু 
পুর্বে গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কদ্েক পংক্তি 
লিখিয়াছেন,__ 

“বল, কোন্‌ কালে সব মানবে মিলিবে, 

শ্বপ্রশন্ত একমাত্র মন্দিরাবকাশে, 

পুজিবে পিভারে ধিনি হন সবাকার, 

দেখাইয়া? পথ ভাল বাপিয়। সবারে ? 

জগৎ পরিধি, তার বিভু মধ্যবিন্দু, 

যথায় ল1 প্রবেশিবে ঘ্বণা ব। লংগ্রাম। 

তাহে মন নাহি দিয়। যাহে হয় ভেদ, 

মিশাইয়। যাহে সব এক হচ্ষে যায়, 

দিব্য উৎল হ'তে সব হই] উদ্ভূত, 

দিব্য ফল পানে লব হইয়1 উন্মুখ, 

অকল্যাণস্থান অধিকারিয়1! কল্যাণে, 

আমোদে বিদ্ুরি বিষাদের প্রতিচ্ছা়1 1” 

তাহাদের সকলেরই নিয়তি আছে এই বিশ্বাসে তাহার] ভবিষ্যতের দিকে 

দৃষ্টিপাত করুন। যাহার! বাপ্ধক্যাধিত্যকার় অবতরপ করিতেছেন, সমাধির 
সমীপে দণ্ডাস্বমান আছেন, এ চিত্ত। তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আনন্দর যে, 
এখন সবে উন্নতির জধীশ্বর শত্তা হই] আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শান্ত। 


চা 
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হইয়া! থাকিবেন। ভারতীয় অভ্যাগত হুবক্তা ঈশ্বরামুরাগী কেশবচল্ত্র উন্নতির 
কার্য সহকারে সংযুক্ত আছেন। তাহার স্বাস্থ্য, হুধ, দীর্ঘ ও কর্মণ্য জীবন- 
বর্ধন প্রস্তাব করিতে তিনি অভিলাষী। 

কেশবচত্্র কতজ্ঞতা সহকারে এই স্বাস্থ্য বর্ধন প্রস্তাব দ্বীকার পূর্বক যাহা। 
থুলিলেন তাহার মর এই ;-তীাহারা সকলে তত্প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন 
করিতেছেন, সে সমাদরে তাহার দেশ এবং তাহার মণ্ডলী সম্মানিত হুইতে- 
ছেন। সার জন বাওয়ারিং পাশ্চাত্য দেশে যে স্বাধীনতাবিস্তারের কথা উল্লেধ 
করিলেন, সে স্বাধীনভাবিস্তার সকল মানবজাতির সম্বন্ধেই এখন খাটে। 
তাহার স্বদেশে ও অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে, স্বাধীনতার আলোক 
প্রকাশ পাইতেছে। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ এই ছুইটি দ্বারা হিন্দু ধর্শর 
লোকদিগকে বদ্ধ করিনা রাখিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ ছুই বন্ধন 
ছিন্ন হইতেছে, এবং লোকে স্বাধীন ও বিমুক্ত হইতেছে । ধাহারাই শিক্ষিত, 
উাছারাই ভিতরে ভিতরে পৌন্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। 
উপস্থিত মছিলাগণ শুনিয়া আহ্বাপিত হইবেন, ভারতীয়! নারীগণ একমাত্র 
ঈশ্বরের উপাসন। জন্য ব্রদ্মমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এ সকলই আনন্দ- 
বর্ধক চিহ্ । ধাহারাই ভারতের অবস্থা চিন্তা! করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারাই 
স্বীকার করিবেন, জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে সে দেশের কল্যাণের কোন 
সম্ভাবন! নাই, কেন ন। ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনের উহ্বাই বিষম প্রতিবন্ধক। ভারতে 
একেশরোপাসনার জন্য, একেশ্বরোপাসনাপ্রচারজন্ত অনেকগুলি মন্দির 
ও সমাজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত আজও গৃহ পরিবারের মধ্যে জাতি- 
ভেদের প্রভাব উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে । সে দেশের 
প্রত্োক সংস্কারককে একেশ্বরের উপামনাপ্রবর্তনে এবং পৌত্তলিকতা ও 
জাতিদ্বেদনিবারণে একাস্ত যতু করিতে ছুইবে। ইংলও্ড ভারতবর্ষে যে সকল 
গ্রস্ব প্রেরণ করিয়াছেন সে জন্ত ভারত ইংলণ্ডের নিকটে খপী। ইংলও এবং 
ইউরোপের অন্তান্ত দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছেন। সে দেশে এ দেশের অনেক গ্রন্থ পঠিত ছুইয়া থাকে, 
বিশেষতঃ চানিঙের গ্রন্থ জনেকে তি আদরের সহিত পাঠ করেন। চ্যানিং 
স্বাধীনতার থে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সে লক্ষণ ভারতের শত শত শিক্ষিত 
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ব্যজি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কখন আমাদিগকে কোন মতে আবদ্ধ 
রাখিতে পারি না; কেন না উহা মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সম্মিলন 
ঘটবার পক্ষে অন্তরায় হুয়। সেদেশের সহত্র সহত্র বকর জাগয়বীষ্ট 
“অধিকার করিয়াছেন, অথচ তাহার। খীষ্টান নাম গ্রহণে অপ্রত্তত। এক্সপ 
অপ্রস্তত হওয়া কিছু অন্যায় নহে। আজ হদিবীষ্ট আমাদের মধ্যে পুনরয়ি 
আসেন, ষাহারা খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না করাতে ্রীষ্টানগণের অপ্রিয়, তাহারা 
ঈশ্বর ও সতোর অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া ভাহাদের প্রতি তিনি সন্তপ্ট হই- 
বেন। কি ইউরোপীয় কি 'ভারতবর্ষাঁয় তাহাদের নিকটে খবীষ্ট কিচান? ঈক্বর 
ও মানবে প্রীতি। প্প্রত্যেক জাতি মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরকে ভ্প করে এবং 
ধর্মকার্ধ্য করে তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন,” খীষ্ট্ের এই ছুসমাচার। তিমি 
বরং খবীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে গ্রন্থ করিবেন মা, 
অথচ তিনি খীষ্টকে ভাল বাসেন, এবং তাহার ভাব আত্মস্থ করিতে যত্ব 
করেন। বীষ্টের ভাব কি? খীষ্টি যেরূপ ঈশ্বরের সহিত মধুর যোগ অনুভব 
করিতেন, সেইরূপ যোগানুভব শ্রীষ্টের ভাব। সেরূপ যোগ হইলেই সে বাক্তি 
বীষ্টান হুইল। খীষ্টান নামের উপরে ধেন কেহ অধিক ভর না দেন। প্রতি- 
জদয়ে বী,ষ্ট জীবনের ভাব, খ্রীষ্টোপদিই বিশ্বাস ও পবিভ্রতা ধাকা প্রয়োজন । 
তিনি সে ব্যক্তিকে কখন খ্রীষ্টান বলিলেন না, ধাহাতে গ্রীষ্টের ভাব নাই। 
তরীষ্টানসম'জে নীতি, ধার্শিকতা, দেশহিতৈধিডা, জনহিতৈবিতার আন্দোলনের 
নিয়ে অনেক শ্ছলে অবিশ্বাস অধর্ঘ্ঘ লুকায়িত ধাকে, ইহার বিরুদ্ধে, তিনি 
প্রতিবাদ করিতেছেল। ধ্রীষ্টের নীতি অস্তঃগুদ্ধি, এবং ধাহারই অস্তঃশুদ্ধি 
আছে তিনি তাহাকে গ্রহ্ধ করিবেন। শ্রীষ্টানগণ ধ।ছাদিগকে বিধম্াঁ বলিয়! 
থাকেন, খীষ্ট যদি আসেন তাহাদিগের মধ্যে অনেককে তিনি যথার্থ খীষ্টান 
বলিবেন। এজস্তই তিনি আপনাকে ত্ীষ্টান বলেন, কি না বলেন অৎ্প্রতি তিমি 
উদাসীন। ব্রাঙ্গ বা একেশ্বরে বিশ্বাসী এই লামই তিনি বু মনে করেদ। 
তিনি যদি ঈশ্বয়ের পদতলে ধসিতে পারেন, তাহা! হইলে তাহার পক্ষে হথেই 
হুইল। ঘদ্দি খবীষ্টানের! তাহাকে সহামভৃতি না দেন, মন দিতে পারেন? 
তাহাকে ভাল না বাসেন, ন1 বাঙসিতে পারেন, কিন্ত তিনি জানেন তাহার! 
সেরূপ করিবেন না,. কেননা তাহার! মতের দাস নছেন। ভারতে এষন 
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লোক জাছেন ধারা খীষ্টরের নাম সহিতে পারেন না। স্তাহাদিগের 
সংদ্ধে কি করিতে ছইবে? তাহাদিগকে কি দূর করিয়া দিতে হইবে? 
কখনই নহে। গাথাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, গ্্রষ্টের নাম গ্রহণ 
করিয়া কোন প্রয়োজন নাই। বদি পড়িতে ভাল না লাগে, এখন 'গম্পেল' 
পঁড়িও না। নিরস্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা! পরিহার কর, সাংমারিক তা 
এবং বিষয় বুদ্ধি ছাড়।” তাহারা এই সকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের 
অনুদরণ করিলে অল্প দিনের মধ্যে বী্টকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি না করিয়া 
থাকিতে পারিবেন না। “আমার ইচ্ছ৷ নয় তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ হউক” এই ভাব 
লইয়া মে দেশে গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক সহাদুতা হইবে। 
সে দেশে যেন জীবনশুন্য মত লইয়। যাওয়া না হুয়। জীবনশূন্য মতে 
কোন দিন কোন দেশের উদ্ধার হ্ নাই। কাথালিমিজম, প্রোটেষ্টাণ্টি- 
জম, এবং আন্তান্ত 'ইজমের উপযুক্ত ভারতে অবকাশশ্থান নাই। 
এই সকল মত বুঝিধার জন্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাষা 
অভ্যাস করিতে হইবে। এ্রষ্টতো৷ এরূপ র্লান্তিকর পরিশ্রম করিতে অনুরোধ 
করেন নাই? বরং তিনি বলিয়াছেন “ভাষার বিনাশ করে" এবং “ভাবে জীবন 
বান করে।” তিনি সহজভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি 
চান শাস্তি,-অবশ্য পার্থর শান্তি নহে। এ শান্তর ভিতরে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া 
আছে, এমন কি প্রক্জেজন হইলে ঈশ্বরের গৌরবার্থ জীবনবলি পর্য্যন্ত 
আছে অনেকে মনে করেন ফে, ব্রাদ্ষেরা খীষ্টান নাম গ্রহণ করিতে 
এই জন্য ভীত যে, ধীর্টান নাম লইলে তাহাদিগকে অনেক অত্যাচার বহন 
কৰিতে হইবে । এন্সপ ভাবের তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাক্ষগণের 
হধ্যে অনেকেই কি পুর্ন সমান হইতে বহিদ্কত হন নাই?কেছ কেহ মনে 
করেন, খবীষ্টের শোশিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেকে বিশ্বাম করিতে পারেন ন। 
বলিয়া খবীষ্টান হুন না। ইহাতে বিশ্বাস করা আর একটা কঠিন বিষয় কি? 
তবে বিশ্বাস করিয়াও পরঞ্ষণে হাদয়ে রাশীকৃত পাপ ঢু হয়, ইহাই বিশ্বাসের 
পক্ষে অস্তরাদ্। হৃদয় ও আত্মাকে নির্দল করিবার জন্য যত্বই সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ। 
্বষ্টানগণ এ মতে বিশ্বাস করিয়াও প্াপবিষয়ে বিংন্মাদিগের সমান। কোন 
খবষ্টান যদি নরহত্য। করে, খীষ্টকে পরিত্রাত্। বলি! বিশ্বাস করাতে তিনি 
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তাহার পাপ আপনার স্বন্ধে গ্রহণ করিবেন, ন! ভাঙাকে বলিবেন “বাও অনু" 
তাপ কর, অন্যথা ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হইবে ন1।” খীষ্টান বন্ধুগণ যেন 
তাহাদিগের মতের জন্য গর্ধিত না হন, কিন্ত তাহাদিগ্ের জীবন দ্বার ধর্ম" 
স্তরের লোকদ্িগের উপকার সাধন করেন। উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া! 
'অন্যধর্্াক্রান্ত লোক হুইতে ্রষ্টানগণ লীতিতে ও আখ্যান কতা শ্রেষ্ঠ, 
এন্ূপ যেন কখন তাহাদিগের মনে না হয্ছ। ধাহারা পৌত্তলিকতা ও 
কুমংস্কারে আবদ্ধ, তাহ।দিগের মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, বাহ কান 
নরনারীগরণের অনুকরণীয় । ধাহার! গ্রীপ্ান তাহারা অনন্ত জীবনের জন্য, 
আর ষাহার। অন্তধন্থাক্রাস্ত গাহারা অনস্ত নরকের জন্য মনোনীত, এ 
_ কথা না কহিগ্জা এই বলা সমুচিত যে, মত যে প্রকার ছউক না কেন ভাল 
মন্দ সকলেরই মধ্যে আছে। সকল প্রকার পাপ রিপুর অত্যাচার হইতে 
বিমুস্ত হুইয়া ঈশ্বরের নয়নমন্নিধানে মুক্ত পুরুষ হইয়া সকলে দগ্ডায়মান 
হুউন। যিনি মুক্ত তিনিই বখার্থ খীষ্টের অনুগামী । সাম্প্রদায়িক মত, 
জীবনপৃন্য প্রাচীন কাহিনী দূরে পরিহার করিয়া! পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিহৃক্ধি- 
জনিত স্বাধীনতায় সকলে আনন্দিত ছউন। তখন ইউরোপ ও আসিয়া, হিন্দু 
ও খবীষ্টান, এ সকল ছেদ ভুলিয়৷ গিয়া সকলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস রত ঈশ্বরের 
এক সুখী পরিবার হইবে। আপনাদের শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ। যদ্দি 
ঈশ্বর তাহাকে জীবিত রাখেন, তবে তাহার সমগ্র জীবন গাহারই সেবায় 
ব্যতিত হইবে। ৈ 
ব্রিষ্টলে গমন। 

১১ জুন শনিবার কেশবচন্র ব্রিষ্টলে যান। এখানে তিনি মিস্‌ কার্পে" 
প্টারের রেডলজ হাউসে ষাহার আতিথ্য স্বীকার করেন। সে দেশীক্গণের 
গৃহে তাহার এই প্রথম অবস্থান। এখানকার গৃছ্ের ব্যবস্থা বন়্দেশের 
মত নহে। দাসদাসীগণ পারীবারিক উপাসনা যোগদান করিয়া থাকে, 
ইহ দেখিক্না তিনি বিম্মিত হইলেন। গৃছে সমবেত সকলকে লইয়া তিনি 
ছুই বার উপা্না করেন। রাজ! রামমোহন রায়ের বন্ধু রেবারেওড ভাঙ্র 
লাপ্ট কার্পেটার ষে লেইঙ্গ মীড চ্যাপেলে উপণেষ্টার কাধ্য করিতেন, লেই 
চ্যাপেলে হার উপদেশমঞ্জ হইতে ভিনি রবিবারের প্রাতঃকালে অনেক* 
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গুলি উপাসককে উপদেশ দেন। এই স্থানে রাজ! শেষ সময়ে ধে উপদেশ 
শ্রবণ করেন, তাহা কেশবন্ত্রে সফল হুইল। কেননা উপদেশের বিষয় হিল 
'দৈববক্তার মেঘ, যে মেখে হস্ত পরিমাপাপেক্ষা অধিক নয়, অথচ সমুদায় দেশের 
উপরে উর্বরতা বর্ধীন জল বর্ষণ করে। কেশবচন্দ্র 'নব জন্মবিষয়ে' উপদেশ 
দেন। ভপদেশের মধ পিতামহ রামমোহনের বিষপ্ধ উল্লিখিত ছিল। 
তাহার সন্ধদ্ধে তিনি এই প্রার্ঘনা করেন;--“ধিনি আমার দেশ হইতে 
এদেশে আসিয়াছিলেন, ধাহার দেহ এখানে অবশ্থিতি করিতেছে, সেই 
দুপ্রসিন্ধ ব্যক্তির আত্মার জন্ত আমি বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। হে প্রভো, 
শক্তিতে, পনিত্রতাতে ও সাধুতাতে তাহার হৃদয় ও আত্মাকে পরিপুষ্ট কর 
ঘে,তিনি অনন্তকাল তোমার সহবাসন্থখ জন্তোগ করিতে পারেন। যে 
সকল তাই ও ভগিনী এই উপাসনাগৃছে প্রাতে একত্রিত হইয়াছেন, হে 
পিতঃ, তৃমি ঠাহাদিগের প্রতি করুণা কর; তাহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র কর, 
তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা ও উচ্ছাস বিশুদ্ধ কর। প্রিয়তম ঈশ্বর, তুমি আমা- 
দিগকে তোমার পবিত্র পরিবারে সম্মিলিত কর যে, নিত্যকাল আমরা 
তোমায় আমাদিগের পিতা জানিঘা! তোমাকে সত্যেতে ও ভাবেতে 
পুজা করিতে পারি। তোমাদের সকলের প্রতি পুণ্যমক় প্রভুর 
আশীর্লাদ। ওমৃ।* 

অপরাহে কেশবচন্্র রাজ রামমোহন রায়ের জমাধিস্থলে গমন করেন। 
ঘে উদ্যানবাটিকাঘ তিনি প্রাপত্যাগ করেন, সেই উদ্যানবাটিকায় তাহার 
ইচ্ছামুসারে প্রথমতঃ তাছার দেহ সমাহিত হয়, পরিশেষে তাহার বন্ধু 
শ্ীমূজ শ্বারকানাধ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে আরণোস্‌ বেলের সুন্দর সমাধিস্থলে 
তাহার সমাহিত দেহ নীত হয় এবং তহপরি একটি উপযুক্ত ম্মরণচিহু 
স্থাপিত হত়। কেশবচন্ত্র গভীরভাবে স্তত্তিত হইয়া সে স্থানে অনেকক্ষণ 
ক্সবশ্থান করেল, এবং পরিশেষে একটা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লন। কোন 
ছিল সেখানে গমন করিলে তাহার নাম একথানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়। 
রাখার নিষ্ঝম আছে, কেশবচজ্্ আপনার নাম এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন। 
কেশবচন্র ইংলণ্ডে সমধিক পরিম।ণে কার্ধ্য করত পবিশ্রাস্ত হইয়া ব্রিষ্টলে 
আফিয়াছিলেন, হুতরাৎ ব্রিষ্টলে সমুদয় অস্বর্ব্যবস্থানগুলি দেখিবার জন্ভ 
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: ঘুরিয়া বেড়ান তাহার পক্ষে সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি তিনি তত্রত্য 
বালক বালিকাগণের বিদ্যালয় দেখিলেন। এই বিদ্যালয়টিতে ভাবী শিক্ষক" 
গণ শিক্ষাকার্ধে শিক্ষিত হুন। . এতদ্ব্যতীত ছিন্নবস্ত্রপরিধাদ্বিগণের বিদ্যালয়, 
শশ্রমজীবিগণের সম্মিলনগৃহ, গৃহহীন দরিদ্র বালকগণকে শ্রমসাধ্য কাধ্যে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়, বালিকাগণের জন্য উদ্ধরণবিধ্যালয় তিনি 
পর্ধযবেক্ষণ করেন। বিকৃটোরিয়া রূমে তিনি বক্তৃতা দেন। বেড়লজের 
প্রশ্নাণগৃহাবকাশে সাপ্নংসমিতি হয়। সেখানে অনেকগুলি ধর্পদেষ্টা, 
বিচারক এবং অন্তান্য লোক তাহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। এখানে 
ধর্মসন্বন্ধে বিবিধপ্রশ্নের স্তিনি উত্তর দেন। ব্রিষ্টলে কেশবচক্রের কার্ধোর 
সাহায্য জন্য একটা সভান্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইংলগ্ড পরিত্যাগ করিয়া 
যাইবার পুর্বে পুনরায় ব্রিষ্টলে আগমন করিতে সকলে তাহাকে জনু- 
রোধ করেন। 
বাথে সস্তাবণ। 

১৫ জুন বুধবার বাথ গিল্ডহলে কেশবচন্্র 'ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের 
কর্তব্য' বিষয়ে দ্বিতীম্ন বক্তৃতা দেন। মেয়র টি ডবপিউ গিবস্‌ স্কোগ্নার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জমুদায় প্রশস্ত গৃহ শ্রোতবর্গে পূর্ণ হইয়া 
যায়। প্রধান প্রধান ব্যক্তির সতাস্থলে তাহার উপস্থিত হওয়া! কর্তব্য, ইহা 
উল্লেখ করিয়া সভাপতি কেশবচন্দ্রের সামাজিক শক্তি, বাগ্সিতা, বিদেশী 
ভাষার উপরে আশ্চর্য্য অধিকার, ধর্মবসংস্কারে অহ্যুৎসাহ, পৌন্তলিত! ও জাতি* 
ভেদের উচ্ছেদে সঙ্কল্প, এই সকলের প্রশংসাবাদ করিলেন। ক্লাইব ও হোস্টিং 
হইতে নেপিয়ার, হেবলক, লরেন্ন পর্ধাস্ত হারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করি- 
্াছেন তাহারা সকলেই বাথে আসিয়াছেন, হুতরাং বাধনিবাসী ব্যক্তিগণ 
কেশবচল্র্রের কথ! অতি সমাদরে শ্রবণ করিবেন, ইহ! তিনি বিশেষরূপে আশা 
করিতে পারেন, ইছাও উল্লেখ করিলেন। অপিচ কেশবচন্ত্র যে অদাকার 
বক্তব্য বিষয়টি সর্বাতোভাবে টউৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিবেন, ইহা! তিনি সকলের 
মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, ভারতের অব. 
স্থাদি বিষয়ে হদি কেহ প্রশ্ন করিতে চান, কেশবচত্্র তৎসন্বন্ধে তাহাকে 
সহত্তর দিতে প্রস্তত জাছেন। 

ট 
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ফেশবচন্ত্র সাদরে শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক গৃহীত হুইয়া প্রথমতঃ পঞ্চাশ বৎসর 
মধ্যে ভারতে কি কি বিষয়ে মহৎ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন। 
জনস্তর বলিলেন,ভারতের সমগ্র সমাজের ভিতরে নৃতন জ্রীবন প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
্লুনেক দিনের অধীনতার পর লোকে সংশয়ে, জড়বাদে, স্বেচ্ছাচারে নিপতিত, 
হইয়াছে, এ দেশ হইতে সংশগ্বাদের গ্রন্থ গিয়া তত্রত্য সংশয্ববাদ আরও দৃঢ়" 
মূল করিয়াছে, অল্পমংখ্যক লোক পবিভ্রাত্বার় পরিচালনায় সত্য লাভ করিয়া 
শান্তি ও সান্তনা লাভ করিয়্াছে। কিন্ত এরূপ পরিবর্তন হইলেও যে শিক্ষা- 
প্রভাবে অনেক অদ্ভূত ব্যাপার তবটয়াছে, সে শিক্ষা যাহাতে সমু ভারতে 
বিস্তৃত হয় তজ্জন্য যত ইংলগ্ডের কর্তব্য। পুরুষদিগকে যেমন তেমনি নারী- 
গণকেও শিক্ষা দেয়া উচিত। জ্ত্রীগণকে শিক্ষাদিতে গিয়া যাহাতে জাতীপ়্ 
আচার ব্যবহারে আঘাত ন! পড়ে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ)ক, কেনন! 
এক বার সে দেশের লোক যদি ভয় পা তাহা হইলে অনেক দ্বিন যাবৎ তাহারা 
স্্ীশিক্ষার দিকে আর অগ্রসর হইবে না। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
স্ত্রীশিক্ষগ্ষিত্রীর প্র্নোজন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ভর দিতেছেন এই 
জন্য যে, এক শিক্ষাপ্রভাবে ভারতের সকল অকল্যাণ বিদুরিত হুইবে। 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবের তিনি নিজেই সাক্ষী। অনভ্ভর মদ্যের বাপি- 
জের বিষময় ফল, ব্রাহ্মমমাজের বৃত্তাস্ত,। সত্য ও -শিক্ষ[বিস্তারবিষয়ে 
ইংলগ্ডের কর্তব্য, তারতের পূর্ব সৌভাগা, ভারতবর্ষের বিষয়ে পালিয়েমেন্টের 
অমর্োযোগ ইত্যাদি উন্নেখ করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেফ করিলেন, 
“জমি আশা করি, এক জন বাঙ্গালী কেমন ইংরাজী বলে তাই গুনিবার 
জন্ত আপনার আগমন করেন লাই, আপনারা কেবল কৌতুহল চত্রিতার্থ 
করিতে সমবেত হন নাই; কিন্ত আপনার উচ্চ ও মহান্‌ অদ্ভিপ্রায় সাধনের 
জন্ত আজিক়াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের গৌরবান্িত দের্শের 
প্রতি আপনাদের এত দৃও যত্ব উদ্দীপিত হুইবে যে, ভারতের শাসনপ্রণালীর 
হধ্যে যে সক্ল দেষ আছে তাহ! সম্পূর্ণ অপসারিত না করিয়া আপনার! 
কিছুতেই তুষ্ট হুইবেদ না। মান্থষের সম্মুখে আপনার ভ্েরীদিনাদ্ধ করিতে 
পারেছ, কিন্ত.ষে শান্তার নিকটে আপনারা দায়ী, ধার হত্ত হইগ্ডে 
নিরবচ্ছিন্ন আোতপ্রবাছের মত প্রবাহিত নিত্য পূরস্কার নিদেশ পালন করিলে 
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আপনারা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা আস্বরদর্শা নয়ন আপনায় স্মরগ কর়ন।” 
অনন্তর তিনি ভত্র, ভদ্র মহিলাগণ এবং মেগর মেয়রকে তিনি যাহা বলিলেন 
তাহ মনোযোগপূর্ববক শ্রবণ করাতে ধন্তবাদ দিলেন। বক্ষাকে ও যেগরক়ে 
ধন্তবাধ দিলনা সভা গুল্গ হইল। | 

লিনেষ্টারে সম্তাষণ। র 
৯৭ জুন শুক্রবার লিসেষ্টার টেন্পারেন্দ হলে কেশবচত্ত্র "ভারভুসংস্কার” 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এখানে বিবিধ সম্প্রদায় ও বিবিধ পক্ষের গোক 
বন্ঠৃতা শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়্াছিলেন। সমবেত ব্যক্কিগণের মধ্যে 
ইছাদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ;_ রেবারেওড জে এন্‌ বেসি, 
টি ষ্েবেন্সন, জে জে গোডবাই, সিসি কো, আর ছারলে, জে মি পাইক, 
এইচ. উইল.কিন্সন্‌, এম্‌ ষ্রোন এস্কোয়ার, আন্ডারম্যান্‌ টি ভবলিউ হুজেন্‌, 
জর্জ বেন্স, জে ট্রাফোর্ড, কাউন্সেলার টি এফ জন্সন্, ডধলিউ এইচ. 
ওয়াকার, জে টমৃসনূ, ডলিউ কেম্পসন্, জে এইচ. এলিস্‌; এইচ. টি চেগ্বার্স 
মেসরই ক্রেফান্‌, টি এম এব।নন, জে হারাপ, এফ, ষ্টোন। মেয়র জি 
্রেবেন্সন স্কোয়ার সভাপত্তির আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তাকে পরিচিত্ত 
করিঘা দেন। কেশবচশ্া যাহা বলিলেন তাহার মর্ব এই ;--ঈশ্বর স্বয়ং 
ধখন ভারতকে ইংলগ্ডের হস্তে শ্থাপন করিয়াছেন, ওখন এদেশীয়গণথের 
ভারতের অবস্থ| ভাল করিয়া 'আলোচন। কর] উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন 
ষে, এ দেশীর ব্যক্িগণ যদ্দি ভারতের অবস্থা! ভাল করিয্পা বুঝিত্তে প্লারেম, 
তাহা হইলে তত্প্রতি ভাহারা সদ্বিচার ন! করিয়া! থাকিতে পারিবেন লা। 
ভারতের অবস্থা বিদ্বেশীঘ্নগণের পক্ষে বোঝা শক্ত, অথচ এ দেশের অন্ষি 
অন্ন লোকই ভারতের অবস্থা পর্ধ্যালোচন! করিয়া! থাকেন। ইংলণ্ড ভারতেন্র 
ষে সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি ধগ্যবাদ অর্পণ করি, 
তেছেন। তাহার] তাহাকে এ কথ বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ শাসন কর! 
সহজ ব্যাপার নহে। এ পেশেরঅলদেকে মনে করেন, ভারত একটি অভি 
সামন্ত দেশ। €খানে কতকখুলি অসভ্য লোক বান করে, এবং গ্গে 
দেশবাসীর ভাল হলের প্রাত্ি উপেক্ষা করিলে কিছু ক্ষতি লাই, ধবাার৫ 
শাসনকর্ত। ঠাছারা যাহা ইচ্ছা! করিতে পারেন। তাহারা তাহাকে এ কণা 
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বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, প্রাচীনকালে উহার মহত্ব ছিল, 
ভবিষ্যৎ উহ্বার গৌরবপূর্ণ। প্রত্যেক ভারতবাসীর হাদয় গৌরবানুতব করে, 
যখন উহ! দেখে যে, ইংলগ্ এবং অত্যান্ত চারিদ্দিকের দেশ যখন অজ্ঞানতান্প 
ও বর্প্ণরাবন্থায় নিমগ্ন ছিল, তখন ভ্ভারত. বিপূল গৌরবান্বিত সভ্যাতাপ্গ 
ফুষিতছিল। এ বিষয় ষত ভাবা যায় তত জাতীয় ভাব জাগ্রৎ হইয়া 
উঠে। ভারতের আঠার কোটি লোক ইংলগ্ডের হস্তে ম্যত্ত হইয়াছে; 
ইংলও্ড কি নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ভারতকে শাসন করিতে পারেন? থে 
সময়ে ইৎরেজগণ মনে করিতেন,ভারতের প্রতি তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
পারেন ,এধন সে সময় চলিয়া গিয়াছে । তিনি আশা করেন, স্বাহারা এখন 
বিশ্বাস করেন, ভারতের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহ! ভয়ঙ্কর বেশে 
তাহাদ্দিশের উপরে আলিঘ। পড়িবে। যণ্ি তাহারা সে দেশের উপরে আন্তায়া- 
চরণ করেন, যে ঈশ্বর তাহাদিগের হস্ত উহাকে ন্তন্ত করিয়াছেন, তিনিই 
উহা হইতে তঁছাদিগকে ডাকিয়া লইয়া ষাইবেন। এজন্যই সে দেশের 
অভ্ভাবপুরণ, এসং প্রত্জোজনীঘ্প সংস্কার করা তাহাদিগের কর্তব্য। কিকি 
অভাব দূর করা কর্তব্য তাহা এবং ব্রাহ্মমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া! তিনি 
এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, *ব্রহ্গবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরের 
উপাসনামাত্র করেন না, সাহার! সর্দ্বপ্রকারের সামজিক সংস্কার প্রবর্তিত 
করেন। ধনাদিতে তাহারা দরিদ্র, সংখ্যায় অল; সবল বা পরাক্রান্ত নহেন; 
'অনেকুগুলি সবল পরাক্রাস্ত লোক আহৃত হন নাই, কিন্তু ছূর্্বল সহায়হীন 
লোক আহত হুইয্াছেন। তাহারা শ্বদেশীয় পৌত্তলিক হিন্দুগণ কর্তৃক অত্যা- 
চরিত ও উদ্বেজিত হইয্াছেন, অথচ তাহার] শান্ত বিনম্রভাবে নিক্পুত তাহাদের 
হস্তে যে কাধ্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিয়া! ষইতেম্বেন। 
নিঃশক্ে জাতীয় সংস্কারের গ্রাবাহ বহিক়্া যাইতেছে; মধ্যে মধ্যে উহ! 
প্রকাগুকার ধারণ করে এবং বহু দ্বিনের সঞ্চিত ভ্রম, বহুকালের বদ্ধমূল 
পৌন্তলিকতাও দৃষণীত্র সামাজিক বাযরহারক্রপ কৃল ভান্থিয়! লইয়া বাইবার 
প্রবল বল ও শভি' নিয়োগ করে; আবার সময়ে শাস্তবেগ হন, এবং নিত্তব্ধ 
শান্তস্তাবে পূর্বববৎ প্রবাহিত হইতে থাকে । পুর্বব ও পশ্চিমে যাহ! কিছু তাল 
ক্কাছে তাহা এই প্রবাহ বহন করিতেছে এবং যে দিক্‌ দিয়া যাইতেছে, 
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মনুষ্যের হৃদয় ও আত্মাকে উর্বর! করিল্না যাইতেছে, এবং শাস্তি, সৌভাগ্য, 
পুণা ও পবিত্রাতারপ প্রচুর শন্ত উৎপপ্ন করিতেছে । এ প্রবাহ মূল প্রশ্রবগ 
ঈশ্বর হইতে সমাগত এবং প্রতিব্যক্তির আত্মা তদীক় জীবনের মধ্য দিয়! 
দেবনিশ্বসিতযোগে প্রবাহিত; এক দিন হা ভারতসম্বদ্ধী় তরপীকে শাস্তি 
পণ্যের উপকূলে লইয়া উপস্থিত করিবে।” : , 
রেবারেণ্ড বেম্ি বক্তাকে ধন্তবাদ €দওয়ার প্রস্তাব করিয়! ডাছার প্রচুর 
প্রশংসাবাদ করত এই ভাবে কিছু বলিলেন) বক্তা যাহা বলিলেন তাহা 
যেমন শিক্ষাপ্রদ্দ তেমনি উৎসাহুপূর্ণ। পৃথিবীর অন্তর প্রদেশ হইতে 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব এই চিরস্থাপ্নী মত খোধিত হুইল, এ 
ঘ্েষণাপ্প ইংরেজগণের উপকার না হইঘ্জা থাকিতে পারে না। তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সে দিন চলিয়া যাইতেছে, যে দিন খী- ধর্মকে 
দার্শনিক মত বা যাজকোচিত ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ! যাইতে পারে। 
যে সকল ব্যক্তি ভারতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেছেন, 
উপস্থিত বন্ধু তাহাদিগকে দীন ও ছূর্ব্বল বলিলেন। যাহারা ঈদৃশ সম্পৎ 
লাভ করিয়াছেন, তাহারা দীন দরিদ্র কিরূপে? তাহাদের ওষ্ঠাধর হুর্বাল 
হইতে পারে না, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউকততাহাদের এই শোষণ! সমুদাক়্ 
পৃথিবীকে জয় করিবে, এবং উহাকে ঈশ্বরের নিকটে আনয়ন করিবো 
এই ছুইটি প্রকাণ্ড সত্য খীষ্টানধর্ম্ের স্তত্ত ও বন্ধণী এবং যখনই তাহারা 
শুনিতে পাইলেন, এক বৃহৎ দেশ পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা, অপরিস্ভিততা, 
জাতিভেদ ও বহুবিবাহ দূরে নিক্ষেপ করিতেন, তখনই তাহারা এই বলিয়া 
আহ্লাধিত হইলেন যে, সেখানে মানবপুত্রের (ঈশার ) কার্য চলিতেছে, 
যে আলোকে সকল আলোকিত হয়, সেই আলোকের রেখাপাত সেদেশে 
হুইয়াছে। যেমন খৃষ্টানগগণের মধ্যে তেমনই হিঙ্দৃগণের মধ্যেও ভাল আছে, 
অন্ভথা বীষটধর্টের কোন অর্থ থাকে না। এজন্তই তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
দ্বান করিতেছেন যে, সামান্য সামান্ তুচ্ছ মততেদ লইয়া ব্যস্ত থাকাতে 
যে সত্য তাহাদের দৃষ্টিবহিভূ্ত হইয়াছে, সেই সত্যের বিষয় ম্মরণ করিকা 
দেওয়ার জন্ত তিনি জীবন্ত লিপি (ফেশবচন্্রকে) প্রেরণ করিয়াছেন। 
তিনি আর একটী কথ! শুনিয়া নিতান্ত আহ্মাদিত হইলেন। বক্তা! বলিলেন, 
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তিনি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে খন তিনি 
বিশ্ব করেন, তখন তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হুইবে যে, ঈশ্বর কখন জাতীয় 
ভাব ত্যাগ করিতে কাঁহাকেও বলেন না। ঈশ্বর ঘাহা কিছু ভাল তাহাদিগকে 
দিয়াছেন,যে কোন সহঙ্গ বিশুদ্ধ অস্তব্যবস্থান তাহাদিগের আছে, তাহ! দৃঢ়পে 
ভীহার! ধারণ করিয়া থাকুন । সর্বত্র সকল মানুষকে ইংরেজ করিতে হইবে, এ 
ক্ষদ্র নীচ অন্ঠিলাষ সর্ববধ। হারা দূরে পরিহার করুন। যদ্দি তাহার! 'আপনা- 
দিগকে খাটি মানুষ মনে করিতে পারেন, তাহা! হইলে তাহাতেই জন্তষ্ট থাকুন। 
যদি ত্ীষ্টান মিশনারিগ্ণণ ঠিক তাহাদের মত হিন্দুগণকে করিতে না চাহিক্জা জীবন 
ঈশ্বরের বিষে সাগ্গ্যদান করিতে পারিতেন, তাহ! হইলে তাহারা প্রচুর শস্ 
সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেশবচজ্রের বাক্য মধো যদিও কৃতজ্ঞতা, ভতৎসনা, 
ও শিক্ষার কথা আছে, তথাপি তন্মধ্যে প্রচুর আশ।র কথাও আছে। সেই 
প্রকাণ্ড দেশে অধ্যাত্ম অন্ধকার বিদূরিত হুইগ্না দিবামুখ প্রকাশের লক্গণ দেখা 
ষাইতেছে, এ দেশেও তাহাই হইতেছে । কেন না এখানেও অগ্রানতা ও অপরি- 
মিভাচারধানবের বিনাশের নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করা হইতেছে । ভারগ্ডে 
ঘে সংগ্রাম চলিতেতে, এখানেও সেই সংগ্রাম চলিতেছে । তিনি খীষ্টান হইয়া 
যাহ! বলিতেছেন, তিনি আশ! করেন সকল খবীষ্টানই তাহার সহিত একমত । সে 
সময় আর অধিক দূরে নাই, ঘে সময়ে মানবজাতি তাহার প্রন্কুত শিরোভূষণকে 
স্বীকার করিবে, এবং অকল্যাণের উপরে সমাক্‌ জয়লাভ করিবে। এখন 
ঘে সুংখ্বামে তাহার প্রবৃত্ত, সেই সংগ্রামেতেই তীহার1 সেই মহৎ কার্ধেযর 
জন্ত প্রত্তত হইতেছেন, সেই কার্ধ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জর্দ্ঘশেষে 
বক্তা বে প্রকৃত খীষ্টানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তজ্ন্ত তাহাদিগকে তাহার 
নিকটে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিতে হইতেছে । তিনি দেখিলেন স্বদেশীয়গণকে 
অকল্যাণশক্র পেষণ করিতেছে, ইহা! দেখিয়া তিনি উত্থান করিলেন, এবং 
পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে এই জন্ত আদিলেন যে, সেই অকল্যাণশক্রকে 
বিনাশ করিয়া তাহার ভ্রাভৃবর্গকে প্রমুক্ত করিতে লারেন। যদি তাহারাও 
আপনাধের অধিকারের মধ্যে সংগ্রামে প্রবৃত হতেন, তবে তাহার! দেখিতে 
পাইবেন যে, কেশব) চত্রঙ্গেনের সহিত ভীহারা একই লেনাদলনুক্ত, একই 
বিজয়দিশানের নিনে সংগ্রাম করিতেছেন, এবং ক্মবশেষে একই গৌরবকর 
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বিজয়ের সমাংশী ইহা র়েধারেওড জার ছার্লি প্রস্তাবের অন্থমোগন 
করিলেন এবং প্রস্তাব নিবন্ধ হইল। কেশবচত্রী সংক্ষেপে উত্তর দান করিগে 
মেয়রকেধন্তবাদ দিপা সভাভঙ্গ হইল। 
ন্ট , ব্রিমিজ্যামে স্বাগত সম্তীঘণ। 
২০ জুন সোমবার মেসোনিক হলে কেশবচন্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার 
জন্ত সভা হয়। মেয়র মেস্তর টি প্রাইম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
উপস্থিত ব্যক্তিগপের মধ্যে এই সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হুইণ্ডে পারে ;-- 
রেবারেও সি বিন্স, জি বি জনষ্টন, জে জে হাউন, এইচ, ডবলিউ ভ্রুস্ফে, 
সি করার্ক, জি লে ইমানিয়েল বি এ, ভবলিউ গিবসন, ভি মভিম্িস্, জি ফলেস্‌, 
জে গর্ডন, ই মায়স? আন্ডারম্যান ওস্বোরণ। মেস।স“পিকারিৎ, ব্রাক শ্মিথ, টি 
কেনৃরিক, এফ ওস্লার, জে এ কেন্রিক, এইচ নিউ, ভাক্কর রসেল, মেসর্ম 
টি এইচ রাইলাণ্ড, জে আর মট, এইচ, পেটন্‌ এইচ. এফ. ওস্লার, আর 
চেম্বারলেন, টি গ্রিকিথ্স, জে বে গস্বি। অনেকগুলি মহিলা সভান্প 
উপস্থিত ছিলেন। 

রেবারেগ্ড আর ডবলিউ ডেল, রেবারেণ্ড জন হারগ্রীধস্‌ এবং রেবারেও 
সামুছ্ছেল থরণ্টন সভায় উপস্থিত হইতে না পারিষ! ক্ষমাপ্রার্থনহুচক যে পত্র 
লিখিয়াছেন, রেবারেণ্ড এইচ. ডবলিউ ক্রুপ্কে উহা পাঠ করিলেন। মেস্তর ডেল 
বে পত্র লিখিষছিলেন তাহার সার এই, _লগুনে বিশেষক্ার্ধ্যান্থরোধে 
তাহাকে যাইতে হইতেছে, তাই তিনি সত্ভায় উপস্থিত হইতে পারিলেজ না। 
এক মাস বা ছুই মাম পুর্বে কেশবচত্ত্রের সহিত লগ্ডনে তাহার সাক্ষাৎ ছয়, 
তাহাতেই তাহার মনে ৃপ্রত্যত্ব হইযান্ছে যে, তাহার নিকটে যে আলোক 
সমাগত হইয়াছে, তত্প্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত । যে কার্ধে তিনি ঈীশ্বর- 
কর্তৃক আহুত হইয়াছেন ততপ্রততি তাহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহার 
একেশ্বরে বিশ্বাস ষে পবিভ্রাতাত্মার ক্রিয়াতে নিপ্পর তাহাতে তাহার কোন 
সংশত্ধ নাই। যদ্দি শব সভায় উপস্থিত থাকিতেন, ঈশ্বরের নৈকট), মঙ্গল 
, ভাব, এবং শ্বধ্যসন্বন্ধে সহজ জ্ঞান এবং খ্বীষ্টেতে প্রকাশিত টশ্বয়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অপৌরুষেক় জ্ঞান, এই ভুইত্ধের মধ্যে কি সঙ্ন্ধ তাহা তিনি উপস্থিত 
থাকিলে তৎসম্বদ্ধে কিছু বলিতেন। মেস্গর বলিলেন, ভারত হইতে সমাগত 
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বন্ধুর শ্বাগত সন্তাষণের জন্ত যে সভা আহত হইয়াছে, এ সভা যেমন তাহার 
মনোমত এমন আর কোন সভার তিনি পূর্ধণে উপস্থিত থাকেন নাই। যে 
সমাজের তিনি মেয়র সে সমাজের নামে তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন 
ে, কেশবচন্ত্র যে কার্য করিয়াছেন সে কার্যে তাহাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি, 
আছে। | 

রেবারেড এইচ, ভবলিউ ফৃস্কে এই নির্ধারণটি উপস্থিত করিলেন; 
“বিবিধ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের গঠিত এই সভা৷ ভারতবর্ধের ব্রাঙ্মদমাজের নেতা 
এবং প্রতিনিধি কেশবচন্ত্র সেনকে সাদর স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন, এবং 
ভাহার সহযোগিগণ পৌত্ুলিকতাবিনাশ, জাতিভেদ উচ্ছেদ, এবং সেই 
বৃহ্রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ঘ্মসম্পর্কাঁয় উচ্চতর স্বাধীন- 
জীবনবিস্তাররূপ যে মহৎ কার্ধ্য নিযুক্ত আছেন,তৎ্প্রতি উহ্বার গভীর সহাম্ু- 
ভূত্তি আছে তীহাদ্দিগ্গকে তাহ! নিশ্চগ্সাত্বক রূপে অবগত করিতেছেন। এই 
নির্ঘারণটি উপস্থিত করিয়া মেস্তর ক্রুস্কে বলেন, ব্রাহ্মসমাজের ছুইটি ঘূলতত্ব, 
প্রথমটি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসন্বন্ধ, দ্বিতীপ্নটি জাতিভেদের উচ্ছেদ। 
এখানেও জ।তিভেদের অত্যাচারে জাতীয় জীবন বিপদৃগ্রস্ত ; সুতরাং সেই 
প্রাচীন দেশে জাতিভেদের উচ্ছেদ জন্ত যে ষত্ব হইতেছে, তৎসহ 
তাছাদিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহাকে স্বাগ্রত সম্ভাষণ করিবার 
পক্ষে আর একটি বিশেষ কারণ আছে; তাহার ধন্খ্রভাব অতি গভীর, প্রতি 
নৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে তিনি জীবস্ত ঈশ্বরের সহিত 
যোগান্থভব করিতে ঘত্ব করেন। তিনি (মেস্তর ক্রক্কে) বিশ্বাস করেন যে, 
পবিত্রাত্মার অভিষেক হইতে সর্ধবিধ ধর্মসংস্কার উপস্থিত হুত্স। সভ্যতার 
জর্ববিধ আয়োজনে কোন দেশকে ভূষিত করিলেও উহ্বার মধ্যে গভীর 
উচ্ছ,সিত ভাব লা থাকিলে তদ্বারা কোন ফলই উৎপন্ন হয় না। অতএব 
তিনি ভারতের সংস্কারকার্যের সছিত সকলের গভীর সহানুভূতি প্রার্থন৷ 
করিত্েছেন। রেবারেও সি বিস্ম নিগ্ধারণটির অন্থমোদন কালে বলিলেন, 
তিমি মেত্তর ডেল এবং অন্তান্ত 'নন্কন্‌ ফরমিষ্ট? উপদেষ্ট,গণের সহিত যোগ 
দিপা প্রসিদ্ধ জন্ত্যাগত্ত কেশবচন্রের ফাধ্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে- 
ছেন। ভারতে কি কিকার্য হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া! মেম্তর বিদ্স 
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কেশবচন্্র এবং তাহার সহযোগিগণের পরিশ্রমের সফলতার অভিলাষ প্রকাশ 
করিলেন। ৃ 
নির্চারণটি সর্বসন্মতিতে নিবন্ধ হইলে কেশবচত্ত্র যাহা বলিলেন, তাহার 
মর্থব এই ;-তাহাকে তাহারা যে সাদর সম্ভাষণ দিলেন তাহাতে তিনি বিশেষ 
* সন্মানিত হইলেন। তীহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহার আগমনে্স 
পর হইতে ধন্মসন্বদ্ধে মতভ্েদসত্তবেও তিনি সর্বত্র স্বাগত সম্ভাষণ, সহানুভূতি, 
এবহ সহযোগিত্ব অনুভব করিতেছেন। এ সকলের জন্য হৃদয়ের গভীরতম 
স্থান হইতে তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তাহাকে বলিতে 
হইতেছে, উহার বন্ধুগণের দয়া অনেক দূর গিয়াছে। বলিতে হয়, তাহাকে 
তাহারা 'সিংহ করিয়া তুলিযাছেন। তিনি তাহাদিগকে অনেক বার বলিয়া" 
ছেল, “আপনার! আমার অভিমান বাড়াইবেন না। আমাকে লইয়া অধিক 
বাড়াবাড়ি করিবেন ন।, আমাকে প্রকাশ্ঠ সভায় আগু বাড়াইয়া দিবেন না।” 
যেন মনে হয়, তাহারা এ কথার এই উত্তর দেন, “সকল সমগ্ধে তো আমর! 
বিদেশীপ্প লোককে পাই লা, হৃতরাং যত পারি আপনার আমরা ব্যবহার করিয়া 
লইব।” তাই তাহার! তাহাকে নগর হইতে নগরে, গৃহ হইতে গৃহে, সভা 
হইতে সভায়, চাপানসমিতি হইতে চাপানসমিতিতে লইয়া বেড়াইতে* 
ছেন এবং তিনি জানেন ন! কোথায় গিপা তিনি থামিবেন। এখুলি মনে 
হয়, কেবল তাহাদিগের আতিথেয়তা ও হছিতৈষণার আধিক্য হইতে ত্বটি- 
তেছে। তিনি কি লক্ষ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন, তাহা হয়তো তুনহার! 
সকলে অবগত আছেন। ইংরাভী সভাতা কি, ইংরাজী সন্ভযতায় ইংলগ্ডের 
কি হইয়াছে তদধ্যয়ন, ত্রীঙ্জীবনের বিবিধ দিক দর্শন, গ্রীষ্টানচরিব্রনির্বাচন, 
বীষ্রানগণ্রর পারীবারিক জীবনের মিষ্টতা যত দূর সম্ভব উপলব্ধি করিবার জান, 
এবংভারতের উপকারের নিমিত্ত শ্রীষ্টান জাতির সভ্যতা ও জীবনের শিক্ষণীয় 
বিষয় জমুদায় আদেশে লইয়] যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি 
বিশ্বাস ফরেন, পবিত্রাত্মর প্রেরণায় তিনি খ্রীষ্টান অন্তর্দাযবস্থবনগুলির মন্মব 
'অবধারণ করিতে পারিবেন, এবং সে সকল হ্ছদেশে প্রবর্তিত করিতে সমর্থ 
হইবেন। ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেল,কি তাহা, 
দিগের করিবার আছে, এবং ঘে সকল করিবার জন্য কি উপার অবলম্বন 
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করিতে হইবে, ইহা! তিনি বলিতে আসিয়াছেন। ভারতকে ব্রিটিষ 
রাজমুকুটের অমূল্য রত্ব বলা হুইয়া ধাকে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি 
ব্রিটিহ জাতিকে ভারতের প্রতি কর্তব্য উপলব্ধি করাইয়া! দিতে পারিবেন। 
তিনি কোন দলের লোক হইয়া এ দেশে আসেন নাই, এবং এখানেও কোন 
এঁক দলের সহিত তিনি একীভূত হইবেন না। তিনি সমুদাক়্ ভ্রিটিষ জাতির 
সম্মুখে ভারতের পক্ষ সমর্থণ করিবেন। তাহার এ কথা বলা সমুচিত যে, 
তিনি কোন ধর্ম্মসন্প্রদাযের সহিত একীভূত হইবেন না। তিনি হানোবার 
স্কোর রূমে ঘাহ1 বলিকাছেন,আনেকে অনেক প্রকার তাহার অর্থ করিয়াছেন, 
এবং যদ্দিও সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি মনে হয় 
অনেকে মনে করিয়াছেন, তাহাদের মতে আসিবার অদ্ধ পথে তিনি আসি- 
যলাছেন, এবং তাহার। প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ তাহাদ্িগের মত 
আলিস্তন করিবেন এ বিষয়টিসম্বন্ধে তাহার কিছু বল! প্রয়োজন। তিনি 
যেদিন হইতে ইংলগ্ডে আসিয়াছ্েন, সেই দিন হুইতে বিবিধ ধর্মসম্প্রদার 
কর্তৃক আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইতেছেন। এই সম্প্রদায়গুলির যেন 

একটি বাজার বলগিয়াছে। এক এক সম্প্র্াপ্প উহার এক একটি বিপণি। এক 
এক বিপণির কাছ দিল্পা যাইবার বেল প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের বিশ্বাস 
ও বাইবেলের ব্যাধ্যান আনিয়। তাহার নিকটে উপস্থিত করেন। তাহাদের 
পরস্পরের বিরোধবিমংবাদে তাহার উদ্বেগ ও আমোদ উন্ভক্পই উপাস্থিত 
হত্স। তাহার নিকটে ইন্থাই প্রতীত হই্সাছে যে, পৃথিবীন্থ কোন হীষ্ান 
জাতি খীষ্টরের ছর্গরাজ্যের ভাব সম্যক্‌ প্রদর্শন করিতে জমর্থ নহেন। তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, কোন শ্রীষ্ট-সম্প্রদায় খীষ্ট যেমন ছিলেন ও আছেন সেরূপ 
পুর্ণ পরিমাণে হাাকে উপস্থিত করেন না, এবং কোন কোন স্থলে খণ্ডিত এবং 
রূপান্তরিত খীষ্টকে ; লজ্জার বিষয় কোন কোন স্থলে জাল ব্রষ্টকে উপস্থিত 
করেন। তিনি বলিতে ইচ্ছা! করেন যে, তিনি ধীষ্ট পান নাই এন্ূপ অবস্থাক়্ 
ইৎলট্ডে আসেন নাই। যখন রোমাণকাথলিক, প্রোটেষ্টাট, ইউনিটেরিয়ানৃ, 
টিশিটোরিকান্‌, ব্রডচার্ড, লোচার্চ ও হাই চার্চ আসিয়া তাঁহাদিগ্ের এক এক 
জন্প্রপাঙের প্রী্টকে উপস্থিত করেন, তিনি তাহাদিশের সকলকে এই কথা 
বলিতে ইচ্ছা করেন, “আপনারা ফি হনে করেন বে, আমার ভিত্তরে খীষ্ট 
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নাই? যদিও আমি ভারতবর্ষের লোক, তথাপি ঈশ্বরকে ধন্তধাদ দেই যে 
আমি বলিতে পারি, জামার বীষ্ট জামার আছেন।” তিনি ইচ্ছা! করেন না 
ঘে, তাহাদের খাট বলিয়া খীষইকে তাহার] উপস্থিত করেন। ঈশ্বরের আলোক 
কি কোন এক জাতি বা সপ্রদায়ের একচাটিয়া করা? ঈশ্বরের খই মকল 
জাতির সম্পৎ্) যেমন তাহাদের তেমনই ভাহার। শ্রীষ্টের জীবনের কোন 
কোন জংশ এবং কোন কোন শিক্ষা বাদ দিয়া যদি তাহার! তাহাদের খীষ্টকে 
উপস্থিত করিতে পারেন, তবে ক্ঠাহাকে ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন ত- 
মুষারে তাহাকে উপস্থিত করিতে কেন তিনি পারবেন না? তিনি ইচ্ছা 
করেন না যে, কোন খীষ্টান-সংপ্রদায় তাহার স্বার্ধীন বিচারশক্তির উপরে 
হস্তক্ষেপ করেল। ইংলগ্ডের আন্প্রদায়িক মত ইংলগ্ডেরই ধাকুক; তাহার! 
সে সমুদ্ায়ের ব্যবহার আপনার! করুন, কিক ঠাহাকে বলিতে দিন যে, কোন 
খীষ্টানদেলে শী পুর্ণ অবস্থায় উপলব্ধির বিষয় হুন নাই। ভারতকে তাহারা 
উন্নত করুন, কিন্ত মত, অনুষ্ঠান, এ দেশের খ্রীষ্ট ও দেশের খী-ষ্ট, শরীরধারী 
খীষ্ট বাস্থানীয্ক বু, এ সকল বিষয় তুলিয়া প্রয়োজন নাই। খীষ্ট্ের যে 
সহজভাব ও মন্তবিশ্বামে জীবনের পুণ্যপবিত্রতা উৎপন্ন হয় তিনি তাহাই চান। 
তিনি তাহাদের নিকটে পবিত্রতা চাহিতে আসিয়াছেন, মত নহে। ভিনি 
কোন সম্প্রদায়ের মতের দে'ষ ধরিতে অভিলাষ করেন না, কেন না তিনি 
বিশ্বাস করেন,প্রত্যেক মন্প্রদায়ের নিকট শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সত্য আছে। 
তাহার! ষে কোন ভাল প্রসাব উপস্থিত করিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত। অনন্তর তাহার কার্যে কলের সহানুভূতি প্রদশন, ভারতের পূর্ব 
অবস্থা, বর্তমান চুরবস্থা, ব্রাঙ্মদমাজ, পূর্ধ্ব পশ্চিম সর্বত্র সত্যের একত্ব, অল্প- 
বয়স্ক যুবকগণকে পিত| মাতার রক্ষপাধীন হইতে বিযুক্ত করিয্ঝা খীষ্টান মিশন. 
রীগণের রক্ষগাধীনে লওয়ার দূষণীয়ত1 ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিপা তিনি 
এই বলিয়া বন্কৃত! শেষ করিলেন ;--তিনি বিশাস করেন যে, তাহার মণ্ডলী 
বয় ঈশ্বরের, তিনি পবিত্রাত্ব দ্বার! পরিচালিত, কোন মানুষ তাহাকে এ 
পথে বা ও পথে ভালাইবে, ইহা তিনি হইতে দিবেন না। এ সকল বিষয়ে 
মানুষের পরিচালনায় তাহার কোন বিশ্বাম নাই। তিনি ঘদ বিশ্বাসপূর্ণ 
হাঘকে তাহাকে তাহার চরণভলে নিক্ষেপ করেন, তিনি অবনত তাহাকে: 
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উঠাইবেন, এবং তাহাকে পবিত্র স্বর্গরাজ্যে স্থান দান করিবেন। অপিচ তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, যদি হার দেশের অষ্টাদশ কোটি লোক তাহার মগডলী-. 
ভুক্ত হন, তাহার পিতা তাহাদিগকে করুণ! ধরিবেন, তাহার দেশের ভবিষ্যৎ 
নিষ্ঃতি ভাহারই হস্তে রাখিয়া দিতে তিনি প্রস্তত, ধাহার সন্থন্ধেতিনি বলেন, 
ধ্যগিও তিনি আমায় বিনাশ করেন,তথাপি তাহার উপরে আমি নির্ভর করিব।* 
এই বক্তৃতা এক ঘটা ৪৫ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। রেবারেও জি বি জনসনের 
প্রস্তাবে রেবারেগড জি জে ইমানিয়েলের অনুমোদনে কেশবচ্ যাহা বলিলেন 
তজ্জগ্য ধন্যবাদ দেওয়া! হয়। পরিশেষে মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। 
নটিংজ্যামে সম্ভাষণ । 

২১ জুন মঙ্গলবার নটিজ্ঘামে মেকানিক্স হলে সভা হয়। নটিজ্যামের 
মেয়র সভাপতির আন পরিগ্রহ করেন। অনেক গুলি লোক সমবেত হুন। 
সভার কাধ্যারস্তে বাণ্তিষ্টমিশনের রেবারেণ্ড সামুয়েল কক্স বলেন, কেশবচন্ত 
এক জন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রন্মবাদী। তিনি নাজারথের যিশুকে এক জন প্রধান 
উপদেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করেন। তিনি সকল দেশের সাধু মহাজন 
হইতে বিশেষতঃ ক্ঠাহার স্বদেশীয় থষি মহরষিগণ হইতে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। তিনি আশ! করেন যে, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া তাহারা যেখানে 
আছেন সেখানে আঙ্গিবেন, কিন্ত তাহার মনের সংশয় এই যে, কেশবচন্্র 
আগনাকে যত্ত টুকুজানেন তুপেক্ষা তিনি অধিক হুঁষ্টান। মিস্কলেট 
তাহার যে মকল বত্ৃতা সং্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা পাঠকালে তিনি 
এমন একটি মনের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহ! অতুল ভক্তিসম্পন্, স্ুকো- 
মল, অধ্যাত্বভাব পূর্ণ, এমন খু ্টানোচিত ভাবে পূর্ণ যে, তাহাদের ন্যায় জড়- 
ভাবাপন্ন অনেক শ্রীষ্টানকে একান্ত লজ্জিত হইতে হয়। তিনি ইচ্ছা করেন 
না যে, কেশবচজা তাছার পূর্ববপুকুষগণের জ্ঞামভাওারের প্রতি উপেক্ষা! করেন। 
ভবিষ্যতের হিন্গুমণ্ডদী কোন খ্বীষ্টানমণ্ডলীর অনুন্ূপ হয় এ জন্য তিনিও 
ব্যস্ত নহেন। ভারতের ভবিষ্যৎ মণ্ডলী এ দেশীর গ্রষ্টানমণ্ডলী সমুদায় হইতে 
ভিন্ন হইলেও গ্রীষ্টের মনের মত মণ্ডলী হইতে পারে। এন্প মণ্ডলীর মত 
ও উপাসনাঘির প্রগালী ভিন্ন হইলেও ঈদৃশ মণ্ডলীদর্শনে তাহারা জাহলাদিত 
হইবেন, এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষন্ন শিক্ষা] করিবেন। সে মণ্ডলী যে 
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অ।কার ধারণ করুক,উহ! উদার হুইবে, যাহারা সাধু তাহাদিগের মত ষে প্রকার 
কেন হউক লাতাহাদিগের জন্য উহা প্রমুক্ত থাকিবে । ব্রাহ্মবমাজ এ দেশের 
যত ধর্খবসন্প্রধায্স আছে সকলের অপেক্ষ। উদার হইবে। কেশব্চন্ত্র সেনের 
ধর্মসন্বদ্ধে তিনি এরূপ মত পোষণ করেন বলিয়াই তিনি এ নগরের মণ্ডলী 
সমূহের নামে তাহাকে স্বাগত সস্তাষণ করিতেছেন এবং এই আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করিতেছেন যে, পবিত্রাত্বা তাহার পথ প্রদর্শন এবং তাহাকে অনুপ্রাণিত 
করুন। মেস্তর কলস এই নির্ধারণটি উপস্থিত করিলেন ;--"এই সভা ইচ্ছা 
করেন যে, বাবু কেশবচন্্র সেনকে হাদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা! 
হয়, এবং যে উৎসাহ ও আত্মত্যাগ দ্বার! তাহার জীবন উদ্দীপ্ত ততপ্রতি 
সবিস্ময় সমাদর প্রকাশ করা হয়। কঙ্গিগেশনালিষ্ট রেবারেড জেমূস্‌ 
মাথেসন এম এ বলিলেন, ভারতসন্বদ্ধে যখন এ দেশের একান্ত অনভিজ্ঞতা, 
তখন কেশবচত্দ্র ঘি এক জন স্বমতনিরত ব্রাহ্মণ হইতেন, তবু সাহার! সাদরে 
সম্ভ।ষণ করিতেন, কেন লা সে দেশীয়গণের নিকটে তদেশসম্মন্ধে জানল 
করার মূল্য অনেক। কিন্ত কেশবচন্ত্রের সহানুভূতি লাভ করিবার বিশেষ 
কারণ আছে, কেন না তিনি 'প্রেরিতগণের মতের প্রথমাংশে বিশ্বাস করেন--- 
"আমি পিতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করি” যদি ভবিষাতে তিনি সমুদায় মত 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হুইবেন। যেনিগ্ভারণ তিনি 
অনুমোদন করিতেছেন তাহাতে সকলেরই সম্মতি হইবে সংশয় কি? 
লিপ্ধারণ সর্্বসম্মতিতে নিবন্ধ হইলে এবং কিছু বলিবার জন্য কেশৎচশ্র 
গাত্রোখান করিলে সকলে দীর্থকালব্যাপী আনন্র্ধধনিতে তাহাকে সাগরে 
সম্ভাষণ করিলেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই ;-__-তিনি ভারত 
হইতে তাহাদের ধর্দসমাজসম্পকী্্ জীবন দেধিবার জন্য আসিয়াছেন। 
ভারত এখন পরিবর্তনের অবস্থায় অবস্থিত, সুতরাং তদ্দেশবাসিগণের দেখ! 
উচিত যে, মহুৎ মহৎ সত্যগুলি ইংলগড স্বীয় জীবনে কি প্রকার পরিণত 
করিয্লাছেন। অনেক সত্য আছে যাহ? জানা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্ত সে 
সমুদায় পুস্তকে পড়া এক, আর জীবনে তাহার কার্য দেখা আর এক। জীবনে 
সে সমুদায় অধ্যয়ন করা এবং জীবনোপরি উহার] কিরুপ প্রস্তাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহ! দর্শন কর! তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্টা। এ দেশে অনেকগুলি 
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সামজিক পারিবারিক অন্তর্বযবস্থান এবং অনেকগুলি ধর্মবস্পবাঁণ আচার 
ব্যবহার আছে, যাহা! জংস্কারদোষবর্জিত হইয়া অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া 
দেখিলে এবং সেই গুলি ভারতে প্রবর্তন করিলে সে দেশের বিশেষ উপকার 
দর্শিবে। তিনি যখন ভারতে ফিরিয়। যাইবেন, তখন এই অকল সত্য, 
'ভ্রীবনোষোগী করিয়। তাহার স্বদেশীগ্নগণের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যে 
সময়ে চারিদিক জজ্ঞানাদ্বকারে আবৃত ছিল, সে সময়ে ভারত উচ্চ সন্থ্যতার 
ভূমিছিল। এখন তাহার সে সমুদায় অস্তর্বযবস্থান অন্তর্িত হইয়াছে, কিন্ত 
আবার তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে, এবং এই জন্যই বিধাতার 
গুড় কৌশলে ইংলগ্ুকে তাহার উপায় করা হইয়াছে। ইংলগু ভারতের 
বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে । সহত্র সহ ব্যক্তিকে অজ্ঞানান্ধকার 
হইতে বিষুক্ত করিধা উহা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চারি দিকে বিস্তৃত করিয়াছে। 
হর্তমানে প্রাচা ও প্রীচ্য চিন্তা একত্র সম্মিলিত হুইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার 
বিস্তৃতির প্রয়োজন,কেন না ব্রাঙ্মমমা্ সেই শিক্ষার প্রভাবের ঘনীভূত অবস্থা । 
হিন্দুচরিত্রের ভক্তিপ্রবণতা ও সাহজিক ভাবের সহিত ইংরেজ চরিত্রের উদ্যম 
ও দেপহিতৈধপা মিশিয়। উহা সবল হইয্জাছে; প্রাচ্য ও গ্রভীচ্য আলোকের 
লম্মিলনে ও গুণসকলের সংমিশ্রণে ভারতের সংস্কারকার্ধ্য বিশেষ শক্তিসম্পন্ন 
হইবে। ইংরেজেরা তাহাদের অঙ্গে মিশিদা প্রার্থনা করুন, কার্ধ্য করুন কিন্ত 
সাহাদের সাহ্গ্রদ্াত্সিক মতামত এবং বিবাদ বিসংবাদ যেন গাহাদিগের উপরে 
হলছুর্দ্ঘক চাপাইয়া নাদেন। ইংলণ্ডের যাহা কিছু গাল আছে মহৎ আছে, 
তাহারা ভাহাকে তাহ! দিন, তিনি অঙ্গীকার করিতেছেন, সে সমুদ্ধায় তিনি 
ব্রাহ্মদমাজের মধ্য দিয়া ভারতের জন্তধ্যবস্থানের সঙ্থে মিলাইয়া দিবেন। 
এইরূপে ইংরাজজাতির বিশুদ্ধ অস্তর্বযব্থান ও জীধন জাতীয় ভাবে ভারতে 
দিতৃত্ত হইবে এবং কোন প্রকার উদ্বেগ্নের কারণ হুইবে না। আজ চরিশ 
বৎসঃ খাব এই প্রকারে কার্ধ্য চলিয়া আসিয়াছে, এবং কেহ কেহ বলিতে 
পারেন, "এই পরধ্যস্ত আর নক", কিন্ত এ উন্নতিসমুদ্রের শরজ তাহাদের 
কথা নিবৃত্ত হইবে না, উহা! সমুদ্ায্ ভারতকে উর্ন্ঘর করিবে। 

ইউনিটেরিয়ান্‌ অন্প্রঘ্থাতৃক্ত রেবারেণ্ড রিচার্ড জারমৃষ্টু, কেশবচন্্রে 
প্রতি ধন্যবাদার্পণের প্রস্থাধ করিয়া বলিলেন, তিনি অন্যান্য বক্তার ন্যায় 
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এ কথা বলেন না যে, কেশবচ্ত্র জর্ধ পথে আমিয়াছেন, বরং তিনি এই. ইচ্ছা! ' 
করেন যে, কেশবচন্্র যে প্রকার খীষ্টান সেরূপ এই সভা অর্ধেক উষ্টান হন। 
ইংলণ্ডে যে জাতিভে? আছে তাছার উচ্ছেদ এবং জন্যান্য অনেক বিষয়ে 
শ্কারের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ইংলগ এবং ভারতবর্ষের বিশেষ যোগাধোগ 
হইবে, এবং কেশবচজ্র এ দেশের পক্ষে একজন প্রেরিত হইবেন, ভিনি 'আশা* 
করেন। ইংলিস প্রেসবিটেরিয়ান্‌ রেবারেও জে বি ডাউহ।টি বলিলেন, যদিও 
মেতসন্বদ্ষে) তিনি ঘত দূর ধান কেশবচন্ত্র তত দূর যান লা, তণাপি তাহার প্রভু 
(ঈশা) তাহাকে তাহাদিগকেও অস্বীকার করিতে বলেন নাই, ষাহার। ঠাহার 
অনুবর্তন না করিয়াও ভূত ছাড়াইয়াছিল। কেশবচন্্র যে সকল কার্য করিয়া- 
ছেন তজ্জন্য তিনি আহ্বাদিত হইয়া স্বাগত সন্তাষগ করিতেছেন। নিউইকার্কর 
তাক্তর £েডিংটন আমেরিকার মহিলাগণ ভাতবর্ধের নারীগণের শিক্ষার জন্য যত্ব 
করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিদ্া। আমেরিকান গিগা ইংল০্র মভাতা হইতে 
উৎপন্ন সভ্যত! অধ্যয়ন করিতে কেশবচন্ত্রকে অনুরোধ করিলেন । অনস্তর ধস্ত- 
বাদের যে প্রস্তাব হয় উহ! সর্বসম্মতিতে নির্ধারিত হইলে রেবারেও সি রেমান্স 
কেশবচলের কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার এবং উপস্থিত সকলের 
জন্য পবিত্রাত্বার পরিচালন৷ ভিক্গ! করত সেযরকে ধন্তবাদ দেওয়ার প্রস্ত।ব 
করিলেন। মেক্সর মেস্তর ওন্ডনো উহার উত্তরে বলিলেন, যদি আজকার সভায় 
তিনি না আসিতেন তাহ] হইলে তাগার সে হুঃখ চিরদিন থাকিয়া যাইত। 
নন্ভতাষণ পত্র। গু 
২০ জুন নটিজ্যামের ধর্মযাজক ও উপদেষ্ট. গণ কেশবচল্রকে এই সস্তাষণ- 
পত্রখানি অর্পণ করেন। 
নটিভ্যাম ২০ জুম ১৮৭%। 
বাবু কেশবচন্্র সেন সমীপে 
মহাশয়-_আমর1 নটিভ্যাম এবং তৎসঙ্গিছিত স্থানস্থ প্রভূ ঈশার মণ্ডলীর 
বিবিধ শাখার উপদেষ্টপগ্ণণ এই নগরীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য আহ্‌ত হুইয়াছি। জামরা আপনার ইতিহাস এবং ভারতে পরিশ্রামের 
কথ! উৎ্হৃক চিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা! আপনাকে অবগত করিতে অন্ধি, 
লাষ করিয়াছি । আমরা আহলাদিত হুইয়াছি যে, ই ইধর্দপ্রচারে ঈখরাশী- 


৪৬৪ আচার্য কেশবচন্্র। 
বর্যাদে ভারতে আমাদের সমপ্রজাবর্গ বৈদিক ও ছিনুপৃজ্জা অর্চনা 
কুষংস্কারাদি হইতে বিমুক্ত হইপ্রাছেন, এবং আপনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান 
করিতে পারেন যে, মিশনরিগণের ও ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের প্রভাব আপনার 
মনের উপরে কি প্রকার কার্য করিয়াছ্ছে। ৮) 
5 আমরা যে মকল সত্য অতীব উচ্চ মনে করি, আপনি আমাদের সঙ্গে এক 
মত হুইয়া সেই গুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন, যেমন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে 
অনুতপ্ত হইনা নিতান্ত দীন ও অকিঞচন হওয়া ঈশ্বরের করুপায় বায় জীবনলাভ, 
এবং এই জীবনলাভজন্য মভা ও প্রকাশ্য উপামনার প্রয়োজন ;__ইহা জামরা 
অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শুনিয়াছি এবং শুনিয়া আপন।কে বিদ্িত করিতে অভিলাষ 
করিয়াছি । আপনি সেই স্বর্গীন্ধ জীবনকে ঈশ্বরের সহিত যেগ এবং প্রার্থিতাবে 
তাহার উপরে নির্ভর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, 'এ কথা শুনিয়া আপনার প্রতি 
আমানের গভীর ষথান্থভূতি উপস্থিত। খ্রিষ্টের উদার মণ্ডলীর কতকগুলি মূল 
সত্য আপনাকে অবগত করিতে দিন; যে সত্যগুলির সম্বন্ধে এই মণ্ডলী চির 
দিন সাক্ষ্য দান করিয়াছে । আপনি আমার্দিগ্রের সাধারণ বিশ্বাস কি ইহা 
জানিবার অভিলাষী, এই বিশ্বাসে অতি সন্ত্রমের সহিত সেই সত্তয গুলি আপ- 
নার নিকটে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে আমরা প্রার্থী। আমরা আপনাকে 
নিশ্চদ্স করিয়া বলিতেছি, বাহিরে বিবিধ প্রকারের ভিন্নতা সত্বেও এই সকল 
সত্য মগ্ডলীকে সারতর একতা অর্পণ করিয়া! থাকে। 
আমাদের নিঞ্জের অনুমান ও ভয়্জনিত সংশয় ও অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, আমানের কর্তব্য, আমাদের চিরন্তন নিষ্বতি, এ সকল 
বিষয় নিশ্চ্ুরূপে জানিবার জন্য ঈশ্বর তাহার পবিত্র ইচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়া- 
ছেন আমরা বিশ্বাম করি; এই পবিত্র ইচ্ছার অভিব্য্তিই বাইবেল গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থে জামর! সেই বিধি দেখিতে পাই, ঘে বিধিতে পাপসন্বদ্ধে জ্ঞান জন্মে, 
এবং সেই পাপ হুইতে মুক্তি লাভের জন্য পরিরাতাকে আমর] তদ্বার। অবগত্ত . 
হই। আমরা বিশ্বাম করি পাপ অপরাধ, এ পাপের প্রান্বশ্চিন্ত চাই, যিশুবীষ্টে 
আমাদের পরিত্রাণ এবং তাছার শোশিতে আমাদের পাপের ক্ষমা। আমর! 
বিশ্বাস করি যে, প্রভু বিশুহ্ষ্ট দেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র 
পরিত্রাতা এবং প্রভু, তিনি আফাদের পুর্ণ বিশ্বাসের পাত্র, এবং জামাদের, 


ইংলণ্ডে কেশব্তজ্দ্রের কার্ধ্য 1 ৪৬৫ 


সকলের আত্মার পূর্ণ বাধ্যতা তিনি চান। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, 

পুত্রের মধ্য দিয়া পিতা ষে পবিত্রাত্বা দান করেন, সেই পৰিস্তাত্মা স্বারা আমরা 

অধ্যাত্ম জীবন, আমার্দের পতিতাবস্থা, এবং বিশুধ্রীষ্ট থে আমাদের প্রভু 
ও ঈশ্বর, তৎসন্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করি। | 

* এই সকল কল্যাণকর সত্য আমর! অতীব প্রপোজনীপ্প মনে না করিস! 
থাকিতে পারি না, এবং আমরা এটি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া অবগত 

করিতে প্রার্থী ষে, আমর ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি ষে, আপনি এবং 

ভারতে আমাদের জমপ্রজাবৃন্দ ঈশাতে যে সমগ্র সত্য আছে পবিত্রতা 

কর্তৃক তাহাতে নীত হুন। 

ফান্সিম মোর্স এম, এ, সেট ম্যারির বিকার। 

হেনরি রাইট এম্‌, এ, সেন্ট নিকোলাসের রেকুটর। 

টমাস্‌ এম্‌, ম্যাকৃভো নান্ড, এম, এ, হোলিটি.ণিটির বিকার। 

টমাস্‌ পিপার এমৃ, এ, নিউরাডফোর্ডের বিকার । 

ইয়ার্ড ভেবিস্‌ ছিল.ফোর্ডের রেকুটর ইত্যাদি ৪৪ জন। 

ম্যাঞ্চে্টারে নস্তাষণ । 

২৪ জুন শুক্রবার ম্যা্টেষ্টার ফীটেড হলে একটা প্রকান্তা সভা হুয়। 
মেস্তর ই হার্ডক্যাসল্‌ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সন্ভাপতি সহ 
যে সকল অন্ত্াস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ইহাদের নাম উল্লিখিত 
হুইতে পারে, রেবারেও টি সিলী, জে ইয়েটদ্‌, টমাস্‌ হিকে, ভবলিউএ 
ওকৃনর, এইচ ই ভাউসন্‌, ইলিয়মূ হারিসন্, টমাস্‌ জে বোলাও, ঠ্টানৃফোর্ড 
হারিস্‌ জে, জি পেটারসন্, টি সি ফিন্লেসন্, ডবলিউ এস্‌ ভেবিস্, জে 
সেটর, এ বি কাম, জেমৃস্‌ শিপ ম্যান, ডবলিউ এইচ. কুম্ব, জি ডবলিউ কণ্ডার, 
জে ব্লাক, ক্রুক্‌ হারফোর্ড, আর চেনেরি। এই সকল যাজক ও উপদেষ্ট গণ 
চ্চ অব. ইংলগ্ড এবং প্রোটেষ্টান্ট ভিসেন্টারগণের প্রতিনিধি। বহুসংখ্যক 
শ্রোতৃবর্ণ উপস্থিত ছিলেন। 

প্রান্থ চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান ব্যন্তি কার্ধ/গতিকে উপস্থিত 
হইতে না পারির1 ৃঃখগ্রকাশপূর্কক যে পত্র লিখিগ্নাছিলেন, সেক্রেটারী 
রেবারেও বি হারফোর্ড তাছার উল্লেখ করিলেন। তিনি প্রাচীন রেবারেও 

ড 
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ডাক্তর এমৃকেরো এবং হিক্র সম্প্রদায়ের উপদেষ্ট। রেবারেও্ড ভি এম আই- 
জাকের নাম করিলেন। কিরূপ ভাবের পত্র আসিয়াছে, তাহ! প্রদর্শন জন্ত 
তিনি ছুই খানি পত্র সভায় পাঠ করিলেন, রেবারেওড জে এ ম্যাকৃফেডাফচেন 
লিখিয়াছেন-_-“ভারতবর্ধের সংস্কারের জন্য ঈশ্বর মেত্তর গেনকে (কেশব- 
চন্ত্রকে ) মহুত্তমশক্ষিবিশিষ্ট উপায় করিয়াছেন, ইহ আমি স্বীকার না করিয়া 
থাকিতে পারি না, সভায় উপস্থিত হইয়া) আমার এই দৃঢ় জংস্করারের প্রমাণ 
দ্বিবার ইচ্ছা ছিল।” ব্রিটিষ খ্রিছদি উপাসকমণ্ডলীর রেবারেওড ডাক্তর 
গটহিল লিধিয়াছিলেন ;--"ষে সকল ব্যক্তি উন্নতি ও জ্ঞানালোক ঘথার্থই 
ভালবাসেন, এবং আজ পর্য্যন্ত ধশ্্ম যে সকল বাহাকারে ব্যক্ত হুইয়াছে, সেই 
বাহাকারের সঙ্গে ধাহাদের লিকট ধশ্ জন্পূর্ণ এক নহে, হুখ-শাস্তি অর্পপে 
ও মানব-হৃদয়পোষণে ধর্মের অসীম ক্ষমতা ধাহারা স্বীকার করেন, আমার 
সন্দেহ নাই যে, তাহার (কেশবচস্ত্রের) যত তাহাদিগের সহানুভূতি 
পাইবার যোগ্য ।” 

সভাপতি বলিলেন, তাঁহার! যে বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বাগত সত্তাষণ করিবার 
জন্ত মিলিত হইয়াছেন, তিনি আপনার জীবন হ্বদেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতিকল্লে 
উৎসর্গ করিক়্াঞ্ছেন। তিনি ভারতের নীতি, সমাজ ও ধর্্রসম্পকাঁয় উন্নতির 
পন্ষসমর্থক এবং যদ্দিও তিনি নাষে খ্রীষ্টান. নছেন, কাজে তিনি খ্রীষ্টান 
ফেশবচন্্র সেন যে তাহাদিগের হাদয়ের সহান্থভূতি ও পৃষ্ঠপোষণ পাইবার 
যোগ্য এ সম্বন্ধে উপস্থিত কোন ব্যপ্তি সঙ্দেছ করিবেন না। রেবারেওড 
'জি ডবলিউ কণ্ডার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ;--“বিবিধ ধর্মসমাঞ্জের 
সস্ভাগগণে গঠিত এই সভা ম্যাঞ্চেষ্টারে কেশবচন্্র সেনকে হৃদয়ের সহিত সম্তা- 
যণ অর্পন করিতেছেন, এবং তাহার স্বদেশে জাতিভেদ উচ্ছেদ ও তাহার 
স্বদেশী ব্যকিগ্ণকে পৌত্তলিক হইতে বিষমুক্ত করিনা উচ্চতর নীতি ও 
ধন্দৃসম্পবাঁ জীবনে লইফ্া যাইবার জন্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা সহকারে 
তিনি যে ঘত্ব করিতেছেন, তাহা শ্বীকারপূর্ববক তাহার এবং তাহার সহখোগি- 
গণের কার্ধে এ সভার গভীর ওতনুকা ও সহানুভূতি আছে তদ্ধিবয়ে তাছা- 
দিগ্নকে নিশ্চিন্ত করিতেছেন ।” মেতর় আক্ারষ্যান বুধ প্রস্তাবের দির 
করিলেন: এবং সর্ধসম্মতিতে প্রস্তাব স্থিরীকৃতত হছইল। 


ইংলণ্ডে কেশবচজ্র্ের কার্ধ্য |. ৪৬৭. 

 কেশবচত্্র কিছু বলিবার জস্ত উত্থান (করিলে সমগ্র ত্রোতৃবর্ণ দও [রমার 
হইয়া! তাহাকে অত্াৎসাহে অভ্যর্থনা করত উপঘুণপরি কাস্থালি, প্রদান" 
পর্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাছার মর্থব ঞই;-7এ 
নগরেতে তাহাকে সকলে যে জাদরে গ্রহণ করিলেন শজ্জন্ত তিনি, আগনাকে 
অতীব সম্থানিত মনে করিলেন। তিনি যেখানেই-বাইতেছেন সেখানেই, খত, 
শত হস্ত তাহাকে গ্রহণ করিবার অন্ত প্রসারিত হইতেছে, শত শত হার 
তাহার সফলতা আকাজ্ষা করিতেছে, ইহাতে তিনি অপর্ধ্যাণ্ত আহলাদিত 
হইয়াছেন। তাহার দেশীন্র লোকগণ শুনিয়া নিতান্ত প্রোৎসাছিত হইবের 
যে, তাহাদের প্রতিনিধি ইংলঙের সমূদ্ায় প্রদেশে সাদরে গৃহীত হুইক্াছেন। 
কি রাজ্যসম্পকাঁয় কি ধর্মম্পকাঁ্ধ সকল সম্প্রদায়ের লোক একমত 
হইয়া তাহাকে তাহাদের সহযোগিতা ও আতিথেয়ত। অর্পণ করিতেছেন, 
ইহাতে তিনি বিশেষ উত্ত্তক হুইক্লানেন। ভারতে যে সংস্কারের কার্ধ্য চলি- 
তেস্কে তত্সম্বন্ধে তাহারা যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার নিকটে তাহার 
নিজের প্রতি যে সন্মাননা প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা! কিছুই নছে। 
ইংরেজগণ মে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন তিনি তাহাই বলিতে 
আলিয়াছেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্য যে পভভূত কার্য সম্পর হইয়াছে, 
তাহাতে ভারত ও ইংলগুসন্বন্ধে বলিতে হইতেন্ে যে, ঈশ্বরের অনন্ত করুণা 
গুণে এ উভয় একত্র সংযুক্ত হইয়াছে । এই সন্মিলপনের একটি প্রথান ফল 
ব্রাহ্মনমাজস্থাপন। এই ব্রাঙ্মলমাজের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ। ইটি ভারতের 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, ইহার উৎপত্তি ভিতর হইতে হইয়াছে, বাহির 
হইতে ইহা আসে নাই। এটি ছ্েপীয় একেশ্বরবাদ, ইহার ভিতরে সংস্কার ও 
অগুলীতে পরিণত করিবার সামধ্য বিদামান। এই চল্লিশ বৎসরের মধ 
ছয় সহত্র শিক্ষিত যুধক ইহার অন্তভূতি হইয়াছে। ইহার) প্রস্তর, মৃন্তিকা! 
ঘা কা্ঠনিপ্মিত পৃতৃলের নিকটে ম্তক অধনত করাকে ই'ছাদিগের জ্ঞান বুদ্ধির 
ক্জবমাননা যনে করেন। ইহারা এক ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও পুঙ্জ! করেন.লা 
এবং এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাস হইতে ইহাদের ভ্রাতৃত্ব বিশ্বা উপস্থিত 
হুইয়াছে। এই ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাস আডিতেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত । খীঃধর্শ 
জখবা উদ্ধার মধ্যে বাহা কিছু ভাল আছে, এ ধর্প তাহার বিরোধী নহে। 
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খীষ্টানগ্রচারকগণের আত্মৃত্যাগপ্রধান জীবন তাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাপেক্ষা 
আশ্চর্ঘ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহা! সমাজের উপরিভাগে নহে, কিন্ত 
জাতির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। তীহার ধর অতি উদার, 
বিদেশী বলিয়া যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহা তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন না, 
অথচ তাহ! বলিয়। সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীয় ভাবের উচ্ছেদ অনুযোদন 
করিতে প্র্তত নহেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় সে দেশের লোকদিগকে আত্মান্থ- 
রূপ করিবার জন্য যত্বু করিতেছেন, ইহা ন1 করিয়া খীষ্টের জীবন ও মৃত্যু 
মধ্যে যে ষধার্থ শ্রীষ্টধর্মের ভাব অছে সকল জন্প্রদায়ে মিলিত হুইয়1 তাহাই 
ভারতের হাদয়ে প্রবিষ্ট করিয়৷ দেওয়৷ উচিত। এই ভাব ভারতে কি আকার 
ধারণ করিবে, কেবল তিনিই জানেন, ধিনি কোন্‌ জাতির পক্ষে কিভাল 
অবগত আছেন। সুতরাং উহার ফল ঈশ্বরের হাতে রাখি দেওয়াই 
নিরাপদ । একবার শ্রীষ্টের ভাবের সহিত সে দেশের হাদয়ের সংস্পর্শ হইলে 
উহ! বিশুদ্ধ ব্রক্মবাদের ভিতর দিয়। বাক্যে,কার্ধ্যে ও জীবনে প্রকাশ পাইবে এবৎ 
জাতীয় মণ্ডলী স্থাপন, ও সমুদায় দেশকে নবজীবন দান করিবে। বিদেশী়গণ 
ভাল করিবেন মনে করিঞ্জ] ষেন সে দেশের লোকদিগঞ্চে কোন এক জন্প্রদায়- 
তুক্ত করিতে ঘত্ব না করেন; কিন্তু নবজীবনপ্র্দ যে আলো!ক সে দেশে প্রবেশ 
করিয়াছে, উহারই বিস্তার যাহাতে হয় তগ্িষয়ে সাহায্য করেন। ষে 
সংস্কারের কাধ্য সেখানে চলিতেছে, উহা! এত বিস্তৃত যে কোন এক জন 
ব্যক্তি বা কতকগুলি ব্যক্তি উহ! করিতেছেন ইহা! বলা যাইতে পারে না, কিন্ত 
এ সমুদায় কাধ্য ঈশ্বরের । অনম্তর মদ্যসম্পকী্স অমিতাচার নিবারণজন্ 
কি কর্তব্য তাহা নির্ধারপপূর্ববক বলা শেষ করিলেন। মেস্তর আব্ডারম্যান্‌ 
হেউডের প্রস্তাবে মেস্তর আন্ডারম্যান বুখের জনুমোদনে রেবারেও ডান্তর 
উইলসনের ইনি চল্লিশ বৎসরের উদ্ধীকাল বন্থেতে ছিলেন এবং এখন 
স্কটজ্যাণেয় ফীচর্চের জেনেরেল আসেম্বেলীর মডারেটর ) প্রতিপোষণে 
বন্তাকে ধন্তবাদ অর্পণ করা হয়। ফেশবচন্দ্র সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিলে সভা- 
পতিবে ধন্যবাদ দিয় সভা ভঙ্গ হুইল। 
ইউনাইটেড কিঙ্গডম আলাযেন্স। 
২৫ কুন শনিবার আ্পরাহে নিমন্ত্রিত হইয়া! কেশবচত্্র ম্যাঞ্চেষ্টার টি” 
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লিক়্ান হোটেলে 'ইউন|ইটেন্ড কিশ্গডম আলামন্দের' কার্ঘ)নির্্বাহক যভার 
সভাগণ ও কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। যেস্তর আব্ডারম্যান 
হার্ব জে পি, প্রোফেসর এফ ডবলিউ নিউম্যান্‌, সিজে ভার্বিয়াশার জে পি, 
, জে বি হোয়াইটহেড জে পি, কাউন্দিলার সি টম্পসন জেপি, কাউন্সিলার 
সিলিং, কাউন্সিলার হারউড, কাউন্লিসার জে বি এমৃ'কেরে। কাউন্দিলার টি 
ওয়ার্ব্বটন,কাউদ্সিলার লিবেসে,রেবারেও্ড ডন্লিউ এই চ.হ1ফেণর্ড,রেবারেও জেমৃস্‌. 
ক্লার্ক, রেবারেও মেস্তর লে, রেবারেওড মি এন্‌ বীলং, রেবারেওু বক হাফে রড, 
রেবারেগ্ড জে টি টেলর, রেবারেও্ড ডবলিউ এ ও'কন্োর, রেবারেণ্ড ডবলিউ 
কেন, এম্‌ এ, ভাক্তর স্মিথ, ভাক্তর আর ডবলিউ লেডওয়ার্ড, ডাকত জন 
ওয়ালশ, ভাক্তর শীকান, রবার্ট হুইটওয়ার্থ, জেন্স বয়ভ্‌, টিমোথি কুপ, টম।স্‌ 
শাবল? জন হুজসন্, উইলিয়মূ হেউভ, ইউলিয়মূ ত্রন্স্কিল, জে টমাস্‌, 
জোসয়াহ মেরিক, ইউলিয়ার্‌ সাটার্থোগপেটও টমাস্‌ রাকি, এভয্ার্ড পীঘ্ার্মন, 
জন উবার্ট, ডবলিউ এইচ. বার্ণেস, জন জগ্ভেন, জে এইচ্ রেপার, টি এইচ. 
বার্কার, হেনি পিটম্যান্, এইচ, এস্‌ সন, মেস্তর কেনওয়ার্দ প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। 
মেস্তর টমাস্‌ এইচ বার্কার বলিলেন, বিগত বুধবার সায়ংকালে ক্ার্থয- 
নির্বাহক সভাপ্ধ এই নির্ধারণটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে,_-"কেশবচত্র সেন এদেশে 
আগমন করাতে তত্প্রতি হৃদক্ষের স্বাগতসম্তাষণ অর্পণ করিবার অতীব 
জুযষোগ উপস্থিত,ইহাতে ইউনাইটেড কিল্গভম অব আলায়েন্সের কার্ধ্যন্িব্বাছুক 
সভ। আহলাদ প্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯ মে লগ্ন সেন্ট জেমৃস্‌ হলের 
সভাতে প্রসিদ্ধ হিশ্দৃধর্মসংস্কারক যে নিপুণ বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা ঘেন-যে 
বন্তৃতাতে গারত, গ্রেটব্রিটন বা অন্যান্ত স্থানে রাজকীয় বিধির আশ্রয়ে 
যে অনিষ্ট ও পাপজনক অহিফেণবাণিজ্য পরিচালিত হয়, ওথ্বিরুদ্ধে এই, 
খআলায়েম্সের মত ও লক্ষ্য তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন___তজ্জন্ত ছার নিকটে কৃতজ্ঞ! প্রকাশের নিমিত্ব ম্যাঞেষ্টায়ে 
সাহার উপস্থিতির এই হুষোগ কার্ধ্যনির্ধাহকমতভ। আত্মমাৎ করিলেন।” 
অনগ্র ম্যাঞ্চেষ্টার এবং সলফোর্ডের মেয়র ছফ বার্লি এম্‌ পি, মেস রাই- 
ল্যাওস্‌ এম্‌ পি,মেত্বর হুফ মেসন জে পি, বোকডেলের মেয়র, মেস্তর উইলিক্ম 


৪৭৪ আচার্য্য কেশবচত্দ্র | 


সর্টিটেজ এবং অন্তান্ত সন্ত্রস্ত বাক্তি সন্ভাতে উপস্থিত হইতে না পারিখা 
থে পত্র লিখিয়াছেন মেস্তর বার্কার তাহ! পাঠ করিলেন। আলারেন্সের পালি রা 
মেণ্টের এজেন্ট মেস্তর জে এইচ রেপর কেশবচন্ত্র জালাযবেন্সের কিরূপ মহাঘুত। 
করিয়াছেন তাহা বলিলেন। মেস্তর আব্ডারম্যান হারবি বলিলেন, এ সময়ে 
ফেতিনি উপস্থিত থাকিয়া কেশবচন্রের নিকটে উপরিউদ্ধিত নির্ধারণ উপস্থিত 
করিতে গ|রিলেন, ই্ছাতে তিনি নিতান্ত আনন্দিত। তিনি ইহা নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন নাই বিনি 
নির্ধারণে সায় নাদেন। যে পাপে বসরবৎমর কত লোক অকালে কাল- 
গ্রামে পতিত হইতেছে, মেই পাপের উচ্ছেদের জন্য যে তাহার মত একজন 
পক্ষনমর্থক পাইলেন, ইহ! তাহাদের পক্ষে অতীব আহ্লাদের বিষয়। তাহার 
সহাগ্রতার মুল্য অগণ্য। ও 

ফেশবচন্ যাহ! বলেন তাহার মর্থ এই ;--ষে সকল ব্যক্তি অতি পবিব্র 
মহত্তম পক্ষ অবলম্বন করিঘাছেন, বাহার] ভাবেতে এবং হাদয়ে তাছার স্দেশীয় 
লোকদিগের সঙ্গে এক, ইংলণ্ডে এবং ভারতে যে সকল সংস্কারের একান্ত 
প্রয়েজন সে বিষয়ে ধাহার তাহার €দশীর়' লোকদিগকে সহানুভূতি অর্পণ 
করেন, তাহাদের কর্তৃক পরিবেষ্টিত হুইয্া তিনি নিতান্ত আহ্নাদিত হইয়া 
ছেন। তীছার জৃদন্বম হইতেছে যে, তিনি এমন একটী প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলীর 
যধ্যে উপস্থিত, যে মণ্ডলী এ উভয় দেশের দেশহিতৈষী ও ভাল লোকদিগের 
সহিত জ্লেলিত এবং মিতাচার, জীবনের সহজভাব, চরিত্রের পবিভ্রত' এমন 
ক্কি সকল প্রকারের সদগ,প যাছান্তে জীবন মহৎ ও মধুর হয় সে সকলেতে 
উতৎ্মাছু জাম করেন মিতাচার তাহার নিকটে দার্শনিক বা রাজনৈতিক 
বিষ নহে, ভিসি ইছাকে নীতি ও ধর্ঘ্বসল্পকাঁণ বিচার্ধ্য বিষগ্থ মনে, 
কলেন। ঈশ্বর সকলকে স্িতাচাদী হইতে আদেশ করিতেছেন। রাজ্য 
খাসনব্বর্তাই বধ অধিত্তাচারের উৎসাহ বান করিতে প্রহ্যত হন, তখন উহা 
ব্যক্কি, জাতি ও বংশকে ধ্বংন করিতে প্রবৃত হয়। ক্ষমতা ক্সাতি ভয়ম্কর 
সামগ্রী । খন উহার অপব্যবহার হু, তখন উহা! ভীষণ ঘগুস্বরূগ 
হইয়! মুহূর্ত হখো কত জাতিকে মি্পেষণ.করে। আবার হখন রাজাযশাষন 
হথাবিথি লম্পন় হয় কখন. সয়গ্রন্থাতিকে বিশুদ্ধ ও উচ্চ কৃরে। ব্রিটিবরর্ণ-. 


ইংলগডে কেশবচন্দ্ের ারধ্য। ধা 
মেন্ট' বিধাতার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি, লোকের উপরে বআআহিশত্য 
লাভ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে সহ স্তর লোককে পাসথারা দলিত 
করা, তাহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিনষ্ট করা অতি সহজ। 
হঃখের বিষদ্টএই যে, কিছু পরিমাণে ঈমৃশ ক্ষমতার অপব্যবহার সাহার 
কর্তৃক ষটিয়্াছে। টাকার অন্য প্রকাণ্ড অমঞ্গলের ব্যাপারে উত্লাহ্‌ গান 
করা যাইতে পারে, ব্রিটিষগবর্ণমে্ট লোকদিগকে এনৃষ্টান্ত দেখাইক়্ান্ছেস। 
ত্তাহার ইচ্ছা। হয় যে, তাহার দেশী লোকের শ্রীষ্টানগবর্ণমেন্ট হইতে ঈদৃশ 
ফাধ্য হওয়! অসম্ভব এইটি বিশ্বাস করে, কিন্ত এত দূর হইয়া পড়িয়াছে যে, 
আর তাহাদের চক্ষু হইতে এ দোষ ঢাকিত্া রাখিতে পারাধায় না। ভাহায়া . 
স্পষ্ট দেখিতেছে যে, ব্রিটিষগবর্ণমেন্ট নীচ অথ লোছ্ে পামান্ত কয়েফ কোটি 
টাকার জন্য ভারতে অমিতণচার পাপে উৎসা দিতেছেন। তিনি এ বথ। 
শুনিষ্ক নিতান্ত দুঃখিত যে এ দেশে অনেকে বলেন, ছিন্দুগণ মিতাঢার নহেন, 
গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে অমিভাচার করেন নাই, ক্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আসিবার 
পূর্বেই তাহারা অমিতাচারী ছিলেন। তিনি এ কথার চিরদিনই প্রতিবাদ 
করিবেন, কেন ন! তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাহার স্বঘেশীর় লোকেরা সহ্জা- 
বন্থ, অগ্রমত্ত, এবং ত্যাগী । ছ চারি জন লোক বা ছু চারি অপ্পরশ্থাকনে 
অমিতাচার থাকিলেও সমগ্র ভারতবর্ষ মিতাচারের জগ্ প্রসিদ্ধ । ইউরোপীয় 
গণের পানদোষ এবং মগ্যের বিপণিবৃদ্ধিতে সে দেশের লোকের অত্যান ও 
রুচির পরিবর্তন ঘটয়াছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে পানগোষের ঞ্রাধংল্যে 
তিনি নিতান্ত দুঃধিত। শিক্ষিতগণের মখ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোখের 
প্রাবল্য উপস্থিত হইলে যত চিন্তার কারণ, তত নিয়শ্রেণীর লোঝদিগের মধ্যে 
উহার প্রাবল্য নহে, কেল না ই'হারাই দেশের সমুদার আশ! ভরলার স্থল । 
ইহার! কুতৃষ্টান্ত স্বার৷ দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। হূর্ভিগ্ষ 
অরবিকারে ভারত অলেকবার উৎস হইস্থাছে, কিন্ত অনিত!ঢারের নিফট্টে 
উচ্থারা কিছুই নহে। ভারতের প্রতদ্থারা যেকি অনিষ্ট ছইতেছে। ইংলওর 
লোকের! তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন ল1। বদি এই সমর মনো 
বাণিজ্য নিবারিত দা হয় তাহা হইলে সমঙ্্রে উহা ও ন্ভ. 
কথইয়। উঠিবে। 'এমন উপায় এখনই রা তবে, খের পাপ ও রেশ | 
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হইতে করসংগ্রহ পরিশেষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া না পড়ে। রাজোর 
টাকা বাড়াইধার জন্ত লোকর্দিগকে কেন পাপ ও মৃত্ার মুখে নিক্ষেপ কর! 
হইবে? গবর্ণমেণ্টের, এরূপ করিবার কোন অধিকার নাই। সে খীষ্টান 
ধর্মের উপরে তাহার কোন আস্থা নাই, যে খ্রীষ্টান ধর্ম গবর্ণমেন্টকে 
জর্মমতাচাররূপ পাপবর্ধনে উৎসাহ দেয়। খৃষ্টান মিশনারিগপের অনেক 
মতের সহিত একমত হইতে পার। ষায় না সত্য, কিন্তু তাহ। হইলেও ত্যাহারা 
এই পাপবাণিজ্যের বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করেন না, ইহা বুঝা কঠিন। 
তীহারা কি জানেন না, এই আমতাচার হইতে পাপ পবিত্রতা, ইন্দিয- 
প্রাবলা, রোগ ও মৃত্বা উপস্থিত হয়? তাহাদিগের নিজের নিজের লক্ষ্য 
সিদ্ধির জন্তই যেএ পাপের প্রতিরোধ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 
ইংলত্ডে ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ আসিতেছেন। তিন এ জনম্মানের 
উপবুক্ত নহেন, কিন্ত তাহার অভিলাষ হয় যে, ঈরশ পবিত্র কাধ্যে তিনি 
একজন প্রচারক হইতে পারেন, এবং সমস্ত জীবন এই কার্যে ব্যয় করিতে 
সমর্থ হন। এখানে সাল্প্রদাকিক মতামতের কোন ভেদ বিচার নাই, জাতি 
বর্ণ ও মৃত সকল ভুলিয়া! আমর! সকলে এ কার্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি। মিতাচার 
অপ্রম্ত1, আর্জব ও চরিত্রের শুদ্ধতা বর্ধন আমাদের সকলের লক্ষ্য হুরীক। 
উপবেশন করিবার পূর্নে তিনি একটি বিষয় বলিতে চান। কলিকাতার 
এবেজগল টেম্পারেন্স আসোসিয়েশন" বলিষ্া একটী সভা এবং দেশের নানা 
স্থানে ই সার ত্রিশটির অধিক শাখা আছে। ইংলগ্ডের মিতাচারের 
পদ্মপাতী বন্ধুগণের সঙ্গে কি এই সভার যোগ হুইতে পারেনা? মদ্যপান 
কতদূর বাড়িতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং ততসম্বদ্ধে যাহা 
যাহ! কর্তবা তাহ! করিবার জন্ত একটী সম্ভা নিয়োগ করিবার নিমিত্ত 
উক্ত "আসোসিক্েেশন" হইতে বেছগল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা 
হুইয়ান্ধিল। তাৃশ কোন সভ। নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া বেঙ্গল 
গবর্ণমেপ্ট উহার উত্তর নিপ্বাঙ্ছেন। বৎসর বৎসর এই পাপ বাড়িয়া যাইতেছে) 
অথচ না বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট,স1 ইঙ্ডিয়া গবর্ণমেপ্ট দেশকে বিষুক্ত করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন। “বদি এই পাপে শত জন মরিয়া থাকে, সহস্র জন অরিবে, কয়েক 
বসরের মধ্যে সহত্র সহত্র ব)কি মঠ়িবে। যেকোন ফল্লোক ভারতে গমন 


ইংলণেে কেশবচত্্রের কার্ধা। ধক: 
করিঘাছেন,তহারই নিকটে তিনি একথ! রলিতে পারেম। ছিনি বাছা ফলিরেন ও 
ছেন, কাহারও সাধ্য মাই যে তিনি উহার প্রতিধা্ বরেন। রিট গরর্ণমেন্ট 
কোন বিধি প্রচার না করিলে এ পাপের প্রতিরোধ আমন্তর, সুতরাং 
এনেশীয়গণের সপক্ষতাচরগ নিতান্ত প্রত্নোজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি খন 
বেশে ফিরিয়া বাইবেল, তখন সে দেশের লোকেরা এ বিষগ্গে নিশ্চিম্ব হইতে 
চান যে, এই পাপ নিবারণের জন্য ইংরেজজাতি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন! 
আপনারা ভারতের সংস্কারকগণকে এ বিষয়ে সাহাধা ফান করিতে প্রদ্থাত). 
ঞ কথা 'অবগত্ত করিলে ভাহাদের উৎসাহের ও আনলের বিশিষ্ট কারণ হইবে। 
আপনারা পালিয়ামেণ্টকে আপনাদের দপক্ষ করিতে বু করুন, এবং আপন! 
পের গ্রন্থ পত্রিকাদি ভারতে প্রেরণ করিয়া! আপনাদের কার্থা কত দূর জগ্রসর় 
হইতেছে অবগত রাখুন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তাছার দেশীয় লোক: 
দিগকে বুঝ্াইতে চেষ্টা করিবেন যে, ইংরেজগণের পানাভ্যাস অভ্যাস করিবার 
আর প্রয়োজন নাই। অনেক দিনের পরীক্ষায় উহার কুফল বুঝিয়া উহার 
এখন হিন্দুগণের অনুকরণে নিরত। এখন কেহ কেহ মাংস পরিতাগ করিয়া 
নিরামিষ ভোজনে প্রবৃত্ত । যে নিদর্শন তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল, উহ] তাছ।র 
দেশীয় লোকগণের প্রতি বে ঠাহাদের সহানুভূতি আছে তৎসম্বস্ধে তাহা- 
নিগকে নিশ্চিম্ত করিবে এবং তঠাছ।দিগকে এই শিক্ষণ দিবে যে,ইংর়েজদের বত 
মদ্যপানামক্ষ ন! হইয়া মিতাচারবিষয্ে তাহারা হি্গুই থাকুন। 
কেশবচন্দ্রকে এ সন্বস্তে কতকগুলি প্রশ্ন কর] হুইল, তিনি তাহার সুত্র 
দিলেন। আনভ্তর মেস্তর চাল টমসন জে পি কেশবচলোর বক্তা 
উপস্থিতির জন্ত ধন্যবাদ করিলেন। মেস্তর রেপর উবার অনুমোদন করি 
বলিলেন, এই সন্ভা ভারতের বন্ধুগণের জন্গে সাধ্যমত যোগ রক্ষণ করিবেন। 
প্রস্তাব সকল কলধর্বলিতে নির্ধ1রিত হইল। 
লিবারপুল পৃরিঙশ্সি | ১.1 
২৬ জুল রবিধার প্রাক্কালে ম্যাঞে্টারে &েজওয়েস্থ ইউসিটেনিন 
ফিচর্চে উপদেখ দিবা জপরাড়ে লিবারপুলে উপশ্থিত ছন। সার্ষানে 
রর মাল) বাণরিষ্ট ড্যাপেলে উপদেশ বের। উপাসনাগৃঙ্ছ উগাজকে পুর্ণ 
হইকাখিয়াছিল। উপদেশ প্রা ২+ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। দফলেই-ব্সতি 
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গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করেন। তাহার উপদেশ আরস্তের 
পুর্বে তত্রত্য উপদেষ্টা রেবারেও্ড হুফ ষ্টাওয়েল ব্রাউন, এইরূপ বলেন ;-- 
আমি মেস্তর সেনকে (কেশবচল্রকে ) আপনাদের নিকটে পরিচিত করিয়। 
দেওয়ার আনন্াম্ুতব করিতেছি । আপনারা সকলেই তাহার বিষয়ে শুনিয়া: 
ছেন ও পড়িয়াছেন। আমার নিজের পঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতে 
মহৎ গৌরবকর কার্য মাধনের জন্য তগবান্‌ হাক উত্থাপিত করিয়াছেন 
আপনার! স+লেই জানেন, এদেশের বিবিধ সংপ্রদ্ায়ের গ্রীষ্টানগণ তাহাকে 
সাদরে স্বাগ্গতসস্তাষণ করিয়াছেন, এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে,আপনারাও 
এ মময়ে আপনাদের নামে আমাক প্ঠাহাকে শ্রীষ্টানোচিত সাদর স্বাগতসত্ত।- 
বণ দিতে দিবেন। ইহা নিতান্ত সম্তব_-এমন কি অনেক পরিম।ণে প্রমাণ- 
গমা--ষে,মেস্তর সেন (কেশবচন্দ্র) যেমন ধর্মীসম্পর্কে আমাদের অনেকগুলি 
ভাবে সাধ দেন না, ত্মেলি তিনি যে সকল ভাব অভিব্যক্ত করা এ 
সময্জে উচিত মনে করিবেন তাহাতে আমর! সাধ দিব না; কিন্ত আমাদের 
মতের সন্ব্বে যে কল মত মিলে না, সংস্কারদোষবর্জিত হইয়। সে সকল 
সসন্ত্রম শুনা আমাদের-_অন্ততঃ অনেকের যত শীপ্র এরূপ অভ্যাস সকলের 
হয় ততই ভাল) অণ্যাস আছে। আঅপিচ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, যে 
কল সত্যে আমর] বিশ্বাম করি এবং অতিশয় প্রিয় বলিয়া মান্য করি, 
সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের কাহারও চিত্তে ইচ্ছাপুর্বক আত্াত দেওয়ার 
মানুষ কেশনচন্ত্র নছেন। আমার ইহা বেশ ছদগমহয় যে, আমি যদি 
তাহার দেশে ঘাইতাম, এবং তিনি যেমন এদেশের লোককে আমাদের ভাষায় 
বলিবেন, তেমনি যদি তাহার দেশের লোকদিগকে তাহার দেশের ভাবায় 
বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহ।র দেশীয় লোকদ্িগকে বলিষার পঙ্ষে 
সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলে আমি উহা দয়ার কাধ্য বলিয়া মনে করিতাম। 
তুষি যেমন ইচ্ছা! কর জপরে তোমার সম্বন্ধে করে, তেমনি সকল বিষয়ে অপ- 
রের সম্বন্ধে তুমি কর,এই উদ্ধার বীহীয় মূলতত্বানুদারে আমি জত্যন্ত হুখী হই- 
' স্বাছি ঘে,মেস্তর সেনকে (কেশবচল্রকে) আজ তাদৃশ হুবিধা করিয়া! দেবার অব. 
স্থায় আমি অবস্থাপিত। আমি আশ! করি, আমাদের লগরধর্শন তাহার এবং 
আযাদের উভদের পক্ষে উপকারক হুইবে। ভিনি শিক্ষক বটেন, কিন্ত যে 
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শিক্ষক আপনার পদের মর্ত্র্ঞ, এবং পদদোচিত কাধ্য সম্পাদন করেন, ত্কাহার 
মত তিনি ভ্রোতাও বটেন। তাহার নিকট হইতে আমরা কিছু শিখিতে 
পারি, হইতে পারে যে, তিনিও আমাদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারেন। 
ঘাহ1 কিছু হউক, আমি আশ! করি যে, লিবারপুলে আমাদের সঙ্গ করিয়া! 
“আমর! যে ধর্ম স্বীকার করি তৎসন্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ সংস্কার ইহার উপস্থিত 
হইবে না, বরং আমার বিশ্বাস হুর, অন্যান্য স্বানে যেমন দেখিয়াছেল 
তেমনি এখানেও তিনি দেখিতে পাইবেন যে, খুষ্টানগপের ভিতরে 
মত ও অনুষ্ঠানবিষছে অনেক প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও আমর! যে 
ধর্মে বিশ্বাস করি তাহার ভাব ও গতি শ্রীষ্টকে জানা, খী্টকে ভালবাসা, 
খীষ্টেতে বাস কর।, ত্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম করা। আমার বিশ্বাস জস্মিয়াছে 
যে, আমাদের বন্ধু বী,ষ্টকে এতদূর ভাল বাসেন যে, আমাদের সে ধর্মকে 
সম্রমের ভাব ভিন অন্য ভাবে দেখিতে পারেন না, ঘেধর্্ম তিনষ্টী কথায় 
সংগৃহীত হইতে পারে *্রীষ্টই হন সব”। প্রিক্স মহোদয়, আমাদের নিশ্চিত 
সশ্রম আমাদের নিশ্চিত ভ্রোতৃন্মেছ আপনি গ্রহণ করুন, কারণ ত্রীধপ্ছের 
অতি প্রাচীন এক অন উপদেষ্টার কথ! উদ্ধত করিয়া! আমরা বুঝিতে পারি- 
তেছি, 'ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্সা করেন না, কিন্ধ প্রত্যেক জাতির 
মধ্য যে কেহ ত্বাহ্াকে ভয় করে, এবং ধর্ম্বকশ্্ম করে, তিনিই তাহাকে 
গ্রহণ করেন। আমাদের ঈশ্বরের নিকটে অভিলাষ ও প্রার্থনা এই যে, 
আপনি এবং আমর! ক্রমান্বয়ে আরও সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি, এবং 
আমাদিগের নিকটে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পূর্ণ দৃঢ়তা অথচ সমগ্র 
প্রীতি সহকারে ধারণ করিতে পারি । | 
অনম্তর "নিশ্চয় আমি ভোমাদিগকে বলিতেছি, তোষরা পরিবর্তিত হইয়া 
ক্ষুদে শিশু সন্তানের মত না হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না” এই প্রধচন অবলম্বন করিয়া (কশবচশ্র যে উপদেশ দেন তাহার সার 
এই প্রকারে সংগৃহীত হুইতে পারে ;-_হাদয়ের সম্যক পরিবর্তন ও স্বিজত্ব 
লাভ এই মুলতন্বটি শ্রষ্টের জীবনবৃত্ধের অপূর্ব লক্ষণ। শুম্যগর্ভ নীতির 
বিপক্ষে ত্র অনেক সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। কতকগুলি 
পাপ ও অপবিত্রড়া হইতে মুক্ত থাকিলেই গাছাতে সন্ষ্ট থাকা সমুচিত নয় 
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ধকল প্রকারের অশ্রেয পরিহার ও হাদয়ের সম্যক নহজীবন বিনা হী কিছু" 
তেই ধন্তঙ্ট হন না। পৃথিবী যাছাকে ধর্ম বা দাধুত্তা বলে তাহাতে সই 
ধাকা শরীষ্টের মূলমতের বিরোধী । সংসারী লোকেরা যে সকল শুদ্ধ নীতির 
মূলতত্ব বছ মনে করে, তৎসহ খবীষ্টের জীবনবৃত্তের মূলতব্বের সধ্যক্‌ পার্থক্য । 
ঘদি আমরা সৎ হই, সত্যবাদী হই, নত ও বিনীত হই, যদি :মিখা| ব্যবহার 
পরিহার করিয়া খজুতাসহুকারে সংসারের কার্ধ্য চালাই, আমর পৃথিবীর 
মিকটে অতি ভাল মানুষ, এমন কি বড় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, 
. কিন্তু গর্গরাঞ্জ্ে স্থান পাইধার জন্ত এ গুলি কিছুই কার্যকর হইবে না। 
ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য প্রবেশ করিবার জন্য কেবল এ পাপ ওপাপ, চরিত্রের 
এ দোষ ও দোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে না,কিন্ত আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরিবর্তন করিতে হইযে। আমাদের ভিতরে নবজীবন লাভ হওয়া 
আবশ্টীক। পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিদায় দিতে হইবে, আমাদের 
উচ্ছ ম, স্থাব, খত্বগ্রতায় ও চিন্তাকে সম্যক নবভাবে পরিবর্তিত করিতে 
ছইবে। জমার্দের নীচ পাশবতাবন্ধপ পত্বনোপরি ধর স্থাপন করিতে যত 
করিধ লা, কিন্ত আমর জমুদায় প্রাচীন ভাষ বিলাশ করিব, উহ্ণার ভিতরে 
খাছ কচু মল, স্বার্থপর, অসৎ আছে দূরে পরিহার করিকা স্বগঁ় জীবনের 
উচ্চতম রাজ্যে প্রবেশ করিব । ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ হইতে সত্য আনয়নপূর্য্ব ক 
সৎসাহায্যে পৃথিবীতে লাধুতা ও পতিত্রতা মধ্যে বাস করিতে যত্ব করিধ লা, 
কিছ হ্ব্ী্জ রাজ্যে প্রধেশ করিব এবং আমাদের শরীর পৃথিবীতে থাকিলে 
আমাদের আত্মা স্বর্ন পিতার দহিত যোগযুক্ত হইয়া! ধাকিষে। মবজীবনের 
লক্ষণ ও অবস্থা কিং শিশু সন্তানের মত পবিত্রতা । পরিণত বশ্প্ের 
অহস্কার, আত্মর্বশ্বতা, সহঞ্জ ও খভুতভাবের অভাষ শিশুভাবের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । 'অহষ্কার ও অভিমান পরিহার করিকা গর শিশুগণের যত আমা 
বিগকে সহজ, কোমল, বিন ও বিশুদ্ধচিত্ত ছইতে হইবে। শিণু-ম! বাপ 
ভিতর আক কাছাকেও জানে না, আধ আধ পরে মা বাপের জাম করে, এবং 
সকাাবিগকে ভি ক্র কাহাকেও জানে না। আমাদের হয়েও স্বর 
লিড়াঞ্চে সর্ষেমর্ধা বলিক্া, জানিধ'। শিশু পিছ নাতাকে জনযোগে 
খা দর্শনের সাহাহো চেনে না। কিন্তু সহদক্ঞাদে; আমাদের হৃদ 
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তেমনি ছিজনের অবস্থার সহজজ্ঞানে শন পিক্খাকে ডিনিখে। বর্শন 
বআমাগেক পাহাধ্য করে লা, হিদ্যাবস্তার সাহাধো আমাধের প্রপ্বোজন নাই, 
ধকস্ত আমাদের ধর্মের সহজ ভাব তাহাকে অগুত্ভব করে বিজি আমাদিগকে. 
পরিবেই্টন করিগ্না আছেন, আমাদের উত্থান ও উপবেশনে খি্ি ব্আছেল। খিনি 
আমাদিগকে আহার দিতেছেন, রক্ষা করিত-ছেন, খিনি সকল প্রকারের পাল 
ক্সপর়াধ হইতে রপ্ষণ করিতেছেন। সকল সমদ্ে সফল কালে তিনি আঙাবিগের 
পি ও বন্ধু। শিশুসম্ভাদের আর এক লক্গণ ছলপৃস্ততা। পৃথিবীর কোন প্রথা 
প্রুলোতন তাহাদিগের উপরে কোন প্রকার শ্রভাব বিস্তার করিতে পারে ন1। 
তাহার ভলকপটতাশুস্ঠ ছুদ় পৃথিবীর ধন সস্পৎ দেখিয়া তাহাতে মুদ্বহয় না। . 
থে খাস গুকাইডা যায় বা পদ্ধার! দলিত 'হয়, তাহাও তাহার নিকটে যাছা। খন, 
জম্প্ও তাহাই। দ্বিজাত্বা ব্যক্তিও এইরূপ প্রলোৌভলের আতীত । প্রলোভনে 
যখন তিনি মু্ধ হুন না, তখন প্রলোভন জয় কযা তাহার পক্ষে আর একট! 
সুকঠিন ব্যাপার কি? নীতি ও সাধুতায় স্্ট ব্যজিগণের অবস্থা ঈদৃশ 
সহে। খ্সধাদের শ্রলোভনের লে সংগ্রাম করিতে হয়, প্রতিলময়ে বিবেকের 
সাহাষ্যে উহাকে পরাজয় করিতে হয়, কিন্ত দ্বিজাত্মার সংগ্রাম করিতে ছু 
না) দিশ্বাস প্রশ্বাসের ভায় তাহার নিকট সঞ্লই সহজ। তিমি জীশ্বরের 
পবিত্রতার দ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি পবিত্রতার বা নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করেন, 
সাহার চক্ষুত্বর ঈশ্বরের আলোক পান করে। যদিও আমাদিগের বন্কস 
হুইক্সাছে তথাপি আমাদিগের গর্ধবাভিমানের প্রাসাদ ভঙ্গ করা, পাপ 
অপরাধের ওকুভারে আমাদের ধুলিতে অবনত হওয়া, সত্যের আধৈহণে 
ঈশ্বরের অহেষণে আমাদের শিশুর স্যার অন্ধকারে অন্দেষণ করা গাল 
শ্রপোনভন পরাজত্ক করিবার উপযুক্ষ উদ্যম লাই, জ্ঞান নাই, এ অবস্থা 
শিশুর গ্ভাঞ় বিন ভাবে খর্গন্থ পিওর পদতলে পড়িলে তিলি আমাদের উপন্ে 
ফণা বিতরণ করিবেম। আমরা যেন বলিতে পারি স্বর্গে বা পৃথিবীতে ্ডিদি 
বি আমাবিগের আর কেহ নাই। -শিশুগণের মত আমাদিগের পিতার লঙ্গে 
নিত বাস করিধার আভিলায হউক । আমাদের সতে হত ক্ষন তিতা হউক 
শা আমরা এক পিতার লগ্তান ইহা খেল অর্ধ! আই তথ ক্ি। বখন আমামিখের 
বি্বান্‌ ও জ্ঞানী বলির! অভিমান হয় খন সত লইয়া খিরোধ উপন্থিত হয়? 
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কিন্ত বখন জিরা আমাদিগকে ছোটিপ শিশু বলিয়া মে করি তখন আর 
বিরোধে কি প্রয়োজন? সকল মানুয যখন ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে 
ঘুর শিশুর স্তায় পিবেষ্টন করিয়! ঈাড়াইবেন, তখনই ঈশ্বর তাহাদিগের মধ্যে 
গবিত্ররাজ্য বিস্তার করিবেন, তিনি তাহাদিগকে আপনার সন্তান বলিয়া গ্রহণ 
ক্তরিবেন, এব তাহাদিগকে একটি নিত্য পরিবার করিয়। দিবেন। বদি" 
আমাদিগ্সের অন্তরে বিবেক এবং ঈশ্বরের উপরে নির্ভর থাকে, এবং যদি 
আমাদিগের বিশ্বাস থাকে, তিনি তাহার অনুতণ্ সন্তানগণকে গ্রহণ করিবেনই 
করিবেন. তবে আমাদিগের সিরাশা কেন? বিনভ্র কোমল হৃদয়ে পবিত্র ঈশ্বরের 
রাজ্য প্রবেশের জন্য প্রতিদিন অগ্রসর হই, তাহা হইলে আর শোক থাকিবে 
না, ছুঃধ থাকিবে না, বিরোধ বিতর্ক থাকিবে না, সকলেই ছিজত্বের জল্য ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃহীত ছইবেন। আনুন আমরা সকলে করুণাময় পিতার নিকট 
হৃদয়ের সমাক্‌ পরিশুদ্ধি ও দ্বিজত্ব ভিক্ষা করি। 

উপাসনা শেষ করিবার পূর্ন রেবারেওড মেস্তর ব্রাউন বলিলেন, নিশ্চয় 
সমবেত উপাসকগণ তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দ্বুংখ করিবেন যে, ঈদৃশ 
উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানেন, কেশবচন্জ শ্রান্ত ও অসুস্থ 
ছইয়াছেন, অন্তর! দ্বিগুণ ত্রিগুণ সময় লইলে তাহারা আহ্লাদিত হইতেন। 
তাহার সম্মুখে যদি তিনি (প্রশংসা পূর্ধবক ) আর কিছু অধিক বলেন তাহা! 
হইলে তাহার ভাল লাগিবে না। তিনি এবং অনেক লোকে যে তাহার 
উপদেশ শুনিতে পাইলেন ইহাতে তিনি আহ্নাদিত। তিনি আশা করেন 
যে, আগামী সাত্ংকালে *লিবরপুল ইনিষ্টিউট হলে,” সকলে তাহার বন্তৃত। 
শুনিবেন। 

২৭ভুন সোমবার সাপ্বংকালে “মাউন্ট্রীট ইনস্টিটিউটে” নীতি ও ধরব 
সন্বদ্ধে ভারতের অবস্থানবিষয়ে বত্ৃত। দেন। মেয়র মেস্তর আবন্ডারম্যান 
ছব্বক সভাপতির অ।সন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বিলক্ষণ অধিক 
হুইক্াছিল। লিবারপুলের প্রা সমুদাস় ধশ্্মমাজের লোক উপস্চিত ছিলেন । 
বন্তৃত। অতি জাদরে সকলে শুনিঘ্নাছিলেন। পর দিবস (২৮ জুন 
মঙ্গলবার )  প্রকা্জ বিষয় একটি ক্ষুদ্র সভার বলেন, এই সন্ভায় ছয় হুইতে 
আট শতের . মধ্যে শ্রোতা উপন্থিত ছিলেন। রেবারেওড মি বেয়ার্ড, আব 


* 
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তরনিকান্চক কিছু বলিলে কেশবচক্র প্রথমতঃ বলিলেন, ব্রিট যগণ বিদেশীয়- 
গ্রণের শারীরিক দৌর্ন্ঘল্যর প্রতি দর প্রদর্শন করেন না, তাহার! বিদেশীর 
কাহাকেও পাইলেই তাহাকে “সিংহ” করিয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। 
অনন্তর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মদমাজের উৎপত্তি, ব্রাহ্মদমাজে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান সভ্যতা এবং হিন্দুগণের আধ্যাত্মিকতা! এ উভয়ের, মিলন; ইংরাজি 
শিক্ষা নর নারী উভয়ের মধ্যে প্রচলিত করা আবশ্টীকতা, মদ্যপাননিবারণের 
প্রয়োজন, ব্রিটিষগণের ভারঙ্তের কল্যাণার্থ ভারতকে শান করার কর্তব্যতা, 
ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ভারতের হস্তে ভারতের শা'সনকার্ধোর ভার অর্পণ 
করিয়া ভারত পরিত্যাগ করিযা চলিয়া যাওয়ার অবশ্ঠসন্তাবিতা, ঈশ্বরকৃপান্ণ 
ভারতের নরনারীগণকে ব্রিটিষগণ এক দিন ভাইভগিনীঘৃষ্টতে দেখিলে 
তবে তাহাদের উপর যথার্থ স্তায়বিচার করিতে পারার সম্ভধপরতা ইত্যাদি 
বিষয় নব ভাবে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকটে তিনি ব্যক্ত করিয়া! বলেন। 
তিনি প্রার্থনাহ্চক এই কয়েকটি কথা বলিয়া বক্ততা শেষ করেন ;“ঈীশ্বর 
আমার্দিগকে সাহাঘ্য করুন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। আমি 
আলা করি,ষত দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের রাজ্য সন্ধে যোগ আছে তত 
দিন সেই বিস্ত দেশসম্বন্ধে আপনাদের যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য 
আছে, তাহা সন্ভাবে ও বিষেকিত্বে সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বর আপনাগের 
সঙ্গে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন যে, উভয় জাতির মধ্যে একতা অবস্থিত 
করে, উদ্ভব পরস্পরের মহযোগিত্বে পরস্পরের সাহাধ্য করিতে পারে; এবং 
উভয় জাতির সাংসারিক ও নৈতিক কল্যাণ দিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হত়। রেবারেও 
জনকেলি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবকরণসমদ্ষে বলিলেন; এত বিভিন্ন 
মতের লোকদিগকে এক স্থানে একত্র করা বড়ই কঠন ব্যাপার, তবু তিনি 
সাহসের মহিত বলিতেছেন, বঞ্ত1 যাহ] বলিলেন তাহাতে কাহারও বিমত 
হইতে পারে না। সকলে মিলিত হুইয়৷ ভারতের সংস্কারবিষপে উপস্থিত বন্ধুকে 
সাহ্থাধ্য কড়িতে তিনি অনুরোধ করিলেন; কেন না এতদপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য 
আরকি আছে? রেবারেওড সি উইকড প্রস্তাবের অনুমোদন করিগ্রা ফেশব- 
চত্রকে হুদঘ্ধের সহিত স্বাগত সন্তাষ প অর্পণ করিলেন। প্রস্তাব কলধ্বনিতে 
স্থিরীকৃতত হইলে কেশব্চন্্র উহার প্রতৃাতরে বলিলেন," আপনা ফলে অনুগ্রহ 


৪৮% [আচার্য কেশবচক্দ্র 1. 
করিয়া যে, আমার কগা শুনিলেন এজন্য অতীব আহ্মদ্িত হইলাম। ব্আহা' 
সার়স্কালে ওংস্থক্যবর্ধক যে সমিতি খআসি প্রত্যক্ষ করিলাম আমি তরস! করি, 
আমি ইহ! কখম বিশ্বৃত হইব না বঅনস্তর সভা ভগ হইল । 
কেশবচন লগ্নে ক্রমাষষে পরিশ্রম করিয়া ক্রান্ত হইরা পড়িঘাছলেন। . 
তিনি যখন ব্রিষ্টলে (১১ ভূন) আগমন করেন,তখন তাহার শরীরের অবস্থা ভাগ 
নগ। এই অনুস্থাবস্থার তাহার বিশ্রাম ছিল না, ক্রেমাঘক্নে প্রকাশ্য ব্ত,ত! 
দান,বন্ধুগণের সন্মিলনানিতে গমন/ইত্যাপ্ি ব্যাপারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াপ্িল। ভাহার অহুস্বতার বিষয় বনুগণ জানিতে পারেন দাই তাহা 
নছে,তখাপি তাহার কথ। শুনিবার জন্য বাগ্রভাবশতঃ সে বিষয়ে তাহারা কিছুই 
মন দ্বিত্তে পারেন নাই। বন্ধুগণ আসিয়া খন কেশবচন্মকে কিছু ধলিবার 
জন্য জন্দুয়োধ করিতেন, তখন তিনি “না এই শঙ্ব উচ্চারণ করিতে পারি- 
ত্ে্গ না । ইংলগ্ডের এক জন বন্ধু এই জন্তই কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেল, 
কফেশবচল্রা ইংরাজী ভাষা বিলক্ষপ শিখিক্ণাছেন, কেবল একটা কথা শিখেন 
নাই, সে কথাটী “না'। ক্রমে কেশচন্ত্রের পক্ষে পরিশ্রম একাস্ত ভারবহ হইয়া 
উঠিয্লাছিল, আর তাহার শরীর যে কারধাক্গম ছিল না,তাহা তাহার লিবারপুলের 
শেহ বস্তায় আমরা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তিলি কোন কালে 
শারীরিক দৌর্্ঘল্য প্রকাশ করিয়। কিছু বলিবার লোক ছিলেন না, অথচ 
তাহাকে উদ স্পষ্ট করিক্সা বত তার জারভে বঙ্জিতে হইয়াছে ঈত্ৃশ শরীরের 
কঅবশ্থং লইয়া দীর্থকাল বন্তৃত। করা আর শরীর কেন সহ্য করিতে পারিবে? একে- 
হারে তাহার শরীর অহল্র ছইয়। পড়িল, যাথ। শোরা রোগ ষ্ঠাছাকে শব্যাশামী 
করিল। বন্ধুগণ ইহাতে একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লিবারপুলে জাইগব- 
রস্থ ভবজিই ভরবান্‌ স্থোক্ারের গৃহে অতি যত্ব সহকারে সকলে তাহার শুশ্রা- 
হায় প্রবৃত্ত হইলেন । মছিলাগণ এ অমতে যাতৃুশ যত্ের সহিত তাছার শুভ্রায। 
করিস্বাছিলেন, কেশবচত্র তাহা ফোন দিন বিশ্যৃ্ত হইতে গায়েন মাই, 
সাহার বন্ধু ও জআত্মী-্গপও্ কোনদিন বিদ্বু্ত হইতে পারিবেন না। সেবা” 
নিরতা সহিলাগণ কি জানি ঝা! কেশবভত্রোর আবসমট উপস্থিত হয়,এই আশঙ্কায় .. 
জর্ঘহ! জঙ্জদ্ধণ কয়িতেদ । বাকা রামমোহন ইৎলও জামিগ্রা আর বেশে 
: ক্িরিলেন রা কথা দলেরই হবে জণগরাক ছল; হা, অকলের ছনে ঈতবশ 
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আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ইহ] আর বিচিত্র কি? সংবাদ পত্রে অন্ুস্থতার সংবাদ 
উঠিপ, ক্রমে এদংবাদ গানিয়! তারতবর্ধে পহছিল। ফেশবচল্টের পরিবার 
ও বন্ধুনর্গ একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। গৃহে ক্রদনের রোল উঠিপ, 
াইবার বেল! থে আশঙ্কা পরীবারবর্গর মনেশ্বা পাইয়াছিল। এখন. 
তাহা নবীভূত হুইল। কেশবচল্রের মাতা একান্ত অধীর হইয়া পড়ি” 
লেন, তিনি উদ্মাদিনীপ্রাত্ণ হইয়া একেবারে অন্তঃপুর হুইত্ডে বাহির হইপ্না 
বহির্রাটীর প্রাঙ্গণদ্ধারে আসিয়া পড়িলেন। সকলের আহার বিহার ছাপ্য 
প্রমোদ একেবারে বদ্ধ হইল) ডারিদিক্‌ শুন্যবোধ হইতে লাগিল। ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়! লগণ্ডনস্থ বন্ধুধর 'ত্রিটিষ আগ ফরেণ ট্উনিটেরিয়ান আসোসিয়ে- 
শনের' সম্পাদক রেবারেণ্ড মেস্তর স্পিষ্ার্স সাছেবের নিকটে টেলিগ্রাম কর 
হুইল ।« টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তর মকলে উৎকঠার সহিত প্রতীক্গ! করিতে লাগি- 
লেন। ছুঃখ শোকের দিন দীর্থতর হইয়! উঠিল। বন্ধুবর মেস্তর ম্পিক়ার্স 
টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র উহার উত্তর দিলেন। এই প্রত্যুত্তরে সকলের মন কথন. 
ঝি হুশ্থির হইল; মেস্তর ম্পিগ্নাসে র প্রতি বন্ধু ও পরীবারবর্গের কৃতজ্ঞতার 
পরিসীমা রহিল না। ইহারা সকলে কেশনচল্রের সম্যক্‌ সুস্থতার সংবাদের 
জন্য প্রতীক্ষা। করিয়া রছিলেন। 
এক পক্ষের অধিক কেশবচন্ত্র শখ্যাশারী। চিকিৎসকগণ তাহাকে 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবার আদেশ করিলেন, সুতরাং যে সকল স্থানে গিয়া যেষে 
দিনে কাধ্য করিবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইল। ২জুন 
হইতে ১৫ জুলাই পর্থযন্ত লীভ, ওয়েকফিল্ড, বোণ্টন, বিউরি, গ্ল্যাসগো এডেন- 
হরা, নিউক্যাসল, ইব্ক, এই সকল স্থালে যাইবার সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
এত দূর কথা ছিল থে ১৬ জুলাই লিবারপুল হইতে আমেরিকায় যাত্রা কর 
হইবে। এক অনুস্থতাপ আমেরিকাগমনের প্রত্ঠাব পর্যন্ত প্রস্তাবমাত্রে পর্ধয- 
বসন্ন ছইল। কেশবচন্র এরূপ অন্রশ্থ হইলেন কেন, পর সময়ে-তাহ।র 
বন্ধুগণের হধ্যে ইহ লইয়া বিওর্ক উপস্থিত হয় । এ বিওর্ক উপস্থিত হইবার 
কারণ এই যে, এক জনবন্ধু পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্্র নিরামিধভে জী 
এই নিরামিষভোজনজনিত দৌর্বল্য হইতে ইংলণ্ডে তাহাকে গর পীড়া 
আক্রান্ত হইয়া শব্যাশানী হইতে হইয়াছিল । এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া খেশব. 
ণ এ 
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চল্জ নিতান্ত ঢুংধিত হন। তাছার এক জন বন্ধুকে তিনি বলেন, ইংলতে 
আমি কি জন্য পীড়িত হুইপ়াছিলাম, ইহার মূলকারণ না জানিক্স। পত্রিকান 
ঈদৃশ আন্দোলন নিরামিষভোজনের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হুইবে। 
ইংলণ্ডে নিরামিষতোজন পরিত্যাগ না করাতে তাহাকে প্রতিদিন প্রার 
'অন্ধরাশনে থাকিতে হইত, অনেক সময়ে ক্কুধার জন্য নিদ্রাগম হইত না, যখন, 
ক্ষুধা একাস্ত কাতর হুইতেন, আর কিছুতেই নিদ্রা! আসিত না, তখন সন্ত 
ভাই প্রসন্নকূমারকে ক্ষুধার কথা বলিতেন, তিনি ত্বরে অস্বেবণ করিয়া একাদ 
খণ্ড রূটী পাইলে তখনই সেই গভীর রজনীতে তাহাকে আহার করিতে 
দিতেন, সেই কটীখণ্ড খাইয়া কথক্চিৎ নিদ্র। যাইতেন। অসাধারণ পরিশ্রমের 
সঙ্গে সম্তে ঈদৃশ তোজনের অল্পত1 শরীর বহন করিতে পারিবে কেন? এস্থলে 
এ কথা বলা উচিত যে, কেশব্চন্ত্ের জাহারে ক্রুট ইংলগুস্থ বন্ধুগণের হৃদয়" 
হীনতা হইতে উপস্থিত হয় নাই, তাহাদের জ্ঞানের অভাব হইতে ভপস্থিত 
হুইয়াছিল। ইৎলগবামিগণ অতি অল্প পরিমাপ অন্ন আহার করিয়া থাকেন। 
কি পরিমাণ জন্গ ও উপকরণ হাহার শরীরধারণের পক্ষে প্রয্নোজন, সে সম্বন্ধে 
ভাহাদিগের কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা,মাৎসের পরিমাপাপেক্ষা নিরামিষের পরিমাণ 
অধিক প্রয়োজন । ধাহার! মাংসভোজী তাহার। অন্নাদি অল্প পরিমাণে আহার 
করিয়া থাকেন। তাহারা নিরামিষপ্ডোজীকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ অন্নাদি 
দিয়াই মনে করেন, উহ] অতিথির পক্ষে পর্যাপ্ত । এইরূপ ক্রমিক আহারের 
অল্পস্, পরিশ্রমের আধিক্য, নিদ্রার ব্যাত্াত, এই সকল কারণ একত্রিত হইব! 
ভাঙাকে শধ্যাশান়্ী করিয়া ফেলিল। তিনি লিবারপুলে ডবলিউ ডবারনৃ 
স্বোখারের গৃছে ১৪ জুলাই পধ্যন্ত অবস্থিতি করিলেন। তধনভ্তর লগ্ডনে 
প্রত্যার্তন করিলেন, কিন্তু তাহার শরীর আর পূর্নকার স্বাস্থ্য লাভ করিতে 
সমর্থ হইল না; হৃতরাং তাহাক্ষে পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে হইল। 
্রচ্মবাঁদিগণের সভ]1। 

২৯ জুলাই বুধধার গ্রেট কুইন দ্রীটে ফীমেসন্স হলে অপরাহ্ ৭ টার সমগ্র 
লগুনে একটা ব্রচ্মবাদিগ্গণের জন্ত সভাস্থাপনের অনভ্ভিপ্রায়ে সভ। হয়। ইউ- 
লিঙ্কম সাফ্ধেন স্কোক়্ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ সভাপ্ধ এই 
নিগ্ারণগুলি নিবদ্ধ হর ;--"এই সম্ভার মনত এই বে, ধর্্রসম্বন্ধে মতভেদ- 
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সত্বেও (১) ধর্মের সত্যানুলন্ধান (২) উপাসনাশীলতা বর্ধন (৬) জীবনে 
নীতির উন্নতিসাধন ছারা আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতা অর্গীন ও বিস্তার 
জন্ত ঘতু করিবার নিমিত্ত একটা সভা স্থাপন করিয়া লোকপ্দিগকে একত্র 
মিলিত করা আকাঙক্রণীয্প ।” "এই সভার মতে ইহা আকাজ্ণীয় যে, এই 
সভা অগৌণে ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্রণি, ফুন্স এবং অন্ান্ত স্থানে ঈদৃশ* 
যে সকল সভা৷ আহ্কে, তাহার সঙ্গে পত্রাপত্র করেন, এবং ইহার সহানুভূতি 
ও সহযোন্িত্ব তাহার্দিগকে অবগত করেন।" কেশবচত্দ্রকে যে নির্ধারণটি' 
উপস্থিত করিতে দেওয়া হুইগ্লাছিল, তহুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহার 
ষন্দ এই ;-সকল শ্রেণী ও সকল জাতির লোকদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
বন্কৃতা ও যোগস্থাপন তিনি চির দিন একান্ত প্রয়োজন বলিয়৷ অনুভব করিয়া 
থাকেন। এ কিছু আশ্চর্ধ্য নয় যে, রাজ্যসম্পর্কে সমাজমম্পর্কে লোকদিগের 
মধ্যে প্রভেদ ভিন্নতা থাকিবে, কিন্ত ধর্মের নামে ঈশ্বরের নামে নরনারী 
বিরোধ করিবে ইহা নিতান্ত দুঃখকর। সমগ্র মানবজাতিকে এক হ্বত্রে বন্ধ 
করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদিগকে বাদ্ধিবে, ধর্মের ইহাই উদ্দেশ্ট। যদি জামর! 
দেখিতে পাই বে. মানবগণমধ্যে শাস্তি ও শুভকামন। বর্ধন না করিয়া 
ধর্মের নামে পরস্পরের প্রতি কেবল হছিংস। দ্বেষ প্রদর্শনের চেষ্টা হইতেছে, 
তখন আমাদের ইহার প্রতিবাদ করা কর্তব্য, এবং ইহা! বলা সমুচিত্ত ষে, 
ধর্ম আপনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বদেশে দেখিয়াছেন বিভিন্ন হিন্দৃ- 
জন্প্রদ্যায় পরম্পরকে কেমন বণ! করেন,মুদলমানেরা ব্রীষ্টানগণের প্রতি শক্রুজ্ঘানে 
তাহাদিগের প্রতি কেমন বিদ্বেষ করেন, কিন্ত তদপেশ্ষণ আরও কষ্টকর এই যে, 
খষ্টানগণ হিন্দৃগণের প্রতি ক্রমান্বয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থকেন। 
ঈশা যেমন ঈশ্বর ও মানবের প্রতি শ্রীতি সবলে প্রচার করিয়াছেন এমন 
কেহ করেন নাই, অথচ তাহার অনুযারিগপ যদ্দি বলেন, ছিনু্গণ ভ্রষ্ট, 
তাহাদের সন্বদ্ধে পরিত্রাণের কোন আশা নাই, তাহাদের মলোমধ্যে 
বিশ্্মান্তও সত্োর সংত্রব লাই, তাহা হইলে উহা কত ছুঃখকর। মতের 
সঙ্কুচিত ভাব হইতে হাদয়ের সম্ুচিত ভাব উপস্থিত ছয়। আপনাদের 
সম্প্রধায় ভির অপর সন্প্রদায়ে সত্য নাই, এই জ্ঞানে মানুষ অপর 
সন্প্রমায়ের লোককে দ্বণা করিয়া থাকে, সাম্প্রদায়িক কঞ্ষতা হযে, 
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পোষণ করে। ধর্ম সুলতঃ সার্দমভৌমিক। ঈশ্বর যদি আমাদের সকলের 
পিতা হন, তাহ! হইলে সত্য আমাদের সকলেরই সম্পত্তি ধর্দ্ের বিবিধ 
দিকৃ। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতি উহার এক এক দিগআত্র গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য সকল দেশে সকল জময়ে সমগ্র 
ধর্্রজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আংশিক ধর্ম্রজীবন দেখিতে পাওয়া 
যায়। হিন্দুগণ ধর্মের এক দিক্‌, খীষ্টানগণ অন্য দিক্‌, প্রথম শতাব্দীর 
লোকেরা এক দিক্‌, বর্তমান দময়ের হুসভ্য লোকেরা অন্য দিক প্রদর্শন করিয়। 
থাকেন। যদ্দি সমগ্র ধর্মজীলন গ্রহণ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে 
কোন জাতি বা ঈশ্বরের পরীবারের কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যা 
না। জমুদায় দাতি, সমুদায় ধন্মশান্তর, মকল জাতির সাধু মহাজনগণকে গ্রহণ 
না করিলে, ঈশ্বরেতে যে সার্ষভোঁমিক ধর্ম অবস্থান করিতেছে, তত্প্রতি 
আমর যথেচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি না। ঈশ্বর ও মানবের প্রতি 
ষথার্থ ভাব পোষণের জন্ত ভিন্ন ছিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মানবগণের 
ধর্দুজীবনে যত বিভাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তত্প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে 
হইবে। শ্রীষ্টানগণের হিন্দুগ্রণের প্রতি, হিন্দুগণের খী,স্টানগণের প্রতি 
স্বণা করিবার কোব অধিকার নাই। পুর্ণ সত্যের জন্য, ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য 
তাহাদিগের পরম্পরকে আলিম্বন করা সমুচিত। ষে সভা সংস্থাপিত হইতে 
চলিল, এই সভাতে উহার পূর্বাভাস আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত। 
তাহার মনে হয় যে, বহু শতাব্দীর সাম্প্রদাঘ্িক সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক 
অত্যাচারের পর এ সমগ্জে ধর্মের উদ্ারভাবের দিকে লোকের চক্ষু উন্মীলিত 
হুইতেছে। ক্রমে লোকেরা বুঝিতে আরভ্ত করিয্বাছে যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির 
প্রতি ষথার্থ ভাব পোষণ করিতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার, অধ্যাত্ম 
অত্যাচারের প্রতিবাদ, এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করা প্রয়োজন। 
এই নির্ধারণের উদ্দেশ্টয এই যে, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মণি ফ্ান্স " এবং 
অন্তান্ত স্থানে যে সকল ধার্টিক লোক আছেন, তাহাদিগকে এক ঈশ্বরে 
ভ্ৰাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ করা হয়, সকলের পিত ঈশ্বরকে পুজা করা হয়, ভালবাস! 
হয়। সময় আলিপ্াছে ঘে সমযষে সকল জাতি সকল বংশ এক গৃহে একত্রিত 
হইবে; মন্ডভেদের বিরোধমধ্যেও সকলে এক হুইবে। মানবজাতি মধ্যে 
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মতে কমত্য সংস্থাপন অসম্ভব। ধাহারাই তাদৃশ জ্যমত্ত শ্থাপনে ঘত্ব 
করিয়াছেন, তাছারাই অআকৃতকার্ধ্য হছুইঘ্বাছেন। প্রতিজনের স্বাধীনতা, 
প্রতিজনের অধিকার জম্মানিত ও স্বীকৃত হউক, এবং মতের ভিন্নত1 স্বীকার 
করিয়াও আমরা হহা' স্বীকার করি যে, একত্র কার্ধ্য করিবার জন্ত এমন একটী 
*সাধারপভুমি নির্বাচন কর! সম্ভব, যে ভূমিতে জামরা ভাই বলিয়া পরস্পরকে 
সহানুভূতি দান করিতে পারি। তিনি আশা করেন, এ সভা আর একটা ভ্রান্তি 
হইতে সর্ধদা আপনাকে রক্ষা করিবেন। যে সকল সন্প্রদা্ জাছে তত্প্রতি 
যেন গর্বিত ভাব পোষণ কর! না হয়। ধাহারা আমাদের অগ্রগামী, ধাহারা 
আমাদের জন্ত অধ্যাত্ম সপ্পৎ রাধিকা! গিয়াছেন, তাহাদের চরণতলে ব্জামাদের 
বাস করা সমুচিত। হিন্ছু খৃষ্টান, বৌদ্ধ, চাইনিজ, গ্রীক এবং রোমাণ ধাছারাই 
মানবজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহারাই আমাদের চিরকৃতজ্ঙ1- 
ভাঞন। যে সভা গঠিত হইতেছে, এ সন্ভতা্স তাহ।দিগের খণ শ্বীকার করা 
সমুচিত। এই সভা গঠনের জন্য ধাছার৷ সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
আমাদের সাহাধ্য করিয়াছেন, আজ আমরা তাহাদের চরপতলে উপবেশন 
করিয়া বন্ধু ও ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞত! 
উপহার দিতেছি। বংশানুক্রমে তাহাদিগের হইতে আমরা আলোক লাভ 
করিয়াছি বলিয়াই ব্রহ্ষবাদী ভ্রাতৃমণ্ডলী নামে পৃথিবীর নিকটে পরিচিত 
হইতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন লমক্সের লোক হইলেও আমরা 
সাহাদিগের অসম্মান করিতে পারি না, আমর] অহঙ্কার অভিমানে 
স্টীত ইহয়া এ কথা বলিতে পরি না, আমরা খীষ্টশান্ত্, হিন্দূমান্্র অথবা 
কন্ফিউমস্‌ কৃত শাস্ত্রের নিকটে কোন বিষয়ে খুনী নহি। যাহারা আমাদের 
অগ্রবস্তাঁ, যে সফল মগুলী বর্তমানে বিদ্যমান, সকলের প্রতিই জামানের 
বিনীত ভাব থাকিবে । ধদি এ সভার প্রতি অপরে দ্বণা করেন, এ সভা] ঘেন 
তদ্ধিষক্জে তাহাদের প্রতি দ্বণা না করেন। প্রেম, গুভাকাতক্ষা, ও শাস্তি 
জামাদের লক্ষ্য । সাল্প্রথপ্মিক তণ নির্ধাণ করা আমাদের উদ্দে্ট, হিৎস1 
দ্বে উদ্দীপন করা উদ্দেন্ট নহে। আসর শাস্তিয় সংবাদ বহন করিব, 
সকল সম্প্রদাস্নকে ভাল বাসিব। হিন্দু খ্টীন সকলকে ভ্রাতদৃষ্টিতে দেখিব, 
তাহাদের গ্রন্থ ও থাজকগণকে সম্মান করিব, এবং ধাহার! মনে করেন 
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আমাদের পক্ষে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা! লাই, আমরা তাহাদিগকেও 

ভ্রাতৃপ্রীতি দেখাইব। তিনি আশা করেন ধে, এ সভার কোঁন সভ্য কোন 

অন্প্রদায্ণের প্রতি সাম্্রদাপ্রিক বিদ্বেষাব প্রদর্শন করিবেন না। ইংলণ্ে প্রায় 

তিন শত ভিন্ন ভিন্ন শ্রীষ্টসন্প্রদায় আছে, সে সমুদাঘ়কে এক করিবার জন্ত যত্ব 

কুউক। এই সকল সম্প্রদাঘ্ধ» কেন পরস্পরের উপাজনালয়ে পরস্পর মিলিত: 
হইবেন না? কেন পরস্পরের সঙ্গে এক হইবার জন্ত যত্ব করিবেন না? তিনি 

একটি বিষয়ে বড় আশ্চর্যযান্িত হইয়াছেন যে, অত্রত্য খ্রীষ্টানদিগের ধর্ঘর- 

জীবনে ভক্তি ও অনুরাগঞ্জনিত উদ্যম নাই | ভন্ভি, অনুরাগ জন্য উদ্যম ভার- 

তাজ জীবনে লক্ষিত হয়। ভারত আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন; ইংলও জড়তাবাপর। 

ইংলণ্ু এবং ভারত উভয়ে মিলিত হইলে উভয়ে উভয়ের যাহ] ভাল তাহা 

গ্রহণ করিয়া ধর্স্রজীবনের প্রীক্য সম্পাদন করিতে পারেন। এজপ্য ইংলও, . 
আমেরিকা জার্ম্মণি ফান্স বা অন্য যে কোন দেশে ধর্ট্বের নব ভাব উপস্থিত, 
স্কাছাদিগের সঙ্গে তাহার শ্বদেশীয়গণ মিলিত হইয়া কার্য করিতে প্রত্যত। 
সকল পৃথিবী তাহাদিগকে সহশিষ্য বলিয়। গ্রহণ করুন, ধাহাদের যাহা ভাল 
আছে তাহাদিগকে অর্পণ করুন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই 
হইটি মূলতত্বের মধ্যে সমগ্র ধর্শুনিবিশিষ্ট, ইহা তিনি চিরদিন বিশ্বাস করিয়! 
আদিয়াছেন; তিনি যত দিন বাচিয়া ধাকেন, ইহ1 তিনি প্রচার করিবেন। 
কবে সে দিন আসিবে, যে দিন সমুদ্ায় পৃথিবীর লোক ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং 
মানবের ভ্রতৃত্ব স্বীকার করিয়া! এক পরীবার হইবে। পরিশেষে তিমি উপরি 
লিখিত ছিতীস্্ নির্ঘধারণটি সাত উপস্থিত করিলেন। 

ভারতবর্ষের নারীগণ। 

১ জাগষ্ট সোমবার লগ্ডন কওুরিট গ্রীটে আর্কিটেকৃচরাল গ্যালারিতে 
“বিক্টোরিস্া ডিদ্কশন সোসাইটির" মামিক অধিবেশন হয়। কেশবচত্ত্র সন্ভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। "নারীগণ--তাহাদিগকে যেরূপ মনে কর! হয়, 
এবং তীহারা যেরূপ” এ বিষয়ে মিস্‌ ওয়ালিংটন্‌ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এই প্রবন্ধোপরি বিতর্ক উপস্থিত হুয়। কেশবচন্ত্র ্বদেশীয় নারীগণের মঙ্গল 
সাধনে যে ঘড় করিয়াছেন মিল্‌ ফেখফুল সভাষব তাহা প্মরণ করাইযা! দিলেন, 
এবং ষভার পক্ষ হইতে বলিলেন যে, ফেশবচজ্ স্বদেশী নারীগণের অবস্থা- 
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সন্বন্ধে বলিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা! গুনিবার জন্য সপ্তা 
বাগ্র হুইপ প্রাতীক্ষা করিতেছেন, এবং কি প্রগালীতে দেশীয় মহিলাগণের 
নৈতিক উন্নতিসাধন হইতে পারে, তৎসম্থন্ধে তিনি থে মত প্রকাশ করিবেন, 
তাহা ভাহাদিগের নিকটে অত্তীব মূল্যবান্‌ বলিয়া গৃহীত হুইবে। সভাপতি 
'কেশবচত্ত্র সাদরে গৃহীত হুইয়! যাহা! বলেন,তাহার ষার এই প্রকারে সংগৃহীর্ত 
হইতে পারে;--এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চধ্য মনে হইবে যে, একজন 
হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, তাহার 
দেশীয় লোকেরা! স্ত্রীজাতির সত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি 
এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে 
এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূণ নিন্দা অনেকটা ঠিক। স্ট্রাচীন- 
কালের হিন্দুমমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেনধপ নাই। এমন এক সময় 
ভিল, যে সমদ্থে স্ত্রী ওপুকষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে 
পারদৃশ্বা ছিলেন, স্বামী সহকারে ধন্মালোচন! করিতেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত! 
হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্ত এখন আরসে 

দিন নাই। সময়ে সমগ্পে ভারতের নারীগণ এত দূর স্বাধীনতা সম্ভোগ করি- 

তেন যে, এ দেশের সভ্যতাও তত দূর অগ্রসর হুইতে পারে না। এখন জাতি- 
ভেদ ও পৌন্তলিকত। ভারতসমাজের নিতাস্ত দৃরবন্থা উপস্থিত করিয়াছে। 

ভ্ভারতনরনারার এত দূর পতিতাবন্থা উপস্থিত যে, ঠাহাদিগকে দেখিয়া! বর্তমান 

ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন রূপ 
ছুরবস্থা যে, এক জন ব্রাহ্মণ সন্তরটা নারীর পাণিগ্রহণ করেন; কুলীন পিত! 
খাতা না দেখিয়া আপনার পুত্রকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন না। জার একটী 
অনিষ্টকর কুরীতি এই যে, এক জন অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ একটা, পঞ্চমবর্যীন্া 
কন্তাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধনাগণ পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন না; 
একবার বিধব! হইলে চির দ্রিন বিধব! থাকিতে হয়। কেবল বিবাহ ছয়ন! 
ভাহা নহে, বিবিধ প্রকারের কৃদ্ছ,সাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। 
বিধবাগণকে ভীহাদিগের ইচ্ছার বিরোধে ঈদৃশ ভাবে জীবনাতিপাত করিতে 
বাধ্য করা অন্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। বাল্যবিবাহপ্রথ) বিদুরিত হইয়া 

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয় এরপ ব্যবস্থ! হুওয়া আবশ্যক । হদি সম্তঘপর হর, 
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একাধিক বিবাহ, ধু বিবাহ রাজবিধি দ্বারা নিবারণ করা সমুচিত। অন্যান্ট 
ঘধে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে তাহা চরির্প্রভাবে, গ্রচ্থগ্রচারাি 
উপায়ে অপনীত করা যাইতে পায়ে। এ সমুদায় দোষের মূল বিদ্যালৌকের 
অভাব । যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাহার। 
নিজেই এই দকল সদোষ ব্যবহার অপনগ্রন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা 
ছুইয়। কৃচ্ছ দাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক লাভে বঞ্চিত থাকা, 
এ সমুদায়ই তাহার! ভগদিচ্ছ! মনে করেন, সুতরাং বিধ্যালোকে তাহাদিগকে 
উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিত হইতে অজ্ঞানান্বকার 
বিদ্ুরিত করিতে পারিলে কুসংস্কারাদি সহজে উৎপাটিতত হুইবে, সত্য পবিত্রতা 
শাস্তির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহত্র দ্বার উদঘাটিত হইবে। যদিকেহ 
এ কথাকহেন যে, হিন্দুশান্ত্রই নারীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে, 
ভাছাদিগের ইহা জানা উচিত ঘে, হিনুশাস্ত্র পতীগণকে 'ধন, বস্ত্র প্রেম, 
শ্রদ্ধা ও অমৃতমর় বাক্য দ্বারা” সন্তষ্ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি 
কেবল পত্বীকে ভাল বামিবেন না, তাহাকে শ্রদ্ধা করিবেন, এরূপ ব্যব- 
স্থাইতে সর্বত্র পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের উপযুক্ত । কেহ বলেন যে, 
বালিকাগণকে শিক্ষ। দেওয়ার পক্ষে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণের কোন যত্ব ছিল না। 
এ কথা সত্য নহে, হিঙ্দুশাস্ত্রে বাবস্থাপিত আছে, "পিতা কন্যাকে সে পধ্যস্ত 
বিবাহ দিবেন না ষে পর্যন্ত না সে পতির মর্যাদা, পতিসেবা ও ধঙ্্মশাসন 
বোঝে।' এ লকল শান্সবাক্য দেখাইয়া দেয় হিন্দুদমাজের এখন পতিতা- 
বস্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, ভারতের সর্দ্বর নারীগণ অস্তঃপুরবন্ধ। 
বঙজদেশ হাড়! পঞ্জাব, বন্থে ও মান্ত্রাজে নারীগণ জনেক পরিমাণে স্বাধীনত! 
সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যদিও ভারতের নারীসমাজসম্বন্ধে অনেকগুলি 
বিষয়ে ছুঃখ করিবার আছে কিন্তু তাহার সন্ধে পূর্কালের কঙকগুলি ভাল 
বিষঃও সংযুক্ত 'আছে। পতির প্রতি আন্বরক্তি, লজ্জা শীলতা, হুকোমল 
ব্যথহার, স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব, স্বামীর হিতসাধনে একান্তিকতা, এ সকল 
গুণ এখনও হিল্দুনারীগণের মধ্যে বিদ্যম।ল। গে দেশের নারীগণের চরিত্র 
সন্ত করিতে গেলে, তাহাদের মধ্যে যে স+ল উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, 
তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ইংলগ্ডের সভ্যতার প্রতি তাছার 
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আনর ও সন্ত্রম আছে, কিন্ত এ দেশের আচার ব্যবহায় ভারতে প্রচলন 
করিয়া দেশীযনগপকে নীচ করিয়া ফেল! কধন সমুচিত নর়। কোন এক 
লমাজের উম্নতি বাহির হুইতে আসে না, শ্বাভাবিক ও দেশীয় ভবে 
,ভিতর হইতে হয়। সে দেশের নারীগণের যে সকল সদৃগুণ আছে, 
ত্বাহাদের সংস্কার তছুপরি স্থাপিত করিতে হইবে। জনেকে বলেন, ঈৎলগ্ডের 
নারীগ্রণের অধিকার লইয়া বিরোধ করা উচিত নক্প। উহা! লইয়া বিরোধ 
করিবার প্রত্জোজন কিঃ যদি নারীগণ মনে করেন তাহাদের কোন কোন 
. কাজ করা উচিত, পুরুষেরা কেন, তাহাতে বাধা দিবেন? বখন পুরুষের! 
তাহাথের গ্বাধীন কার্যে নারীগণ হস্তক্ষেপ করেন ইহা! চান না, তখন 
পুরুষেরও নারীপণের সম্বন্ধে সেকপ করা উচিত নয়। পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
কি নারী শ্রেষ্ঠ, এ বিতর্কের দুই দিকেই বলিবার আছে। এবিরোধ এই 
বলিয়া মিটান যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে পুকুষগণ, কোন কোন বিষয়ে 
নারীগণ শ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু পুরুষে চিত, ওজস্বী, পুরুষের! তাহাতে চির দিনই 
শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু স্বকোমল সঙ্গেহ তাহাতে পুরুষগণ নারীগণকে 
কোন দিন পরাজয় করিতে পারিবেন না। পুরুষ ও নারী এ দুইক্জের গুণগুলি 
একত্ত মিলিত হুইলে তবে উত্কর্ষ উপস্থিত হয়। কেহ €কহ বলেন যে, 
পুরুষগণ বিশেষ এবং নারীগ্ণণ বিশেষণমাত্র, কিন্ত তিনি অন্য প্রকার মনে 
করেন। পুরুষগণ বিশেষ্য পুংলিঙ্গ সত্য, কিন্তু কর্ম কারর, লারীন্ূপ 
সার্থক ক্রিয়া দ্বারা অনুশ।পসিত (ব্যাপ্ত)। কাধ্যতঃ সমুদাক্স পৃথিবীতে 
নারীগণ পুরুষগপকে শাসন কদেন। অনেকে মুর্খে অস্বীকার করিতে পারেন, 
প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষয় কি? ভারতবর্ধে এক শত 
স্বামীর মধো নবনবতি জন স্ত্রীকর্তৃক শাসিত। ইংলগ্ডে এবং তাবৎ সত্ত্য 
ও সংস্কৃত দেশেও কি তাহাই নয়? শৈশব হইতে পরিণত বয়সপধ্যন্ত গ।ভগী, 
পত্ধী, এবং সাধারণতঃ সমুদায় মহিলার প্রন্ভাব সকলেই অগ্থন্ভব, করেন ও 
বহু মনে করেন। পুকুষগণের উপরে তাহাদের হুকোমল সঙ্গেহ মধুর প্রকৃতির 
প্রভাব অনিবার্ধ্য। বদি নারীগণ আমাদিগকে শাসন করিবেদই, তবে কি 
সকল বিষয়েই আমাদিগকে শালন করিবেন? না। বে বিহয়ে পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ 
€ষ বিষয়ে ঠাহাদের কথা শোন! হউক, যে বিষয়ে লারীগণ শ্রেষ্ঠ সে বিহল্সে 
তি 


8১৪ আচার্য্য কেশবচন্্র | 


সাাদেব কথা শোনা হউক। পুরুষ ও নারী এ উভয় জাতির সামঞসো 
সমাজের কল্যাণ। এজন্ত কি ইংলণ্ে, ক্ষি তারতে, এ দুই জাতির ছিত 
এ ছুই জাতি একত্র মিণিত হইয়া পর্যালোচনা করিবেন, এবং ছুইয়ে মিলিত 
হইয়া দেশহিতকর কার্ধোর অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের উপকারের জন্ম, 
'ছিনি অনেক স্থানে পুরুষগণের সন্ধায় বলিয়াছেন, আজ নারীগণের সভায় 
ভাহাকে ষে বলিতে দেওয়া হইল, ইন্ছাতে তিনি আপনাকে সম্মানি 
মনে করিতেছেন। ইংরেজ মহিলাগণ-_ইংরেজ ভগিনীগণ-- হিনদুনারীগণের 
যথাসাধ্য উদ্নতিসাধনে হত্ববতী হউন। মিস্‌ কার্পেক্টার তৎকল্পে যাহা 
করিয়াছেন, অনেকেইতো তথ্বিষয়ে তাহার অনুমরণ করিতে পারেন। এখন 
সে দেশে শিয়া হুশিক্ষিত ইংরেজ মহিলগণ শিক্ষা ও তৃষ্টান্ত বারা! ভারতবর্ষের 
ভগ্গিনীগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাহারা কিরপ শিক্ষা দিবেন 2 
অসাম্প্রদায়িক, উদার, ধাটি এবং কার্ঘ্যোপযোগী। সেইরূপ শিক্ষ। যেরূপ 
শিক্ষাতে তাহারা উন্নত মাতা, ভগ্গী, কন্। ও পত্ী হইতে পারেন। তিনি 
ভারতের ছুটা একটা বা পঞ্চাশংটা নারীর পক্ষ হুইয়াএ কথা বলিতেছেন না, 
কিন্তু কোটা কোটা নারীর পক্ষ হুইয্া বলিতেছেন। তাহাদের অশ্রপাত কি 
ইংরেজ ভগিনীগণের ছদয় সংস্পর্শ করিবে না? উহ্থা কি লৌহহ্থারা গঠিত ? 
সমুদ্র, পর্ষদ, বিবিধ বিশ্বুবাধা অতিক্রম করিয়া, দ্বাঙ্থোর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া 
ভারতবর্ষের নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসময়ে বিবাহ, এবং অজ্ঞানত| হইতে 
বিমুদ্ত করিবার জন্য সে দেশে গমন অতি মহৎ উদ্দেন্ট সন্দেহ কি? গবর্ণমেন্ট 
বিধিগ্রণয্নন দ্বারা, দেশহিতৈষী পুরুষগণ পৃরুষগণকে শিক্ষিত করিবার যত্রের 
দ্বার! কল্যাণমাধনে প্রবৃত্ত রহিয্নান্েন, ইংরেজ নারীগণ যখন ইংলণ্ডে আপ- 
নাদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, এবং তজ্জন্ত প্রকাণ্ত বদ্ভৃত| দানে 
্রনুত। তখন তাহারা দেখান যে, তাহাদের দৃর্ি ও সহাছুভৃতি এই ক্ষ 
দ্বীপমধ্যে বন্ধ নছে। এ সস্তায় তিমি নারীগণের জস্ত বিশেষগ্ভাবে আবেদন, 
করিতে পায়েন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়! নহে, কিন্ত 
সেই উদ্ধারচেত! নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা কহিতেছেন, ধাহারা 
ভারতবর্ায়া ভগিমীগণের ষাহা্য জন্ত সংমিলি হইবেন। ভারতে বিশুদ্ধ 
ধর্মধান করিবার নিষিত্ব ঘত্ব হুইতেছে। অনেক মহিলা পৌন্তলিকতা ও 


ইংলত্ে কেশবচন্দ্রের কার্ধ্য। ৪৯১ 


ভুমংস্কার পরিত্যাগ ফরিয়াছেন। অনেক হিল্র গৃছেও দেবদেবী আনান 
ছইন্বা পড়িয়াছ্ধে। এইটি অতি আহ্নাদের বিষয় আশা! করিবার বিষয়। 
ভারত যদিও আজ পতিত, তবু উহ! দিন দিন উদ্নত হইয়া! পরিশেষে সেই 
উন্নত মোগানে আরোহণ করিবে যাহা! উহার নিষ্বতি। যে গাহাধয প্রারথনা 
করা হইড়েছে, উহ দিলে ইংলগ্ডের ভারতের প্রতি কর্তব্য সাধন বরা হইবে 
মিস্তেম্‌ জে রবার্টপন সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রপ্তাষ করিলেন) মিস্‌ 
ফেখফুল বলিলেন, সভাপতি যাহা আবেদন করিলেন, কেহ যদি সে আবে 
দনের অনুবর্তন করিতে চান, তবে তাহার সঙ্গে পত্রাপত্র করিলে তিনি এবাস্ত 
আহ্লাদিত হইবেন। 
নটিজ্যামের যাজকগণের পত্রের উত্বর। 

নটিজ্বামের যাজকবর্গ কেশবচন্ত্রকে যে পত্র লিখিয্াছিলেন, কেশহচন্ত্ 
অনুশ্থতানিবন্ধন এত দিন তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই পত্রের তিনি 
যে উত্তর দিনাছিলেন, উহার অন্থবা? নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল । 

লণ্ডন, ১ল] আগন্, ১৮৭০, 

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতগণ আমি নিতান্ত দুঃখিত যে, ম্যাকেষ্টায়ে আপনাদের . 
২০.জুনের লিখিত যে পত্র প্রাপ্ত হই, অ্থস্থতানিবন্ধন যখাসময় আমি তা হার 
উত্তর দিতে পারি নাই। 


আমার মম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষে আমার কার্ধাযন্বন্বে আপনারা ঘে সহানু, 
তুতি এবং সমৃতহুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্ন্ত আমার হাদয়ের কৃতযুতা 


অর্পণ করিতে দিন। ধাহাদের মত আমার মত ছইতে তিন, তাহাদিগের 
নিকট হইতে ঈদৃশ সহানুভূতি কখ! আমাতে উহা আমার নিকটে যথার্থই 
বিশেষরূপে মূল্যবান এবং উৎসাহবর্ধক। আমি যে ধর্শে বিশ্বাস করি, উহার 
মূল, উহার সার,--বিশ্বাস, বিনয়, অন্থতাপ, প্রার্থনা, ও ঈশ্বর যোগ। এই 
ঘোগে আমি এবং জামার ব্রদ্ধবাদী বন্ধুগণ পূণ্য ও পবিত্রত| অেষণ করিয়। 
থাকি। ইতংপূর্ষে এতগুলি বৃ ষ্টান উপগেষ্টা একত্র মিলিত হই উদারভাবে 
এই মকলেতে তাছাদিগের হৃদ অনুমোদন আর কথন প্রকাশ করেন নাই। 
আমি এ জন্ত আহলাদিত এবং কৃত যে, যে মল ব্যকি আপনাধের 
সম্রদায়হূক নহেন, আপনারা তাহাদের ধর্মন্পকাঁণ সত্য ও ভাব গে 


৪১২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


শ্বীকার করিঘ্বাছেন! অপিচ অমি সরলহাদয়ে বিশ্বাস করি যে, ঈদৃশ উদার 
ভাব খ্রীষ্টউসমাজের সমুদাদ বিভাগে প্রবল হুইবে,.এবং এই ভাবই পরস্পরের 
সঙ্গে এবং অন্তান্ত ধর্মসম্প্রধায়ের সঙ্গে আরও অধিক বদ্ধুভাবে ভাব বিনিমন্ 
করিতে প্রবৃত্ত করিবে। . 
* আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর যে বিশেষ মতগুলিকে নিতান্ত প্রয়োজনীগ্ন 
মনে করেন এবং হ্বভাবতঃ ইচ্ছা করেন যে, আমি সেইগুলি গ্রহণ করি, 
তৎসহ্বন্ধে সসম্ত্রমে আমায় বলিতে দিন যে, আমি সে গুলি শ্বীকার করিতে 
পারি না, কেন না আমার অস্তরস্থ ঈশ্বরবাণীর সহিত পে গুলি মেলে না। 
এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব অনেক পুর্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, হুতরাৎ 
পত্রে মে সম্বন্ধে বিচার করা আমি প্রয়োজন মনে করিনা। তবে আমি 
এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি ব্রন্দবাদী হইয়া এক জীবন্ত ঈশ্বরকে আমার 
শিতা ও পরিত্রাত1 বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং আমার পরিত্রাণের জন্ত প্রার্থি- 
ভাবে কেবল ভাঁহারই করুণার উপরে নির্ভর করি। প্রভু ঈশ্বরই আমার 
আলোক আমর] জীনন; তিনিই আমার মণ্ত, আমার পরিত্তাপ; আমার আর 
কিছু চাই না। আমার পিতার প্রিয় সম্তান বলিষ! কমি শ্রীষ্টকে জন্ত্রম 
করি; আমি অন্যান্ত ঝষি ও ধর্্ার্থহিনতগণকে সম্মান করি, কিন্ত সকলের 
অপেক্ষা আমি আধার ঈশ্বরকে ভাল বাসি। পিতার নাম অপেক্ষা আর কোন 
নাম তেমন সুমিষ্ট নহে, তেমন প্রিয় নহে। খ্রীষ্টজীবনবৃত্তাস্ত এবং অন্যানা 
শ।ন্ভে যেসকল জ্ঞানের কথা লিখিত আছে, তাহা! আমি কৃতজ্ঞতার সহিত 
গ্রহণ করি ও পালন করি, কিন্ত সমুদায় গ্রন্থ অপেক্ষায় সমুদয় বাহা উপদেশী- 
পেশ্সায় ঈশ্বর গোপনে আমাদের নিকটে ষে পরিত্রাণপ্রদ সত্যালোক প্রকাশ 
করেন তাহা শ্রেষ্ঠ । আমি তাহাকে ধন্যবাদ করি যে,যে কাল হইতে আমি 
তহ।তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়।ছি, তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছেন, 
বর্ধিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও শাস্তিলাভ 
করিতে আমার সমর্থ করিয়াছেন। এজন্য তাহারই নিকটে চিরবিশ্বস্ত 
ধ|কিন্ডে আমার অন্ভিলা, এবং আমি ভরসা করি, বিবিধ সম্প্রদায় বিবিধ 
মগুলীর শুদ্ধ কঠোর উদ্বেগকর মতের ধর্ের জন্য আমি কখন আমার মধুর 
অজ ধর্্ব পরিত্যাগ করিধ না। আমি ক্রচ্মবাদী হইয়। ঈশ্বরের পিতৃত্বে এবং 


ইলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কাধ্য। ৪৯৩ 


মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। আমি সাল্প্রধায়িক হইতে পাঁরি না। 
আমার এদেশে অবস্থিতিকালে, যত দূর সত্তব, সমুগায় উষ্টানসমপ্রদায়ের 
সঙ্গে ভ্রাতৃতাবে মিলিত হুইয়াছি, আর সকলকে পরিহার করিয়া! কোন 
, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনাকে একীভূত করি নাই। পুর্ব পশ্চিমস্থ 
সমুদয় ধর্মনসনপ্রদায় এক প্রশস্ত ব্রহ্ষবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়া লকলের 
পিতাকে পুজা করেন, সেবা করেন এবং যিশুধীষ্টের মত্তে অনস্ত জীবনের 
উপারস্করূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে শ্রীতিরূপ সার্বভৌমিক মতে পরিত্রাণ 
প্রাপ্ধ হন, ইহাই দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল। 

বিব্দমান ত্রীষ্টানসন্প্রদায়সকলের মত গুলি গ্রহণ করিতে যতই কেন 
আমি অনিচ্ছুক হই না,আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চগ্স করিয়া জানা- 
ইতে ভিন্ষণ করিতেছি যে, যথার্থ খ্রীষ্টান জীবনের কলটাণকর ভাব অন্তরস্থ 
করিতে আমি ব্যাকুল। খ্রীষ্টের মত বিনঅ ভাব, আম্মসমর্পপ, প্রীত্তি এবং 
আত্মত্যাগ আমি অব্েষণ করি, এবং খী-ষধ্াক্রান্ত এ দেশের নরনারীর জীবনে 
সেই গুলি যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সে সকল নিজের এবং নিজের 
দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞত। সহকারে গ্রহণ করিব। 

আপনাদের মঙ্গল, এবং ঈশ্বরেতে প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের 
আধ্যাত্মিক সশ্মিলনের জন্য প্রভূত প্রার্থনা ও অভিলাষ সহকারে-__জাতি 
সমূহের সার্বন্ডৌমিক ভ্রাতৃত্বে চির দিন আপনাদেরই, 


কেশবচন্ত্র মেন। * 


মহু।রাজ্জীর নহিত মাক্ষাৎকার | 


১০ আগষ্ট শনিবার কেশবচন্দ্র ধর্দ্পরার়ণা মহারাজ্জী বিকৃটোরিয়ার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৯ আগষ্ট ডিউক অব আর্গাইল তাছাকে লিখেন) 

“প্রি মেস্তর সেন,_মহারাপীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল পন্সন্বন্থ 
আমাকে লিধিয়াছেন যে, যদি আপনি আগামী ১৩ তারিখ শনিধার ওষবোরণে 
যান, তাহা হইলে আপনি মহারাজ্ীকে দেখিতে পাইবেন! ওয়াটারলু বীজ 
হইতে সাউখামটনে প্রাঃ ৮টা ১* মিনিটের সময় যে টে ডাকে সেই ট্রেণে 
যাইতে পরামর্শ দিতেছি। এই ট্রেপের সঙ্গে ট্রিমায়ের যোগ আছে, সেই স্টিমার 
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আপনাকে কাউরেসে নামাইয়া দিবে, দেখান হুইন্তে আপনি বরাবর ওসবো- 
রণে যাইতে পারেন।” 

নির্দিষ্ট দিনে কেশবচল্রু এক জন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ওস্বোরণে 
গমন করেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তিনি কর্ণেল পন্দনবনর় কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হন। কর্ণেল পন্সনবর সহকারে তাহার বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। 
কর্ণেল পন্সনবরণ্দেশীয় বিবাহবিধির পাওুলিপির”অনুকূল ছিলেন, ন্ুতরাং তৎ 
সম্বন্ধে হার সহিত বিশেষ কথা হুইয়াছিল। অনম্তর বিবিধ গৃহাবকাশের 
সঙ্গে সংলগ্ন পথ দিয়! তাহাকে প্রয্লাণগৃহাবকাশ প্রভৃতি দেখান হইল), 
এবং নিরামিষ আহার্ধ্য সামগ্রী তাহার ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল । তিনি নির্দিধ 
সময়ে তাহাকে প্রপ্নাণগৃহাবকাশে লইঘ়া গেলেন। গৃহটি আড়ম্বরে সভ্দিত 
মঙ্গে, গ্রন্থীত্রী এবং গৃহীীতের ভাবান্ক্ূপে শোভিত। কেশবচন্ত্র গিয়া 
অল্পক্ষণ বসিয়াআছেন); ইতিমধ্যে ধবনিক অপসারিত হুইল, মহারাক্ী, 
রাজকুমারী লুইস, কুমার লিওপোন্ড তিন জন আসিকা উপস্থিত। কেশবচগ্র 
আস্তে বাসে উঠিলেন, রাজদর্শনে স্তত্তিত হইলেন, কি করিবেন, কিছুই 
বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, মহারাজ্ঞী হস্ত অগ্রসর করিয়া দিলেন। 
কেশবচন্ত্র নিজের মস্তক ভূমির দিকে প্রণত করিয়া নমস্কার করিলেন, 
মহারাজ্জীঙও সেইরূপ করিলেন, এইরূপ ক্রমে কিঞিৎ কিঞ্চিৎ উর্ধে 
মস্তক তুলিয়া নমগ্কার হইল। কেশবচত্ত্রের. রাজভন্তির প্রাবল্যবশতঃ অগ্রে 
কোনক্ষধা স্কর্তি পাইল মা । মহারাজ্ঞী পার্খবর্তা সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেশব কি ইংরাজী ভাঁষাক্দ কথা কহিয়া থাকেন? অনস্তর 
কেশবচন্র মুখ খুলিলেন। ১*। ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিষ হ্ুশানে ভারতের 
কি প্রকার সৌভাগেগদয় হুইয়াছ্ছে, উহা! নিবেদন করিলেন। ভারতে নারী- 
গণের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এবং ইংরাজী শিক্ষণ প্রভাবে সে দেশে যে 
নানাবিধ উন্নতির ব্যাপার প্রবর্তিত হুইয়াছে, ইহা শুনিঘ্াা রাজী সস্তোষ 
প্রকাশ করিলেন। জতীদাহু নিবারণ হওয়াতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ 
করিলেন, এবং হিলুনারীগণের হুঃখের অবস্থা শ্রবণে বিষরচিত্ত হইলেন। 
ভারতবর্ষ দেখছি হিগণের বিস্তৃত পরিশ্রমের ক্ষেত্র এবং কেশবচন্র ইংলগডের 
মহিলা বন্ধুগণকে নীরীগণের শিক্ষার জন্য তথায় যাইতে অনুরোধ, করিয়াছেন 
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ইহা শুনিয়া মহারাজ্জী এবং রাজপুজী আহ্লাদিত হছইলেন। ফেশবচন্্র 
দেশীয় পরিচ্ছুদে সজ্জিত ঠাহার পড়ীর ছুইথানি প্রতিকৃতি সঙ্গে লইয়া 
গিয়াছিলেন, মহারাজ্জী এনং রাজপুতী সে দুইখ।নি প্রতিকৃত্তি গ্রহণ করিলেন। 
' প্রি লিওগোল্ড কেশবচ্দের হস্তাক্ষর চাহিয়া পাঠাইড্সাছিলেন। কেশবচন্ত্ 
মহারাজ্জীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর কর্ণেল পন্সনবয়কে নির্ললিখিত পত্র 
লিখিয়াছিলেন। 

পত্রিয় মহাপয়”_বিগত শনিবার মহারা্ঞী দগ্ধ ও অবনতি স্বীকারপূর্ব্বক 
সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সন্মানিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমার ছাদযের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভিক্ষা করিতেছি। এই সাক্ষাৎকার আমার এবং 
দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মহারাজ্জীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্বের অতি 
আহ্না্দকর উতসাহুকর নিদর্শন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে, 
অনুরাগ ও রাজভক্কির বন্ধনে আমরা রাজসিংহাসনের সছিত বদ্ধ, এত দ্বার 
দেই বন্ধন আরও মুদৃঢ় হইবে। মহারাজ্জী অনুগ্রহপূর্বক আমার পত্বীর 
ঘে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষ্টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও অভি- 
মানের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্রী এবং সাধারণতঃ ভারতবর্ষের 
সমুদায় মহিলা ইহা জানিণে পারিয়া আহলাদিত হইবেন যে, তাাদিগের 
কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ ন্েহযুক্ত। 

“আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি জনু গ্রহপূর্ধ্বক রাজোচিত 
উচ্চ সম্মানভাজন প্রিন্সেস লুইসকে তৎপ্রতি যে অতি সরল গভীর সম্মাননা 
পোষণ করি তাহার বিনীত চিহ্ৃুন্থরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তিকাগুলি 
গ্রহণ করিতে বলেন। 

*পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজকুমার়ের 
সান্ুগ্রহ গ্রপার্থ। ূ্‌ 

“করুণামত্স ঈশ্বর মহারাজ্বীকে এবং রাজপরীবারকে জাশীর্বাদ করুন এই 


আমার ব্যাকুল প্রার্থনা 
আমি, 


প্রিয় মছাশর, 
নিতান্ত সতাযতঃ জাপনার 
কেশবচন্ সেন।” 
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২৩ আগষ্ট উইগুলোর হইতে কর্ণেল পন্সনবয় কেশবচত্ত্রকে এইরূপ 
পত্র লিখেন ;_-“আমি নিশ্চর করিয়া আপনায় বলিতে পারি যে, আপনার 
সঙ্গে মহারাজ্জী আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়াছেন, এবং আপনি ষে 
কল বিষয় বলিয়াছেন, তাহাতে রাজকুমারী লুইস্‌ অত্যন্ত ওৎসক্য প্রকাশ, 
করিয়াছেন।” কিছুদিন পরে মহারাজ্জী এবং রাজকুমারী লুইন্‌ কেশবচন্তরের 
ফটো গ্রফ পাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মেস্তর জেনেরেল সার টি এন্‌ বিড্ডল্‌ফ 
কেশবচশ্রকে এই বলিয়। পত্র লিখেন,_-“তাহাকে(কেশবচজ্জকে) অবগত করিতে 
অভিলাষ করিয়াছেন যে, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তাহার হইলে 
মহারাজ্্রী এবং রাজকুমারী লুইস আপনার কয়েকখানি ফটোগ্রাফ পাইতে 
অভিলাষ করেন।” ইহার প্রত্যুত্তরে কেশবচত্্র লেখেন,_-“সার টি এম্‌, 
বিড্ডলফের ২৭ আগষ্টরের অনুগ্রহ ( পত্র) বাবু কেশবচন্ত্র সেন ধন্যবাদ দিয়া 
দকার করিতেছেন। এই পত্র অদ্য প্রাতঃকাল পঁহুছিল, তমধ্যে তাহার 
ফটোগ্রাফ পাইবার জন্য মহারাজ্জী এবং রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজ- 
কুমারীর দয়ার সংবাদ আছ্ছে। সহুব্ত প্যাকেটে কদ্েক খানি ফটোগ্র।ফ 
প্রেরণের সন্ত্রম তিনি আহলাদের সহিত আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, রাজপরিবারের প্রতি তাহার ভক্তি ও আনুগত্যের চিহ্ন" 
স্বরূপ এইগুলি অনুগ্রহপূর্ধক গৃহীত হুইবে। এই ন্ুযোগে তিনি সম্মের 
সহিত অবগত করিতেছেন যে, তিনি আগামী ১৭ তারিখে এদেশ ছাড়ি 
বাইবেল? মারাজ্জী এবং রাজ চিত উচ্চ সম্মানভাজন (রাজকুমারী) তৎসন্বন্ধে 
ঘে সদকজ বত্ব প্রকাশ করিঝ়্াছেন,তাহার স্মারক চিহ্ন গৃহে লইয়। যাওয়া সমধিক 
অন্মাননা মনে করিবেন।” 

কেশবচন্্র ইংলণ্ড ছাড়িবার পূর্বে মহারাজ্জী তাহাকে গাহার একখানি 
খোদ্িত প্রতিকৃতি এবং ছুই খানি গ্রন্থ (12811 76815 0108 11709 
00175010 এবং 171211500 7081191 ) নিজ হস্তে কেশবচজ্রের নাম * 
লিখিরা! উপহার দেন। 
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কেশবচন্্ এই উপহার পাইনা! মহারাজ্জীর গ্রাইবেট সেক্রেটারীকে এই- 
জ্ধপ পত্র লেখেন,_ 
স্লগুন 
৬৫ গ্রাভার্ণার গার্ক 
ক্যান্বার ওঘেল 
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭*। 

“প্রিয় মহাশর,গভীর কৃতজ্ঞত1 এবং জম্মানের দছিত মহারাজ্ৰীর প্রেরিত 
উপহার বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি । মহারাজ্ৰী এবং রাজে|চিন্ড উচ্চ 
সম্ম/নপাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি থে উদার ধত্ব প্রকাশ করিধাছেন, তাহাতে 
আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি, এই সকল রাজানুগ্রছের 
জারবৎ ও মুল্যবৎ চিছ্বের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার প্রার্থনা, ও উচ্চান্তি- 
লাধ থাকিষে। 

অভিসত্যতঃ আপনার 
কেশবচন্ত্র মেন।" 
ইডেলধরাগগ নস্তাখণ | 

১৯মাগস্ শুক্রধার কুইলপ্্রট হলে ফিলজফিকাল ইনষিটিউশনের" (দার্শনিক 
অগ্তর্ব্যবস্থানের ) নিমন্ত্রণে কেশবচত্ত্র "ভারতের ধর্ম ও সমাজ লস্পকী্জ অবস্থা?) 
বিষয়ে বন্তৃত1 দেল। ইন্িটিউশনের বাইস্‌ প্রেমিডেট মেস্তর উইলিক্পম স্মিধ 
লভাপতির আঙন গ্রহণ করেন। মেণ্ট আতুয় প্রোফেলার দোয়ান, প্রেফৌঁলার 
হালফের, বারউইকের রেহারেণ্ড ডাক্তার কেয়ারন্স, রেবারে্ড জি ভি কলেন 
রেবারেওড আর বি ড্রমণ্ড, বারাণমীর রেবারেও্ড মৃড়ি ব্রাক, ডাকর জান মিক্র, 
ভাক্তর ফিগুলেটর, ভাক্তর লিটল জন, ডাক্তর বিশপ, বেলি 
মিলার, কাউন্সিলার মন্ম্যান ও ব্লাডওয়ার্থ, কেউনবারন্সের মেস্তর জজ" 
হোপ, আডবোকেট মেস্তর জে বর্ণে ট, মেস্তর ডি স্কট মল্ক্রিক ডবলিউ, এন্‌, 
মেস্তর জে গার্ডিনার এস্‌ এস্‌ মি, মেস্তর লি হোম ডগলটাদ্‌ লি এ, মেত্তর ই 
বাক়াটার, মেস্যর টি নক, মেস্তর ডবলিউ বেল, মেস্তর পল প্রতৃতি অনেক 
সন্তাস্থ লোক উপস্থিত ছিলেল। | 

ষণ্ভাপতি বলিলেন,__মার্‌ ক্মালেকৃজাগ্ডার গ্রাণ্ট মার ল্ভাপড়ি হইথেন 

থ 
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কথা ছিল, তাহ!র অনুপস্থিতিনিবন্ধন অনপেক্ষিতভাবে তাহাকে সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করিতে হইল, এবং এমন একজনকে তাহাদিপের নিকট পরিচিত 
করিয়া দিতে হইল,ধিনি স্বকীভিতে_মহত্বম প্রোজ্ভণ চরিত্রের কীর্তিতে_-সপূর্বব 
হইতেই সকলের নিকট বিদ্দিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এতহাসিক গ্রবেষণা, 
সহিত্য সম্পর্কীয় দে[ষগুণবিচার, এ সকল বিষয়ে [চত্তমুগ্গকর প্রধান প্রধান কাধ্য 
সমুহের বিবরণ শ্রবণ করিবার অনেক সুযোগ এ সভায় হইয়াছে,কিন্ত ষে একটি 
বিবরপ-_বিধশ্বী জাতির আধ্যাত্মিক নবজীবন প্রাপ্তির জন্য জাতীয় যত্বাপেক্ষা 
কিছুতে নান নক্--ঈরৃশ বিবরপ,বলিতে হয়, এক্ষণে মেই ব্যক্তির মুখে শুণিবার 
অবনর উপান্থিতষিনি ততকার্ষে।র সহিত আপনি সাক্ষ।ৎমন্বন্ধে সংযুক্ত | ইহাতে 
আমরা আশ্চর্ষঘ্বত হইতে গারি নাষে, এ রাজ্যের সনুদায় দক্ষিণ বিভগে 
আমাদের প্রসিদ্ধ আগন্ত সাদর সহানুভূতিঙ্ছচক উচ্চপ্রশংসাধ্ধনিসংবলিত 
গাগতসস্ত।ষণ লাভ করিয়াছেন, এবং ধর্দমম্পর্কীয় বিশ্বাসের সুক্ষ সৃঙ্ম ভিন্ন তা 
ধাহাদের আছে তাহারাও একত্র মিলিত হুইয়া হার প্রতি সহযোগিতার দর্ষিণ 
হগুপ্রমারণ করিয়াছেন। সহানুভূতি এবংউতসাহ্দানের কাধ্যে হস্ত গ্রসারণবিষয়ে 
আমর। স্কটশ্যাও বাসী দর্ষিণ দেশী ভ্রাত বর্গের পশ্চাপগ।মী হইয়া থাকিব না। 
ভারতবর্ষের সঙ্গে স্কটন্যাও হিত ও অনুরাগের বন্ধনে বদ্ধ__ভারতবধষে এক 
জন স্কটল্যাওুবাসা শ্রায় স্বদেশবামী। আমরা আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধুকে এইটি' 
অনুভব করাইতে যহ করিব যে, যা্দও তিনি খ্দেশ হইতে বহু দূরে, তথাপি 
তির্ন এই স্কট জাতীয় লোকের মধ্যে বিদেশী নন, কিন্তু সমনগরবাসী। আমর! 
ইহাও দেখাইব যে, খীষ্টশতাব্দীৰ আঠ।র শত বর্ষের ফলস্বরূপ ইউরোপ 
মহ প্রদেশে এই মুইৃত্তে যে অতি লঙ্জ।কর জুখদ্নিত দৃষ্ঠ উপস্থিত, তদ্ধিরোধী 
ঘে হিতকর কার্ধো ইনি প্রবৃত্ত রহিঘ্াছেন, সেই কাধ্যে আমাদের গভীর 
সহানুভৃতিসম্ভৃত অভিনিবেশ আছে। গত নবেম্বর মাসে এইস্থান হইতে 
আপনাদের নিকট এক জন--ধ।হার সম্বন্ধে এ জীবনে আশা ও নিরাশ! চির" 
দিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছে__যে কয়েকটী কথা বলিয্াছিলেন, সেই কয়েকটী 
কথ। আপনাধ্িগকে ম্মরণ করাইয়া দিতে দ্িন। এই কথাগুলি ছির দিন 
আমাদের পক্ষে বিষাদপুর্ণ গভীর মনোতিনিবেশের বিষয় হইয়া থাকিবে। 
মনশিষ্ধর প্রেবোই পারাডেলের সঙ্গে আমি বলিতেছি_আমার পন্ষে বরং 
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আমি মনে করিয়া পাকি, কোন এক জাতির যে অংশ যথার্থ আলোক 
সম্পন্ন, সেই অংশ দেই জাতির সেই মহত্তম ভাগ যাহার কোন লাম নাই) 
যাহার নাগরিকগণ রক্তসম্বন্ধে সন্ন্ধ নহেন, কিন্জু ভাবেতে একত্র সম্বন্ধ; 
তাহার। পৃথিণীর সমুদয় স্বানে ছড়াইয়া আছেন, এবং নিষ্ত পরস্পরের জন্ত 
" ভাবা, পরস্পরের মঙ্গলের জন্ত সাহাযা করা কর্তব্য জানেন।” সেই নামহীন 
আথচ সমুদয় মানবজাতির হিতাকাজ্্ী জীবস্ত জাতির এক জন সমনাগরিক 
হইয়া যে প্রসিদ্ধ বাক্তি অপনাদিগকে এখন কিছু বলিবেন, তাহাকে স্কট- 
ল্যগ্ডে স্কাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং তাহার বীষ্টানোচিত কার্ধোর সাফল্য 
হউক, হৃদয়ের সহিত এই অভিলাষে যোগ দেওয়ার জন্তু, ভদ্র মহিলা ভদ্র 
মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে এধানে আহ্বান করিতেছ্ছি, কেন না 
আমি নিশ্চয় জানি "ঈশ্বর ব্ক্তিবিশেষের মুখপেক্গী নহেন, কিছ্ছ প্রত্যেক 
জাতিমধ্যে যে তাহাকে ভয় করে, এবং ধর্থ্বকাধ্য করে তাহ!কেই তিনি 
গ্রহণ করেন।” 

কেশবচন্ত্র উান করিবামাত্র চারিদিকে উচ্চ আনন্দধ্বনি হুয়। সভা- 
পতির কথাগুলির জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি যাহা! বলিয়াছিলেন, 
তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;--একটী প্রাচীন জাতি 
বর্তমান সময়ের আলোক ও সভ্যতার প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে,নয়ন ও 
হয় উভয়েই এদৃশ্ঠ লোকের নিকট অভিবাস্ত করিতে ভালবাষে। মেই 
দুরবন্তাঁ দেশে পূর্বব ও পশ্চিম, ভূত ও বর্তমান একত্র মিলিত হুইয়াছে। 
এই কারণেই অদ্যকার ব্ষি্নটি উপকারক ওশিক্ষাপ্রদ। সে দেশে প্রাচীন 
সভ্যতা এবং বর্তমান সমগের চিন্তাও সংস্কতাবস্থার ফল পাশাপাশিভাৰে 
অবস্থিত। বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কুসংস্কার ও পৌনতলিকতা 
কুজ্ঝটিকার ম্যায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে । লোকেরা শিক্ষাপ্র্ভাবে 
সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে উন্নতাবস্বা লাভ করিতেছে, বাহ্োয়তির 
সঙ্থ্ষে তাহার! জ্ঞান ধর্খ্বে অতি সত্বর উন্নত ,হইতেছে। এ মকল উন্নতি 
কি মুহূর্তের ভিতরে চলিয়া! ঘাইবার বিষয় নহে? অতি উৎকৃষ্ট বিষয়ও যদি 
কোন জাতির উপরে বলপূর্ববক চাপান হয়, তাহা কখন থাকে না। স্থানী 
সংস্কার স্িতর হইতে আসা চাই। জনেকে বাছিরের উন্নতি দেখিয়া আহল, 
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দিত হন, কিন্ত সে দেশী বাক্তিগণ উপরিভাগের বিষয়ে নছে, গভীরতম স্থানে 
কি হইতেছে তাহাই দেধিতে ব্যস্ত। আজ ভারত নবীন জাতিসমুদায়ের 
পদতলে বসিধ] শিক্ষা করিতেছেন। এরূপ শিক্ষা করা তাহার পঞ্জে সমুচিত, 
কিন্ত কাল তিনি ফে সময়ে সভ্য ছিলেন,সে সময়ে বর্তষান সভাজাতিরা 
'জঙ্ঞানাদ্বকারে এবং বর্ম্মরতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন প্রাচীন হিল্দগণের 
মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট পবিত্র সামাজিক ও পারীবারিক আচার 
ব্যবহার, অস্ততঃ উচ্চ শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও আলোক ছিল। লে সময়ে 
পৌঁত্তলিকতা ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, পৌরোহিত্যের অত্যাচার ছিলগ্মা। 
ঘর্শন ও ধর্মশান্ত্ে প্রাচীনকালে সে দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এখন আর ভারতের সে 
অবস্থা, নাই, কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে । সাধারণ 
লোকে ঈশ্বরকে পরমাত্মন্ূপে গ্রহণ করিতে পারে না দেখিয়া পুরোহিতগণ 
পুতুল পৃজী প্রচলন, দাতিতেদ প্রবর্তন করিয়াছেন। মুসলমানগণের রাজা- 
কালে স্ত্রীগণের স্বাধীনত! অন্তহিত হুইপ্লাছে। এইরূপে ভারতের সভ্যতা 
এখন বিলুপ্ত। সুতরাং ভারত তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনকুদ্ধারের জন্য 
সঙ্যতম দেশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে । ভারতবর্ষের সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতে শিয়া তাহার বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উহার ভূতকালের 
স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি কর] সমুচিত। অতি প্রাচীন 
খগ্যেদেও ধর্ট্বের উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে যে, বেদ প্রকৃতি- 
পৃজ,ও বহু দেবধাদ শেখায়, কিন্ত উহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছ্ে যে, একই ঈশ্বর 
বিবিধ নামে, প্রকৃতির বিবিধ বিভাগে অধিষ্ঠাত্রখী দেবতারূপে পুজিত হইয়] 
খাকেন। বেদের সমগ্ছে সহ জ্ঞান মহত্ম ভাব ছিল, উহ বেদাস্তের দে 
দ্বার্শনিক বেশ ধারণ করিয়া ঈশ্বরসন্ন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্পণ করিক্জাছ। “সেই 
ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেই দেবতাগণের পরম দেবতা, সেই পতিগণের 
পরম পতি, সেই তুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই” এন্সপ কথা, আমার মনে 
হয় অন্ত কোথাও পাওয়া ফান্ধ না। এই সকল শ্রুতি দেখাইর। দেক্স প্রাচীন 
হিন্দুগণ এক সত্য ঈর্বরের পুজ! করিতেন; কেবল মতে নয়, কার্য তঃ 
পৌন্ুলিকতার প্রতিবাদ করিতেন। নুত্তরাং বদি তাছার স্বদেশীরগণকে তাহার 
পৌক্ধলিক কুসংস্কারী বলিঙ্গা দোষারোপ করেন, তাহা হইলে মে দোষ বর্তমান 
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হিলুগণের উপরে আরোপ করা লমুচিত । ধর্মপন্থান্ধে যাহা বলা হইল, নীতি 
সম্বদ্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায় । হিন্দুগণের জন্ত যে কোন দোষ থাকুক, 
এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহজিক ভাব, ঈশ্বরে ভক্তি, 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জাত্মমমর্পণ, পরলোকে বিশ্বাস, পারদ্রিক সম্বলসঞ্চয়ে 
* এ্রকান্তিক যত্ব, এ সকল বিষয়ে ঠাহারা চিরপ্রসিদ্ধ। "গৃহস্থব্যকি বরস্ষাসিষ্ঠ $ 
তত্বত্ঞানপরায়ণ হইবেন, ঘে ধে কার্ধ্য করিবেন পরব্রদ্ধে সমর্পণ করিবেন)? 
এরূপ অনুসাশন জর্বাথা ঈশবরেচ্ছাধীনতা দেখাইয়া দেয়। পূর্বপৃকষগণ 
হইতে প্রাপ্ত এই সকল ধর ও নীতির গণীর তত্বসম্পৎ বদি ভারতঘাসীর 
উপেক্ষা করেন, পরিত্যাগ করেন, তাহ! ছইলে নিশ্চয় তাহারা স্বদেশের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতাচরপ করিবেন। বন্থতঃ হিন্ুগণের প্রাচীন অস্তরধ্যবন্থানসমূহ" 
মধ্যে ভবিষ্যৎসংস্কারেব নুদৃঢ়ভূমি আছে। বিশুদ্ধ ব্রদ্ষবাদের নীতি ও ধর্মের 
তত্ব ধধন মে দেশে আছে, তখন ুৃঢ় স্থিরভর জাতীয়ভাবে তভুপরি মবীন 
সভ্যতা স্থাপন কর! সমুচিত। অন্ত কোন ভূমি অবলম্বন করিলে সে দেশ 
উহা! কখন গ্রহণ করিবে ন!। বিদ্বেশীয় আচার ব্যবহার সে দেশের চু চারি জন 
বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে পারেন, মর্কটবৎ উচ্ছার অন্বকরণ করিতে পারেন, কিন্ত 
“কিছু দিন পয়ে সে সমুদায় চলিয়া যাইবে, উহার মাম চিহ্ও থাকিবে না। সে 
দেশের সংস্কারকার্ধ্যে জাতীয় সহজপ্রত্যয় ও জাতীঘ ভাবকে মূলে রাধিয়া, বদি 
ইংলণ্ড এবং ইউরোপের যাহ। কিছু ভাল যাহা কিছু মহৎ আছে, তাহা! তং" 
সহকারে সংযুক্ত করিয়া দুঢ়মূল করা যায়, তাহা হইলে সেকাধ্য শত শত বর্ষ 
স্বাী হইযে। আতীয় ভাবের উপরে সংস্কারকাধ্য সংস্থাপন করিলে ভারত 
ষথার্থ মহত্ব ও সভ্যত! লাভ করিবে। এ ভাবের মূল উহার ভূতকালের মধ্যে 
নিহিত আছে। এই সফল ভাষ অন্ধকারে আচ্ছন্ম হইয়া! আছে সত্য, কিন্ত 
সময়ে সময়ে এই ভাবের পুনরুদ্ধারের জন্ত যত্ব হুইয়াছে। চারি শত বৎসর 
পুর্বে লুখার যখন ইউরোপকে স্বোর পরিবর্তনের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, মেই 
অমগ্ধে পঞ্জাবে গুরু নানক-_ধাহাকে পঞ্জাবের লুখার বলিক্পা অনেকে অন্িহিত 
করেন--পৌত্তলিকত্তার বিুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করেন। তিনি শিখব 
স্থাপন করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণকে বথপ্চিৎ পরিমাণে একত্র করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে শীচৈতন্ত বঙ্গদেশে জাতিতেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃ্ধ হুদ, এবং 
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একত্র মিলিত হইয়া ব্রাহ্ণ ও শুদ্রকে প্রেমমন্ধ ঈশ্বরের নামকীর্ভনে প্রবৃত্ত 
করেন। আজ পর্ধা্জও তাহার শিক্ষার প্রভাব বঙ্গদেশে কাধ্য করিতেছে। 
ধদিও এইরূপে বিশুদ্ধ ধর্স্থাপনে যত্ব হইগ্সাছে, তথাপি এই যত্বগুলি একত্র 
সম্মিলিত তত দিন হইতে পারে নাই, যত দিন ইত্রাজী শিক্ষার প্রভাব সে 
দেশের উপরে নিপতিত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় এই ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে হিল ও খ্রীষ্টান ধর্থ হইতে একেখবরবাদ নিক্ষর্ধণ করেন, পূর্ণ্ব ও 
পশ্চিমকে এক করিতে যত্ব করেন। তাহারই কর্তৃক ব্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হয়। 
এই ব্রাঙ্মাসমাজে অন্ততঃ প্তাহে একবার সকল জাতি সকল সম্প্রদায় মিলিত 
হইতে পারেন। চারিদিকের ঘোরতর পৌত্তলিকতার জন্বকার মধ্যে 
জন কয়েক লোক'এক কোণে বন্সিয়া কেবল উপাসনা করিলে কিছুই হুইত্বে 
পারে না, হুতরাৎ কয়েক দিন পরে ব্রাঙ্মমমাজ অবপাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। 
কিন্তু যাহা কিছু ভাল তাহার বিন!শ নাই, স্থৃতরাৎ ভগবান এক জন লোককে 
ভাহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন, ধিনি সমাজকে গঠন দান করিলেন। আগে 
কতকগুলি উপাসকমাত্র ছিলেন, এখন তাহার! বিশ্ব(সী হইলেন, অগ্রে কেবল 
উপাসনার স্থান ছিল, এখন একটি সমাজ হুইল, সপ্তাহে সপ্তাহে উপদেশ 
দ্রেওয়ার ব্যাপারকে তিনি জীবনে পরিণত করিলেন। বৎসরে বৎসরে এই 
অমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, দেশে বিদেশে সমাজ ও শাথাসমাজ স্থাপিত 
হইল, চরিত্রবান ও জ্ঞানবান্‌ লেকের! ধর্মপ্রচারকার্যে নিযুক্ত হইলেন, 
সৃুতৰ্াং চারিদিকে উহার প্রভাব বিস্তৃত হুইয়া পড়িল। সময়ে এই সমাজ 
তৃত্ীয়াবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই অবস্থায় মত ও বিশ্বাস কার্যে ও 
জীবনে পরিণত হইল। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দেশের অকল্যাণকর ব্যবহারের 
উচ্ছেদে অনেকে বুতমংহ্বল্প হইলেন। যে ধর্ম কেবল সমাজমধ্যে বন্ধ ছিল, 
উহ! এখন গৃহপরীব|রের মধ্যে আদিল, আলিয়া জর্ধপ্রকারের অনিষ্টকর 
আচার ব্যবহারের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মত্তকে কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার জন্ত ঘত্ব এই ছয় বহসর হইল হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে 
তাহা হইতে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এমন কয়েকটি ব্রাক্ষ- 
পরিবার ছইয়াছে যাহার মধ্যে পৌন্তলিকতা ও কুসংস্কারের লেশমাত্র 
নাই, এবং ইহাতে মহিলাগণ পর্ধাস্ত যোগদান করিয়াছেন ব্রাঙ্গ পরিবার দিন 
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খিন বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ নীচ জাতির কন্যা ধিবাহু করিতেছেন। এখন এমন 
বঞ্জমে বিবাহ হইতেছে, যে বয়সে বিবাহিতগণ বিবাহের গুরুকর্তব্য বুঝিতে 
সমর্থ। এইৰপে ব্রাঙ্গমমাজের লোকেরা এখন কেধল উপাসক নহেন, এখন 
তাহার! সমাজ ও নীতিসম্বন্ধীয় উন্নত্তির জ।তীয় মধ্যবিন হুইয়াছেন। যদিও 
“ছয় সহত্রের অধিক এখন ব্রাঙ্ছ নাই, তথাপি বিধাতার বিধাতৃত্বে উহ 
দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকিবে । পঞ্জাব, বশ্বে, মাজ্রাজ, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে সন্ধত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন যেখ|নে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তিত হয়, তখনই তাহার সন্বে সঙ্গে মেখানে ব্রাঙ্গসমার্জের অতভ্যুদক় 
হয়। এখান হইতে ভাল ভাল গ্রীইধর্মপ্রচারক গিয়ছেন, তাহারা কি 
এমন কিছু কাঁধ্য করেন নাই, যাহার জন্য সেদেশকে তাহাদিগের প্রতি 
কৃতজ্ঞ হইতে হইবে ৭1 সে দেশের লোকদিগের আধ্য।ত্মিক, নৈত্তিক এবং 
জঞানসম্পর্ীণ উন্নতিসাধনবিষয়ে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হুইয়! কার্ধ্য করি- 
বার জন্য ব্রাহ্মণ তাহ।দিগের দক্ষিণ হস্ত প্রদারণ করেন। ধর্মর।জ্যসম্প- 
কাঁয় কল্যাণসনৃহের জন্য তাহারা খরষ্টধন্মপ্রচার গণের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং 
মহারাজ্ঞী বিকৃটোরিয়ার প্রতি রাজভক্ত । তিনি ব্রিষ্টিষ জাতিকে ধন্যবাদ 
দিতে, ঘত দূর সম্ভব ভারত ও ইত্লওকে পুনব ও পশ্চিমকে মিলিত করিতে 
এবং শিজাতীর ভাব সে দেশে প্রচলন করিবার যত্রু নিবারণ করিতে আসিয়া- 
ছেন। গ্রতিজাতি তাহ।র জাতীঞ্জ ভাব চির দিন রক্ষা] করিবেই করিবে। 
ক্কচম্যান স্কটশ্যাণ্ডের জন্য যেমন অভিমানী, তিনিও তেমনি ভারতেরঞজন্য 
অতিমান পোষ্ণ করেল। তাহাদের ধর্মে ও সামাপিক জীবনে যাহা কিছু ভাল 
আছে অর্পণ করুন, কিন্ত এমন কি কিছু ভারতক্চে তাহারা দেন নাই, যাহার 
জন্য তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত? ভারতে মদ্যের পাপাণিজ্য হইতে কিনা 
অমং্কশই উৎপন্ন হইয়াছে? এক দিকে[ইৎরেজী শিক্ষার উন্নতি অপর দিকে 
স্বেচ্ছাচার এবং গজ্সনত খোর অনিষ্টের বৃদ্ধি, ইহা দেখিয়া কাহার না মনে 
শোক উপস্থিত হব়। তাহার ইচ্ছ! হয়, ইংলগু এবং স্কটলগ্ডের এ দিক 
হইতে ওদিকে গিয়া সকল নরনাগার পয়া তিনি উদ্দীপিত করেন। সে 
দেশের লোকের। শুণিয়া নিতান্ত আহ্াাদিত হইবেন, এখানে এত গুলি বন্ধু 
আছেন ধাহার। তাহদিগের লাহাধ্য করিতে ব্যাকুল। তীহাদিগের নিকটে 
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তিনি আরও কিছু বেশি চান-_-ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব। সে দেশে বেমকল 
ইংরেজ আছেন, ঠাহদের কি ঘেদাত্ব আপলার! তাহা বুঝা ইয়। দিল। যদি 
সাহারা কিছু অন্তায়াচরণ করেন, তাহা হইলে তাহারা যে কেবল আপনা- 
দিগকে কলুধিত করেন তাহ! লে, কিন্তু তাহার। তথ্বারা এমন একটি অঙৎ- 
প্রভাব বিস্তর করেন ষ্ে, উহাতে কোটি কোটি লোকের নীতির ক্ষতি উপস্থিত্ত 
ছয়। সেদেশের লোকদিগের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হইতে তাহাদিগকে 
আপনারা উপদেশ দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, ইংলগ্ড ও.ভারতবর্ধ কখন 
বিচ্ছিন্ন নাথাকে। তারভবাসী এবং ইউরোপীপণ মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন জন্তু 
প্রকাশ্যে এবং গ্রোপনে সতা হউক। কিন্তু এখান হুইতেও ভারতের 
উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের 
যধো বিদ্য। শিক্ষ! প্রচলিত্ত হুইয্রাছে, এখন সাধারণ লোকদিখের মধ্যে বিদ্যা 
শিক্ষা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। অহিফেন ও মদ্যের বাণিজ্য যাহাতে উঠিয়া 
মাত্র তাহার জন্ত পালি স।মেন্টকে উত্তেজিত করা জবশ্যক। গবর্ণমেন্ট সতীদাহু 
নিবারণ করিয়াছেন, হিন্দু বিধবা! বিবাহের বিধি হইয়াছে, এখন যুগপৎ পৌত্ত- 
লিকতা, কুসংস্কার, বহু বিবাহ, একাধিক বিধাহ।বাল্য বিবাহ ও জাতিভেদ বারণ 
হয়, এরূপ বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ কর! প্রয়োজন হুইপ়াছে। ভারতবাজিগণকে 
এই সকল উন্নতির ব্যাপার আপনার! অর্পণ করুন, ঈশ্বর আপনাদিকে আশী' 
র্যা করিবেন। তিনি এ দেশে ধর্দ্র রাজাসম্পক্কীয় কোন পক্ষাবলদ্থী ব্যক্তিগণের 
চিন্ধে আঘাত দিতে আলেন নাই। তিনি উদ্দার প্রশস্ত ভূমি অবলম্বন 
করিয়া সকলেরই সঙ্গে ব্ধুতা ওভ্রাতত্বে মিলিত হুইয়াঞ্ছেন, এবং তিনিও 
এ কথা বলিতে নিতান্ত আহ্লাদ অনুভব করিতেছেন যে, ছোট বড়, ধনী 
স্বরিদ্র, লো চর্চ, ব্রড চর্চ, কোদ্জেকার, মেধভিষ&, মিতাচার ও শান্তির 
পক্ষপাতী বনুবর্গ, সকলেই তংপ্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করি- 
স্বাছেন। ভ্রিটিহজাতি যে অত্যন্ত উর এই ব্বটনা শতমুখে বলে। ভাহার প্রতি, 
থে '্ভাব ভাহারা বিস্তার করিলেন, তিন আশ! করেছ যে, ধাহাদিগের প্রতিনিখি 
হইয্বা ভিনি আলিম্লাছেন ঠাহাদিগের প্রতি উহা বিস্তৃত হছুইবে। ভারত 
আপনাদের সহানুভূতি, জানুকূল্য ও সহকারিতা প্রাপ্ত হউক, তাহার কোটি 
কোটি পুত কন্ঠ! জাপনাধিগকে আপীর্বাদ করিবে । করুণাময় ঈশ্বর ইতলগ 
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এসং ভ!রন্তকে আশীর্বাদ কক্ুল, পুর্ন এবং পশ্চিম যধাথ আধ্যাত্মিক ও 
সামাজিক সধ্যবর্ধনে বন্ধ হউক। 
রেবারেগড মেস্তর কলেন বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। 
ূ তিনি বলিলেন, পৌন্তলিকতার উচ্ছেদে, অহিফেনবাণিজোর প্রতিবাদ, অমি- 
তাচারে নিকুৎসাহু দান, ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন, এসকল যে নিতান্ত 
প্রয়োজন তাহা তাহারা সকলেই শ্বীকার করেন। খ্রীষ্টানপ্রচারকগণ যে 
প্রণালটতে কার্ধ্য করেন, সে সম্বন্ধে বাবু কেশবচত্র সেনের সঙ্গে মতভেদ 
হইতে পারে, কিন্তু তথ্যতীত ঈতৃশ ভূমি আছেযে স্থলে ঠাহাকে তাহার! 
স্বীকার করিতে পারেন। সবুজ্গায় স্কটল্যাণ্ড ভারতের কল্যাপাক'জ্ী, কিন্ত 
ইডেনবরা যে প্রকার ভারতের প্রতি গন্ভীরভাব পোষণ করে, এমন আর 
অন্য কোথাও নাই। 
ূ গ্লাসগোতে সম্তাষণ। 
কেশবচজ্রের সম্ভাষণন্ত সিটিছুলে সভা হয়। লর্ডপ্রোবোষ্ট সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করেন। ধাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগের মধো এই 
সকলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে) মেপ্যর শেরিফ ডিকান; বেপিফ -- 
উইলিয়ফ্‌ ব্রাউন, মাল্মন, এবং উইলিম়ম মিলার); কাউন্সিলার-_ কুপার, 
শ।ম্বাগটন, দিষ্প মন, টরেন্দ, মন্কুর, ডঙ্কন্‌, স্কট, কলিন্ন, এবহ এম" ইপ্টায়র; 
রেবারেগ্ড ডাক্গার-_ডবলিউ সি শ্মিং, জোসেফ ব্রাউন, এম' ট্যাগর্ট, এবং 
পি এইচ, ওয়াডেল ১) রেবারেণড মেস্তর জে পেজ হপস্, ভি এম্‌? ইয়ান, ভি 
ম্যাকুলিযও, ব্রন, ভগ্লাস্‌,.লে এ জনৃষ্টন, এফ, ফাগু ন্‌, আর ক্রেগ্‌, 
এম ডাম্ছাড, রোজবিষ্কার, এবং ডেবিডসন্‌ ) মেস্থর-_-আগপেটন, ডসলিউ 
এম্‌ আডাম, টিচার, সেল.কির্ল, মেয়র, মিচেল, ম্মিল, সেলার্স, ইউল্‌, 
মেস্থিন, ডিকৃ, এম, ডগল,, উইন্ষিন্সন্‌ ইত্যাদি। ু 
লর্ড প্রেবোষ্ট অবতরণিক[হুচক কিছু বলেন। তিনি বলেন, আমি প্রার্থনা 
করি, সমাগত অভ্যাগতকে কেবল প্রসিদ্ধ শিদেশীয় একটি বৃহৎ সংস্কার- 
ব্যাপারের প্রতিনিধি বলিয়া নহে,-কিন্ত এমন একজন ব্যক্তি বলি গ্রঙ্গণ করি- 
বেন,ঘিনি আপনার গুণে শ্রেষ্ঠ ; এবং যে সংস্করণের কার্ধয,আমার বিশ্বাস, এখনও 
উচ্চতম সোপানে আরোহপ করে নাই, অথচ আযাদের শাপিত সেই তব 
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রাজ্যের অনেকগুলি জধিবাসীকে এখনও তাহারা যে সপ্ভযত! ভোগ করে নাই, 
সেই উচ্চতম সভ্যতাতে আরূঢ় করাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত, 
সেই সংস্করণের ব্যাপারের নেতৃত্বকার্ধ্য সম্পাদনে ইনি উপযুক্ত। ঞই বিদেশীয় 
ব্যক্তির কথ। শুনিবার জন্ত আমরা স্বটল্যাণ্ডের বু্টসমাজের সকল বিভাগের 
&তিনিধি এখানে মিলিত হুইয়্াছি। আমরা এই বিশ্বামে সমবেত হইয়াছি 
যে, ইনি কোন এক জল্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। জুতরাৎ আমি নিশ্চয় করিঝ। 
বলিতে পারি, তিনি যে সকল মত্ত প্রকাশ করিবেন সে সকল গ্রহণপক্ষে 
আমরা সকল প্রকার সম্ুচিতভূমিসমুচিত দোষগুপবিচার হইতে আমা" 
দিগকে প্রযুক্ত রাখিব। বাবু কেশবচন্ত্র েনের ইতিহাসসম্থন্ধে আমার 
কিছু বলিবার নাই। কারণ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আপনারা 
সকলে তাহার বিষয়ে অল্পবিস্তর কিছু না কিছু পাঠ করিয়াছেন। আমি 
কেবল আপনাদিগের নিকট এই কথা বলিতেছি, তিনি যে বৃহৎ দেশ হইতে 
আসিতেছেন, সেই দেশের অনেকগুলি ব্যক্তিকে-_-অন্ততঃ ছিন্দুজাতিকে -- 
যাহাকে সত্যবিশ্বাস বলে দেই জত্যবিশ্বামের উচ্চতর জ্ঞানে এবং নৃতন 
চিন্তার ভূমিতে লইয্া যাইতে সমর্থ হইয্জাছেন। অধিকস্ত ধাহারা তাহার 
অন্ুবর্তন করেন, তাহাদিগের সঙ্গে ইনি একজন রাজভক্ত ব্রিটিষ প্রজা। 
আমর। ধেমন এখানে ব্রিটিশ প্রাধান্তে বিশ্বাম করি, তেমনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 
প্রাধাস্থ রক্ষিত হয় এজন্ত ইনি অভিলাধী; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, 
এ প্রঃধাস্ত সেই বৃহৎ দূরস্থ দেশের মঙ্গলের অন্ত। লর্ড প্রোবোষ্ট কমিটির 
পক্ষ ছইতে রেবারেড জে পেজ হপ্দকে নিয্ললিখিত কেশবচন্তের প্রতি 
অত্ভাষণহৃচক প্খানি পাঠ করিতে বলিলেন,-- 

“১৮৭ মালের ২২ শে আগষ্ট জুমবেত প্রকাস্ত সভায় ম্যাসগোর অধি. 
বাসিগণ হইতে বাবু ফেশবচন্ত্র সেনের সমীপে । 

“বন্ধু ও ভ্রাতঃ;-_আমরা_গ্লাসগোর অধিবাসী, বিবিধ ধর্সমাজের 
সভ্যু-_স্কটল্যাণ্ডের বাণিজ্যসম্পকাঁন প্রধান নগরীতে আপনাকে হৃদয়ের গ্বাগণ্ত- 
সস্তাহণ অর্গন এবং আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে যে কল সহাম্বভূতিস্চক 
বাক্য সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তৎসহকারে জামাদের শুভ ইচ্ছা সংযুক্ত করিবার 
সন্ত অভিলাষ করিয়ান্ি। আপনি এবং আপনার ভারতস্থ ভ্রাতৃবৃদ্দ আম! 
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গিগের সমপ্রজাবর্গ, হুতরাৎ সেই বৃহৎ দেশের লোকদিগের উন্নতি লাধন লঙ্গা 

করিপ্না ষে কোন সংস্কার কাধ্য উপস্থিত হয়, তাছাতে আমরা গন্ভীর ওৎসক্য 

অনুষ্তব না করিয়া! ধাকিতে পারি না, কিন্ত এতদপেক্ষায় অধিক এই ধে, আপনি 

, ঘেপক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্ধয করিতেছেন, উত! ভৌগোলিক সীমাব! জাতির 
প্রতেদ জানে না, উহা সমুলাধ় পৃধিবীব্যাপী অত্তা, স্কাধীনতা, এবৎ উন্নতির 
পঙ্গ। অতএব যে সকল উত্ভ্বলজ্ঞানপ্রগ্ত উদার ব্যক্তিগণ ভারতে বিদ্যা পিক্ষা 
দিয়! সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিতেছেন, সামাজিক অসামর্থয অপনীত্ত 
করিতেছেন, নারীগণকে তাহাদের যথার্থ স্থান ও উপযুক্ত উতৎকর্ধসাধনে 
সাহাধ্য করিতেছেন, যে জাতিভেদ মনুষ্য প্রকৃতিসাধারণ গভীর সহানুভূতির 
বিরোধী এবং ধে কোন জাতির উন্নতির প্রতিপক্ষ, তাহার উচ্ডে্ন করিতেছেন, 
এবং সর্বশেষে, আমাদের বিশ্বাস, ভারতের লোকদিগকে মৃত পৃত্তলিক। হইতে 
নিবৃত্ত করিয়! সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরে প্রত্যানযন করিতেছেন, তাহাগিগের প্রতি- 
নিধিরূপে আমরা আপনাকে শ্বাগতসভাষপ করিতেছি । শিক্ষণ, পরিমিতাচার, 
শান্তি, সামাজিক সাম্য এবং মানবীর উন্নতির আপনি মিত্র। এই কারণেই 
বংশগত সমুদায় পার্থক্য অস্বীকার করিয়! আপনার ভিতরে সেই মানবভ্রাতাকে 
দেখিতে আমরা প্রণোদিত হইকাস্ছি,যাহার এ কালের সর্ধ্বোৎকুই ভাষের সহিত 
সামঞ্জন্তসম্পাদনে উচ্ছ,সিতাভিলাধ। এন্ড আমরা আপনাকে কেবল অপরের 

: প্রতিনিধিযূপে নহে, কিজ্ত যে মনুষ্য পরিবারের সমুদা় পৃথিবী গৃঙজ, যাহার 
কার্ধযঙ্ষেত্র মানবমণ্ডলী, যাহার ঈশ্বর একমাত্র পিতা, সেই পরিবারের অঙ্গন্ীপে 
আপনারই জন্ত আপনাকে স্বাগতসম্তাষণ করিতেছে । তবে আপনি আযাদিগেন 
সর্ব্বোৎকৃষ্ শুভাকাজ্্া, সহাম্বভৃতি, স্েহ এবং প্রার্থনা সঙ্গে লইয়া গমন 
করুন) মন্তসমগ় পরমাস্বা দ্বারা পরিচালিগ্গ হইয়া আপনি এবং আপনার 
ভ্রাতৃবর্গ যেন দেখিতে পান যে, আপনাদের হস্তে সত্য ও সাধুতার কারা 
উৎরুষ্ট ফল বহন করিতেছে ।” 

“যে সম্ভাহপপত্র পঠিত হইল উহ্না সভাকর্তৃক গৃহীত এবং লর্ড (প্রোবেই) 
কর্তৃক রীতিমত স্বাক্ষরিত হইয়া মেস্তর সেনকে অর্পিত €র" এই প্রস্তাব 
বেলিফ উইলিয়াষ মিলর উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভারতের বর্তমান 
সংস্কারের কার্য অনেক দিন হুইল গ্ভীর ও২নুকা সহকারে দেখিয়া আসি- 


এ 
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তেছেন, এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, কেশবচন্দ্র এবং তাহার ভারতস্থ 
মণ্ডলী সে দেশে ধরন ও রাজ্যসম্পর্চায় উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা 
এই সভা স্বীকার করিবেন, ভারতে বর্তমানে যে সংস্কারের কার্ধ্য 
চলিতেছে তৎসহকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, এবং রেবারেওড ভাঁক্তর 
নন্ধ্যান ম্যাকৃলিয়ড এখন মুগ্েতে আছেন বলিয়া মায় উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই, রেধারেণ্ড ডি ম্যাকৃলিফ়ভ উল্লেখ করিলেন। অনন্তর লর্ড 
প্রোবোষ্ট বাবু কেশবচন্ত্রকে সম্তাষণপত্র অর্পণ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ সকলে 
দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃঙ্গরে আনন্দধ্বনি করিলেন, এবং অনেকে টুণী ও 
রুমাল ঘুর়াইতে লাগিলেন। 
আনন্দর্বনি নিবৃত্ত হইলে কেশবচন্দ্র তাহার প্রতি যে ম্বাগতসত্তাষণ 
আর্পহ হইল তজ্জন্য কৃঙজ্কতাপ্রকাশপূর্নাক যহা বলিলেন, ত্বাহার ম্খা 
এই,-_সন্তাষণ পত্রের কথা গুলি ভাহর গভীর কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন, এবং ঈশ্বর 
তাহার পক্ষে যে কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদনুমরণে উত্সাহ দান 
করিল। গ্র্যাসগো। প্রায় চারি সহত্র লোক একত্র যিসিত হইয়া সহানুভূতি 
দয়া ও আতিথেয়তা অর্পণ করিলেন দেখিয়! তিনি নিতান্ত আহ্না(দত হই- 
শেন। এ সভা যে, কোন এক জন ব্যন্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য আহত, 
ইছা তিনি কখন মনে করিতে পারেন না। সমগ্র হ্কটল্যাণ্ড সমগ্র ত্রিটিষ জাতি 
সতাচ্ছলে সনুদায় তারতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
তিনিছইহাই দেখিতেছেন। তাহারা তাহ!কে বন্ধু ও ভাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া- 
সেন, ইহাতে তিনি এই জন্য আহ্কাদিত ষে, তাহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য 
সমুদায় সাম্প্রণাগ্রিক ও জাতী ভিন্নতা তাহারা দূরে পরিহার করিয়াছেন। তিনি 
বলিতে আসিয়াছেন,এধানে পাশ্চান্ত্য প্রদেশে যে সংস্কারের ব্যাপার চলিতেছে, 
ভারতে লোকনিগের মধ্য উহ্হাই চলিতেছে, সমুদায় জাতির পিতা ষে 
ঈশ্বরকে তাহারা এখানে পৃ! করিতেছেন, সেই ঈশ্বর ভারতের উদ্ধারের 
জন্য সেখানে আশ্চর্ধ্য কাধ্য করিতেছেন। সে দেশে উজ্জ্বলতর আলোক 
প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কথা বলিবার জন্ত তিনি আসয়াছেন। সে দেশের বাহা 
ও আত্যন্তরিক উদতি প্রতিদিন বাড়িতেছে। এ মমুদায় ব্রিটিষ শাসনের 
ফল। ইংরাজী শিকার প্রভাবে সেখানে এক নবীন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। 
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সহানুভূতি, উচ্ছাস ও ভাবে প্রাচীন বংশীরগণ হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
হুইয়। পড়িয়ছে। এ সকলের জন্ত তাহারা ব্রিটিৰ গ্রবর্ণমে ট, খরীটধর্ম প্রচারক" 
গণ, প্রশস্ত ছদয় জনহিতৈযিগণকে ধন্যবাদ দান করেন। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা 

জাতীয় ভাববিনাশ নয়, কিন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমকে এক করা, তত্রত্য যাছ! কিছু 
' ভাল তাহা রক্ষা করা, এ দেশের যাহ। ভাল সে দেশে প্রচলিত কর1। ভার 
তের সংস্কার জাতীয় সংস্কার, জাতীয় উপাদান হইতে উহ] পোষণসামগ্রী গ্রহণ 
করিতেছে) ব্রিটিষ শীঘন কেবল উহার নিদ্রিত সামর্থ্য জাগ্রৎ করিয! 
দিয়াছে। সে দেশীয়েরা জাতীয় ভাব রক্ষণ করিতে সংগ্রাম করিতেছেন 
বলিয়। অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হইতেছেন। অনেকে বলেন যে, ভারতে 
মন্দ ব্যতীত ভাল কিছুই নাই। সে দেশে রঙ্গণোপখেগী আচার ব্যবছার 
বা অস্বব্যবস্থানের অভাব। উহাকে সংশোধন করিতে হইলে, দেশীয় লোক. 
দিগকে নবজীবন দান করিতে হইলে, যাহ! কিছু দেশীয় তাহা সমূলে 
উৎপাটন করিয়। পাশ্চাত্য ধর্ম, সভ্যতা, বিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রচলিত ঝরা 
উচিত। তিনি চিরকাল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কেন না ভারতকে আজ 
যাহা দেখা যায়, কয্ধেক শত বর্ষ পূর্বে উহ] তেমন ছিল না। আজ ভারত 
পতিত। প্রাচীন কালে সে দেশে কি প্রকার অযূল্য জীবন ও প্রকৃষ্ট চিন্তা হিল 
প্রাচীন গ্রস্থাদি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায় ও উহার গৌরব অনুভূত হয়। 
ব্রাহ্মলমাজ মূলে প্রাচীন উপাদান স্থাপন করিম্া তদুপরি জাতীয় সন্ভাত! 

ংগঠন এবং বছ বিবাহাদি নিবারণ করিতেছে। এ দেশের ধর্মসমাজ ৪ গৃহ 
পরীবারের যাহা কিছু ভাল আছে, ভারত তাহা গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু 
মন্দ আছে তাহা পরিত্যাগ করিবে । অমিত!চার এখনও ভারতে বদ্ধমূল 
হয় নাই, উহা এখনও সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিষগণ অর্থ উপাজ্জন 
করিতে সেখানে যান নাই, সে দেশসন্বদ্বে তাহাদিগের গুরুতর দাসত্ব 
আছে। যে সকলগ্রীষ্টান সেদেশে বাস করিতেছেন, তাহাদের কর্তব্য যে, 
ভারতের ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং পারিবাগিক জীবন সংশোধিত করেন। 
সত্য পৃথিবীর বে ঝোন স্থান হুইতে আন্ক না কেন উহা মানবজাতির 
সামগরশ্ত রক্ষা! করে, অতএব দেই সত্যে পূর্ব ও পশ্চিমের যোগ হইবে। 


বন্তাকে সর্বশেষে ধন্যবাদ অর্পিত হয়। ্ 
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কেশবচন্ন এডেনবরা ও ্যাসগ্রো হইয়া লীডলেতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লীডসে 
তাহার স্ুলাই মাসে আমিবার কথ। ছিল, অন্নস্থতানিবন্ধন সে সময়ে আসিতে 
পারেন নাই বলিয়। তব্রত্য লোকদিগের মনে নিতান্ত ক্ষোত ছিল। কেশবচন্র 
মীডসে প্রত্যাগমন করিলে ২৭ আগষ্ট শনিবার অপরাছে টাইনহলের সিবিক 
কোর্টে ঠাহকে হুদয়ের সহিত স্বাগতসস্তাষণ অর্পণ জন্ত সভা আহৃত হয়। 
এখ।নে বহু সন্ত্রান্ত লোক একত্রিত হন; অনেকগুপি মহিলা এবং বিবিধ 
সম্প্রদায়ের সভ্য তন্মধ্যে ছিলেন। মেস্তর ভার্টনূ্‌ লপ্‌টন্‌ সতাপতির 
আন পরিগ্রহ করেন। হ্বাহারা উপস্থিত ছিলেন, তীছাদিগের মধ্যে ই'হা- 
দিগের লাম উল্লিখিত হইতে পারে। রেবারেওড জে ই কা্পেন্টার, রেবারেণড, 
এইচ টেম্পল, রেবারেওড ইউলিয়ম টমাস্‌! রেবারেণ্ড এইচ টারান্ট, রেবারেওড 
এইচ বাইলল্‌। রেবারেও্ মেস্তর উইলকিল্দন, রেবারেও মেস্তর ইলিসট, মেগ্তার : 
কার্টার এম্‌, পি, মেস্তর জর্জদ টল্পসনূ, মেস্তর জোসেফ লপ্টন, মেস্তর এ 
লপ্টন, মেত্তর এফ লপ্টন, মেস্তর জর্ত্দ বন, মেস্তর আন্ডরম্যান অকৃসলে, 
মেস্তর আন্ডরম্যান বারণ, মেস্তর এফ কাব ট, মেস্তর ডবলিউ এইচ কনযাস 
মেস্তর টম্পসন্‌ উইল সন, মেস্তর আর ডবলিউ হামিপ্টন, মেস্তর ই আট্কিন্সনূ, 
কাউন্সিলার হুইটিৎ, কাউন্সিলার গণ্ট, কাউন্দিলার উডককৃ, মেস্তর রিগার, 
মেস্বর ই বটলার, মেস্তর ভি লপ্টন (কনিষ্ঠ), মেস্তর ই আর ফোর্ড, সেতুর 
জন গোলমেস্‌, মেস্তর জে এইচ, থপ, মেস্তর ডবলিউ এইচ. হুল রয় 
ইত্যাদি। সভাপতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেশবচত্ত্রকে সভার নিকটে 
পরিচিত্ত করিয়া দিলেন। মেস্্র কাউন্মিলার হুউটিৎ লীভসের সভার পক্ষ 
হইতে জত্তাহণ ও সহানুভৃতিন্চক পত্রিকা কেশবচন্রকে অর্পণ করিলেন, 
ভিনিও ভারতে অমিভাচার হইতে যে জঅমঞ্জল ত্টতেছে তৎসন্বন্ষে সংক্ষেপ 
কিছু বলিলেন। মের জঙ্ব টন্পসন্‌ বলিলেন, কেশবচজ্ের সাক্ষাৎকারে 
তিনি বড়ই আহ্লাদিত হুইক়্াছেন। তিনি খন ১৮৪৩ জালে গারতবর্ধে গমন 
করেন, মে সমগ্থের অবস্থা, আর তৎপরে পিয্বা যে ববস্থা দেখিয়াছেন, এ 
ছুইকে তুলনা করিয়া! ইংরেজগণের যে ভারতসম্বত্ধে কত দূর দাস্জিত্ব তিনি 
বিশেষরূণে হত ্ুরিয়াছেন। পরিশেষে কেশবচত্র দেশকে পণ্ডিতাবন্থা 
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হইতে উদ্ধার করিতে য় করিতেছেন ইংরেজগণের উচিত যেভীসরুফে ঈদৃশী 
সহাদ্নতা করেন যে, তিনি অনায়াসে তাহার হাঙরের অভিলাষ পূর্ণ করিতে 
পারেন; এই বলিগ্া তিনি বলা শেষ করিলেন। ভারতের উন্নতিসাধনগন্থা ফিকি 
উপায় অবলম্বিত হইতেছে, মেস্তর টম্পদন্‌ এতৎস্বন্ধে প্রশ্ন করাতে ভিনি 
" সবিশেষ সে সমুদ্ান় জ্ঞাপন করিলেন) এবং অস্তঃপুরশিক্ষার জন্ত মহ্লিশি 

গ্ণকে সেখানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, ভাঙার সঙ্গে সজে 
অসপ্প্রদারিক শিক্ষাদানের প্রশ্মোজন তিনি বিশেষরূপে সকলকে বুঝ ইলেন। 
মেস্তর কার্টার এম্‌ পি কেশবচন্জকে ধন্যবাদ দেওয়ায় জন্য প্রস্তাব করিলেন, 
মেস্তর আচ্চারম্যান প্রস্তাব অ্ুমেন করিলেন এবং জর্ধ্বসন্মতিতে প্রস্তাব 
নির্ধারিত হইল। কেশবচন্র প্রস্তাব গ্বীকার করার পর মেস্তর টল্পমম এবং 
অন্তাপত্তিকে ধন্যবাদ দিয়! সন্ত ভঙ্গ হুইল। 
ক ব্রিটিষ ইতিয়ান আসোসিয়েশন। 

কেশস্চন্ত্র জুন মাসে যখন ব্রিষ্টলে গমন করেন তখনই “ই্ডয়ান আসো- 
সিয়েশন, প্ভাপনে প্রস্তাব হয়। এখন সেই অস্ভাস্বাপন জন্ত তিনি 
৯ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে গমন করেন। পার্ক প্রীটে 'ত্রিটিয ইনৃষ্টিটিয়শনে' সস্তা 
আহত হয়। (ময়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন কথা ছিল, কিন্ত তিনি 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া! মেস্তর ভবলিউ টেরেল সভাপতির অসন 
পরিগ্রহ করেন। সভাপতি মেঘ়্রের পত্র পাঠ করিলেন। ডিনি আনিবার্য 
কার্ধযবশণ্তঃ লণ্ডনে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এজন্য সভার উপস্থিত হঠতে 
পারেন নাই। মেস্তর মলে এম্‌ পি, মেস্তর কে ডি হজসন, এম্‌ পি, সার ফির, 
মেস্তর কমিসনর হিল, এই সভার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি 
উল্লেখ করিলেন। হাই শেফ, ডাক্তর বড, রেবারেও্ড এস্‌ হেবডিচ, ভ।কর 
গুডিহী, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কন্ডিকট হইতে তিনি পত্র পাইয়াছেন বঙল্গি- 
লেন। অনন্তর ভারতের উপ্রতি জন্য মিস্‌ কার্সেন্টরের যত এবং অনেকটা তা 
রই আনরোধে কেশবচজোর এদেশে আগমন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই সন্ভার 
উদ্দেশ্য বিষয়ে মিন্‌ কার্পেন্টার যাহা লিখিয়াছেন, সন্ভাপতি তা পাঠ 
করিলেন ;-- 

দগ্রেটব্রিটেন এবং ভারততবর্ধ, ঘদিও একট শাসনা বীন, শখাপি এ যাবৎ 
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পরস্পরের প্রন্টি সমধিক সহানুভূতি, ব। পরম্পরের বিষয়ে জ্রান নাই। 
জাতি, ধর্ম, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পর- 
স্পরের চিগ্তর প্রণালী ও কার্ধের মূল অবগত হইতে না পারাতেই এরূপ ব্ষটি- 
স্াছে। এই জন্তই ভারতে ইৎরেজগণ এবং ইতলগ্ডে হিন্দুগণ পরম্পরের সঙ্গে 
'কদচ পরিচিত হন। ইংরেজগণ আহ্কার্দের সহিত হিন্দুগণকে সাহাষ্যদান 
করিতেন, কিন্ত যে নকল বান্তি বহু দ্দিন হইল সেদেশে প্রচারার্থ যত্ব করিতে 
ছেন তাহার! ব্যতীত, কি করিতে হুইবে অতি অল্প লোকেই জানেন। 
ইংলঙে প্রকাশ্য কাধ্যের মূল কুশলকর সাধারণের মতামত, ভারতবর্ষে 
এই মুতামত স্থাপন হওযার পক্ষে সে দেশের অবস্থা জনুকূল নহে। 
আমাদের নিজ দেশে তারতবর্ষদ্পকা জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের 
অনুকূলে কুশলক্কর সাধারণের মতামত্ত উৎপাদন করা, এবং আমাদিগের 
ছিন্দু সমপ্রজাবর্গের জ্ঞান ও উন্নতিবর্ধনে সাহাধ্য করিবার জন্য ভারত-* 
বর্ষীয়ের। যেরূপ অভিলাষ করেন সেইরূপে গ্রেট ব্রিটণবাসিগণ-_তাহাদিগের 
ধর্মমম্পকাঁ ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ন। 
করিয়া_-গাহাপিগকে মেবা করিতে পারেন, তজ্জন্ত সচ্ছন্দ যত্ত উদ্দীপন কর! 
এ স্ভার উদ্দেস্ত। ব্রিষ্টলের পালিয়ামেন্টের সভ্যগণ, এবং অন্তান্ত নগরবাদীরা 
এই কার্যে সহকারিত্ব অর্পণে ইচ্ছাপ্রক।শ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন 
ভাগ হইতে অনেকেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এডিনবরাতে এই সভার 
এক্ট। শাখাসভা হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে একটা মহিলাগণের সমিতি 
স্থাপিত হুইয়াছ্ছে। রাইট অনারেবল বঙ্গের ভূপুর্্ঘ গবর্ণর এবং বর্তমান 
ই্ডিয়ান কাউন্সেলের সভ্য সার বার্টল ফি,য়ার এই কার্ধের সহিত পূর্ণ 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়ছেন। তাহার এই অনুমোদন বিশেষ মূল্যবান; 
কেন না তিনি বহুদিন কাধ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তদ্দেখুবাসিগপৈর 
প্রতি তাহার সহানুভূতি আছে বলিয়া তাহাদের অভাধ নির্ধধাচনে 
তিলি উপযুক্ত। নুতরাৎ মনে করা যাইতে পারে, সভা এক প্রকার সংস্থাপিত 
হইয় গিয়াছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উহা গোচর 
করিবার জন্য উপযুক্ত সময্ধরের অপেক্ষা করিতেছে। বাবু কেশবচন্ত্র সেন 
এদেশের রাজের প্রতেতক বিভগের লোকদিগের হুদয়ে কেবল তত্প্রতি 
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কহানভূতি ও বিস্মঘথ উদ্দীপন করেন নাই, কিন্তু যেরূপ সাম ও-ফন্তাস্তভাবে 
ইং যাহা করিয়াছেন তজ্জন্ত তত্প্রতি কৃতজ্ঞভ1 প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
তাহার রক্ষণাধীনে নাত্ত সেই প্রকাগ দেশের প্রতি তাহার কিকর্তব্য গম্ভীর- 
ভ্ভাবে, প্রদর্শন করিয়াছেন,তাহাতে তিনি সম্ত্রম উদ্দীপন করিরাছেল । ভারতের 
মাহাঘা করিবার জন্ত এইরূপে থে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইয়ছে উহ! 
কাধেযে পরিণত হইতে না দিয়া নির্র্বাণ হইতে দেওয়া উচিত নম়। এই “ইডি 
জান আসোসিয়েশন' সমগ্র জাতির মেতা) হওয়া সমুচিত,কিন্ত আমাদিগের 
প্রসিদ্ধ আগন্ধক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এখনই কার্ধ্যারত্তের 
প্রয়োজন। তাহার এ দেশ পরিদর্শনের ফলম্বরূপ এই সগ্ভা সং্াপনের সংবাদ 
তাহাকে দিয়া ভারতে প্রেরণ করিলে ব্রিলের আহ্লাদ হুইবে। ইহার 
ভনিষ্যৎ কৃতার্থতার পদ্ষে এটি একটি শুভলক্ষণ যে, ইনি এই সভার প্রথম 
অটবত্তনিক সভ্য ও দেশীঘ্স পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্রার্থনা 
যে, তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহপুর্বক অবগত করিবেন ধে, তাহার এবং 
ভারতের জন্ত আমর! কি করিব, তিনি ইচ্ছা! করেন।” 

কেশবচত্ত্র যাহ! বলেন তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইন্ছে পারে )-- 
তিন বিশ্বাস করেন যে, অদ্দা বে সভা শ্থাপিত হইল, উহা উহার উদ্দেশ্টা- 
কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য স্থায়ী হইবে। এখানে প্রথমে অ।মিবার পর 
তিনি অপরাপর অলেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিষ্ঠুছেন 
সেখানেই সহানুভূতি পাইয়াছেন, এবং এরূপ বিশ্বাদ করিবার কারণ দে খিয়া- 
ছেন যে, ভারতের মঙ্গলের প্রতি এ দেশের বিলগ্বাপ ঘত্ব আছে। কিন অনে- 
কেরই মনে একপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে ষে, এখন যে আন্দোলন হইয়াছে, 
উহা ছদিন পরে তিরোহিত হুইবে। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী পত্রকা সকল এই 
আশঙ্কা আরও ঢৃঢ়মূল করিতে প্রবৃন্ত। তাহারা বলিতেছেন, এটি আর 
কিছুই নহে; 'নয় দিনের বিন্ময়ের ব্যাপার'। তাহার! যাহ] বলিতেছেন, 
তাহার অর্থ এই যে, বক্তার বক্তার এদেশ রাবি হইয়াছে বটে, কলে 
ভাহ। কিছুই দীড়াইবে না। ইংলগও যেক্সকল অঙ্গীকার করিয়ান্ধেন সে সকল 
আক্গীকারমাত্র। ভারতে ঠাহার দেশার লোকেরা এব্যাপরটি যে তাবে দেখি- 
তেছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তত নছেল। তাহার দেশীয় লোকের 
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আশঙ্ক! পোষণ করিতেছেন, 'ত্রিষ্টল ইত্ডিষান আজসে'সিয়েশন” সংস্থাপন সে 
আশঙ্কা খণ্ডন করিতেছে; ইংলতের লোকদের যে তাহাদের সম্বন্ধে কল্যা- 
পাকাজ্া আছে, তাহার এই সভাই প্রমাণ। তিনি এখন নিশ্চন্স বুঝিতে পারি- 
€তছেন যে, তাহারা কাঁধ্য'ঃ কিছু করিতে প্রস্তত। প্রত্যেক নগর সহাভূতি 
গ্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্ত ব্রিষ্টল কার্যে কিছু করিলেন, ইহাতে তিনি আহ্না- 
দিত হইলেন। অনন্তর শিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য, অমিতাচার নিবারণ নিমিন্ত 
তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়! বলিলেন, মিস্‌ 
কার্পটারের অভিমত স্ত্রীশিক্ষপ্রিতীবিদ্যালয় সে দেশে স্থাপন করা তাহার মতে 
নিতান্ত প্রয়োজন। যে সকল অগনয়ন্ক বালক ধালিকা বিপথগামী হয় 
তাহাদের সংশোধন জন্য উপায় করাও আনশ্যক। ভারতশ[সনকর্তা! ও 
শ/সিতগণ্রেমধো যাহাতে সন্ভাব বৃদ্ধি পাধু, এবং প্রকাশ্যে কল্যাণকর মতামত 
প্রকাশ দে দেশে স্বান পায়, ত২সম্বন্ধে বলিয়া তিনি ক্ঠাহার বল্ৃতা শেষ 
করিলেন। 

রেবারেগড জে আরল সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর হাবার্ট টমাস 
অনুমোদন করিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল । প্রস্তাবসম্বন্ধে বিচার ও তাহার 
্রত্যুত্তরের পর মেস্তর এক টাগার্ট সাধারণ লোকদিগের এবং নারীগণের শিক্ষা- 
বিষয়ে সহানুভূতির প্রস্তাব করিলেন, মেস্তর গলারের অনুমোধনে প্রস্তাব 
নির্ধারিত হুইল। মিস্ম্যারি কার্পেটার প্রস্তাব করিলেন যে, কেশবচন্্র 
ভারতবর্ষের উন্নতিমাধন জন্য যে বত্ব করিতেছেন, তজ্জন্য এই সভা তাহাকে 
সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, এবং হাহার পরিশ্রমের সাফল্য জণ্য অভি" 
লাঘ করিতেছেন। তিনি এ দেশে আদিলেন এবং এ দেশের সহানুভূতি 
লইয়া দেশে প্রতাবর্তন করিতেছেন, এই ঘটনাই তাহার দেশসম্বন্ধে মহতফল 
উৎপন্ন করিবে। মেস্তর জি জে টমাস প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে 
প্রস্তাব কলধধ্বনিতে নিদ্ভারিত হইল। কেশবচন্দ্র নির্ধারণ জগ্য ধন্যবাদ দিলেন। 
সন্ভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঞ্জ হইল। 

বিদায়দানের সমিতি । 

১২ সেপ্টেম্বর সোমবার হানোবার স্থোক্সার রূমে 'কেশবচল্পের প্রত্যা- 

গমনের পূর্বে্ব বিদাধার্পণ জন্ত সন্ভা জাহৃত হয়। একাদশটি বী-ইসম্প্রদায় 
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সতাদ্ধ উপস্থিত ছন। 'ব্রিটিষ আগ ফরেণ ইউনিটেরিয়ান আসে।সিতেশনের' 
প্রেসিডেন্ট 'স জে টমাস্‌ এস্কোপ্লার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপ- 
স্থিত বাক্িগণের মধো ই'হাপ্দিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে,_রেবারেও 
প্রোফেসর প্লম্পটর, ডাক্তর উলে, ডাক্তর কাপেল,ডি বরন্স এম এ, জে গিব্সন, 
জে ভি এইচ. শ্মিথ (নরউইচ)টি' ম্মিথ (নরউইচ), জেবি মমারি, এফ, 
আর এস, ডবলিউ হড়সন্, জে মিলস, জি ম্মল, এম এ জে টয়াস্‌, আই- 
জাক্‌ ডক্মে, জর্জ সেন্টক্রেয়ার, ডবলিউ বালান্টাইন, ব্রাক লান্মার্ট, হেন্রি 
আর ডেবিস, জন মর্গান, জে রাই, জি ছুটে, কাম্মবরণ, ফেডারিক পেরি, 
সি উইন্টার, রবার্ট আর ফিণ; আগ, মরন্স, জি এম মফিণ ডবলিউ ব্রক 
(কনিষ্ঠ), ভবলিউ এইচ. চেক্গাস হরকৃস ককৃস্‌, ভাক্তর ইয়ং, ডবলিউ 
টেলার, এফ রে, জন মরে, বিচার্ভড কোলম্যান,ক্রিপ্টাীন হিনেস, এম্‌ মাস্‌, হেনৃদ্দি 
জে বাগুঞার, ডবলিউ এইচ. চ্যানিং, ভিডি জারেমে, এইচ আইয়ারসন, 
জে হেউভ, টি আর ইলিয়ট (হনসংলট ) আর সায়েন, আর ম্পিয়াস? 
আর ই বি, মাকেলান, এম্‌ মি গান্ফোইন, জে ফিলিপ্স, টি রিকৃদ, ভবলিউ 
দি কুপল্যাণ্ড, জে পি টি উইলমোট, এইচ মলি, ভবলিউ এ ক্লার্ক, টি হণ্টার, 
এম্‌ ডি কনওয়ে, জরে ডবলিউ, কুন্দ, টি হণ্ট, প্রোফেসর ব্রানেওড; সার 
জেমৃস ক্লার্ক লরেন্স, বর্ট এম পি, এডুইন লরেন্স এষ্কোয়ার এল, এল, ডি, 
এইচ এস্‌ বিকৃনেল এস্ষোয়ার, জেম্ন্‌ হুপগুভ এস্কোঘার ) ডেবিড মার্টিনো, 
এক্কোয়ার, জে টি প্রেসটন্‌ এস্কোয়াব, এস্‌ এমূ টেলার এস্কোয়ার, ডব্লিউ এন্‌ 
গ্রীন্‌ এক্কো ঘ্বার,আল্ডারম্যান্‌ রেস্তই এস্োয়ার,(ব্রিটিষ ও ফরেপস্ুল নোসাইটির 
সেক্রেটরি) জর্জ কুইকৃগ্ঠাঙ্ক এস্কোয়ার, জন রবার্ট টেলর এস্কোয়ার, রিচার্ড 
কীটং এক্কোঘার ; জে টি হর্ট স্কোয়ার, ডব্লিউ শায়েন এস্সেয়ার) জেই 
মেস্‌ এক্কোয়াব, জে ফেটওয্েল এস্োয়ার,আলফে)ড প্রেস্টন এস্কোরার ; জর্জ 
হিকৃসন স্কোয়ার, জে টুপ এস্কোধার, জে এম্‌ ডে.ক এস্ভোয়ার। ই কেন্দেল 
এস্কোরার ; জে হিলটেন এপস্োয়ার ইত্যাদি। 

সভাপতি উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহছোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, আমরা আজ সন্ধ্যার সময় কেশবচঙ্গের বিদায়কালে শুভকামনা 
প্রকাশ করিবার জন্ত মিলিত হইয়ছি। এদেশের ধত গুলি শ্রীউসন্প্রদায় 
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আছে, তাহার প্রতিনিধিপণ কেশবচক্জের প্রতি সন্তরম প্রদর্শন জন্য সমাগত 
হুইাছেন, ইহ দেখিয়া আমি নিতান্ত আহ্লাদিত হুইয়াছি। বিগত আগষ্ট 
মাসের "কণ্টেম্পোরারি রিবিউর়ে" রেবারেগ্ড ভবলিউ এইচ. ফি,ম্যাটল" 
"ব্রাহ্মমমাজ এবং তারতবর্ধের ধর্ুসম্পর্কে ভবিষ্যৎ” শীবষয়ে একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রীষ্টানদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 
্রাঞ্ষদের যে সকল বিষয়ে ন্যুনতা আছে সে সকল বিষয় লইয়া আলোচন! 
না করিয়া সেই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত, যাহা তাহার! সত্য বলিয়া 
ধারণ করিয়াছেন। তীহারা যাহা ধারণ করিয়াছেন তাহা ক্ষীণ মুতে ধারণ 
করেন নাই। বর্দিও মেস্তর দেন (কেশবচন্্র) সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে 
এন্মত নন, তথাপি আমাদের সকলের ষিনি পিতা তাহার তিনি পুজা করিয়া 
খ।কেন) এবং আমরা জানি যে, তাহার পরিশ্রম স্বদেশে জনেক পরিমাণে 
সফল হইয়্াছে। অপিচ আমর] আশ। করি যে, তাহার স্বদেশীয় লোকদিগের 
মধ্যে বিশুদ্ধ মত বিস্তার হইবে, এবং (সেই উদ্দেস্টে ভারতের দৃরতম বিভাগে 
সাহার অনুগামিগ্রণকে প্রেরণ দ্বারা তাহার পঞ্শ্রম আরও ফল বহন করিবে। 
আমরা খ্রীষ্টান, আমাদের আশা এই যে, আমাদের পরিশ্রমের সঙ্গে তাহাদের 
পরিশ্রমের দিন দিন মিল হুইবে। ভীহাদের সকল মতে আমর অনুমোদন 
করি আর না করি, ভারতে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত আছে, মেই পৌন্তলিকতা 
আর সকলের পিতা ঈশ্বরের ভাব, এ দুইয়ের সমূহ পার্থক্য। 

ইংলণডে আফা কেশবচশ্ কি কি কর্ম করিয়াছেন তাহার এই সংক্ষেপ 
বৃত্তস্ত রেবারেড আর স্পিগ্ার্ম পাঠ করিলেন,_এই গৃছে অভ্যর্থনার পর 
কেশবচন্্র ইংলণ্ড এবং স্থটল্যাণ্ডের চতুর্দশ প্রধান নগরে গমন করিয়াছেন, 
এবং বন্তৃত। ও উপদেশ দিয়্াছেন। বািষ্ট, কন্গ্রিগেশনাল এবং ইউনি- 
টেরিঘান্‌ চ্যাপেলে তিনি উপামনার কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন। চল্লিশটি 
নগর হইতে তাহার নিকটে নিমন্ত্রণ আসিযাছিল, কিন্ত দে সকল স্থানে 
যাইতে পারেন নাই) শাডিসভা, মিভাচারের সভা, উদ্ধরণ!লয়, দীনদরিজ্র, 
গণের জন্দিলন, চিকিংসা, সাহিত্য, ও দর্শন শিক্ষার স্থানে এবং বরোরোড 
ত্রিটিষ আও ফরেণ স্কুলে' এবং অপরাপর স্থানে 'ভাবতের প্রতি ইংলগডের 
কর্তব)' এবং স্ত্রী শিক্ষা বিষন্ছে, বক্ৃত! করিয়াছেন। লগুনের পুর্বদিকৃস্থ 
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ঈয়িদ্র উপাসকমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন। কেশবচগ্র ইংলঙে আগমনের 
পর হইতে সন্তরটী প্রকাশ/ সভায় চল্লিশ সহজের অ'ধকসংখ্যক লোকের 
নিকটে বলেন। এততন্বাতীত অনেক গুলি সভাতে তিনি গমন করিয়াছেন 
এবং কিছু কিছু বলিয়াছেন; এবং রাজকীয় প্রধান প্রধান লোকের সছ্িত 
সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহার সমবিশ্ব(্গ্রণের যে কোন একটি বিশেষ অন্ডাব আছে 
তাহা নিবারণ জন্ত আলাপ করিয়াছেন, এবং সে অভাব শীঘ্রই বিদূরিত 
হইবার সম্ভাবন!। 

জার্মাণ দেশীপ্লগণের যাজক রেবারেও্ড ডাক্ার কাপেল বলিলেন যে, 
জার্মণির গ্রষ্টানগণ কেশবচন্ত্রের কার্ধোর সাফল্য জন্য নিতভাস্ম সমুৎ্হৃক, এবং 
তজ্জন্ত ঈশ্বরের নিকটে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। তাহার জ!নেন 
যে, এ কার্ধ্য করিতে গিয়া! তাহাকে বিবিধ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইবে, 
এবং তজ্জন্ত উতৎমাহ ও চরিত্রের মুকৌমলতা উভয়েরই প্রয়োজন। একজন 
মানুষে এ ছই ভাব একত্র সংযুক্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশব 
চন্তের মুখে ভাহারা যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে ষে, 
তিনি লুখারের ভাবে কার্ধ্য করিয়া তাহার দেশের সংস্কারকার্ধয সম্পন্ন 
করিবেন। 

রেবারেগ্ড প্রোফেসর প্লম্পটর সম্পূর্ণ বিশ্বান করেন যে, ব্রাক্ষণগণের 
জয় হইতে শঙ শত বর্ষ হইল আলোকের জন্য যে প্রার্থনা উতিত হইয়াছে, 
তাহা কেশবচন্ত্রে পুর্ণ হইয়াছে। এ কিছু সামান্য বিষয় নহে যে, যে দোঁশের 
প্রাচীন ধর্ম গুলি ক্ষয় পাইয়াছে, এবং এখন কতকগুলি শুক্ক জীবনশৃন্য অপ্মি- 
মাত্র অবশেষ আছে,বদিও কোথাও কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যার,সে কেবল 
পচাইবার প্রাক্রয়ামাত্র; সে দেশে আজ উচ্চতর দেধনিশ্বসিত প্রবিষ্ট হইয়া 
জীবনসঞ্চার করিয়াছে, অস্থির সহিত অস্থি সংযুক্ত হইয়া পুনরায় একটি 
জীবস্ত দেহ গঠন করিয়! তৃলিয়াছে। কেশবচশ্র থে সংস্কারের কার্ধে প্রবৃত্ধ তৎ. 
সন্বন্ধে আখ্বস্ততা উপস্থিত হুইবার কারণ এই যে. রহস্যবাদোচিত ভাবাধিক্যে 
অথবা মুসলদানধর্ম্বের মত কেবল পৌনতলিকতার প্রতিবাদে পর্ধযবসন্ন হয় নাই, 
উহ! দেশীয় সর্পপ্রকারের সামাজিক অকঙগযাণের, বিরোধে দণ্ডায়মান হই- 
স্থাছে। ভারতবর্ষে পূর্বে প্রকৃষ্ট পুজাপদ্ধতি ছিল, কালে উহ বিকারগ্রস্ত 


৫১৮ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


হইয়া বিবিধ কুসংস্কারে পরিণত .হইয়াছে, মানবজাতির একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব 
দৃষ্টির বহিভূর্তি হইক্সা গিয়াছে) যে কল ভেদ ক্বেলমাত্র সামগ্রিক ছিল 
সে গলি স্থায়ী অন্তথর্ব্যবস্থান হইয়া পড়িয়াছে। এই জক্লের প্রতিবাদের 
সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল সত্য অঙ্গীকৃত হুইয়াছে, সে ঘকলের পুনর্ধোষণ! 
অনিবার্য এবং তাহা হইতে কল্যাণ ভ্ডিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। 
ভারতের ইতিহাসে এই পকল অকল্যাণের বিরোধে একবার বিলক্ষণ প্রবলতর 
প্রতিবাদ হুইয়াছিল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে ধর্মমীবিষদ্ধক চিন্তার ইতিহাসে 
বৌদ্ধদের প্রবর্তক শাক্যমুনির উপাখ্যানের সদৃশ আর ক্ছু নাই, কেননা শনি 
ধন সম্পদ্‌ ক্ষমতা রাজ্যাভিমান এই জন্ত পূরেঃপরিহার করিয়াছিলেন যে, মানব 
জাঁতির অতি নীচণ্তম ব্যক্তিকেও তিনি ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। 
বৌদ্ধধর্মের বল এই ভ্রাতৃত্বে, কিন্ত এই স্থলে উহার হুন্বলতা যে, মকল মনুষ্যই 
জরা সৃহ্য রোগ শেকের অধীন, এই মূলোপরি ত্রত্ৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সে 
দেশের ধর্ম ষে পুনরায় প্রবল হুইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম যে অকল্যাণের বিরোধ 
সংগ্রামে প্রবুত্ত হইয়াছিল তাহার নিবারণে সমর্থ হয় নাই, তাহার কারণ 
এই । বৌদ্ধধর্ম মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শ আনিয়। উপস্থিত করিল, 
অথচ পৃথিবী উহাকে জীবনে পরিণত করিতে পারিল না, সর্বথ! উচ্ছেদই 
মানবের ছুঃখনিবৃত্তি মনে করিয়া উহারই জন্য ব্যাকুল হুইল। ঈশ্বরের পিতৃত্ব 
এবং তাহার সহিত মিলনজনিত ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা না দি] দুঃখের একতাতে ভ্রাতৃত্ব 
স্থপস্ করাতে শৌন্ধর্ কিছু করিতে পারিল না। মানবসাধারণ রোগ 
শোকাদ্িকে মূল করা অপেক্ষা ব্রহ্মসমাজ যে মূল নির্দেশ করেন তাহা উচ্চ । 
ব্রাহ্ষঘমাজ মানবাত্মার উপরে যে ভগবানের আলোকপ্রবাহ্‌ নিপতিত 
ছন্প তাহা স্বীকার করেন, এবং সকল মম্বুষষ্যই এমন কি সেও ঈশ্বরো- 
স্বুখীন হুইতে পারে যে (বাইখেলোক্ত অমিতাচারী সন্ত।নের ন্যায়) দূর দেশে 
গমন করিয়। হাঙসন্বস্থ ছুইয়াছে, সেও বলিতে পারে "আমি উঠি, উঠি] 
পিতার নিকটে গ্রমন করি'-এই সত্যোপরি আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন। 
ফেশবচত্তররের কার্যে আশা করিবার আরও একটি কারণ আছে, সে কারণ 
জারল্য ও উৎ্সাহ। প্রকাণ্ড অকল্যাপের সন্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া প্রাণ না 
ছি! তাহাতে কৃত্তার্থত1 কখন হয্ধ না। এ প্রাণপান অগিদাহাদি না হইয়া 
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আত্মীর় জন ধাহাদিগকে অতাস্ত ভালবাসা যায় সম্মান কর৷ যায় ত্তাহা- 
দিগের সহিত বিচ্ছেদ হইতে পারে। কেশবচন্ত্র ধাহাদের নেতা, তাঁহ।দিগকে 
এ সকল পরীক্ষায় অবশ নিপতিত হইতে হুইয়াছে; এ সকল পরীক্ষায় 
তাহারা সনুদায় পৃথিবীর খী-্টানগণের সহানুভূতি লাভ করিবেন, এবং তিনি 
আশা করেন, ইৎরেজজাতি ও ইৎরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা তাহার! প্রাপ্ত 
হুইবেন। রেবারেণ্ড ডবলিকউ ব্র্ক মনে করেন যে, কেশবচণ্ ঠিক যময়ে 
এদেশে আগমন করিয়াছেন, কেন না ১৮৭০ সন ইউরোপীয় জাতিকে 
অত্যস্থ উত্তেজিত করিষা রাখিয়াছে। তাহার আগমনে ইংলগুবাসিগণ তাহার 
্বাগতসন্তাষণ করিঞাছেন, এবং এখন হইতে তাহারা তাহার কারধ্যো সমধিক 
ওন্ুক্য প্রদর্শন ও তাহার কৃতার্থতার জন্ত আশা ও শ্রার্থনা করিবেন । 


রেবারেগড এইচ আযারসনূ এই ভাঁবে বলিলেন,_চর্চম্যান্‌ ও ডিসেপ্টার 
হাই চর্চম্যান ও লো চর্চম্যান্‌ ইহাপিগের মধ্যে কি প্রভেদ কেশবচন্ত্র এ 
দেশে আসিহার পূর্ষে অবশ্য জানিতেন, হয়তো ব্রডচচ্চ শব্দের অর্থ কি 
তাহাও অবগত ছিঞেন, কিন্ত এ কথ। জানিতেন লা যে, যত গুলিসম্প্রদায় 
আছে, সকলের মধ্যেই হাইচর্চ, লে'চর্চ ও ব্রডপরর্চ, এ প্রন্েদ আছে। তিনি 
আশা করেন যে, যদিও অন্ত লোকের ইহাতে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কেশবচলী 
এ বিষয় নৃন্তন জানিতে পাইয়। সুখী হইবেন। তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের 
লোককে সম্মুখ সম্মুখীন অত্যর্থনা কিতে পারিতেন্ছে ন,তিণিই ধাহাদিগের একত্র 
হইবার পক্ষে উপায় হইঘাছেন এবং ধাহারা ষ্াহার মত লোকের সম্িধান 
বিন। পরস্পর হুইত্ডে পৃথকূ হুইয়া থাকেন। ইংরেজ জাতির দোষ এই যে, 
তাহারা আপনার আপনার দলে বন্ধ থাকেন, কোন এক জন মানুষকে তাহারা 
সধু বলিয়া জানিতে পারিলেও ভাহাদের অন্তরে এই প্রশ্ন থাকে 'ইনি কোন্‌ 
চর্চের লোক।' ধাহাদের ছুদয় খীষ্টকে ভাল বাসে, ধাহারা একই জীবস্ত 
ঈশ্বরকে ভক্কি করেন, যাহারা সমভাবে মনুষাজাতিমাত্ের মন্থবল চান, তাহারা 
সাল্প্রধান্ধিক ভিন্নতা বশতঃ একত্র লা হইয়া অনেক দিন হইল ভিয়হুইয়া 
আছেন। যখন কেশবচণ্ প্রথমে এদেশে আসেন তখন ভিন্ন ভিন্ন সপ্প্র- 
দবক্জের লোক একত্র মিলিত হুইয়া তাহার বঅত্যর্থন! করিয়াছিলেন । মে সময়ে 
তাহার মতামত প্রক।শ পাঞ্স নাই। ঠিনি ঠাহার মতামণও সকল প্রকাশ করি 
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বলিয়াছেন, এখন ষ্ঠাহার বিদায্নকালে ধাহারা তাহার অভ্যর্থনা করিত্ডে. 


আলিয়াছেন, ধাহারা প্রথম অগ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাদিগের অপেছা 


পাঞ্শৎগণে আপনাদিগকে দোষভাজন করিতেছেন। বিদেশ হইতে যত ব্যক্তি. 


এ দেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে একজনও কেশবচন্ত্রের মত সারল্য প্রকাশ 
'করেন নাই, কেন না তিনি যাহা, তাহার বিপরীত বা কিছু লোকে বোঝে, এজন্ত 
সর্ধ্দ! ঘনত্ব সহকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার সময় চলিয়া! 
যাইতেছে । টৈবাৎ বা সামাজিক কারণে যিনি যে ণ্প্রদাযতুক্ত হুইয়! 
গিয়াছেন, সে সম্প্রদায়ে আর তিনি বন্ধ হুইয়! থাকিতে পারিতেছেন না। 
তিনি আশা করেন যে, এখানে যাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা সকলে 
সাংপ্রদাকিক ভাব ভুলিয়া াইবেন, এবং একজন বী,গ্কান, ঈদ্বীরতীরু, সত্যানু- 
রাগী ব্যক্তিকে-তিনি যে কোন নামেই কেন পরিচিত হউন না_ভাই বলিয়া! 
ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া স্বাগতসম্তষণ করিবেন। ইহা হইলে কেশবচজ্র এ 
দেশ হইতে এই ভাব লইয়! যাইতে পারেন যে, ইংলণড ও ভারত উভদ্কের 
পঞ্রেই আশা আহন্ে। 


পৃধিবীর সম্যতাবর্ধনে বাইবেলের মধ্যে উচ্চতম ন! হউক উচ্চতর শক্তি 


বিদ্যমান, কেশবচন্জে এ কথা স্বীকার করাতে রেধারেও জি মি আহ্লাদ 
প্রকাখ করিক্পা বলিলেন, বিবিধ সপ্প্রণায়ের খ্রীষ্টানগণ এখানে উপস্থিত 
হইয়াছেন বলিয়া ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, কেশবচল্রের সর্বববিধ মতে 
তাহারা সঃলে সায় দিতেছেন। এতদ্বারা কেবল এই প্রকাশ পাইতেছে যে, 
তাহার এবং হাহার সহমাধকগণের নিকট ঈশ্বর ঘ দূর সত্য প্রকাশ করিয়া- 


ছেন,ঠাহার দৃঢ় ত। সহকারে তাহার অনুবর্তন করুন। চর্চের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 


জাছে, ইহাতে তাহার আহ্লাদ, কেল না ভিন্ন ভির বিভাগ হইলেই পরস্পরের 
প্রতি নির্দয় হইবার কোন কারপ নাই। ভিন্নতা তখনই নিতান্ত দৃষণীয় 
হয়, যখন মানুষ ভ্রাতবর্গকে এই কথা বলে, "সরিদ্না যাও, কেন লা আমর! 
তোমাদের অপেক্ষা পহিত্র ” তিনি বখন একজন কক্সি গেশনালিষ্, ওখন 
তাহাকে ইহা বিশ্বাস কঠিতেই হইবে যে, প্রতিমান্য আপনি সত্যান্বেষণ করি. 
বেন, এবং সে সত্য কত দূর অনুদরণ করিলেন তজ্জন্ত তিনি আপনি ঈশ্বরের 


নিকটে দায়ী, অপরের জন্য দায়ী নহেন। মিতাঠারের পক্ষ হইতে ভিপি 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্য্য ৫২১... 


কেশবচন্ত্রকে ধন্তবাদ দ্িতেছেন। রেবারেও ডসন বরল্দ বলিলেন, এ দেশে 
বাহার! অমিতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তদথ্বিরুদ্ধে রাজবিধি 
চাহিতেছেন, কেখব$জ্র তাহাদিগকে বিশেষে প্রোৎসাহিত করিঘ্বাছেন। 
পারিসের প্রোফেদর আলবাইটন্‌ আপনাকে "সোমাইটি অব ফিকন্শেন্স 
আও প্রোগ্রেসিব থিজমের'' (স্বাধীন বিবেক এবং উন্নতিশীল ত্রহ্মবাদের 
অমাঞ্জের) প্রতিনিধি বলিয়া প্রচ দিয়া এবং ও সস্তার মুলতত্বগুলি 
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি ওঁত্শ্ুক্যসহকারে কেশবচল্রের সংস্কার- 
কাধ্য পর্ধ্যবেঞ্চণ করিতেছেন, এবং তাহার কার্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ 
উপপন্ধী করেন। মিস্‌ ফেথফুল মহিলাগণের পক্ষ হইয়া এই বপিয্া 
আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে, কেশবচন্ত্র নারীগণের শিক্ষার জন্য নিতান্ত 
উত্ন্থুক। ছারতে এ কাধ্য করিতে শিয়া তাহাকে অনেক প্রকার নিগ্বে 
পড়িতে হইবে, কিন্ত ইংলগ্ডের মহিলাগণ কেশবচত্দ্রের এ বিষয়ে যত়ের আদর 
বুঝেন এবং তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, নারীগণের উন্নতিসাধনে পুরুষ- 
গণ ষত্র করিলে শীঘ্র তাহাদিগের মন্থকে আশীর্বাদ বর্ধিত হয়। কেন না, 
“নারীর যে পক্ষ মেই পুরুষের, নম 
উঠে পড়ে, বামন বা দেব, বদ্ধ মুক্ত ।” 
শ্রোতৃবর্গ কেশবচন্দের প্রাতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তজ্জন্ত তিনি 
তাহ।দিগকে ধন্যবাদ দিয়া রেবারেগ্ড আয়ামনের বক্তুতামধ্যে যে উদঘাত 
ছিল, তদনুসারে ইংলগুসম্বদ্ধে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে তিনি প্রত, 
এইব্ূপ কহিয়া (হা বলেন তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে )-- 
*তিনি আজ ছয় মাস হইল ইংলণ্ডে আগিয়াছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজ সাম" 
খর্যানুসারে এদেশের বিষয় জধায়ন করিয়াছেন; অনেক প্রকাশ ও অপ্রকাশ্ট, 
সপ্তায় গতাক্াত করিয়।ছেন, এবং সর্বত্র এদেশীয়গণের যাহাতে ভারতের. 
প্রতি যত ছয় তজ্ঞন্ত যতু করিয়াছেন। গভীর বিষয়ে বলিবার পুর্সেব বাহিরের 
" বিষয় দেখিয়া তাহার কি প্রকার তাব হইয়াছ্ছে, তিনি প্রথমতঃ তাহাই বলিতে. 
উদ্যত। জর্নপ্রথমে লগ্ুলে বিপণিগুলি এমনি করিয়। সাজান, এবং যেখানে 
সেখানে এত বিপণি যে, মনে হন এখানে বিপণি বিনা জর কিছু নাই।. 
এ নগরচি যেন পণ্যবিজ্রেতৃগণের নগরী। তাহার মনে হইয়াছে, যদি সকলেই 
ন 
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গণ্যবির্জেতা হয়, পণাগ্রহীতা কোথায়? হিভীয়তঃ বিজ্ঞাপনের জড়গ্গয় 
ভাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম সর্বত্র 
কেবল বিজ্ঞাপন, কেবল হযাওডবিল। গাড়ীতে চড়িতে গেলে যেন মনে হয় 
ভেলি টেলিগ্রাফে বা ইকোতে (সংবাদপত্রে ) চড়িতেছি। এক গ্েশন হইতে 
অন্য ষ্টেশনে যাইতে হইলে স্টেশনের নাম খুঁজি পাওয়া বায় না, কেবল 
বিজ্ঞাপনের বনের ভিতর দিয়! চলিয়া! যাইতে হয়। ফ্তাহার মনে হয়, ভবিষ্যতে 
যত জন লর বা নারী পথ দিয়া গতায়াত করিবেন, গ্ঠাহাদের কপালে এক 
এক খানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়! দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ_-কেবল কাজ কেবল 
কাজ। 'জনবুলের' ( ইৎরেজগণের ) সমুদাধ জীবন দক্ষিণ হত্তে নিবিষ্ট। 
ইহারা ঘেন মানুষ নন, এক একখানি যন্ত্র, বিশ্রাম নাই, নিত্যকাল কাজ করি- 
বার জন্ত সৃষ্ট । যেখানে সেখানে, এখানে ওখানে হামূলেটের ভূতের মত কেবল 
সর্বদা ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইংরেজদের ভোজনের বিষয় তিনি কিছু বলিতে 
চান। যখন ষ্নাহারা ভোজনের জন্ত একত্র মিলিত হন, তখন মনে হয় ফেন 
তারা শিকার করিতে আসিঘ়াছেন। আর তাহার এ মনের ভাব ঠিক এই 
জন্য যে, কি জানি বা কোন বিপদ্‌ ঘটে এই য়ে মহিলাগণ এক এক জন তদ্র 
লোকের আশ্রয় না লইয়া ভোজনস্থলে প্রবেশ করেন ন1। তাহাদের আহারের 
টেবিলে আকাশের পাখী, বনের জন্তু, সমুদ্রের মস্ত একত্র জড় হইয্াজে; 
আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত তাহার! কাট।, চামচ ও ছুরীতে 
অর্জিত হইয়া গমন করেন। তাহার উদ্বেগ, এমন কি ভয় হয়, যখন 
তিনি দেখেন টেবিলের পাখী ও জন্তগুলি যেন আবার জীবিত হইয়া 
উঠিতে প্রজ্তত। এ পরিমাণে ক্রেমান্বয়ে চলিলে শেষে এক জনের আর এক 
জনের নিকটে বসিতে ভঞ্জ হইবে। যখন টেবিলের উপরে অগ্লিপক্ক ইংরেজী 
গোমাংস তিনি দেখেন, তখন তাছার হাড়ের উপরে মাংস জিরজির বিগত 
খাকে। অপ্বশেষে এদেশের মারীজাত্তির পরিচ্ছদসন্বন্ধে তিনি ছুএকটী কথ 
বলিতে চান। একালের মেয়ের! এক প্রকারের বিশেষ আীব। তিনি জাশ! 
করেন ফেডাছার] ভারতে গিয়া উপস্থিত হইবেন না। তিনি ছুটি বিষয়ে জাপস্ি 
করেন,মাথ। জার নেজা।। একালে নায়ীগণের অধিকার লইছু। বিরোধ উপস্থিত । 
তিনি কি গন্ধীরভাবে এ প্রশ্ন উপস্থিত করিতে পারেন না, পুরুষের চেয়ে নারীর 
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অধিক স্থান অধিকার কর! উচিত নয়? এ কথা সত্যে, »ত্য মেশে এক 
জন পাশ্চাত্য মিলা পাঁচ জন পুরুষের স্থান অধিকার করেন। মারীজাতির 
গুবিচার থাকা উচিও। এখন মাথার কথা । ইংলগ্ড এবং ইয়ুরোপীর মহিলা 
গণের মাথার চুল ভারতের নারীগণের মাথার চুল জপে্ষা লম্বা মনে হয়; 
কিন্ত তিনি শুনিয়্াঞেন, মাথার পেছনে বে প্রকাণ্ড ধোপা আছে ভার ভিতর 
কিছু লুকান কাছে, পরীক্ষা করিলে উহ্ধা পরীক্ষণ বহুন করিতে পারিবে না। 
তিনি আশা করেন যে, বর্তমান সময়ের বুদ্ধিমতী মহিলারা ভবিহাতে 
মস্তিক্ধ যাহাতে উর্ধর হয় তৎসম্বন্ধে অধিক মনোধোগ দিবেন। এখন 
গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, এ নগরের দরিদ্র্তার 
আধিক্য দেখিয়া তিনি অত্যান্ত ছুঃখিত হুইয়ান্েন। লগ্ুনের ভিন্ুকগঞ্কে 
দেখিলে বড়ই ক্রেশ হয্। এখানে শরীর মন আত্মার হুর্গতির মূল এক 
অমিভাচার। আর একটি বিষয্ে তাহার বড় কেশ হইযান্তে, তিনি কখন 
হনে করেন নাই, এ দেশে জাতিভেণ দেখিতে পাইবেন, । এখানকার ধনীরা 
ব্রাহ্মণ, আর জরিদ্রেরা শৃদ্র। পরিত্যক্ত মবজাত শিশুর রঙ্গপদ্থাল, গর 
পরিণযানীীকারভঙের বিবরণ মধ্যে মধো দৈলিক সংবাদপত্রে বাছির় 
ছু, এই সকল বিবরণ তাহার চন্ষে পড়িয়াছে। কিজ সর্বাপেক্ষা 
তাহাকে এ দুষ্ইটি বিষয়ে বড়ই ক্লেশ দিয়াছে যে, দেশীয় শাসনকর্তৃপক্ষ 
অন্যাত্স বিধি প্রচার স্বারা অযিতাচার ও বেশ্টাবৃত্তির পৃষ্টিপোহণ করিয়ান্েন। 
এই সকল দোষ তীঙ্থার চক্ষে পড়িয়াজে, তিনি ইচ্ছা করেন ফে এই 
সকল দোষ শীত্র সংশোধিত হয়। অন্ত দিকে লণ্ডনের দগ্ঝার কার্ধয 
দেখিয়া তিনি প্রশংসাবাদ ন! দিয়া থাকিতে পারেন না। লগুনের দাতবো 
বৎসরে তিন কোটী মুদ্রার অধিক আর হুর়। নিশ্চয় খীপ্ধর্মের ফল। লগুনে 
এক দিকে যেমন এমন অকল্যাপ জানে, যাহার তুলনা অন্তাত্র লাই, তেমনি 
আর এক দিকে সেই অসহান্নাবস্থা দূর করিবার উপায়ও আছে। ইৎলণ্ডের 
একটি অন্তর্বযবন্থানে তীছার চিন্ত বড়ই আকুষ্ট হুট্রাছে, সেটি গৃহ। 
ইংরেজগণের গৃছে যেষন এক দিকে গেছ মমতা আতে, অন্ত দিকে জবার 
উচ্চগষ ধরব ও নীতিয় খাসন আছে। প্রতিদিনের গৃহকাধর জঙগে প্রার্থন। ও 
উপাসনার ভাব সিশি রহিক়্াছে, ইটতে ঠিক খা ষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 
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ইংরেজ শিশুগণের উ্জ্বল প্রী তিপূর্ণ মুখ শ্রী তাহার চিত্তে মুদ্রিত হুইয়! গিয়াস্ছে, 
এবং জনেক বার তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, এমন শিশুরা যেখানে বাস করে 
সে গৃহ হুখের গৃহ। ইংরেজগণের প্রকাশ্টে মতপ্রকাশের শক্তি অতি প্রবল, 
এতদ্বারা অনেক অকল্যাণ বিনষ্ট হইয়্াছে। দাতব্য, গৃহ ও প্রকাশ্যে মত 
গ্রকাশ, এই তিনটি ভারতে যাহাতে প্রবর্তিত হয় তজ্জন্ত ইনি ইংরেজগণের 
সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। অনেক ্রংরেজ ভারতে প্রিয়া] বাস করিতেছেন; 
কিন্তু আজ পর্য্যস্ত সেখানে দাতব্যাদির উন্নতি হয় নাই। তিনি আশা করেন 
যে, সাধারণের শিক্ষা, শোধনালয়, স্বাস্থ্যবর্ধনসমিতি, দরিদ্রশ্রমজীবিগৃহ 
আন্ধবধিরগণের বিদ্যালয় এবং অন্যান্ত অন্তর্ধযবস্থান সে দেশে স্থাপিত 
হুইবে। তিনি ভারতের জন্য যেখানেই কিছু বলিয়াছেন, (সেখানেই 
সহানুভূতি পাইয়াছেন। তিনি বুকিতে পারিয়াছেন যে, ইৎরেজেরা জে 
দেশের অবন্ধা জানেন না,যদ্দি জানিতেন সে দেশের অকল্যাণ নিবারণ 
জন্য অবশ্ঠ উদ্বিগ্ন হইতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি ভারতের অন্য এই কয়েক - 
বিষয় চান-__সাধারণঞ্লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা, নারীগণের উন্নতিবর্ধান, মদ্য 
ও আঅহিফেনের বাণিজ্য সক্কোচ, দাতবাপ্রচলন, বিবাহবিধিসংশোধন। . 
ইংলগ্ডের ধশ্মজীবনসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাহাকে বলিতে হয়, উহাতে তিনটি 
গুমহান্‌ দোষ বিদ্যমান (১) সাম্প্রদার্িকতা, (২) ক্ষুদ্রতা (৬) অপ্রশত্তত! 
জীবনজল সাম্প্রদ[গ্িকতারূপ অবরোধে অবরুদ্ধ হইয়া! পরিমাণে অল্প হুইয় 
গিপ্াস্ছে, উহার আর তেমন গভীরতা নাই। খ্রীষ্টানসম্প্রদাক় দিন দিন অতি 
সম্কুচিত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, এত সম্ষুচিত ঘে, প্রশত্ মানব-হাদয় ও 
আত্মার তাহাতে স্বান হয় না। এ দেশের লোক অনুগ্রহবাক্যে তাহার 
দেশের উল্লেখ করেন, ইহ। শুনিয়া তাহার নিতাস্ত কৌতূহল হুইয়াছে। 
লেদেশের গঙ্গার তুলনায় এখানকার টেমৃস নদী একটী সামান্য খাল, 
হিমালয়ের তুলনাত্র এখানকার পাহাড়গুলি বল্ীকোচ্চন্ন, এখানকার ঘরগুলি 
অতি ছোট ছোট, আত্মার ঘর তদপেক্ষায় আরও ছোট। ঈশ্বরের গৃহ সহত্র 
সহত্র ভাগে বিভক্ত হুইক্জা একটি একটি সামান্য কুটীর হইয়াছে । মতভেদ 
অনিবার্য; যেখানে সরল মণ্ডভে্ব নাই সেখানে আ্োতোবরোধ ও জশিবন- 
হীনতা। উপস্থিত। যেখানে জীবন আছে, সেখানে অনৈক্য খটিবেই, ইহার 
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বিরোধে তাহার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিৎসা,-. 
যাহা খ্রীষ্টধর্ম্মোচিত নহে-তাহারই তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। কাধলিক, 
প্রোটেষ্টান্ট, টি.নিটেরিয়ান্‌ এবং ইউনিটেরিয়ান্, সকল জন্প্রদায় এক 
ভূমিতে একত্র মিলিত হইয়া থাকিবেন, শ্রীষ্ট ইহাই বলিয়ান্বেন। তিনি 
বলিয়াছেন, "তোমরা ঘি এক জন আর এক জনকে ভালবাস, তাহা হইলে 
লোকে এতত্বারা জানিবে যে, তোমারা.আমার শিষ্য” এরূপ ভাব তীছা- 
দিগের ভিতরে নাই বলিঘ্া! তিনি দুঃখ করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য 
তাহার আশা আনে । দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদিগের খ্রীষ্টানধণ্খব অভি কঠোর, উছার 
মধ্যে কোমলতা নাই। যুস্ধক্ষেত্রে এই খ্রীষ্টানধর্দ অন্য জাতিকে নিম্পেষণ, 
করিবার নিমিত্ত সহঅ সহত্র লোককে বধ করিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া থাকে । 
তৃতীন্ণডঃ ইংলত্ের শ্রষ্টধর্ম আধ্যাত্মিক নছে জড়াবপ্রধান। অব্রত্য 
খরী্টনগণ বাছ্যস্পর্শষেগ্য বিষয় চান, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তররাজ্য দর্শনে 
তাহারা নিরত নন। যেমন বাহ্য-জীবন আছে তেমনি অধ্টাত্ম জীবন আছে, 
বলিতে পার! যায়,আয্মারও চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত আছে। যদি ঈশ্বরকেপুজাকরিতে 
হয়, তাহা হইলে তাবেতে ও সত্যেতে তাহার পুজা করা উচিত। ইংরেজগণ 
সজনতার ভিতরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে 
যোগধাধনজন্য নির্জন শিরিশিখরে কেন আরোহণ করেন ন1? বাহ্যানুষ্ঠান 
ও মতাদদির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিবার প্রবৃদ্ধি তাহাদের প্রবল, অধ্যাত্ব 
অন্তদূ্টি অতি অল্পই আছে। মতগুলির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তর্ক.বিছর্কের 
ভিতরে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ ভিত্ববাদ। গত 
সকলেই শ্বীকার করেন, কিন্ত একত্ব এখনও বুঝিবার অবশিষ্ট আছে। ইহ! 
বোঝা কি কঠিন? কখনই নছে। য়িহুদিগণ ঈশ্বরের একত্ব বিলক্ষণ 
জ্দয়জম করিয়াছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথ চাহিক্ছাছিল; 
কেবল ঈশ্বর ক পূজা করা নহে, মানুষের জীবনে সাধুতা। দেবঙাব, ঈশ্বরের 
জত্য ও প্রেমজবতীর্ণ দেখিতে তাহার! আকাজ্ষ। করিয়াছিল, এবং যথাসময়ে 
পৃত্রের সমাগম হইল । খ্রষ্টরাজ্য শ্রীষ্টকে যধার্থ ভাবে গ্রহণ করেন নাই, 
স্তাহাকে ঈশ্বর করিয়্াও তাহাকে ঘথাথ সম্মান দিতে পারেন লাই। 
ভাহার বধার্থ সম্মাননা কি? প্রত্যেক অনুগামীর তিনি, রক্ত মাংস হই. 
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বেন। গ্রীষ্টের উপযুক্ত হইবার জন্ত প্রত্যেক মান্থযকে প্রীহ্ের মত হইতে 
হইবে৷ শ্রীঙ্ট যাইবার বেল! বলিয়া! গেলেন, আমি না গেলে পবিভ্রাত্বা 
অ।সিবেন না, কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আজও পবিজ্রাপ্থা আমি' 
লেন না। গ্িহাদিগণ প্রকৃতিতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, খী,ষ্টানগণ, বীষ্টেতে 
ঈশ্বরকে দেখিলেন, কিন্ত প্রতিব্যক্তির আত্মাতে ঈশ্বরকে না দেখিলে পিতা 
পৃত্রেতে এবং পুর পিতাতে লুকাইয়। পড়িবেন। হুঁ ষ্টানগণ কি পরমাত্মরূপে 
ঈশ্বরকে দেখিঘ্াছেন, পরমাত্মরূপে তাহার পৃজা করিয়াছেন? মানুষের 
আকার বিনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা খায় না, পরিশেষে খীষ্টানগণ কি এই 
কথা বলিবেন ? ঈশ্বর করুন এরূপ নাহয়। ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে অন্ুন্তৰ 
করা যায় ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। বীষ্রেরমধ্য দিয়া ঈশ্বরকে 
জানা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্য দিয়া খী্টকেজানাযায়। পৃথিবী অবতারের 
পুজ। করিতে গিয়া এক ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিয়াছে। ফলতঃ সত্য 
মঙ্গল ভাবানি সকলই নীশ্বরের। যেখানে সত্য ও মঙ্গল ভাব আছে সেখানে 
ঈশ্বর বিরাজমান। হীষ্ট ঈশ্বরের দাস; ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা! 
ছিল। সকল মন্বষোর সেই ভাবের একত্ব অনুদ্ভব কর! লক্ষ্য, যে ভাবে সমুদয় 
মত্য ও মঙ্গলের গ্রকাশ বলি! অস্ত্ডূত হয়। পবিত্রতা, সত্য, প্রীতি, জাত 
সমর্পণ, ইছাই খীষ্টধর্্। ঘে কোন বাক্তিতে এই সকল আছে, তিনি বীষ্টের 
প্রতি বার্থ তাবাপন্ন। ত্রীষ্ট কোন ব্াক্তিবিশেষের মুখাপেক্গী নছেন। দেব 
নিশ্বলিত, অপৌরুষের বাকা ও পরিত্রাণ পবিত্রাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত । এই 
পথিত্রাত্থা না আসিলে ঈশ্বরকে বার্থ ভাবে পুজা করা যাইতে পারে লা খবীষ্টকে 
সম্মান করা ঘবাঙ্গ না। তিনি বিশ্বাস করেন, মানবের ভিতরে সত্য ভাবই ব্- 
স্ভাব। খা ই ঈশ্বর নহেন, খী্ট ঈশ্বরকে বাক্ত করেন। তিনি আর এক জন ঈশ্বর 
নহেন,কিন্ত ঈশ্বরের সেই ভাব যে ভাব মানুষের হাদয়ের ভিত্তরে কার্ধ্য করে। তরী 
ও ঈশ্বরকে নিকটবস্তাঁ করিবার জনা ইংলণ্ডে চুইটী মহতী শক্তি কার্ধ্য করি- 
তেছে, একটা ব্রড চর্চ, আর একটা ভিসেন্টারগণ। ব্রড চার্চ জদয়কে প্রশস্ত 
করিতেছে, ডিসেপ্টারগণ মতগুলির প্রশস্ত অর্থগ্রদানে প্রব্ুত্ত। ইংলগ্ডে 
স্তাহার আশার এই ফল হুইত্বাছে বে, তিনি ভারতবাসী হইন্! এখানে জাসিয়া 
ছিলেন, ভারতবামী ধাকক দেশে ফিরি বাইতেছেন। তিনি ব্রাহ্ধ হইয়া 
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এখানে আসিয়াছিলেন, ব্রাক্ষ থাকিয়৷ দেশে ফিরিয়া বাইতেছেন। তিনি 
দ্বেশকে আরও অধিক ভাল বাসিতে শিক্ষা! করিলেন। ইংরজেগণের স্বদেশ- 
ছিতৈষণা তাছার শ্দেশছিটৈষণাকে বর্ধিত করিয়া দিয়াছে। তিনি ঈখরের 
পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস লইয়া আসিম়াছিলেন, সেই বিশ্বাস 
লইয়] দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি এমন একটি সত্য গ্রহণ করেন নাই 
বাহ! ঈশ্বর অগ্রে তাহার অন্তরে প্রকাশ ন৷ করিয়াছেন। খীউধর্ত্ের কোন তত্ব 
নহে, কিন্ত তাছাতের জীবনের প্রভাব তিনি আত্মস্থ করিতে যত্ব করিয়াছেন। 
তিনি সকল খীষ্টসন্প্রদায়ের পদতলে বসিয়। তাহাদিগের সেই সমুদায় জীবনের 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে তৃষ্টাস্ত তাহাকে এবং তাহার দেশকে পবিত্র 
করিবে, আলোকিত করিবে। যেমন গম্থাতটে তেমনি টেমৃস নদীর ধারে 
ঈশ্বরের লমিধানে তিনি হৃদয়ের উচ্ছাস ও প্রার্থনা জাপন করিয়াছেন) যেমন 
ছিমালয়ে (তমনি লচ লমণ্ড এবং লচ. কাট.াইনের ধারস্থ পর্ববতসমৃহ দর্শনে 
তিনি গভীর যোগ সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই 
মেই এক ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। বদি সর্ব তিনি তাহাকে না দেখিতেন 
তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবনধারণ ভয়াবহ হইত। মহারাজ্ঞী হইতে 
সামান্য লোক পর্যন্ত তাছার প্রতি দয়। ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া" 
ছেন। শত শত ভিন্নত। সত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়ের লোকে তাহাকে ভাই 
হলিয়া গ্ষেং প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কর্তৃপক্ষগণের নিকটে গমন করিয়া- 
ছেল, তাহার! ঠাহাকে ভারতের প্রতি সুবিচার হছবে তন্বষ়ে নিষ্চিন্ত" 
করিয়াছেন। তিনি চিরদিন মহারাজ্ঞী বিকৃটোরিয়ার প্রতি স্ভঞ্চিমানূ; 
তাছার দর্শন পাওয়। অবধি তত্প্রতি তাহার অনুরাগ আরও গভীরতর 
হুইয়াছে। এ সকল দগ্া ও সহানুভূতির বিনিমঞ্জে জিনি তাহাদিগকে 
কি অর্পণ করিতে পারেন? তথ্প্রতি যে প্েহ দয়। প্রকাশ করিঘাঞেন, ভাহার 
জমগ্র তিনি এখনও বলেন নাই। তিনি এদেশে কপর্দাকশূন্ত ছুইয়! আলিয়া 
ছিলেন। তাহার! তাহাকে কেবল স্বাগতসত্ত হণ দিয়াছেন তাহা লগে, 
স্বাহাকে খাওয।ইয়াছেন, পরাইয়াছেন। এ সকল দয়ার জন্য তিনি ডাহা 
পিতা এবং তাহাদের পিতাকে সযগ্র হাদয়ের সহিত ধনাবাদ দান করিতেছেন। 
এদেশ হইসে চলিয়া যাইবার লম্ বই নিকটবন্তা হইতেছে, ততই কতজ্ঞতার 
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গুরুভার তিনি অধিকতর অনুভব করিতেছেন। এ .সরুল দয়! শ্বীকারের 
বাহ নিদর্শন তিনি কি দেখাইবেন? দ্বর্ণ রৌপ্য তাহার নাই, ধনেতে যেমন 
জরিদ্র, জ্ঞানেতে তিনি তেমনি দরিদ্র । তিনি যখন এদেশে আমেন,ঙখন তিনি 
জনিতেন না যে, তিনি ঈদৃশ সম্মন ল(ত করিবেন। তিনি এ সকল সম্মানের 
উপযুঞ্ড নন। তাহাদের উদার সহানুভূতিপুর্ণ হুদয়. হইতে এ সকল সন্মান 
সমাগত হইয়াছে। তাহার সান্ত্বনা এই যে, তিনি বিনীততাবে তাহাদের 
সেবা করিঞজাছেন। উহাহ তাহার হ্ৃদগ্জের আহ্লাদ, এবং তাহারা গাহ।কে 
যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন,উহ। তাহাকে সৎকর্ম উৎ্সাহ দান করিবে। 
তাহার হদয়ের গভীরতম শ্থানে তিনি ষে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন, তাহা! 
তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাহার দুঃখ। ভগবান্‌ 
হৃদয় ধর্শন করিতেছেন, তিনিই. উহা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ করিবার জন্য তিনি ঈশরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থন!| 
ও শুভকামনা বিনা তাহার আর কিছু দেবার নাই। তাহার ঈখর 
প্রেমস্বরূখ। স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
উহাই তীহার মত, শাস্ত্র, ধন, সম্প, আশা মান্না, বল ও ছূর্গ। ঈশ্বর 
প্রেম্রূপ, এইটি তাহারা অনুভব করিয়া সান্তনা লাভ করিবেন। উহ] 
তাছাদ্ধের ধর্ম,জীবন, আলোক, বল ও পরিত্রাণ হুউক। তাহার ঈশ্বর 
অতি মধুর, তিনি তাহার মধুবত। তাহািগের নিকট প্রদর্শন করিবেন। 
এ ছদশে অবাস্থতিকালে তিনি যে সকল অপরাধ করিক্জাছেন 
তাহ। বিস্মৃত হউন, ক্ষমা করুন। যদি তিনি তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার 
করিয়া না থাকেন, যেরূপ সম্মান করিতে হয় করিক্পা না থাকেন, তাহাকে, 
তাহারা ক্ষমা করুন, কেন নল! তিনি তাহাদের দেশের রীতি নীতি জানেন না) 
যদি তিনি কখন উপেক্ষা! প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহা অনভিজ্ঞতা হইতে 
স্বটিয়াছে, হৃদয়ের অভাব হইতে নছে। বিদার গ্রহণের সময় উপস্থিত। 
ইংলগু হইতে তিনি যাইতেছেন, কিন্ত ইংলগ তাহার ভদ্র হইতে অপহৃত 
হইতেছে ল1। প্রি ইংলও, বিদায়, "তোমার সমুদয় ন্যুনতা সত্বেও তোমায় 
আমি ভালবাসি” সেকপিঘর ও নিউটনের দেশ, স্বাধীনতা ও দয়াশীলতার' 
দ্বেশ, বিদাক্ধ! যেদেশ কয়েকদিনের জন্ত তাহার গৃহ ছিল, যেখানে ভ্রাতৃ 
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প্রেমের ভগিনীপ্রেমের মধুর মাঙ্গাদ তিনি পাইয়াছেন,মেই"এই কগ্ধেক দিনের 
গৃহ, বিদায় । প্রিয় ভ্রাতবন্দ ভগিনীবৃন্দ বিদায়! 

আর জে সিলরেন্স বার্ট এমৃপি প্রস্তাব করিলেন, "আমাদের প্রসিদ্ধ 
ছভ্যাগত ব্যক্তিকে আশাস দান করিতেছি যে, তাহার গৃহ ও বন্ধুগণের নিকটে 
গমনের পন্ঘ1 শুভ হউক |” এই প্রস্তাবে সকলে মন্মতিদান করিলে সঙ্গীত 
হইল, কেশনচন্দ প্রার্থনা করিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সন্ভা- 


ভন্ত হইল। 
লাউদাস্পটলে বিদাঁয়বাক্য। 


১৭ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে লগ্খন পরিষ্াগ করিয়া সাউদ্াাম্পটনে গমন 
করেন। এখান হইতে অস্ট্রেলিয়া নামক বাম্পন্তরীতে ভারতে গমন করিবার 


কধা। রেবারে্ড এডমণ্ড কেল দাউদাম্পটনের ইউনিটেরিয়ান্‌ চর্টে কিছু 
বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে অনেক বাক্তি তাহার বন্তৃত1 শ্রবণ 
করিবার জন্য উপস্থিত হন। এই সকল বান্ির মধো রেবারেগড চারলস 
উইলিয়মস্‌, এস্‌ মার্চ, ডনলিউ হীটন, আর কেবেন, ডবলিউ এমারি, ঞ্দ্‌ 
অ.লেক্জেও্ডার (গ্রিছু্িগণের উপদেষ্ট1), ডাকুর ওয়াটদন্‌, ভাক্তর হিয্নার্ণ, 
মেপবদ্‌_ই ডিক্সন, চিপারফিল্ড, বালিৎ, ফিপাডড, টাল, জি, এস্‌, ককা ওয়েল, 
ট্িবিন্স, প্রেষ্টন গ্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 

মেস্তর কেল কেশবচন্ত্রকে পরিচিত করি! দিলে তিনি এই মর্খে 
বলিলেন,_তিনি একান্ত আহ্মাদিত হুইলেন যে, সমুদ্রকুলে দীতাইয়া 
ইংরেজজাতিকে বিদাঘুহ্চক কথা বলিতে তাহাকে তাছারা স্বযোগ দিলেন। 
এই ছুয়মামকাল এখানে অনস্থান করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহাম্ব- 
ভূতি ও দা পাইয়াছেন। তিনি মক্চল শ্রেণীর সকল সম্প্রাদায়ের লোকের 
সহিত ভ্রাতভাবে মিলিত হুইয়াছেন। তিনি এই সমুদায় ব্যাপারে পুর্ন্নাপেক্সণ 
সবল হইয়া স্বদেশে গমন করিতেনেন। যাঁদও তিনি তারতবাসী, তবু তিনি 
এখন সমুপায় পৃথিবীর লোক হইফ্রান্েন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, 
ঘর্দিও তিনি তাহার দেশকে ভালবাসেন, তথাপি তিনি দেশে শিকা সেখানে 
চরিত্র ও অনর্ব্যবস্থানে যে দোষ ও অপূর্ণতা 'আছে তাহা প্রদর্শন করি 


বেন, এবং যাহা জপর জাতির মছৎ পবিত্র এবং দ্ভাল আছে তাহ গ্রহণ 
প 
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করিবেম। ইংলগ্ড এবং ভারত রাজ্যম্পর্কে যে প্রকার মিলিত হইয়াছেন 
তেমনি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, এবং সামাজিকভাবে মিলিত হইতে পারেন, 
তাছারই জন্ত যাহা কিছু ভাল তাহ! সঙ্গে লইয় ঘাইতেছেন। এই ছুই জাতির 
ঘোগ স্বপথং বিধাত্তাক্তৃক নিপ্পন্ন হইয়াছে, এ দুই জাতিকে এক হুইয়া যাইতে 
ছুইবে। ভারতের মন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সত্য আলোক গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্ত ইংলগ্ডের আত্মা ভারতের আত্মা-ছুই জাতির 
হৃদয়-_-ঈশ্বরের গৌরববর্ধনার্থ মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব 
এবৎ মানবের ভ্রাতৃত্বে তাহার হুদৃঢ় বিশ্বাস । এ ছুইটিকে যে জীবনের প্রত্যক্ষ 
ব্যাপার করা যাইতে পারে সে বিষয়ে তাহার সংস্কার দৃঢ়তর হইয়াছে। যখন তিনি 
দেশে ধাইবেন, তখন দেশীয় লোকদিগকে বলিতে পারিবেন ধে, তিনি উচ্বার 
অন্কুরোদগম দেখিয়া আসিয়াছেন: ইংলগ্ডের সহত্র সহত্র নরনারী ভার- 
তের প্রতি যাহাতে হুবিচার হয়, তাহ করিতে কৃতসন্কল্প হইঝাছেন। সম্মুথে 
একটি প্র্কাণ্ড ভবিষাৎ বর্তমান । এই ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত 
ইংলগ্ডকে ভারতের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাহাকে বলিতে দেওয়! 
হউক, পুর্ব পশ্চিম ছুই মিলিত না হইলে গ্গরাজা প্রত্যক্ষ হইবার লহে। 
এইরূপ কথিত হুইকাঞ্ঠে, এবং আমরা প্রতিদিন দেবনিশ্বসিতযোগে শুনিতে 
পাইতেছি, পুর্ধ্বপশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ একত্র স্র্গরাজ্যে উপবেশন করিবে। 
চিশ্তা,উতৎ্ককর্ধ, সামাজিক পবিত্রতা, এবং পারীবারিক মধুরতা পশ্চিমে আছে, 
কিন্তু উছ। উন্নতি ও সভ্যতার অধ্ধভাগমাত্র। উৎসাহ, উদ্যম, দৃঢ় অধ্য- 
ব্যবসায়, পরছিত্ত সাধনে বিবিধ অনুষ্টান, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, ঘকল 
প্রকার বাধ।বিদ্ম অভিজ্ঞ করিবার পন্ষে' বজ্বকল দাঢ্য এসকল দেখিকা 
মন বিশ্মিত হয়,ফিজ ইহাই সকল নঘ্ু। যখন নিজ দেশের দিকে এবং 
প্রাচাবিস্ভাগের দিকে তিনি দৃষ্টিপান্ত, করেন, খন তিনি গাঢ় জনুরাগ, নির্ভন 
চিন্তা, এক জদ্িতীয় পরমাত্মবা মহ গভীর যোগ, দংসার হুইত্ডে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত 
করিয়া! ঈশ্বরের স্বরূপসমূছে চিত্থাভিনিবেশ; সে দেশে জুদয় এদেশে মন, 
সে দেশে আত্ম! এ দেশে ইচ্ছাশক্তি, দেখিতে পান। যখন ঈশ্বরকে সমুদয় 
ভৃদয়ের সছিত, আত্মার সহিত, মনের সহিত এবং বলের সহিত ভাল 
হাসিতে হইবে, শুখল চরিত্রের এ চাকিটি উপাদান একত্র মিলি করিতেই 
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হইবে। এদেশে বাসে দেশেষে জাদয়াদি নাই, এ করা তিনি কহিতেছেন 
না, কিন্তু তিমি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জাতি সত্যের একাংশমাত বিশেষ" 
ভাবে প্রার্শন করেল, এবং মে অংশসন্বন্ধে অতিবিশ্বস্ত। ইংলগ সেই, 
অংশ প্রদর্শন করে যাহাতে চরিত্রের বল, অভিপ্রায়সম্পাদনে উতৎ্ল!ছ, 
বিবেকিত্ব, বাস্তভাব, কর্তব্যপরাধ্ণণত। প্রকাশ করে, আর ভারঙ ও অন্ত. 
প্রাচা প্রদেশ ঘোগের মধুরতা, চরিত্রের মধুরতা, বিন ভাব, এবং ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করে। ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ন্ঘ ও পশ্চিমের মিলিত 
হুওরা কি অনিবার্ধ্য লব? জাতীয় বিমুক্ি, সার্ন্ঘভৌমিক পরিত্রাপ লিষ্পন্ত 
হইবার জন্ত এক জাতির সত্য অপর জাতির অন্থীতৃত হুইয়া যাইবে। 
বাণিজাযলম্বন্ধে যেমন বিনিমন্ক চলিতেছে, এতৎসম্বন্ষেও সেই প্রকার বিনিমক 
অনিবার্ধ্য। তিনি যাহ এখানে বলিতেছেন, দেশে গিক়াও তাহাই বলিবেন। 
পুর্র্ব ও পশ্চিষকে একত্র হইতে হইবে, এইটি তাহার হাপদের নিয়ামক ভাব, 
ঈশ্বর তাহাকে যে আলোক দিয়াছেন, তিনি সেই আলোকামুসারে তাহার 
ঈশ্বরের দেধা করিবেন। মতের ভিন্নতা আনে বলিয়া পরম্পরের বন্ধু 
হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা কখন উচিত নহে। অতি মঙ্গলকর তবিষাৎ 
সন্দুখে। তিনি ইংলণ্ডের চরণে নিপতিত হইয়া! বিনীত ভাষে প্রার্থনা 
করিতেছেন, যে দেশ ঈশ্বর তাহার হস্তে স্তস্ত করিয্াছেন, ঈশ্বরের পরিচাল- 
নাক় ও নিশ্বনিতে যথাশক্তি তিনি তাহার মঙ্্লসাধন করুন। তিনি ইংলণেন 
বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন,ধাছার। তাহার প্রতি এয়া ও 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ত্াহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেন। তিনি ভাছাদিগকে ভাই ভগিনী বিনা অন্ত দুটিতে দেধিতে 
পারেন না। এ দৃষ্টির নিকটে রাজ্যসম্পকীয় ষম্বন্ককিছুই নহে। ঈশ্বর 
আমাদিগকে অধ্যাত্ম পরীক্ষায় পরীক্ষিত কুরিবেন। তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া 
পরম্পযের প্রতি কর্তব্যমাধন করিতে, পরস্পরকে ভাল বাসিতে বলিত্েনেন। 
কেশবচন্্র এই কথা কহিত্র! শেষ করেল, "আপনারা কি আমায় ভ!ল বাষেন? 
আপনার! কি আমার দেশকে ভাল বাসেন? যদি আপনারা ভাল বাষেন, 
আপনাদের সাহাযেো ও সহকারিত্বে আমার দেশ উপকৃত ও সকৃতজ্ঞ হইবে, 
এবং জাপনারাও নিশ্চিত দেখিতে পাইবেন যে, পুর্ধ্ব দেশ হইতে সত্য ও 
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শঞ্জির মহান্‌ প্রবাহ সমাগত হইয়া পশ্চিম দেশের মন ও আত্মাকে উর্বর, 
করিতেছে এবং উৎকৃষ্ট শস্ত উৎপাদন করিতেছে । সেই সময় আসিতেছে, 
যেখানেই থাকুন, মাগুষেরা ভাই। অতএব জাতি ও জাতীয় ভাব, এ সমুদদায় 
ভিন্নতা আমরা বিস্মৃত হই এবং আমর! সকলে সেই মহান্‌ পিগার সন্সিধানে 
একত্র মিলিত হই, যিনি প্রীতিষুক্ত দয়াতে পূর্ণ, পবিত্র এবং বিশুদ্ধ, তিনি 
কেবল এক এক ব্যক্তির প্রার্থন৷ শুনেন না, কিন্তু সমুদ্বায় জাতির হিত অব-. 
লোকন করেন, এবং মানবসমাজের নিম্ুতি শাসন ও পরিচালন করেন। 
আমরা তাহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তাহার উত্তর দিবেন, পূর্ণ করিবেন, 
কারণ তিনি যথার্থই ককণামঘ ঈশ্বর_-ক্টাহার জীবগণের মধ্যে যাহারা নিতাস্ত 
ক্ষ ও দরিদ্র তাহাপিগের প্রতিও তিনি দয়ালু ও করুণাশীল। আমি আশা করি 
আমার এ দেশে আগমন তত্প্রতি অধিকতর অনুরাগ ব্ধীন করিয়াছে। এখন 
আমি অনুদ্ভব করিতে আরম্ত করিয়াছি যে, তিনিই আমার অর্যেসর্া। আমি 
যেখানেই থাকি, তাহার বিদ্যমানতা আমার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে 
পাই। আমি দেখিতে পাই যে, তিনি আমার সন্গে এ স্থান হইতে ও স্থানে 
গমন করেন। তিনি আমাকে এ দেশে আনিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাকে 
গদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি আমার সম্বে এবং আমার চারি 
দিকে তাহার প্রীতিপুর্ণ বিদ্যমানতা অনুভ্ভব করিয়া থাকি এবং এই বিদ্য- 
মান্তাই আমার বল, আমার সান্ত্বনা, আমার পরিত্রাণ । বদি আমি আপন- 
দিগরে আর কিছু শিখাইয়া না থাকি, এই সত্য আপনার্দিগকে বলিয়াছি__ 
ষে কেহ বিনীত ভাবে প্রভু পরমেশ্বরকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহারই প্রতি 
করুণ! ও দয়া প্রদর্শন করেন, এবং ধাহারাই তাহার উপরে আশ্বস্তত। স্থাপন 
করেন তাহাদিগকে তিনি কখন পরিতাগ করেন না। যেছুরূছ কার্ধ্য করিতে 
আমরা প্রবৃত্ত তত্সম্বন্ধে তিনি আম্!দিগের হস্তকে সবল করুন। আমাদিগকে 
মহতী বাধা এবং প্রকাণ্ড বিদ্ব পরাজিত করিতে হুইবে, কিন্ত প্রভু পরমেশ্বর 
যদি আমাদের পক্ষে থাকেন, তাহা হইলে মকল বাধা সত্বেও আমর! কৃতকার্ষ 
হুইব, জগ্পলাত্ত করিষ।” 

পরিশেষে কেশবচন্ত্র প্রার্থনা কবিলেন। সমুদায় শ্রোতৃবর্গ জানৃপরি 
উপবিষ্ট হক! প্রার্থনান্স (যোগ দিলেল। উভদ জাতির মধ্যে বাহাতে বার্থ 


ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্য । ৫৩৩ 


ভ্রাতৃপ্রীতি অবস্থান করে, পবিত্রাত্ম! সর্প সর্ব্বা হন, এবং ছুই জাতি নিতা- 
কালের জন্ত এক পরিবার হুন, প্রার্থনার ইহাই বিষয় ছিল। 

রেবারে্ড এডমণ্ড কেল এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,_-এই সন্ভা এই 
একটি বিশেষ অধিকার অন্নতব করিতেছেন যে, বাবু কেশবচগ্র সেনকে শেষ 
বিদায় দিতেছেন। তাহারা অতাস্ত ওংস্ক্া সহকারে এদেশে তাহণর 
গতায়াত পধ্যবেঙ্গণ করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাহার দেশের প্রতি ইংলগ্ডের 
কর্তবা দেখাইয়াছেন, এবং তাহার দেশীয় লোকদিগের জন্ত ইংলগ্ড যাছ। 
করিয়াছেন তজ্জন্ঠ ধগ্যবাদ দ্িয়াছেন। পৌন্তলিকতা পরিহার এবং ঈশ্বরের 
পিঠ এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণ। করার কাধ্য--ধাহা চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাজ! 
রামমোহন রায় আরত্ত করিয়াছিলেন, ত২সহ যোগ দিয়া তিনি যাহা! করিতে 
আরপ্ত করিয়াছেন তত্প্রতি তাহার! গাঢ় সহানুডূতি অর্পণ করিতেছেন। তাহার 
জীনণের কাধ্যে তিনি কুকৃত্য হউন, ইহা তাহারা প্রেৎসাহিত চিত্তে অভি- 
লাষ প্রকাশ করিতেছেন এনং তাহার ও তীহ্থার জীবনের কারধ্যের উপরে 
ঈশ্বরের আশীর্নাদ অবস্বান করুক ক্টাহাদিগের এই প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করি. 
বেন এই তীহাদিগের ভিক্ষা ।” ই ডিক্ষসন্‌ এস্কোয়ার জে পি প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলেন। গ্লিছুদী উপাসকমগ্ডলীর প্রতিনিধি রেবারেও এমূ আলেকজেও্ডার 
কেশবচণ্ যে হাহাদিগকে এই লকল কথা বলিলেন তজ্জন্ত ধন্যবাদ দিলেন; 
এবং হাহার মহুত্কার্্যের কৃতার্থঙা অভিলাষ করিলেন এবং এই আশ! প্রকাশ 


করিলেন যে, তিনি বালফোরের এই কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিবেন) ৪ 
“তব প্রীতি পুরস্গার নম্পদ্‌ লভিবে 
যিনি স্বর্গে নিংহাসনানীন, ভাহ1 হ'তে; 
ভ্রান্ত চিত্তে যে জনের] ফির।য় মতপথে 
নতোগত তারাসম তাঁর] উজলিবে |” 


ওয়েসলিয়ান্‌ মিনিষ্টার রেবারেণড মেস্তর ওস্বরণ আশা প্রকাশ করিলেন 
ষে, ভারতে নারীগণের শিক্ষাসন্থন্ধে উন্নতিবিষদ়ে ইংরেজগণ কেশবচজ্্রকে 
ষথোপমুক্ত সঙ্থাঘতা করিবেন। বাপ্তি্ট মিনিষ্টার দি উইলিয়মূদ্‌ বলিলেন 
তাহার বন্ধুগণ কেশবচন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন, এবং তাহাকে এই বিষয়ে [ননশ্চিন্ত করিতে বলিয়াছেন বে, 
এবাজেলিকাল নন্কন্ফরমিষ্টগণ তাহার যেরূপ শুগ্ঠাকাজজী এমন আর কেছ 
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নাই। তাহারা এ কথা বিস্মৃত হইতে পারেন লা, কি বাইবেল, কি তাহাদের 
পরিভ্রাতা (ধষ্ট) কি আন্ত ঘাহ। কিছু অতীব মূল্যবানূ, সকলই তাহারা 
পূর্বদেশ হইন্ডে পাইপ়াছেন, এবং পূর্বদেশের জন্য তাহার] যেকোন ত্যাগ 
স্বীকার করুন না কেন, তাহাতে লাভ তাহাদেরই থাকিবে । 
.* প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে নির্ধারিত হইল। কেশবচন্ত্র অলপ্গগ পরেই 
পেনেনৃসিউলার আগ ওরিয়েন্টাল হিম ন্যারিগেশন কোম্পানীর অষ্ট্রেলিয়া? 
নামক বাম্পপোন্ডে হাছার সঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমাব সেন সহ আরোহণ করি- 
লেন। বিদ্া্নকালে অতি গভীর দৃশ্য উপস্থিত হইল। যে সকল বন্ধু তাহাকে 
বাম্পীয়পোতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বিচ্ছেদ্জনিত 
ক্লেশান্থুভব করিলেন। ছয় মাসকাল ইংলণ্ডে অবস্থান পর স্বদেশ ভিমুখে 
প্লাধান কেশবচন্ত্রর পক্ষে যুগপৎ রেশ ও আহ্লাদের কারণ হইল। 
পরিশিষ্ট । 

কেশবচল্রের বন্ধুগণের ঘদ্বের সীম! ছিল না। বিদাঘ্নকালে কেশবচল্র 
আপনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি এক কপর্দক হস্ত লইয়া ইংল্ডে 
আগমন করেন নাই। 'কল্যকার জন্ত চিন্ত। করিও না, এ লিদেশ তিনি 
চিরকাল সমান পালন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে গমনে তাহার ব্যতিক্রম কেন 
ঘটবে। রেবেরেওড মেস্তর ম্পিয়ার্স কেশবচজ্ট্রের শরীরের প্রতি যে প্রকার 
ষতব করিয়াছেন, তজ্ন্ত কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণ চিরদিনই তাহার 
নিকটে কৃতজ্ঞ খাকিবেন। তিনি কখন শক্পন করেন, কখন আহার করেন, এ 
সকল বিষ পুঙ্খানুপুদ্ধরূপে নির্ববাচন করিস স্থানে স্থানে বিতরিত হয়; 
রজনীতে ১*টার সময় শয়্ন,প্রাতে ৮টার সময় এক পেয়ালা চা,উপাসনা, পত্রা- 
পত্র, সান ১০। টা পর্ধ্যত্ত। ১০। টা হইতে ১ট1 পর্য্যস্ত অধ্যয়ন, ১ট1 হইতে ৫টা 
পর্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি) ৫টার সায়ং ভোজন, ৬ট1 হইতে ১০ টা পর্থাস্ত 
সাক্ষাৎকার প্রস্তুতি ; কেশবচঙ্র নিরামিষ ভোজী,ডিম পর্য্যন্ত থান না,পানীর়- 
জল লেষদেড ও গরম ছৃদ্ধ; প্রাতঃকালের ভোজ দমগ্রী-_ভাত, মাখনে তাজা 
জালু। শাক শবুজী বা দবাল। মধ্যান্ছ তোজন উ্ররূপ, অতিরিস্ত ফল, পুডিং 
(পারল) এবং মিষ্ট বন্ত, ভিষ না দেওয়া পিষউটক। এক জন মহিণ। কিপে 
রাজন ও লেষনেড গ্রস্তও করিতে গর ভাছা পর্ধাস্থ লিখিয়া বিতরণ করেন। 


ইধলগে কেশবচজ্ঞরের কার্য । €৩৫ 


প্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষটঘা্ট মিলের সহিত সাক্ষাৎকার একটী বিশেষ 
ত্বটনা। কেশবচন্্র মেস্তর মিল সহু সাক্ষাৎ করিধার অন্ভিলাষ জ্ঞাপন করাতে 
তিনি বলিয়া পাঠান, তিনি আপনি আসিয়া তাহার সহিত্ত সাক্ষাৎ করিবেন, 
তাহার নিজের যাইবার প্রয়োজন নাই। নির্দিষ্ট দিনে মেস্তর মিল ঠিক 
সময়ে আসিয়া উপস্থিত। অর্ধ ঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হয়। কেশবচগ্জর 
কোন সম্প্রদায়ের সহিত আপনাকে একীভুত্ত করেন নাই, ইহাতে তিনি বিশের 
আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বিদায়কালে কেশবচত্দ দ্বারদেশ পর্যন্ত যাইতে 
উদ্যত হন, মেস্তর মিল কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিলেন না, পিছু 
হাটিয তিনি দ্বারে গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রতিতাসম্পন্ন লোক. 
মাত্রে যে অতি বিনয়ী হুন, মেস্তর মিল তাহার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। 
কেশবচন্ত্র ওবোরপ নরদীতীরস্থ ই্াফো্ডে সেকৃসপিয়রের গৃহ দর্শন করে 
অকফোর্ড ও ক্যান্বিজে যখন গমন করেন মেগুর কাওয়েল, মেস্তর 
মনিমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উদার মতে মেস্তর মরিস কেশবচঙ্রের অতি 
আদরের পাত্র ছিলেন। প্রোফেসর ম্যাকমূলরের সহিত একত্রিত হইয়! 
ডাক্তর পিউজির নিকটে যান। ডাক্তর পিউজি এক জন অতি দৃঢ় বিশ্বাসী 
লোক্ক। তিনি জীবনে ধর্খ্ন্বদ্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিয়ান্েন ভাঙার ইন্রস্ব! 
নাই। তিনিধে গৃহে উপবেশন করেন, দে খবরের সেজিয়ার উপরে চারি- 
দিকে পুস্তক ভ্ভড়ান। গভীর বিষয়ে আলাপ হইতেছে, ইতোমধ্যে ব্যাক 
মূলর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচল্রের ঘে প্রকার মত, ভাছাতে ভাতার কি 
পরিত্রাপ হইবে? ডাক্তর পিউজি ঈবং হাসিয়া বলিলেন, “ছা, জাছি মলে 
করি, তিনি পরিত্রাণ পাইবেন” ভাক্তর পিউজির মুখে ঈদৃশ উত্তর সকলেই 
অনভূত বলিল্পা মনে করেন। ভিন ষ্র্যান্ূলির সহিত কেশবচলেরর হাদ্যতার কথ! 
বলিবার প্রয়োজন করে না, ঠাহার স্বাগঙ্সম্ভাযণমময়ে তিনি যাহ! হলিয়া- 
ছেন, তাহাই তাহার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থাকে। স্থলে নিস্কার্পে- 
খ্টারের কেশবচক্রের সহিত ব্যবহারের বিষয় কিছু উল্লেখ রা প্রষ্বোজন। 
মিদ্‌ কার্পেন্টার ক্শেবচন্রের দ্বাস্থা রক্ষার পক্ষে নিতান্ত ্মবহছিত ছিলেন 
অ।হারাদির বাবস্থা কেশবচন্দের নিলের মতে নয় তঁহার হন্ধে নিপ্পন করিতে 
হইত। দেশের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে কিনি নিতান্ত তৎপর ছিলেন । এমন 
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কি, কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান, এবং কি প্রকারে কেশনিন্তাম কর! উচিত, 
সে বিষয়ে পর্থান্থ তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। ব্যাঁয়সী মহিলা অতি অল্প কার- 
ণেই তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিতেন। বৃদ্ধার কল ব্যবহ্ারই মার যোগ্য। 

কেশবচন্্র ইত্লণ্ডে ঈদূশ আদরের সহিত গৃহীত হইলেন, তাহাতে 
ফোন কোন ব্ক্তির চিত্তে ঈর্ষানল প্রদীপ্ড হইল 'ফেও্ড অব ইঙিয়া" কণঞ্চিৎ 
ঈর্ষান্বিত হন; স্থথের বিষয় এই যে, “ইৎলিশম্যান' অন্নকৃত। দৃষ্টিতে সমুদায় 
দেখেন। ইংলিশম্যান এ সম্বন্ধে এই ভাবে লেখেন, অপর দেশ হইতে 
আলোক লাভ অপেক্ষা ভিতর হইতে যেব্রুমিক আলোক প্রকাশ পায় তাহা- 
বই অনুসরণ হিন্দুগণের পক্ষে শ্রেয়; যাহারা ব্রাঙ্মগণের পথে বিদ্ব উতৎ্গাদন 
করিতে চান, তাহাদের গ্যামোলিয়ান খ্রীষ্টানগণসন্ন্ধে যাহ! বলিয়ান্িলেন, তাহা 
স্মরণ করা সধুচিত ;ষে স্থলে বিদেশিগণের লোকে অনুসরণ করিতে চায় না; 
গে স্থলে কেশনচন্দের কথায় পৌনুলিকতা পরিত্যাগ করে, জাতি ভাঙ্গে, পিতা 
মান্তাকে পর্বান্ত ছাড়ে। এক জন অল্পবয়স্কা বিধবা জানানা মিশনের 
মহিলাগণ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া শ্রীরানগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধব।টার 
'আত্মী্গণ তাহাকে গ্রত্যানয়ন করেন। কেশনচন্দের বন্ধুগণ এ কাধ্যে 
সাহায্য করেন, সুতরাং তাহার নামে অপবাদ বিলাতে গিয়া উপস্থিত হয়। 
এই অপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি বার্মিজ্'মে বলিয়াছিলেন। "তিনি 
খ্রীপ্ান মিশনারিগণকে অনুনয় করিয়/ভিলেন ষে, তাহারা ভাহার 'মণ্ডলীর 
নামে্জপবাদ ঘোষণা না করেন। তিনি যত দিন ইতলগ্ডের স্বাধীনভূমিতে 
আন্েন, তন্ত দিন তিনি জানেন তাহার সন্্রম নিরাপদ, এবং তাহার মণ্ডলীর 
কল্যাণের ক্ষতি করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।” এদেশ হুইতে 
কেশনচ্ের নিন্দান্বচকক একথানি মুদ্রিত পত্রিকা ইংলগ্ডে প্রেরিত হয়। 
এ পত্তিকার এই উদ্দেন্ট ছিল, কেশবচন্ত্র ষে প্রকার বৈরাগ্যাদি প্রচার করেন, 
সেন্ধপ তাহার জীবন নহে। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া কেশবচন্রকে 
&ঁ পত্রখ।নির যথার্থ তত্ব কি জিজ্ঞাসা করেন। কেশবচন্্র সমুপায় তত্ব . 
বলিলেন, তিনি সঙ্গ হুয়া! এইরূপ উত্তর দেল “এই সকল কাপুরুষদিগকে 
নির্জিত করাই ভাছার জীবনের কার্ধ্য।” 





